


দে 
্ পি $) 
( ইংরেজপ্রভাবের পূর্ব পর্য্যস্ত।) 


“নানান্‌ দেশের নানান্‌ ভাষা। 
বিনে শ্বদেশী ভাঁষা মিটে কি আশা 1৮ 
নিধুবাবু। 


দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ, প্রণীত। 





প্রকাশক- ইপ্ডিয়ান্‌ পাবলিশিং হাউস্--কলিকাতা। 
ইত্ডিয়ান্‌ প্রেস্‌_এলাহাবাদ । 


ল্য চারি টাক।। 





এলাহাবাদ 
৩, পাইগনিয়ার রোড, ইঙিয়ান্‌ প্রেসে 


গ্রুপ 


শ্রীপাচকড়ি দিএ দ্বাণা মুদ্রিত 


পরে 


করিকাভা, ৭৩১) স্ুকিয়। ইট, 
ইয়ান পাবলিশিং হাউদ্‌ কক প্রকাশিত। 





বসি পাপা, ক পবপাব পাস 

টা | ৮ ছি 1 
মি র্‌ ্ 
উৎসর্গ-পত্র। 


€ 

€ 

ৃ 
অশেষ-গুণ-সম্পন্ন চন্দ্রবংশাবতংস প্রজারঞ্জক 
স্বাধীন-ত্রিপুরার শ্রীস্রীমন্মহারাজ ? 

ৃ ..€ 
বীরচন্দ্রমাণিক্য দেব-বর্মণ বাহাছ্বরের ? 
শ্রীকর-কমলে, 

€ 
ভক্তি ও কৃ দি হ-ন্থরূপ | 

এই সাণান্য পুস্তক ৰ 

উৎসগ করিলাম । $ 

প্রন্থকার। ৃ 

€ 
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ত সপ পাবি সব ২৮ ৮৮৬ ২৩৯১৮৬২৯৮৮৬ 


১ 


২। 


ত। 


৪। 


৫ 


৬। 
৭ 


৮। 


৯। 


১৪ 


১১। 
১২ 
১৩। 


১৪। 


গ্ন্থভাগে অনুল্লিখিত প্রাপ্ত হস্তলিখিত পুঁির 
ক্ষিপ্ত বিবরণী। 


অদ্বৈততত্বশ্যামানন্দপুরী। “ধরেন্দা, বাহীদুরপুর"-বাসী ছুরিকাননান প্রসিদ্ধ 
শ্তামানন্দ এই পুস্তকে অদ্বৈত প্রন প্রতি মাধবেন্ত্রপুরীর উপদেশবৃততাস্ত লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। 

অন্তপ্রকাশ খণ্ড প্রীনিবাস পুত্র গতিগ্োক্নি প্রণীত। শ্লোক ১২৫। 

অভিরামবন্দনা_রাইচরণ দাস। অভিরামগোস্বামী ও জাহবীঠাকুরাণী সম্বন্ধে 
অনেক কথা ইহাতে আছে। শ্লোক ৪২০। হঃ লিঃ ১০৯৫ বাং দন। 

অনৃতরত্বাবলী -মুকুন্দ দাস। বৈষ্ণবধর্থের রূপক গ্রন্থ। 

অমৃতরসাবলী--প্রীমুকুন্দ দেবের আদেশে কোন অজ্ঞাত লেখক দ্বারা লিখিত। 
ইহাতে সহজ-ভজনের ব্যাথ্যা আছে। গ্রন্থকার স্বপ্ন, প্রত্যাদেশ প্রভৃতির 
দোহাই দিয়া সহজ.ভজজনীকে ধর্মের উচ্চ অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াদী। 
শ্লোকসংখ্যা ৩২। 

আটরস-গোবিনদাস প্রণীত । 

আত্মজিজ্ঞানা-_গন্যপুস্তিকা ৷ কৃষদাসপ্রণীত। দেহতন্ব সনবনধীয় হঃ লি; ১২৮ বাং। 

আত্মনিরূপণ -কৃষ্ণদরাসপ্রণীত। আত্মতত্ববিষয়কপুথি। গ্লোকসংখ্যা ২১১। 
হলি; ১২২২ সাঁল। 

আত্মনিরপণ__থগ্ডিত। 

আত্মসাধন_কৃষ্ণদীসপ্রণীত। হঃ লিঃ ১২২২ সাল। 

আনন্মভৈরব-_ প্রেমদাস প্রণীত । 

আননাপ্হরী__থগ্ডত। 

ইতিহীসসমুচ্চয়_খগডিত। 

উদ্ধবদুত__মাধবগুণাকরপ্রণীত। “তাঁড়িত নামেতে গ্রাম অতি অনুপাম। কবি- 
শেখরের পুত্র ককিন্ত্র নাম॥ তাহার পুত্র মাধব নামেতে গুণাকর। পরম 
পণ্ডিত ছিল সর্ধগুণধর॥ গজমিংহ নাম রাজা ছিল বর্ধমানে। তার সভানদ 
ছিল ছ্বিজ সর্ববগুণে।” 


১৫। 
১৬ 
১৭। 
১৮। 
১৯। 
২০। 
২১। 
২২ 
সও। 
২৪। 
২৫। 
২্৬। 
২৭। 
২৮। 
২৯। 


৩২। 
৩৩। 


৩৪। 
ত৫। 
৩৬। 


৩৭ | 


৩৮ 


৩৯। 
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'উদ্ধবসংবাদ-দ্বিজ নরসিংহ প্রণীত। গ্লৌকসংখ্য। প্রায় ২৫০। 


উপাঁসনাতত্বনার-_হঃ লিঃ ১২৪৭ সাল। 

উপাসনীপটল-_নরোত্বমদাসপ্র্ীত। গ্লোকসংখ্যা ৮১০। 

উপাসনাধটল- শ্লোক ১২৫। 

উপাসনাসারসংগ্রহ--গ্ঠামানন্দ দাস। 

একাদশীবরতকথা--শ্ামদাসপ্রণীত। ক্লোকসংখ্যা ২৮০। 

কণমুনির পারণ-_কৃষ্তদাসপ্রণীত, হঃ লিঃ ১১৩৪ সাল। ্লোকসংখ্যা! ১৫০ । 

কণুমুনির পালা_কষ্দাসপ্রণীত। 

কপিলামঙ্গল- কুদিরামদাস ও কেতকাদীস প্রণীত। হঃ লঃ ১২২৮ বাং। 

কবচাবলী- সত্রঙ্গরূপ | হঃ লিঃ ১০৮২। শ্লোক ১৪০। 

কালনেমির রায়বার__কাশীনাথপ্রণীত। ১২৫৯ সাল। হঃলিঃ। 

কালকেতুর চৌতিশা _শ্রীটাদদাসপ্রণীত। 

কালিকাপুরাণ-_দ্বিজছুর্গীরামপ্রণীত। 

কালিকাষ্টক-শস্ত-প্রণীত। 

কালিকাবিলাস--কালিদাসপ্রণীত, খণ্ডিত পুস্তক, যে অবধি আছে, গ্লোকসংখ্যা 
১৭৪০ | 

কালিয়দমন-_দ্বিজপরশুরাম প্রণীত । হঃ লি ১৭৬১। 

কাশীথণ্-_ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী কেদারপুরনিবাসী কেবলকৃষ্ণবন্থকর্তৃক এই 
অনুবাদখানি ১২২২ সালে রচিত হয়। 

কিরণদীপিকা_দীনহীনদাস--কবিকর্ণপুর প্রণীত গৌরগণোঁদ্দেশদীপিকার অনুবাদ : 

কুঞ্জবর্ণন-_-নরোত্তমদাসপ্রণীত। “শ্রীলোকনাথগোসাগ্রি পাদপম্ম করি আশ। 
কুপ্নবর্ণন গায় নরোত্তম দাস” গ্লৌকসংখ্যা ১৫০। 

ক্ষণদাগীতচিস্তামপি_-পদসংগ্রহ গ্রন্থ । 

কৃষ্ণলীলাম্ৃত-_বলরামদাস। 

কৃষ্ণের একপদী চৌতিশা_ভবাননদ। 

ক্রিয়াযোগসার-_রামেশ্বর নন্দী প্রণীত, বৈষ্বদিগের নিত্য নৈমিত্তিক গ্রন্থ। 
পু$ নঃ ১২১৭ বাং। 

গঙ্গামঙ্গল- জয়রামপ্রণীত। গ্লোকসংখ্যা ৩৫* ; সন ১২৪৮। 

গজেন্রমোক্ষণ__ভবানীদাস প্রণীত। শকাব্দ ১৬১৫ হঃ লিঃ। 


৪৯1 


৪১। 
৪২। 
৪৩। 
৪৪ 
৪৫। 
৪৬) 
৪৭। 
৪৮। 
৪৯। 


৫০1 


৫১। 
৫২। 


৫৩) 


৫৫। 
৫৬। 


৫৭1 


৫৮1 


(৩) 
হিজনাবিক জদযারর। সাত দধক “হেন জয়দেব বাক্যরচন! সংস্কাতে। 
ভাঙ্গিয়া করিল আমি সংস্কৃত প্রাকৃতে ॥ এই দৌষ আমায় ক্ষেমিবে প্রীকৃষ্ণ ভক্ত- 
গণ। বৈষ্ণবের আজ্ঞাহেতু আমার রচন।॥ সমাপ্ত করিল গজইক্ষুরদ সোনে 
(১৬৫৮)। কৃষ্ণপক্ষ আষাটের দিবস পঞ্চমে॥ পটের তৃতীয় কর মধ্যেতে 
' আকার। সেই নদীর নিকটে কেবল পূর্ববীধার ॥ ইন্দ্রের বাহন পরে দমাযন্তী- 
পতি। বিরচিল সেই গ্রামে করিয়া বসতি ॥”" 
গীতগৌবিন্দসার-_ গীতগোবিলের অনুবাদ । 
নীতগোবিন্দরতিমঞ্জরী_-ঘনশ্ঠামদাস, ( দিব্যসিংহের পুত্র )। 
গুরুদক্ষিণা_-অযোধ্যারামপ্রণীত | হঃলিঃ ১২২২ সন। গ্লোক ১৫*। 
গুরুদক্ষিণ!_ পরশুরামপ্রণীত। শ্লোক ১৫০। হঃ লিঃ ১২৫৬ সাঁল। 
গুরুদক্ষিণ1 _ন্বরূপরাম। হঃ লিঃ ১২৫৩ বাং। 
গুরুদক্ষিণা _শঙ্করপ্রণীত। হঃ লি ১২৫৯ সাল, শ্লোক ৩০০ । 
গুরুশিষ্যসংবাদ__নরোত্বমদীসপ্রণীত, হঃ লিঃ ১২২২। 
গুরুশিব্যসংবাঁদ__হঃ লিঃ ১২৫৩ বাঁং। 
গোপালবিজয়--কবিশেখর প্রণীত । গ্লোকসংখ্যা ২৫০০ । হঃ লিঃ শকাব্দা ১৭০১। 
গোগীভক্তিরস ) 
থণ্ডিত। শ্লোকসংখ্যা (প্রাপ্ত) ২১০০। 
বা কৃষ্ণলীল! । 
গোবিন্মরতিমঞ্জরী_-ঘনস্ামদীসপ্রণীত। জুন্দর পদাবলী । 
গোলকবস্তববর্ণন--গোপালভ্টপ্রণীত। শ্লোকদংখ্যা ১০০ । 
গৌরগণাধ্যান-_দেবনাথপ্রণীত, ভক্তগণের বিবরণ। শ্লোকসংখ্যা ১২৫। 
গৌরগণোন্দেশদীপিকা_-দ্বিজ রূপচরণ দাস, কর্ণপূরকৃত সংস্কতের অনুবাদ । 
বর হৃদয়ানন্দ দাঁস- গ্রস্থকার খণ্বাসী রঘুননান বংশীয়। এখানিও 
কবিকর্ণপুরকৃত সংস্কতের অনুবাদ । 
গৌরীবিলাস__দ্বিজ রামচন্্র প্রণীত । 
ঘুঘুচরিত্র--ভবানন্প্রণীত। হঃ লিঃ ১২১২ সাল । 
চনচিস্তামধি_ প্রেমানন। দান প্রণীত গদ্যপদ্যময় শ্রস্থ। পকন্কমঞ্্রী পাদপগ্স 
অভিলাষে। চন্তরচিস্তামণি কহে প্রেমানন্দ দাসে ॥ 
চমতকারচক্র্রিকা_প্রীমুকু্দদাস-_হঃ লিঃ ১২৪২ সাল। 
ই-নরোৌত্বম দাস-_হঃ লিঃ ১১৪৫ সাল। 
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৬৪ 


৬১। 
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৬৫ 
৬৬. 
৬৭। 


৬৮। 


৬৯। 


৭০ | 
৭১। 
৭২। 
ণ৩। 
৭৪ । 
৭৫1 
৭৬। 
৭৭। 
4৮। 
৭৯ । 
৮০। 
৮১। 
৮২ 


(৪) 


চম্পক কলিক|-_গদ্যাংশযুক্ত পদায্রস্থ শ্রীরসময় দীস প্রণীত। 

চাটুপুষ্পাঞ্জলি__রূপগোম্বামি-বিরচিত, খণ্ডিত পু'খি। 

চিন্তামণিটাকা-__খণ্ডিত। হঃ লি ১২৪৩ সাল। 

চৈতস্থন্ত্রান্বত-__প্রবোধানন্ন সরস্বতীকৃত সংস্কৃত চৈতন্যচন্ত্রাম্ৃতের অনুবাদ । 

চৈতন্যচান্্রোন্রয়কৌমুদী__প্রেমদাদ বিরচিত, জীবনাধ্যায়িকা গ্রস্থ। ল্লোকসংখা। 
৩৮২৫ হঃ লিঃ ১১০৬ সাল। 

চৈতন্যতত্বসার-_রামগোপালদাস প্রণীত, হঃ লিঃ ১০৮১। *শ্রীমধুমতীচরণে 
যাঁর অভিলাব। চৈতন্যতত্বসার কহে রামগোপাল দাস ॥” 

চৈতন্থপ্রেমবিলাস_ লোচনদাসপ্রণীত, শ্লোক ১*। 

চৈতগ্যমহা প্রভু হরিদাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১২২* সাল। গ্লোক ২৫০। 

চৈতম্যরসকারিকা- যুগ্লকিশোর দাস প্রণীত। শ্লোক ৩*। 

জগন্লাধমঙ্গল-ছিজ মুকুন্দ প্রণীত। হঃ লিঃ। শকাব্দ ১৭৩৫। লোকসংখ্যা 
২৬৬৬1 

জয়গুণের বারমান্তাঁ__প্রায় ১৫* বৎসর গত হইল চট্টগ্রামস্থ আনোয়ার নিবামী 
মহম্মদ হারি কর্তৃক বিরচিত সংস্কৃতাত্মক মধুর পদাবলী । 

জ্ঞানরতাবলী-_কৃষ্ণদাসপ্রণীত। 

ঝাড়ন মন্ত্র সংগ্রহ--খগ্ডিত। 

তত্বকথা-_যদুনাধ দাস প্রণীত। থণ্ডিত পৃথি। 

তত্ববিলাস বৃন্দাবন দাস প্রণীত । হঃলিঃ ১*৮৭। লোক ৮৫*। 

তামাকুচরিত্র-_সীতীরামকর প্রণীত । ৃ 

তুলসীচরিত্র-দ্বিজভগীরধ প্রণীত হঃ লিঃ ১২৫৩ সন। প্লোকসংখ্যা ১৮*। 

ত্রিগুণাক্মিকা__ক্ষুত্র গদ্য ব্যাধ্যাময় পুস্তক । সন ১১১২। 

দধিখ-বৃন্দীবন বিরচিত.। হঃ লিঃ সন ১২১৩। 

দণ্তীপর্র্ব__কবি মহীন্দ্র প্রণীত । হঃ লিঃ ১২৫৯ সন। শ্লোক সংখ্যা ১৫০ । 

দর্পণচল্টিকাঁ-নরসিংহ দাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১২৬৭ সাল। শ্লোক ২৫*। 

দময়ন্তীর চৌতিশা_বিষুসেন প্রণীত। 

দানখও্- জীবন চত্রবত্তী প্রণীত। গ্লোকসংখ্যা ২২৫। 

দাসগোস্বামীর হুচক-_রাধাবল্পত দাসু প্রণীত, হঃ লিঃ ১২৫৬ লাল। জ্লোক- 
সংখ্যা ২*। 


৮৩। 


৮৪ | 


৮৫ 


৬ 
৮৭। 
৮৮। 
৮৯ 
৯০ 
৯১। 
৯ 
৯৩। 
৯৪ 
৯৫। 


৯্৬। 


১০ 


দবাদশপাট নিরণ়্__নীলৃচল দাসপ্রণীত, গদ্যপদাময় পুথি । শ্লোক ১১৭) শেষ 
এইরাপ ৮-"দ্বাদশ পাটের নির্ণয়। আদৌ ঠাকুর অভিরামের পাট খানাকুল 
কৃষ্ণনগর ১। অধ্বিকা গৌরীদাদ পণ্ডিত ঠাকুর ২। আকনা মহেশ পঞ্ডিত 
ঠাকুর ৩। ঠাকুর হুন্দরানন্দ হলদ! মহেশপুর ৪ । উদ্ধরণ দত্ত সপ্তশ্রাম। €। 
কাল্যা কৃষ্ণদীন আকাইহাটের ৬। এই ছয় পাট। নবন্ধীপ পুরুষোত্তম পণ্ডিত 
ঠাকুর ১। কমলাকর পিপলাই ২। ধনপ্রয় পণ্ডিত ৩। পরমেখরীদাদ ঠাকুর ৪ । 
মুকুন্দদাস ঠাকুর ৫। কাশীখরদান ঠাকুর ৬। জোজানে মালীদাস ঠাকুর নবস্বীপে 
ছয় পাট (1) উপমহাপ্ত গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের পাট অগ্রন্থীপ ১, তমলুকে 
বাস্ছদেব ঘোষ ঠাকুর ২, গৌবাপুর। ৩ । 


দ্বারকাবিলাস-দ্বিজ জয়নারায়ণ প্রণীত। হঃলিঃ ১২৫২। শ্লোক সংখ্যা ২০০০ । 

দিনমপিচন্্রোদয়-_মনোহর দান “শ্রীযুক্ত অনঙ্গমঞ্জরীর পদে আশ। দিনমণি- 
চন্দ্রোদয় কহে মনোহর দাস।” ও 

দীপকোজ্ছল__বংশীদাস প্রণীত, খণ্ডিত (বৃহৎ পু'থির অবশেষ বলিয়া বোধ হয় )। 

দেহনিরূপণ_ লোচন দীস প্রণীত শ্লোকসংখ্যা ১০০। 

দেহভেদতত্বনিরূপণ--গদ্যপদ্যময় কুত্র পু'থি। 

ছুই দশার আখ্যা_-হ্‌ঃ লিঃ ১২৬৭ সাল। 

দুর্গামঙ্গল__দ্বিজরামচন্্র প্রণীত । 

ধর্মমঙ্গল-_দ্বিজ রামচন্দ্র প্রণীত “দ্বিজ রামচন্দ্র গায় নিবাস চামটে 1” 

ফরবচরিত--ভারত পণ্ডিত। শ্লোক ৫৯ । 

এ- চট্টগ্রামনিবাসী লক্ষ্বীকান্ত দীস বিরচিত। 

নবন্বীপপরিক্রমণ-_ক্ষুত্র পুধি। 

নামান্ৃতসমুদ্র-নরহরি দাস প্রণীত। ক্লেফসংখ্যা ২৯*। 

নারায়ণদেবের পাঁচালী__দীনরাম প্রণীত । 

নারদপুরাণ _কৃষ্ণদাস। হঃ লিঃ ১১০৮ সাল। গ্রস্থশেষে কবির পরিচয় এইরূপ, 
“অতঃপর কহি শুন নিজ সমাচার । স্বর্ণ বণিক কুলে উৎপত্তি আমার॥ পৈত্রিক 
বসতি পূর্বে্ব অস্থিকীনগর ৷ হাসপুকুর নাম যখা তাহার উত্তর॥ পিতামহ 
নাম ছিল মদনমোহন । পিত| তারাচাদ নাম ধর্মপরায়ণ॥ এ নকল পুণ্যবান 
আছে পূর্ববকীর্তি। এ অধমের সংসারে রহিল অপকীর্তি॥ জেট ভ্রাতা নাম 
ছিল রামনারায়ণ। ভেক আশ্রয় হয়্যা তীর্থ করেন ভ্রমণ॥ রঘুনাথ মধ্যম 


(৬. 


রর 'ভাই অধিক পুপবান। ঘরগবাসে গেলা তিহ চাপিয়া বিমান। আপনি কণিষ্ 


০৯৯ । 


১০১। 


১০২। 


১০৩। 
১০৪ । 
১০৫। 


১০৬। 


৯০৭ । 
১০৮। 
১০৯। 
/ ১১০ । 
/ ১১১ । 
/১১২। 
/১১৩। 


১১৪। 
১১৫। 


মোর রমিকৃফ নাম। 'সাফিম কলিকাতা বহুবাজারেতে ধাম॥ সন দশ শত 
নিরেনববুই সালে।, মাহ ল্যোষ্ঠ মাসে এই পুপ্তক রচিলে। 


নিকুঞ্নরহ্তত্তব গীতাবলী--প্রীরপ এবং সনাতনকৃত যুল এবং বংশীদাস কৃত 


অনুবাদ হঃ লিঃ ১২ সাল। 
নিগর্--ল্লোক ১৬*। হঃ লিঃ ১২২২ সালু। 


১**। নিগমগ্রস্থ-_ গোবিন্দ দীস প্রণীত, হঃ লিঃ নাতি ১৪৮। 


নিগমগ্রস্থ। 

নিগুটার্থ-প্রকাশাবলী গৌরীদাস প্রণীত। প্লোক ১৫৫৫। বৈষ্ণব ধর্শের 
রূপক গ্রস্থ।' 

নিগৃঢ় তত্ব-_হঃ লিঃ ১২৪২ সাল। 

নিত্যবর্তমান _শ্রীজীব গোস্বামী । 

নিমাইচাদের বারমাস্তা । 

নিষ্ধামী আশ্রয় নির্ণ়-_এই পুস্তকে রূপ ও রঘুনাথ গোস্বামীর কথায় ভক্তির 
ব্যাথা প্রদত্ত হইয়াছে । 

নৌকাথও-_জীবন চক্রবত্ী, হঃ লিঃ ১২*২ সাল, শ্লোক ১২*। 
পাষওদলন-_কৃষ্দান। 

প্রার্থনা-_লোচন দাস ঠাকুর । 

প্রেমদাবানল-নরসিংহ- শ্রোকসংখ্যা ৩০* | 

প্রেমবিষয় বিলাপ-_যুগলকিশোর দাঁস, শ্লোক ৪৪২1 

প্রেমভক্তিসার-__গুরুদাঁস বনু প্রণীত । 

প্রেমানৃত-__গুরুচরণ দাস। আ্রীনিবাস আচার্যের জীবনকাহিনী। গ্রন্থকার 
শ্রীনিবাসাচাধ্ের দ্বিতীয়া পত্তী গৌরপ্রিয়ার আদেশে পুস্তক রচনা করেন। 
শ্লোকসংখ্যা ৪৪*০। ও 

বাণ-যুদ্ধ_খ্রীগৌরীচরণ গুহ বিরচিত। 

বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান_-খণ্তিত। 


১১৬। বিদ্যানুন্দর-__শ্রীনিধিরাম কবিরত্ব প্রণীত । 


১১৭। 


১১৮ 


বিলাপকুক্থমাঞ্জলি__শ্রীরঘুনাথ ও রাধাবল্লভ দাস প্রণীত। রাধিকার স্তব? 
বিলাপবিবৃতিমালা-থণ্ডিত । 


১১৭৯। 
১২ 
১২১। 
১হ। 


১৩। 
১২৪। 
১২৫। 
১২৬। 
১২৭ 
১২৮। 
১২৯। 


১৩০ । 


১৩১। 
১৩২। 
১৩৩। 
১৩৪। 
১৩৫। 
১৩৬। 
১৩৭। 


১৩৮। 


১৩৯। 


(৭) 
বীরর্কাবলী-_গতিগোষিজ্দি। 
ব্রজতত্বনিবর্ত__সঃ লিঃ ১৮২ সাল। , রি 
বৃন্দাবন-ধ্যান-_খণ্ডিত। ূ 
বৃন্দাবন-পরিক্রমা--ছইখানি পাওয়া গিয়াছে একখানি কৃষ্ণদাস প্রণীত ও 
অপরখানি শ্ঠামানন্দ পুরী প্রণীত। বৃন্দাবনের স্থান মাহাস্ম্য। 
বৈফববন্মনা--প্ীবৃ্দাবনদাস ঠাকুর। হঃ লিঃ ১০৮৮ 
বৈষ্কবানৃত_ খণ্ডিত । 
ভজনমালিকা কৃষ্ণরীম দাস। 
ভক্তিউদ্দীপন__নরোত্বম দাস। 
ভক্তি চিন্তামণি-__বৃন্দাবনদাস- শ্লোক ৬০০ | হঃ লিঃ ১০৬৯ সাল। 
ভক্তিরসাত্মিকা_অকিঞ্চন দাস, শ্লোক ১৭৫। 
ভক্তিরসাক্মিকা_থগ্ডিত। 
ভগবদগীতা-_বিদ্যাবাগীশ ব্রশ্মচারী প্রণীত। গীতার অনুবাদ। পুঃ নঃ 
১২৪৬ বাং। 
ভ্রমরগীতা-_দেবনাথ দাস--শ্লোকসংখ্যা ২৫০। 
ভ্রমরগীতা_খগ্ডিত। 
ভাগুতত্বসার_ রনময় দাঁস_হঃ লিঃ ১২৭৬ সাল। শ্লোক ২৫০। 
মঙ্গলচণ্ডী_-রঘুনাথ দাস-_হঃ লিঃ ১২২৪ সন, শ্লোক ১৫০।, 
মঙ্গলচণ্ডী_ শ্রীমদন দত্ত বিরচিত । 
মদনমোহনবন্দনা-জয়কৃষ্ণ দাঁস-_হঃ লিঃ ১২৬৭ সাল। 
মনঃশিক্ষা--গিরিবর-_দাস-_হঃ লিঃ ১১৪৮ সন, শ্লোক ৩৫০। 
মনসামঙ্গল-__জগন্াথ (বৈদ্য )। খণ্ডিত পুথি; প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা। 
মনসামঙ্গল-_জগমোহ্‌ন মিত্র প্রণীত । শেষাংশে গ্রস্থকার তাহার বংশের বিস্তৃত 
পরিচয় দিয়াছেন । আমরা সেই দীর্ঘ বিবরণ এখানে সন্িবিষ্ট করিবার একান্ত, 
স্থানাভাব স্বীকার করিতেছি। বালাগ্ডার গোহপুরে তাহার বংশীয় ব্যক্তিগণ 
বহুপুরুষ পুর্ব হইতে বাস করিতেছিলেন। কবির পিতার নাম রামচন্র। নিজের 
নাম সম্বন্ধে কবি সাধু বৈষ্ণবের ন্যায় বিনয় করিয়া লিখিয়াছেন। “নাম রাখি- 
য়াছে সবে প্রীজগমোহন | অন্ধের যেমন নাম কমললোচন ॥” কবি জগমোহন 
১৭৬৬ শকে মনসামঙ্গল রচনা করেন; তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া বোধ 


(৮) . 


হর; সাক্ষেতিক ভাবে পৃস্তকরচনার কাল নির্দেশ করিয়া ““ূর্থের হইবে ছুঃখ 
সু ভাবনায়” বিবেচন! করত মুরখগ্রণের প্রতি কৃপাপরায়ণতার একশেষ দেখাইয় 
নিজের সংস্কৃতের ব্যাখ্যা নিজেই করিয়াছেন। প্রাপ্ত পুখির শ্লোকব্যাথ্যা 
৬৭৯৯1" 
মনসামঙ্গল- জীবন চত্রবস্তী প্রীত । 
১৪১। মাধব-মালতী--দ্বিজরাম চক্রবর্তী প্রণীত ।' রর 
১৪২। মুক্তাচরিত্র-_নারায়ণ দাস প্রণীত । ১৫৪৬ শকে বিরচিত, হঃ লিঃ ১১০৪ সাঁল। 
প্লোক মংখ্যা ২০০০ । 
১৪৩। মোহমুদগর-_পুরুযোত্তম দান প্রপীত। হঃ লিঃ ১১৯৯ দন। 
১৪৪ ধম উপাধ্যান_ শঙ্কর দাস, হঃ লিঃ ১২৫৩ সাল, শ্লোক ১২৫। 
১৪৫ | ধোগাগম _যুগলদাস- শ্লোক ২২৫। 
৯৪৬। রতিবিলাস--রসিক দাস প্রণীত, শ্লোক ২৯০। 
১৪৭ রতিমগ্তররী-হঃ লিঃ শকাব্দ ১৬৯ ; গ্লোক ১০৭। 
১৪৮। রতিশান্ত্র-গোপাল দাঁস প্রণীত, ক্লোক ১৫৭ । 
১৪৯। রত্রমালা_ পদ্যসংগ্রহ ৷ 
১৫০। রসকদম্ব_কবিবলভ প্রণীত। কবিবল্লভের পিতার নাম রাজ-বল্লভ। মাতার 
নাম বৈষ্বী, নরহরি দাঁস কবির দীক্ষা-গুরু | মুকুটরায় নামক ত্রাক্ষণ বন্ধুর 
অনুরোধে ১৫২* শকে তিনি এই কাব্য রচনা করেন । কবিবল্পভের বাসস্থান 
“করোত জাতির মহাস্থানের সমীপবন্তী 'আমবাড়া গ্রাম ।”- বর্ণনা মধ্যে মধ্যে 
বেশ সন্দর__বৈকুষ্ঠ বর্ণনা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধত হইল । 
“গীতচ্ছন্দে কথা যাতে নৃত্যচ্ছন্দে গতি। সহজ কথনে ঘাতে বেদের উৎপত্তি॥ 
না ভোগিলে সর্ব রস ভোগে সর্ধজন। না দেখিয়া স্বরূপ করে নিরীক্ষণ।॥ 
না বলিলে সর্ব কথা বোঝে অনুমানে । না শুনিলেঞ্সরর্ষ ধ্বনি শুনে সর্বজনে॥ 
না জানিঞ] জানে সবে না রমিঞ্া| রমে । মনের সকল কর্ম পূরে বিনিশ্রমে ॥ 


১৪০ 


১৫১। রসকম্পসার- নিত্যানন্দ দাস প্রণীত, হঃ লিঃ শক ১৭০১, ক্লোক ৮*। 

১৫২1 রসভক্তিচক্ত্রিকা_নরোত্তম দাস প্রণীত, শ্লোক ১২৫। 

১৫৩। রসসাগর,_কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্চন্দ্র রায়ের সভাঁসদ্‌ কৃষ্ণকান্ত ভাুড়ীর 
উপাধি। তৎপ্রণীত বিবিধ উদ্ভট কবিতার অন্য কোন সংজ্ঞানা পাইয়া 
আমরা উহা *রসসাগর' নামে অভিহিত করিব। রসসাগরের উদ্ভট কবিতাগুলি 


(৯) 


তদীয় উপস্থিত বুদ্ধি ও তীক্ষ রহস্য শক্তির পরিচায়ক। “বড় ছুঃখে সুখ, 
“গ্াভীতে ভক্ষণ করে পিংহের শর্টুর,” “কাট পাথরে প্রভেদ কি?" প্রস্ৃতি 
সমস্তা। তাহার নিকট উপস্থিত করাতে তিনি নিম্লিখিতভাবে তাহার পুরণ 
করিয়াছিপেশ- 
“বড় দুঃখে সুখ ।৮ 
পচক্রবাক চক্রবাকী এক(ই) পিপ্রে, 
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে ॥ 


চখা! কহে চখী প্রিয়ে এবড় কৌতুক । 
বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সখ ॥ 


“গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর ।» 


“কৃষ্জের নগর কৃষ্ণনগর বাহির । 
বার(ই)য়ারী মা ফেটে হয়েছেন চৌচীর ॥ 
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির । 
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর ॥"” 


«কাঠ পাথরে প্রভেদ কি ? 


“তোমার চা'ল না চুলো  ঢেকি নাকুলো৷ 
পরের বাড়ী হবিষ্যি। 

আমি দীন দুঃখী, নাই লক্ষী, 

রর কতকগুলি কুপুষ্যি॥ 
আমার কাঠের না", দিলে পা 
না' হবে মোর মুনিষ্যি। 

আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি, 

কাঠপাথরে প্রভেদ কি?” 


১৫৪। রসোজ্জল__জগন্নাথ দান প্রণীত, শ্লোক ৬৬৭, হঃ লিঃ ১২৮৯ সাল। 
১৫৫। রসোদ্ধার-_প্রসিদ্ধ পদকর্তৃগণের ৩৬টি পদ সংগ্রহ । 
১৫৬। রাগমাল1-_নরোত্তম দাস প্রণীত, শ্লোক ১৮০ । হঃ লিঃ ১১৪৩ সাল। 


১৫৭। 
১৫৮। 
১৫৯। 


১৬০ । 


১৬১। 
১৬২। 


১৬৩। 


১৬৪। 
১৬৫। 


১৬৬৭ 


১৬৭। 
১৬৮ । 
১৬৯। 


১৭০। 


(১০) 


রাগমার্গলহরী-_ফ্লোক ১২1। ” 
রাগরত্বাবলী_কৃষ্পদীস প্রণীত, গ্লোক সংখ্যা ২৭০ । হঃ লিঃ ১২৪৭ সাল। 
রাগরত্বাবলী__মুকুন্দ গোস্বামী। 
রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব _যদুনন্দন দাস বিরচিত, বিদপ্ধমাধবের অনুবাদ । যছুনন্দন 
দাস কৃত অপরাপর পুস্তকের ন্যায় এই পুস্তুকেও “শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী”র 
প্রতি বন্দনাদি আছে। প্রাপ্ত পু'খির হঃ লিঃ ১০৯ সাল। 
রাধাচৌতিশা_ দেবদাস প্রণীত । 
রাধারাগহ্চক-_( রঘুনাথ দাস গোস্বামি-কৃত মূলের বঙ্গানুবাদ ) রাঁধাবল্পভ দান 
শ্রণীত। শ্লোক ৫০; হঃ লিঃ ১২৭৫ সাল। 
রামারণ-_গোবিন্দ দাস প্রণীত । আদি, অযৌধ্যা, হন্দরা, কিক্ষিন্ধ্যা, লঙ্কা, উত্তর 
কীও, পাওয়া গিয়াছে। এই কয়েক কাণ্ডের শ্লোকসংখ্যা এইরূপ ;__ আদি, 
১৫** | অযোধ্যা, ৭৫০ | কিক্ষিন্ধ্যা, ১০০০ । হুন্দরা, ৩৪৯০ | লঙ্কা, ৯৯০০ 
উত্তরকাণ্ড ৮৩৫০ । গ্রস্থকারের পরিচয় এই-_“কুঞ্জবিহারী পিতামহ সিদ্ধ 
অভিলাষ । তাহার তনয় বটে শৌভারাম দাদ ॥ গাইল গোবিন্দ দাস তাহার 
অনুজ। . কে যাবে বৈকুষ্ঠপুরী শ্রীরামেরে তজ ॥ গোবিন্দ দাসের মন রাম গুণ- 
নিধি। কি দোষ পাইয়া তবে বাদ সাধে বিধি॥ যে করসে কর মোরে নিল 
মুনিরীম। শেষ হৈল পরমারু বিধি হৈল বাম॥ শিশু গোবিন্দ দাস গায় 
রামনাম। আমি কি গাওয়াব মোরে গাওয়ান হে রাম॥" 
রামরত্ব-গীতা-_ভবানীদাস রচিত হঃ লি; ১২৭৫ সাল। 
রায়বার-_ছিজ তুলসী । প্লোক ১২৫ । 
বূপমঞ্জরী_কৃষ্ণদান প্রণীত । শ্রীবূপ গোস্বামীর অন্তদ্ধানে বি অনুবাদক 
বৈষ্বদাস। হঃলিঃ ১২৪৪। 
লক্্ীব্রত পাচালী- শ্লোক সংখ্যা ১০৮। দ্বিজ অভিরাম প্রণীত । 
শতম্কন্ধবধ-_কৃত্তিবাস-__হঃ লিঃ ১২৫০ 1 
শাখাবর্ণন__রসিক দাস। 
শ্তামানন্দ প্রকাশ_ কৃষ্ণদাস__হঃ লিঃ ১২১১ বাং। শ্যামানন্দ পুরীর প্রসঙ্গ । 


১৭১। শিবায়ন-_রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্ত্র*--হঃ লিঃ ১০৯১ সাল। 





সং 


সম্প্রতি মুকুন্দরামের ভ্রাতা ককিচন্ত্রকে “অযোধ্যারাম” প্রতিপন্ন করিয়া শ্রধুক্ত 


ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় একটি গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেছেন। 


১৭২। 


১৭৩। 


১৭৪ । 
১৭৫ | 
১৭৬। 
১৭৭। 
১৭৮। 
১৭৯ । 
১৮০ | 
৮৮১। 
১৮২ । 
১৮৩। 
১৮৪ । 
১৮৫। 
১৮৬। 
১৮৭। 
১৮৮। 
১৮৯। 
১৯০ । 
১৯১। 
১৯২। 
১৯৩। 


১৯৪ । 


চি 


শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ-_হরিচরণ--৯ পত্র থণ্ডিত পু*ধি। গ্রস্থকারের পিতার নাম 
দাশরধি, জোট ভ্রাতার নাম মুনিরাম। 


সত্যনারায়ণ_ফকিররাম দাস।-গ্রস্থকারের নামটি যেমন, রচনার ভাষাও 
সেই প্রকার; যাঁবনিক ভাষার সংমিশ্রণে সিদ্ধ। সত্যনারায়ণ ও সত্যগীরের 
সঙ্গে সশ্মিলিত। ভাষার নমুনা_-“দেখ থাকে পুরাণ কোরাণ থাকে দেখো । 
জোই রাম রহিম দোনহি হোয়ে একো ॥ “ফকির রাম কবিরাজে কয়। 
যাকু দেখি বড় মঙ্গলময় ॥ ইতি সন হাজার সতর জ্যৈঠ মাসে। সাঙ্গ কৈল 
পুস্তক ফকিররাম দাসে।” শ্লোক ৮৫০ ॥ 

সত্যনারায়ণ_নরহরি। শ্লোক ১৩৫। 

সত্যনারায়ণ-দ্বিজ রামকৃষ্ণ, হঃ লিঃ ১১৪১ নন। 

সত্যনারায়ণ-দ্বিজ বিশ্বেপ্বর--শকাঁব্দা ১৫৩১। শ্লোক ২৬০। 

সত্যপীর-কথা -_শঙ্করাচাধ্য_-হঃ লিঃ ১০৬২ সাল। 

সন্ভাবচক্দ্রিকা_-নরোত্তম দাস-_খণ্ডিত পুথি, শ্লোক ৪৩২7 

সনাতন গোস্বামীর সুচক-_রাধাবল্লভ দাস--সাল ১২০৬ হঃ লিঃ। 
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“তিনি এরূপ একথানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, যাহা বঙ্ষভাষায় অস্বিতীয়। এই পুস্তকে 
যেমন তাহার পাত্ডিত্য ও তীক্ষ সমালোচনা শি, তেমনি তাহার গুণগ্রাহিতার পরিচ 
-পাঁওয়া যায়। তীঁহার ভাষার মনোহারিত্ব, রচনানৈপুশ্য ও শিল্পীর মত নান! বিষয়ের 
বখাস্থানে সমাবেশ সম্বন্ধে এই বলিলেই ধথেষ্ট হইবে যে আমর! পঠদ্দশায় যেরূপ আনন্দ ও 
আগ্রহের সহিত [5109 প্রণীত ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়িয়াছিলাম, দীনেশ বাবুর 
্রস্থও আদ্যোপান্ত প্রায় সেইরূপ আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি।” 
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ইতিবৃত্ত খানি এরূপ সর্ধবজনপ্রশংসিত গ্রন্থ কেন? এই এক জন মানুষ ধিনি অকপটে 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, একবার দেখির্ব আমাদের জাতীয় সাহিত্য কি ছিল? তিনি 
বথার্থই সাহিত্যের মর্খগ্রাহী। এই এক খানি গ্রন্থ, যাহার জন্য আমর] গৌরব 
“করিতে পারি, ধাহা অপর জাতির! অনুবাদ করিয়া কিছু নৃতন শিখিতে পারে। গ্রন্থের 
প্রণেত৷ মানুষটিকে দেখি নাই, তাহার সঙ্গে পরিচয় নাই। কিন্ত ভাহার অকপট স্বজাতি- 
“প্রেম স্বভঃই হৃদয়ের প্রীতি শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু প্রশ্ন এই, ইনি যেমন এক 
বিভাগে বহুশ্রম করিয়া! রত্ব উদ্ধার করিয়াছেন, তেমনি অপরাপর বিভাগে কি অকপট 
শ্রম করিবার অবসর নাই ?” 

17707 21071750520 &9 7৫015 22040122027 74৫০+ 
2%12775610216872152. /7722252156 310728,32457,27) 1305 
8৪, ; 

জীযুক্ত বাবু দীনেশচজ্র সেন প্রণীত “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” এই শ্রেণীর বাঙ্গালা 
পুস্তকের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। রোগ-পঘ্যাশায়ী লেখক মহাশয় 
সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্ত উৎস্ক হৃইয়াছেন। 
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13207206501 2 78০890 007401517776%716 1227 1082, 
11,458. 0%1076%5 072/0 26) 072%2 9০%01717 8% £7৫ 
12227%888%1221£ 1 ০7761 987:206. 07 45707, 1304 8, 3. 
216 2/£2016 ০০০৪7$ 12 £4829 01 1719 10/7/101. 


*. %. * গ্র্থথানি অতি অপূর্ব ও উপাদেয় হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরপ গ্রন্থ 
সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। এরপ গ্রন্থ রচনার জন্য যে শ্রম, আয়াস, ইকান্তিকতা ও অধ্য. 
বনায় আবশ্যক, বাঙ্গালীতে তাহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। * * * বাঙ্গালা ভাঁষ! ও দাহিত্য 
সম্বন্ধে অনেক জটিল, দুর্বাধ্য, গুরুতর সমন্তার মীমাংসা আমরা দীনেশ বাবুর গ্রন্থ 
পাইয়াছি। * * * গ্রন্থ পাঠ সমাপন করিবার পূর্বেই হৃদয়ে একট বিশ্মুয়ের 
উদ্ভব হয়। একজন মানুষ নিজের যত, উদ্যম ও অধ্যবসায়ে কতটা সম্পন্ন করিয়াছেন! 
অন্যান্ত দেশে এরূপ বিষয়ে শ্রমবিদ্ভাগের নিরম আছে। এক শ্রেণীর লোক প্রাচীন 
পুথি পুস্তকাদি সংগ্রহ করেন। আর এক শ্রেণীর লোক ( ই'হারা বৈয়াকরণ ) সংগৃহীত 
পুস্তকাদ্দির আলোচনা করিয়! ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণ সন্কলন করেন। আর এক 
শ্রেণীর লোক ( ই'হারা আভিধানিক ) প্রাচীন শব্দাদির সংগ্রহ ও তাহাদিগের অর্থাদিয 
মেলন করিয়! ্রতিহাঁসিক ক্রমানুযায়ী অভিধান প্রণয়নের বাবস্থা করেন। আর এক 
শ্রেণীর লোক ( ই'হার। ই্রতিহাসিক ) প্রাচীন সাহিত্যের দর্পণে প্রতিফলিত সমাজ-চিত্রের 
প্রতিলিপি আকিয়া জাতীয় ইতিহাস রচনার পথ স্্গম করিয়৷ দেন। সর্বশেষে সাহিত্যি- 
সমালোচক পূর্বো্ত সকলের শ্রমফল স্বায়ত্ত করিয়া সাহিত্যের সমালোচন! সম্বলিত 
ইতিবৃত্ত সন্কলন করেন। দীনেশ বাবুকে পুস্তক প্রণয়ন জন্য এতগুলি কাধ প্রায়" 
এককই করিতে হইয়াছে। পূর্বববস্তী সংগ্রাহক, সমালোচক, ইতিবৃত্তলেখক প্রভৃতির 
নিকট তিনি যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রন্থের তুমিকায় স্বীকার 
করিয়াছেন বটে ; কিন্তু সকল কথা ভাবিয়া দেখিলে এ সাহায্য বড় বেশী বলিয়া বোধ 
হইবে না। সেই জন্য “প্রায় একক” বলিলাম। গ্রন্থরচনার ও সঙ্কলনের বিপুল আয়াে 
স্বাস্থ্য ভগ্র হইয়া গ্রস্থকারের জীবন সংশয় ঘটিয়াছিল। ইশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি 
তিনি অচিরকাল মধ্যে সম্পূর্ণ মুস্থ হইয়া আবার বর্ধিত প্রত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের 
সেবায় ব্রতী হউন। 


328 22%46%272 5%29/” 7127, 1], 4০ 2151 07772 20) 


01077. 5০/%01217 01483- 
“আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ নাই, কিন্ত আপনার লিখিত 
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“বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য” পাঠ করিয়া যে আনন্দ লাভ করিলাম, তক্জস্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
অবস্কর্তব্য বোধে এই পত্র লিখিতে সাহসী হইলাম । বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য আপনার যত, 
উদ্যম ও পরিশ্রমের পরিচয় পাইয়া আমি নিতান্তই মুগ্ধ হইয়াছি এবং আপনি যে সাহিত্যান্ব- 
রঙ্গ ও শ্রমশীলতা দেখাইয়াছেন, তজ্জস্য আপনার আদর্শ সর্বখা! অনুকরণযোগ্য হইবে। 
বাঁক্সর্বন্ব বাঙ্গালী সমীজে আপনি প্রকৃত কর্ধানুষ্ঠান দ্বারা কর্ধাবীরের স্থান গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। এজন্ত বঙ্গদেশে আপনার কীন্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। * * % বঙ্গের সাহিত্যই 
অধম বাঙ্গালী জাতির একমাত্র গৌরবের সামগ্রী । আপনি সুধী সমাজে সেই সাহিত্যের 
উদ্ধারসাধন করিয়া সমুদায় বাঙ্গালী জাতিকে খণে আবদ্ধ করিয়াছেন ।” 
1074 £/602209 0 13208 2072870 ০2%2/1212. 2১2 070%974/, 
1. 4510 62272251975 429021) গর 30%90% 2 116 
12৮81770121 ০7 0722772) 71304 8. ৩73 


প্ছয় বসর পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থকার এ পুস্তকখানি রচনা! করিয়াছেন। পুস্তকে 
প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচন1 করা হইয়াছে । ছয় বৎসরেও যে মফম্বলে বসিয়া প্রাচীন 
বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে ইহাঁ কেবল অসীম ধৈর্য, একাস্ত 
অনুরাগ, স্মবিরাম পরিশ্রম ও অটল অধ্যবসায়ের নিদর্শন । কিন্ত শুনিয়! আমরা ত্রাদিত 
হইয়াছি, তিনি শয্যাগত হইয়াছেন । পণ্ডিত রামগতি শ্যায়রত্ব ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দণ্ড 
বঙ্গভাষার ইতিহাসের বীজ বপন করেন। সেই বীজ হুইতে দীনেশ বাবুর এই প্রকাও 
কাণওড। ₹%* * * এই গ্রস্থগ্ুণে দীনেশ বাবু অমরত্ব লাভ করিবেন। বীজ ও প্রফ্ত্র কুহমে 
যত প্রভেদ, পতিত রামগতি সারে গে ও দীনেশ দেনের গে তরে” 
হের 12215 0725242562. 07051, 321/227, ০7 2)20০2, (882 


“তোমার গ্রন্থ বাঙ্গাল! সাহিত্যে দর্শনীয় বন্তরূপ হইয়াছে। তুমি এই একই গ্রন্থের 
রচনা দ্বারা প্রবীণ পদবাচ্য হইয়াছে । গ্রন্থ সম্বন্ধে আমি শত লোকের কাছে শত কথ! 
বলিব এবং শত কাখ্যের এনুষ্ঠান করিব। আমার সেই বলা ও করা শুধু আত্মপ্রীত্যর্থে। 
কারণ, তোমার গ্রস্থ এমন নয় যে, তাহা পরের প্রশংসা অপেক্ষা করে ।” 


8284 2848/4. [০%7,825% 1107 02572210504? 
রি? শু 
* “আপনি যে রত্ব সাহিত্য জগতে প্রকাশ করিলেন, ইহাতে বঙ্গভাব! প্রকৃত 
নী হইবেন 19 ৯ সক 
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৮7017 22976 27016 22716. 13/2520/ ০7 75 43002%5 
1305 8. ৪, 


“তিনি নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অশেষ যবে যে সকল তত্বের সংগ্রহ করিয়াছেন 
তাহা! তাহার অক্ষয় কীর্তি স্বরূপ থাকিবে। কিন্তু এ দেশের সাহিতচ্চা যেরূপ নিম্ন- 
স্তরে আবদ্ধ তাহাতে কয়জন এই গ্রন্থ ও শ্রস্থকারের যথাযোগ্য সমাদর করিবেন বলিতে 
পারি না” ৃ 
17707 £7291600 212 76 32147782721 7312. 4552 13048. 3. 

27262741018 0০০%4%১163 £92/1) 3 ০০119 ০7 2716 £%০7, 

“্বদেশের স্থসস্তান সাহিত্যসেবী পরমকৃতী শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্্র দেন, ( বঙ্গভাষা 
সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ) উত্তর দানে স্বতপ্রবৃত্ত হইয়! অগ্রসর হইয়াছেন। স্বদেশপ্রেমিক মাত্র 
তাহাকে আলিঙ্গন করিয়। গ্রহণ করুন। স্বদেশের কাহিনী অতি সামান্য হইলেও যাহার 
পক্ষে অতি মধুময়, স্বদেশের ভাষ! অতি নীরন ও কটু হইলেও যাহার পক্ষে স্ুধাসিঞ্চিত, 
স্বদেশের ভাষ। শীর্ণ। দানা হইলেও যীহার চক্ষে পূর্ণকাস্তি প্রীতিপ্রফুল্লাতিনি দীনেশ 
বাবুর বঙ্গতাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় এ পুস্তক পাঠ করুন,-পরিতৃপ্ত হইবেন। 
দেখিবেন, গ্রন্থকার কত কঠোর পরিশ্রম করিয়া, অশেষ ত্যাগ শ্বীকার করিয়া, বহু- 
দিনবা!গী অধ্যবসায়বলে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। দেখিবেন,__তিমিরাবৃত খনিগর্ভ 
হইতে কি অল্লান জ্যোতি মণিরাজি সংগ্রহ করিয়। বঙ্গমাতার কণ্ঠে কি অপুবব হার 

.লাইয়। দিয়াছেন । - বিশাল কাননে নান। পুষ্প হইতে মকরন্দ সঞ্চয় করিয়া কি 
অপুর্ব মধুচক্র নির্মাণ করিয়াছেন ।” 
17705 217 27410122721 276 ০2%71281/712, 22720, 
13048. ৪. ঢ 

“কি অসাধারণ পরিশ্রম ও অপূর্ব সংগ্রহের সহিত তিনি এই মহাগ্রস্থের সন্কলন 
করিয়াছেন ভাবিলে অবাঁক্‌ হইতে হয়।” 

17107 21 27016 £711 2756 19226507 302% 418721202, 
1304 13. ৪. 

“্বঙ্গভাষা ও দাহিত্য" এই একমাত্র গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়া দীনেশচন্ত্র বাবু সাহিত্য- 

সংসারে অমরত্ব লাভ করিতে চলিলেন।” 
7701. 277 1 2122019126179 47521272275 3715£ 137:2010, 
1304 173. ১. 
“বলিতে কি 'বঙ্গতাঁষা ও সাহিত্য বঙ্জসাহিত্য জগতে যুগাস্তর উপস্থিত করিয়াছে, 
. দীনেশ বাবু মাতৃভাষার মুখ উজ্দবল করিয়াছেন” 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 


অদা ছয় বংসর হইল, একদিন আমার পুস্তকাধারস্থিত অতি জীর্ণ, গলিতপত্র, 
প্রমা্া নারব নিকেতন চগডাদানের গীঠিকবিঠা্চলি পড়িতে পড়িতে প্রাটীন বঙ্গ- 
সাহিতোর একখানি ধারাবাহিক ইঠিহান লিখিতে ইচ্ছা জন্মে; ভিক্টোরিয়া স্কুলের দেই 
সময়ের নাত অধ্যাপক পণ্ডিত ৬ চন্দকুমার কাব্যতীর্ধের নাগ্রহ প্রবর্ঠনায় এই ইচ্ছা সুদৃঢ় 
হয়। বৈধবকবিগণের গাতি, কবিকঙ্কণের চগীকাঁবা,ভারহচন্গের অন্নদামঙ্গল, কেতকাঁদাল 
ও ক্ষেমানন্দের মননার ভালান ও অপর কয়েকগানি বট হলার ছাপা পু পিমাত্র মামার সম্বল 
ছিল, আমি ভাহা পড়িাম ও কিছু কিছু নোট সংগ্রহ করিয়া রাধিভাম। ১১৯২ খঃ 
মলের ফেকয়ারি মাসে কলকাতার পিল এপোদিয়েনন হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও 
পরিশুষ্ট নশবন্ধে উত্ধা্ট পরবন্ধ-লেখকাকে “বিনাগাগর-পদক" অঙ্গীকার করিয়া বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয়, এই জুঘোগ পাইয়া হিন মান কাল মধ আমি লংক্ষেগে বঙ্গভাষা বিষযক 
একটি প্রবন্ধ লিপি, উক্ু সমিতি আমার প্রবন্ধটি মনোন'ত করিয়া "বিদ্বালাগর ৭ 
আমাকে প্রদান করেন । 

হই প্রবঙ্গ রচনার সময় রতিদের কৃত 'মুগলন্ধের' একখানি প্রাচী 
দেবশমে আমার হস্তগত হয়। এবং বিশস্তপেত্র অবগত ইইউ যে 
পাত পরতে আনেক অপ্রকাশিত প্রাচীন পাখি আছে; এই 
স্থানে পথউন করিয়া সমঘকৃত মহাভারত, গোীনাণরা 
শকুমুল।, ছিজ কংসারির প্রশ্গীচরিত্র, রাজারাম দা 
মহাছারঠাক্জ উপাধ্ধান, প্রতি বিবিধ হস্তুলিখি 
বঙ্গহাষার একখানি বিদ্বচ ইঠিহাস লিখিবার 
আয় হহাতে হদুরে দরিছের পনকুটারে যে বর 
হইয়া কোনরূপ প্রাশরক্ষা করিতিক্ে, সেগুলি 
বংসর কাত অগ্রেও শিশ্গণ কর্ঠক উহার 
করণে রক্ষা হয) আমি এই বিষয় চিন্ত 
মেম্বর ডাঙ্গার হোরন্লি লাহোরের নিক? 


52: 


তিনি প্রত্যুত্তরে আমাকে বিশেষপ ধন্যবাদ ও উৎসাহ দিয়া সাহাযা . অঙ্গীকার 
করেন; এই স্বত্রে মহামহোপাধায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমান পত্র- 
দ্বারা পরিচয় হয়; ভিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্া উদ্ধার করিতে ইতিপুর্কোই উদ্যোগী 
ছিলেন, আমার প্রতি তিনি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদখন করেন। তাহার উপদেশানুনারে 
এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্ীমান, বিনোদবিহারী কা'ঝাতীর্ঘ আমার সহায়তার 
জন্য কুমিতীয় আগমন করেন। আমরা উ্তয়ে মিলিয়া পরাগলী (কবজ পরমেশ্বর 
রচিত) মহাভারত, ছুটিগার (ইকরণ নন্দার রচিত) অঙ্থমেধপর্কী প্রভৃতি 
আরও আনক পুথি সংগ্রহ করি। বিচনাদবাু মধ্ধে মধ্যে আদিয়া কতদিন 
কাজ করিয়া চলিয়া বাইচতন ; কিন্ত আমি বংসর ভরিয়া ত্রিপুরা, নোয়াখালী, হট, 
ঢাকা প্রভৃতি পুর্ববঙ্গের নানা জেলা হইতে পুখি সাগ্রহ করিয়াছি, মনো মধো আমার 

ইবুক কালাকিঙ্গার দেন, টিপুটি মাছির, মহাশয়ের সাঙ্গ মঙ্গলে কাস 
বাস করিয়। কমাগত প্টন কৰিযাঞ্ি। এই সময় কব আলওয়াল বঠ পদ্যার হ, 
রাজা জনাব বোদলে কৃত কাশ্বাগও, রামেশ্বর নন্দার অহা রত, সধুদূল নাপিত 


প্রত নলদ্মমগ্, পরত গ্রন্থ মহকতুক পাগুহাত হয়। সাগুহত পুস্থতকর কয়েকপান 


০২. 
প্রাচীন বঙ্গচাহিতার অপরাপর কোন কোন হর হন্বঙ্গে বাধা সধো সহিত পা্কায় 
গব্গ প্রকাশিত ইঠয়াছে ।* পরপর হঞ্তারপিত পপি গেজ করা আঠি 
বিনেকত, প্রাতান বাঙ্গালা পাথর অবিকাশত নিমপাতা লোচকর বলে 

দাগ যু, হক এ বুদ্ধির কোৌশিল আনব সমঘতী হাতার লুসাযারর 
হত পান নাতি, ঠাহারা বোন কাসহ পত্িক দেপাহতি চিত হয় 


পরলে কহ কেহ কির ভয়ে নিতান্ত আংভডুত উইয়া 





কানা হব ১০১৯ নে তে? দুঠজন 


(গ ) $ 


তিন ঘন্টাকাল যে ভাবে হাটিযাছিলাম, তাহা সেই দিনের সঙ্গ) শ্রীযুক্ত কালীকাস্ত বর্মণ 
এবং আমার মনে চিরদিন মুদ্রিত থাকিবে | কিন্ত এই দব বহুদর্শিভার মধ্যে মধ্যে সুখের 
কথা ন| আছে, এমন নয়; পাহাড-বেষ্টত দেশের পল্লাতে পল্লীতে ভমণ মধ্যে মধ্যে বড় 
প্রীতিকর হইয়াছে । ঘন গ্ঠাম পত্ঞাচ্ছাদিত চিত্রপগের ম্তায় সারি সারি তরুশ্রেণা, মধ্যে 
মধ্যে নিশ্মল পুকুরের জলে ঝাপটা বাতাচদ নিশ্ষুল ঢেউ উঠিতেছে, তাহাতে সপত্র পদ্ম- 
ফুলগ্ুলি এক এক বার ডুবিযা বাইতেছ্ছ, ও কিঞ্িত পরে হন্দরীগণের স্তায় মুখ 
দেখাইভেছে-দূর নীল গগনের লঙ্গে দিশিয়। উনংলদ্ মেবপং্থির ম্যায় পাহাড়রাজি 
বিরাজিত; পল্লাললনাগরণের সরল অনাড়ন্বর সৌনব্য, পলঈ-কুষকগণের মরল কৌ হুহলা- 
্রান্ত দৃষ্টি, এইসব এখনও কোন অভিনয়ের সা অঙ্কত চিত্রের ন্তায় স্মৃহিত 
জাগরূক রহিয়াছে । 

এই ছয় বংসুরর চেগ্ায় বঙ্গভাবা ও সংহিতোর নে প্রথমভাগ অনা পাঠক- 
গণের নিকট উপস্থিত করিতেছি । এই পুস্থুকে ভাষা ও 
অখলোচনা করিয়া, সাঘয়িক আটার বাবহার,। দেশের ই টা ভ্তা 
সন্বন্গী আলোচা গ্রগ্ন লি মাহা কিছু পঃওয়া শিয়াচ্ছে,। তাহা বক্ষেপে রঃ টা করিতে 
চি] করিয়াছি | প্রথম তিন অবাায়ে ভাষার উ্পন্ধি, বিভক্তি চিজ 
আলোটন।! করিয়াছি প্রা অব্যাযগ্লিত সাহিতভির আলোওনা করিয়া অধ্যায়ের 
পরিশিষ্ট ভানা, সামাজিক আহার, ঈতহাসিক বিব্রণগুলে ও অপ্রচলিত শ 


হালিক প্রদান করিয়াি। যে সব এছ ভিন্নার্থ পরিগ্রহ করিয়াছে, ভাহ'ও দেই সঙ্গে 


উল্লেখ করিয়াছি এই কার জগ্ঞ হপেগ পরিশ্রম করিতে হইয়াচ্ছে এপ ক 
হইত তস্তুলিশিত পুস্তকেরহ অধিক আল5নার প্রধোজন হইয়াছে । ম্যাগ্রিফাহা গ্লাস 


দ্বারা দু ঠিন শত বদরের পাঠান হস্লিখিত ভাঅকরপত্রননষ্টরর ম্যায় পুপির পাঠান্ধার 
করা শ্কঠিন বাপার, রোগীর দেহে হস্তঙ্গেপ করার ল্সায় অতি সাবধানে পত্রঞলি 
উদ্বাইয়। অগ্রসর হইয়াছি | এই ছয় বংলর নানারূপ পারিবারিক অশান্তিতি মন উদ্িগ্ন 


থাক। সঙ্গে বিময়কমু করিয়া প্রতিদিন ধৈদা সহকারে নিয়মিত পরিশ্রম করিত হইয়াছে । 





এই পুস্তক লিখিত বাউির কটি হয় নাই, আমার হনুপযুক্তভীহেতু যে সমস্ত দোষ রহিয়া 
গিয়াছে, আশা করি পাঠকগণ তাহা মাজ্জন। করাবেন । 

পুষ্ঠক রচন'র সময় আন অনেক সঙদয় বাক্তির লাহাঘা ও উৎসাহ পাইয়াছি, 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ইরপ্রনাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা ইতিপুবের উল্লেখ করিয়াছি; আমি 


বঙ্গভাষার ইতিহাদ লিখিব অনিয়! তিনি আমাকে নর্ধবদা উতনাহ্‌ দিয়া পত্র লিখিয়াছ্ছেন, 


€ আ.) 


এতছ্াতীত তিনি ১৩** সালের জ্যৈ্টমাসে সাহিত্যে 'কবিকৃষ্ণরাম' শীর্ষক প্রবন্ধে আমার 
পুস্তক সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । এই 
ত্রিপুরায় বসিয়া প্রারাধাগোবিন্দ ম্মরণ ভিন্ন বৈষ্ণবসাহিতোর আর কোনরপ চর্চা করা 
আমার পক্ষে সুবিধাজনক হইত কি না সন্দেহ; কিন্তু হুগলী বদনগঞ্জনিবাসী শ্রীঘুক 
পঙ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহীশয় বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যখন যে প্রশ্ন 
করিয়াছি, অগৌণে তাহার উত্তর দয় আমাকে উপকৃত কবিয়াছেন; তাহার বয়স এখন 
৬৫ বৎসর, কিন্তু আমার জন্য তিনি যুবকের ন্যায় শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ্রহট, মৈনা- 
নিবানী গৌরভূষণ শ্রীযূক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় অযাচিত ভাবে আমার নিকট 
পত্র লিখিয়া পরিচয় স্থাপন করিয়াছেন, তিনি বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে নানা 
বিষয় জানাইয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন; ভাহাকে আমি দেখি নাই, কিন্ত তাহার 
মুস্তি আমার কঞ্পনায় দেবনুণ্তির ন্যায় নিশ্মল--পর-উপকারবতের স্থুধা তাহা হইতে 
ক্ষরিত হইতেছে । আমার পরম শ্রদ্ধেয় আত্ম জীযুক্ত অনুরচন্্র সেন মহাশয় আমার 
জন্য নানা কষ্ট স্বীকার কবিয়াছেন, তিনি সাহিত্য সেবায় জ'বন উৎসর্গ করিয়াছেন-_ 
রামগতি সেন, জয়নারায়ণ সেন, ও আনন্দময়ী দেবী এই ভিন কবির পু'ধি আমি তাহারই 
অনুগ্রহে পাইয়াছিলাম, ভাহ'র কৃতজ্ঞতালণ আমি আজীবন বহন করিব। সবপ্রসিদ্ধ 
এতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৈলা'সচন্দ দিংহ মহাশয় আমাকে নানারপ পুস্তকাদি ও উপদেশ 
ছারা উপকুত করিয়াছেন, তিনি ১৩*১ সালের চৈত্র মাসের লাহিত্যে আমার এই পুস্তক- 
রচনার উদ্দামের বিশেষরূপ প্রশংস1 করিয়া আমার অকিকিৎকর গুণাপেক্ষা স্বীয় স্রেহেরই 
বেঈ, পরিচয় দিয়াছেন । 


উওষ/তীত ১৮৯৩ খুঃ অকের ১ই মংচ্চ তারিখের হোপ পত্রিকার সম্পাদক আমার 
নন্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে যথেঃ উৎ্দাহিত করেন । এ সনের ১৭ই আ'গাষ্ট্রের 
হিতবাঁদীতে, ১৩** সালের ৬শে আফাঢের অনুমন্ধানে, এবং সেই সালের ২০শে বৈশাখের 
দৈনিক ও সমাচারচর্জিকায় আমার উদ)মের উৎসাহবদ্ধক কথা প্রকাশিত হয়। ১৩৯১ 
সালের শ্রাবণের পরিষদ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ই'রেন্্নাথ দত্ত মহাশয় আমার পুস্তক সংগ্রহের 
বিষয় উল্লেখ করেন | ১৩*১ সনের মাঘ মাসের ও ১৩০২ সনের কাঙ্ঠিক মানের 
পরিষদ পত্রিকাঁয় সাময়িক প্রসঙ্গে এবং ১৮৯৫ পৃঃ অন্ধের ৬ই মার্চের ইও্ডিয়ান মিরার 
পত্রিকায় আমার পুন্তক সংগ্রহ সম্বন্ধে নানারূপ উৎসাহসৃচক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত 
হয়। ইহা ছাড়া পরম শ্রদ্ধেয় হৃকবি প্রীঘুক্ত বরদাচরণ মিত্র, সি, এন, মহোদয়, প্রিয় 
স্ধদ্‌ সাহিত্যনম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্্ সমাজপতি, দাসীসম্পাদক এয ক্ত রামানন্দ 


ই? 


চটোপাধ্যায়, মাইকেলের জীবনচরিত প্রণেতা প্রীধুক্ত যোগীন্্রনাথ বহু এবং কলিকাতা 
পিন এসোদিয়েননের সেক্রেউরি ্রীযক্ত প্রবোধপ্রকাশ দেন গুপ্ত প্রভৃতি মহাশয়গণ 
আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিয়। উৎসাহিত করিয়াছেন, আমি ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা- 
পাশে বদ্ধ রহিলাম । 


পূর্ববঙ্গের নাহিভা-গৌরব শ্রীযুক্ত কালীপ্রন্ন ঘোষ মহাশয় এই পুস্তক রচনাকালে 
আমাকে যে অনুগ্রহ ও স্নেহ দেখাইয়াছেন, তাহা এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। বঙ্গ- 
দাহিতোর জন্য এখনও তাহার পূর্ণ উদ্যাম, 'আমার সংগৃহীত সবগুলি পুঁখিই তিনি 
সাহিতাসমালোচনী-সভা হইতে ঘুদ্রিহ করিবেন, ইহা ভাহার সাঙ্কর ; এই জন্ত তিনি 
আমাকে টীকায় আহ্বান করিরা সাক্ষাতে নানারূপ উৎসাহিত করিয়াছেন ও পুস্তক রচন! 
সময়ে প্রতি সপ্তাহে পত্র লিখিয়া নানারূপ উপচ্দশ দিয়াছেন; বলিতে কি, তাহার অবিরত 
উৎসাহ না| পাইলে আমার উদ্যম শিথিল হইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল। কলেজে 
অধ্ায়নকাঁলে যখন সভ্ভামণ্পে ভাহার বক্তৃতা শুনিতাম, তখন তাহার প্রতিভাপূর্ণ মুষ্টি 
র্যাফেয়েল অঙ্কিত একখান! গ্রীক দেবতার ছবির ন্যায় বোধ হইত, আম'র চক্ষে এখন 
তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে । 

বস্তুতঃ এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমার এই এক বিশ্বাদ দৃঢবন্ধ হইয়াছে যে, 
বঙ্গদেশে ম্ৃদয়তার অভাব নাই । আমার উপঘ,ক্রতার এখন পথ্যস্ত কোন প্রমাণ প্রদর্শিত 
হয় নাই, তথাপি সকশ্মের রবে মাত্র আহত হইয়া সদাশয় ব্যক্তিগণ আমাকে নাহাধ্য 
করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পুস্তকের মুদ্বাঙ্কণ বায় ন্বদ্ধে আমি প্রপমতঃ ছর্রীয্ত 
ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করি। ত্রিপুরার তদশীন্তন মাজিষ্্রেট 
ও ত্রিপুরা রাজোর পোলিটিকেল এজেন্ট হ্রীদুক্ত আর, টি শ্রীয়ার সাহেৰ আমার 
আবেদন সমর্থন করিয়া পত্র লিখেন। কিন্ত সেই আবেদনপত্রের উপর হুকুম হইতে 
একটু গৌণ হওয়াতে আমি কলিকাতা, শোভাবাজারের রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ 
দেববাহাদুরের নিকট আর একখানি আবেদন পত্র পাঠাই। তিনি আমার 
পুস্তকের সমস্ত বায় বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া পুস্তকের প্রুফ দেখার ভার 
পধান্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময় ত্রিপুরেশ্বরের 
সাহাষা হস্তগত হওয়াতে শোঁভাবাজারের রাজা বাহাদুরের সাহাযা গ্রহণ করার আবগ্তকতা 
হয় নাই। কিন্তু তাহার ক্ষিপ্ধী অমায়িক ব্যবহার, বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও 
তৎস্বদ্ধীয় প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানে আন্তরিক সহানুস্ূতি গুণে তিনি বঙ্গীয় নূতন লেখক 
স্প্রদায়ের অবলগ্বন স্বরূপ হইয়াছেন। কৃতজ্্রতার সহিত জানাইতেছি, তিনি এই পুস্তকের 


€( চ) 


দ্বিতীয় ভাগের দমস্ত বায় বহন করিতে স্বীকার করিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের ভাগিনেয় 
আমার পরম শদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কুপ্রবিহারী বহু মহাশয় আমাকে দর্বদা উৎসাহ দিয়া 
পত্র লিখিয়াছেন, তিনি আমার আন্তরিক ধন্তবাদের পাত্র । 

পরিশেষে গভীর কভজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, ত্রিপুরার পী্ীমন্‌ মহারাজা বীরচন্ত্ 
মাণিকা দেব বশ্মণ বাহাদুর আমার পুস্তকের এই খণ্ডের সমন্ত যুদ্াঙ্কণ বায় বহন করিয়- 
ছেন: মাহিতাঙ্ষেত্রে তাহার দানশীলত1 বঙ্গাদেশ-প্রসিদ্ধ। আমার এই সামান্য পুস্তক 
তাহার পবিত্র নামের সঙ্গে সংগ্রধিত করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এই দানপ্রাপ্তি- 
বিষয়ে ভ্রিপুরেঙ্ররের প্রাইভেট মেক্রেটরি বৈষ্বচুড়ামণি ইযক্ত রাধারমণ ঘোষ, এগিষ্টে্ট 
নেকেটারি আমার সহাধায়ী শ্রীযক্ত অশ্রিনীকুমার বহু ও প্রাহযন্বরণীয় ৬ রাজামোহন 
মিত্র দেওয়ানজি মহাশয়দিগের নিকট হইতে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি, হাহা আম্ুরিক 
কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখযোগা । 

পুস্তক প্রণযনকা'লে নানা গ্রন্থেরই সাহাযা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, ভৎসমন্ত উদ্দেপ 
করার স্থান নাই। বঙ্গীয় আধুনিক লেখবগণের মধ শঘ্ত রবাকজুনাথ ঠাবর, ইমু 
ক্ষীরোদচন্ত বায় চৌধুরী, ্ধ্ত হলাকানাথ ভুটাচাধ। ধু আদোলনাগ চট্টোপাধ্যায় 
ও হয়ত কৈল'নচল্ত দোষ প্রতি লেখকগণের মাসিক পাত্র প্রকাশিত প্রনন্ধ এবং 
৬ রামগতি শ্যায়রত্ব মহাশয়ের বশ্রভাষা ও মাহিভা বিমক প্রস্তাব, মক রাজনারায়ণ 
বস মহাশয়ের বঙ্গভামা বিষে প্রবঙ্গ, মহামাভাপাধায় হরপ্রসাদশাী প্রণী5 প্রান 
বঙ্গসাহিতা বিষয়ক ইংরেজী! পুস্তিক] ও য় ক পুমেশচল দত দি, এস, অহাশয়ের বঙ্গ 
মাহিভের ইংরেজী ইতিহাস পাঠে বিনেষ উপরৃত হইয'ছি। 

ও পুস্তকে নানারপ টি দু হইবে। এপনও প্রাচীন বঙ্গগাহিচোর একখানা 
পূর্ণাঙ্গ উঠিহান লিখিবার সময় হয় নাউ | বঙ্গায় সাঠিভাপরিষদ এ বেঙ্গল গভণমেন্ট 
প্রাচীন হস্তুলিগিত পপির উদ্ধার কাধো হত্তাঙ্গেপ করিয়াছেন: আশা কর] যায, আর 
কয়েক বংসরের মধো বগদাখাক প্রাচীন অঞ্ঞাঠ কাবা পরিচিত হউাবে। বোধ ছয় 
বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, বঙ্গরদেশে এমন পল্বী নাই, যাহাতে প্রাীনকালে ছুএকজন 
পল্ী-কবির আবিরাব হয় ন'উ, বৈগব-দাহিহা আহি বিরাট-ল্তাতদ্জড়িত। জীর্ণ, 
গলিতপত্র শত শত বৈষ্বগ্রস্ত এখনও অঙ্জাভভাবে পড়িয। আছে । আর কয়েক বংসর 
প্রাচীন পুপির অনুসন্ধান চেষ্টা অবাহত পাকিলে প্রাচীন সাহিষ্ঠোর একখানি সব্াঙ্গহদর 
ইতিহাস লিখিবার উপকরণ হস্তগত হইভে পারে। আমার এই পুস্থক ভাষার ভাবী 
ইতিহাস রচনাকালে যদি কিঞি আম্বকুলা করিতে সমর্থ হয, তবেই শলাঘা জ্ঞান করিব? 


( ছ ) 


পুস্তক আকারে বৃহৎ হইল, এই জন্য তিন শত বৎসর পূর্কোর কবি অনস্তরাম মৈত্রের পুক্র 
জীবন &মত্র রচিত পদ্মাপুরাণ, বিপ্রদাস কবি কৃত মনসামঙ্গল, চুড়ামণি দা কৃত চৈতন্য- 
চরিত্র ও বিজয় পণ্ডিত প্রণাত মহাভারত এবং দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ প্রণীত মুক্তালতাঁবলী প্রস্ৃতি- 
পুস্তকের বিষয় গ্রস্থভাগে উল্লেখ করিতে পারিলাম না। কিন্ত ১৩০৩ সালের বৈশাখের 
পরিষদ, পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্রচন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'গৌরীমঙ্গল' নামক একখানি 
পুথির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্ধিবরণ পূর্বে অবগত না থাকায় উহা উল্লেখ করি নাই। এই 
পুস্তক ১৭২৮ শকে (১৮৬ খুঃ আন্দে ) পাকুড়ের রাজা পূর্ধাচন্ত্র কর্তৃক বিরচিত হয়। 
ইহার কবিত্ব মোটামুটি বেশ হুন্দর, কিন্ত আমনা এই কাব্যের কবিহ দেখাইতে আগ্রহাস্থিত, 
নহি। প্রাচীন বঙ্গদাহিতারূপ ফুলের বনে গৌরীমঙ্গলরূপ একটি সামান্য সেউতি ফুল 
অদৃশ্য হইলে বিশেষ ক্ষতির কারণ নাই; কিন্তু এই গ্রন্থের অবতরণিকায় কবি প্রাচীন 
সাহিতোর সামাগ্তরূপ ইভিহান দিয়াছেন, তাহা আবগ্ক মনে করি। দেই অংশ এই 
স্থানে উদ্ধত হইল ;-“দতাষুগে বেদ অর্থ জানি দুনিগণ ! দেইমত চালীইল সংসারের 
জন॥ ত্রেতাফাগে বেদ অর্থ জানিত নারিল | হেকারণে সুনিগণ পুরাণ রচিল £ অনেক 
পুরাণ উপ্পুরাণ হইল। স্থাপরে মনুষাগণ ধারণে নারিল॥ স্মৃতি করি মুনিগণ সংশ্রহ 
করিল। কলিধগে ঠাহা লোকে বুঝা ভার হেল মতে ভাষা আশা করি কৈল কবিগণ। 
স্মৃতি ভাষ| কৈল রাঁধাবলভশন্দুণ ॥ বৈদ্যক করিয়! ভাষা শিখে বৈদাগণে | জ্োতিষ 
করিয়া ভাষা শিগে সর্দজনে॥  বাজ্কি করিল ভ'ষা দ্বিজ কৃত্তিবাস। মনসামঙ্গল 
ভাষা হইল প্রকাশঃ মুকুন্দ পিত কৈল শ্রীকবিকম্কণ। কবিচন্ত্রে গোবিনদমক্গল 
বিরচন॥ ভাগবত ভাষা করি শুনে ভক্তিমান | টৈভন্থমঙ্গল কৈল বৈষ্ণব বিজ্ঞান ॥ 
বৈষবের শান্তর ভাষা অনেক হইল | অনুদামঙ্গল ভাষা ভারত করিল ॥ মেঘ টা যেন 
ছটা ভড়িতের পাতা । শিবরাম গোন্সামী করিল ভক্তিলতা ॥ অগ্নাদশ পর্ব ভাষা কৈল 
কাশদান। নিতানন্দ কৈল পুর্বে ভারত প্রকাশ ॥ চোর চক্রবর্তী কীর্তি ভাষায় 
করিল। বিক্লমাদিতোর কীর্তি পয়ার রচিল॥ দ্বিজ রবুদেব চণ্ডী পাঁচালী করিল। 
কবিচন্ত্র চোর কবি ভাষায় হইল॥ গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানমঙ্গল॥ কিরীউমঙ্গল 
আদি হইল সকল এ সকল গ্রস্থ দেখি মন আশ! হইল। গৌরীমঙ্গলের পু-খি ভাষায় 
রচিল॥” এখন দেখা যাইতেছে, রাধাবন্নভ প্রণীত স্বৃতিশ্রন্, শিবরাম গোস্বামিকত 
“ভক্কিলতা", চোর চক্রবন্তী প্রণীত 'বিক্মাদিতোর উপাধ্যান', গঙ্গালারায়ণকৃত 'ভবানীমঙ্গল" 
এবং 'কিরীটমঙ্গল' প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। উনবিংশ 
শতাব্দীর পূর্বভাগে সেগুলি বিদ্যমান ছিল, অনুসন্ধান করিলে তাহা পাওয়া অসম্ভব নহে । 
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প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রহন্দর ত্রিবেদী মহাশর উদ্ধৃত অংশে উল্লিখিত কাশীদাসের 
পূর্বববন্তী নিতানন্দ কবির সম্বন্ধে বলিয়াছেন,_-“গত চৈত্রের সাহিত্যে বাঙ্গালাাহিত্ের 
ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন যে কয়েকথানি বাঙ্গালা মহাভারতের নাম দিয়|- 
ছেন, ভাহার মধ্যে নিত্যানন্দ-প্রকাশিত মহাভারতের উল্লেখ দেখিলাম না।” (পরিষদ্‌ 
পত্রিকা, ১৩০৩, বৈশাখ, ৫১ পৃঃ) । আমর! এই পুস্তকেও নিতানন্দ কবির উল্লেখ করি 
নাই, কিন্ত নিত্যানন্দ ঘোষ নামক এক কবির ভখিতাযুক্ত আনিপর্বের অনেকাংশ আমরা 
পাইয়াছিলাম, সেই অংশের একটি স্থলের ভণিভ এইরূপ, “কামা করি যে শুনিল ভারত 
পীচালী। নকল আপদ ভরে বাড়ে ঠাকুরালী॥ নিত্যানন্ঘোষ বলে শুন সর্ধাজন। 
আগে এই অষ্টাদশ পর্কা বিবরণ ॥” এই মহাভারতধানি এক শত বংসর পূর্বে হস্ত 
লিখিত ও ইহার অধিকাংশ স্থল সঞ্জয় রচিত; ত্রিপুরা সদরের নিকটবন্তী রাজপাড়া 
নামক গ্রামে এক ধোপার বাড়াতে আমরা এই পুথি প'ইয়াছিলাম় । আমি ও এপিযাটিক 
মোসাইটির পিত ইমান বিনোদবিহ'রী কাব্যউর্থ এই পুস্তকের জন্য ধোপাকে ২৫, 
টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিলাম, কিন্ত নে পৈত্রিক পুথি দিতে স্বাকার করে নাই ; দুভাগা- 
ক্রমে ভাহার কিছুদিন পরেই গৃহদাহে এই পুখি নঃ হইয়া! যায়। নজির লুপু হওয়া, 
তাহা হইতে যে নোট সংগ্রহ করিয়াছিলাম, উহা! আর আমি বাবহার করি নাই। পূর্বোক্ত 
নিতাননদ ঘোষ, গৌরীমঙ্গলে উদিখিত নিঠা'নন্দ হইতে পারেন।* আমরা এই পুস্তকে 
ঘে নব প্রাচীন হন্তুলিখিত পু'পির উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধে লোকনাধ দত প্রণীত নৈষধ, 
অনশ্তরাম প্রণীত ক্রি়াযোগনার, দ্বিজ কাংসারি প্রণীত পরক্ষিংনদ্ধাদ, রাজারাম দের 
পর্ব, কৰক পরছেস্বর প্রণীত (পরাগলী ) মহাভারত, জাতক-দশ্বাদ, রাতমখ্র নন্দার 
অসম্পূর্ণ মহাভারত, ইন্দদু'র-চরিত, কালিকাপুরাণ, প্রাচীন কুপ্রিবানী রামায়ণ, সঞ্জয় কৃত 
অহাভারভ, ষষ্ঠাবরের শগাারোহণ পর্বা, গেগানাপ দের মোণপর্য, রাজন দামের পরুষুলা, 
গঙ্গানানের অন্থমেধ পন্দ, করণ নন্দী প্রণীত (ছুটিধার আদেশে রচিত) অঙ্থমেদ পর্ব 
প্রস্ততি পুস্তক বেঙ্গল গন্র্মেন্ট লাইব্রেরাঠে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, এই নিমিহ উংহক পাঠক- 
বৃন্দের আলোচনার স্থবিধার জন্য আমরা উদ্ধত অ'শের নিয়ে গন্র নির্দেশ করিয়াছি। 
পূর্বোক্ত গ্ন্থগুলি ছাড়া প্রস্থভাগে উদ্রিখিত অপরাপর পুধির কতকগুলি আমার নিকট 
আছে, তদ্ধাতীত অন্তগুলি কোপায় আছে, হাহা কেহ জানিতে চাহিলে আমরা বলিতে 


* এবার নিত্যানন্দ ঘোষের প্রার নমগ্র মতাছ'রত বাহির হইয়া! পড়িয়াছে ; আমর 
দেখাই চেষ্টা করিয়াছি, নিতাননের মহান্তারতই কাঁশীদাসের মহাভারতেরই অগ্ভতম 
"আদর্শ । ২য় সংক্করণ। 
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পারিব। পুপ্তক মুদ্রিত না হইলে, হস্তলিখিত পুথি দৃষ্টে' আলেচিনা কর! বড় কঠিন 
ব্যাপার, পাঠকেরও কৌতুহল নিনত্তির পথ নিতান্ত অস্ুবিধাজনক হয়। যে সব প্রাচীন 
পুথি পাওয়া যাইতেছে, তাহার সমস্তই প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, তন্মধ্যে কোন কোন 
পুস্তকের কবিতব হন্দর, তাহা কীর্তি স্বরূপ স্প্রতিষ্িত হইবার যোগ্য ; কিন্ত প্রাচীন সমস্ত 
পুস্তকই ভাষা ও ইতিহাস পধ্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় হইবে । এই বৃহৎ কাধ্য 
সম্পাদন করিতে বেঙ্গল গন্র্ণমেন্ট, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ও বিদ্যোৎসাহী জয়দেবপুরধি- 
পতির পক্ষে শ্রীযুক্ত কালী প্রনশ্ন ঘোষ মহাশয় ব্রতী হইয়াছেন ইহা৷ সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ 
আ্ড লক্ষণ বলিতে হইবে ॥ 


পুস্তক রচনার নন্বন্ধে কঠকটি কথ৷ বলা আবশ্যক মনে করি। পুস্তক সমাধা করিয়া 
্স্থ করিতে পারি নাই । কিছু কিছু করিয়া লিখিয়াছি ও ছাপাইতে দিয়াছি, এইজ 
ছাপা হইতে প্রায় ২ বদর লাগিয়াছে। পুস্তক লেখা শেষ না করিয়া ছাপাইতে দেওয়ায় 
কতকগুলি দোষ হইয়াছে, তন্ম্ধে প্রধান এই পুস্তকের আদান সশূঙ্মল করিতে পারি নাই। 
প্রথম হইতে তৃতীয় অধায় পথান্ত ভাষার উৎপত্তি, বিভ্তক্তি ও কিয়া প্রভৃতির আলোচন। 
করিয়াছি, এই কয়েকটি অধ্যায় অতি ছোটি ও পশ্চাতের অধায়গুলি অতি বড় হইয়াছে) 
ভাষা সম্বন্ধীয় অধ্যায়গুলি উপর্রম্ণিকাঁর অন্র্নন্তী করিলে বোধ হয় এই দোষ বঞ্িত 
হইতে পারিত । অন্যান্য যে দোষ ঘটিয়াছে, তাহা প্রথম সংক্গরণে তাহা একরূপ অপরিহাধ্য 
জগত্রাম রায়ের কাল সম্বন্ধে আমরা ৫০৬ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছি, তৎসন্বন্ষে কিছু 
বন্বা আছে ॥ আমরা জগত্রামের কাব্য দেখি নাই, দাদীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বলরাম- 
বন্দোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি হইতে তদ্বিবরণ সন্কলন করিয়াছি । বলরাম বাবুর নির্দিষ্ট 
সমযই আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্ত এই পুস্তক উত্ত কবির বিবরণ মুদ্রিত হওয়ার 
পরে ১৮৯৬ খুঃ অন্দের মে মাসের দাসীতে শ্রীযুক্ত নত্যকুমার রায়, বলরাম বাবুর 
নির্দি্টকাল সংশোধন করিয়াছেন, আমাদের মতে সেই সংশোধিত কালই গ্রহণীয় বলিয়া 
বোধ হইতেছে, ভদনুসারে জগত্রাম রায় ১৬৯৯ শকে (১৭৭০ থু; অন্দে ) ছুর্গাপঞ্চরাত্রি 
এবং ১৭১২ শকে (১৭৯৯ থৃঃ অনে ) রামায়ণ রচনা করেন। তাপর পুস্তক 
দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম অর্থ তারপর ছুর্গাপঞ্চরাত্রি নামক গ্রন্থ বিরচিত হইল, নির্দিষ্ট 
হওয়াতে রামার়ণের পরে ছুর্গাপঞ্চরাত্রি রচিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হয়, এইজন্ 
১৭১২ শককে সন্বং নিদ্দেশ করিয়া কাল নির্ণয় করা হইয়াছিল। কিন্তু সত্যবাবু 
দেখাইয়াছেন, 'তাপর পুস্তক ছুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম' অর্থে “তাহার পর পুস্তকের নাম 
ুর্সীপঞ্চরাত্রি' হুতরাং ছুরগীপঞ্চরাত্রি রামায়ণের পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দিষ্ট 


(ক) 


হয় নাই। এতসব জ্যোতিষিক গণনা স্থারা সত্যবাবু স্বীয় মত স্নররূপে সমর্থন 
করিয়াছেন। 

১৬৮ পৃষ্ঠায় মালাধর বহর শীকৃঞ্বিজয় রচনার কাল উল্লিখিত হইয়াছে। ১৪৮* থুঃ 
অন্দে এই পুস্তক রচনা শেষ হয়, কিন্ত মুনলমান লেখকগণের নির্দেশ অনুসারে ১৪৮৯ খঃ 
অবে হুসেন সাহ গৌড়ের সম্রাট হন, অথচ আমরা! “গৌড়েশ্বর দিলা! নান গুণরাজখান” 
পদের উল্লিখিত গোঁড়েস্বরকে হুসেন সাহ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছি, স্ৃতরাং এস্বন্ধে 
একটু ইতিহাসিক গোল রহিয়। গেল। কিন্তু এবিষয়ে আমরা বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত 

মভই গ্রহণ করিয়াছি, এক্ধপ হইতে পারে পুস্তক সমাধার ৯1১* বতসর পরে কবি উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থণেষে ভাহা জুড়িযা দিয়াছেন। যাহা হউক এই মত ত্রমান্ত্ক প্রতিপন্ন 
হইলে আমরা ভবিষ্যতে তাহা নংশোধন করিব। 


উপসংহারে বক্তব্য, প্রাচীন বঙ্গনাহিভা সম্বন্ধে এখনও শিক্ষিত সম্প্রদা় একরূপ 
উদাসীন আছেন। আঘেম্বিফ ও টকেযিক্‌ প্রভৃতি ইলের মনোহারিকে প্রত যুবকগণ 
অবিরত পয়ার ও দাখহান্দ বিরক্ক হইয| পড়ল, পারাডাইন লট কিনা টাঙ্ষের 
অবতরণিকায় যাহারা কল্পনার স্তোত্র পড়িয়া সখী, ঠাহার। প্রাচান বঙ্গ য় কবিণশের 
'লম্বস্থল কলেবর' ইনাদিরূপ গণেশ বন্দন! পড়িতে নহিষুতা রক্ষা করিতে পারেন না। 
তাই'র। জুলিয়েট ও এগ মেকি প্রতি নামের পক্ষপাতী, কিছু বেইলা, লনা, কাণেডা 
প্রন্ুতি সেকেলে নান শ্বনিধা প্রাতি বোধ করেন না: প্রাচান নাহি পর্ডিত কঠকটা 
ধৈযা ও ক্ষমা চাই ; আমরা সাহন সহকারে বলিতে পারি, পয়ারছন্দ ও গণেশবননা 
উত্তীর্ণ হয়া ধাহার! প্রাচীন বঙ্গনাহিতা অধাবনায়ের সঙ্গে আলোচন। করিবেন, তাহাদের 
পরিএরম বাথ হবে না; অন্তত; বাঙ্গালী পাঠক তাহাচহ বিশেষণ উপভোগের সামী 
পাইবেন, কারন বাঙ্গালর মন ঘে উপাদানে গনিত, সেই উপানানে কাব্গ্রলিও 
গহিত। আমরা এই হলে থোক্ষমুতরের এই কদেকট বহনুল। থাকা উদ্ধত করিয়া 
ভূমিকার পরিনমাপ্তি করিতেছি যে নৈশের লোক সায় প্রাচান ইতচহান এ প্রান 
সাহিতা শ্ররণ করিয়া গৌরবাগিত না হয় তাহারা জাত চরিত্র প্রধান অবলম্বন শৃন্য 
হইয়াছে, সকার করিতে হঠরে। বখন জানা রাজা রাজানঠিক অবনতির নিছহম 
শহরে পতিত হইয়াছিল, ভগন ঠন্দেশায় লোকপৃন্দ দেশের প্রাচীন নাহিঠোর আলোচনায় 
নিতু হইয়াছিলেন ; এবং প্রচন লাংহহাপাঠে ঠাহানের জবয়ে ভাবা উন্নতির নৃতন 
আশা নঞ্চারিত হইয়াছিল |" 


কুমিল্লা, 
১৪ই সোপ্ম্বর ১৮৯৩। ] ্রাদীনেশচন্ত্র সেন। 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা । 


এই পুন্তকের প্রথম সংক্গরণ প্রকাশিত হওয়ার অবাবহিত পরেই আমি উৎকট শিরো- 
রোগে আক্রান্ত হই। প্রায় দুই বংসর কাল উ্থান.শক্তি-রহিত ও শয্যাশায়ী হইয়া এখন 
কিঞিং ুস্থঠালাভ করিয়াছ্ি। এখনও মাঝে মাঝে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং 
তঙ্জন্য আমাকে অনেক দিনের জন্য শষাগত থাকিতে হয়। ফলে এ জীবনে আর কখনও 
যে, স্াস্থালাভ করিয়া কাজের যোগ্য হইব, এপ আশা করি না। 


পাচ বৎসর কাল আমি এইরূপ অকর্ধুণা ও জীবিকা অঞ্জন সম্পূর্ণ অশক্ক হইয়া যার 
পর নাই আর্থিক অভাবে পতিত হইয়'ছি। প্রকৃত পক্ষে সময়ে সময়ে আমার অন্না- 
ভাবের আশঙ্কা ঘটিয়াছে। এই দুঃসময়ে ধাহারা আমার প্রতি কৃপা! প্রদশন করিতেছেন, 
কি বলিয়া তাহাদিগের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদশন করিব, তাহা খু'জিয়! পাই না। 
বঙ্গভাষার জন্য আমি যে নামান্য এম ্বাকার করিয়াছি, তাহার ফলে আমার আঁপৎকালে 
, আমি সহানুতূতি ও যৌহাদ্দ লাভ করিয়া বৃতার্থ হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে 
চক্ষু অশ্বপূর্ণ হয। 
আমার এই নিরন্ন ও নিঃদন্বল অবস্থায় আমাদের পরম শ্দ্ধাম্পদ মহামতি ছোটিলাট 
বাহাদুর শ্রধুক্ত উষ্বারণ ও রান প্রতিনিধি মহামান্য লড কুজ্জন আমার প্রতি অন্ুকম্পা- 
পরবশ হইয়া আমার জ.বানোপায় নিদ্ধারণ করিয়া আমাকে অন্নাভাব হইতে রক্ষা করিয়া- 
ছেন | গভর্মেন্টের নিদ্ধারিত মাসিক ২৫) টাকা বৃত্তিই বন্তমান কালে আমার প্রধান 
সম্বল ও জীবনযাত্রার উপায়। গভর্ণমেন্টের এই সহদয় করুণ! প্রক!শের জন্য আমার 
গভীর কৃতজতা ভাষায় ব্যন্ত' হইবার নুহ | 


পরম প্িত সঙ্গদয় প্রযুক্ত ডাক্তার গ্রীয়ারসন্‌ সাহেবের কুপার কথা আমার হৃদয়ে 
চিরাহ্কিত থাকিবে । ভারতবধের বিভিন্ন আাদেশিক ভাষার আলোচন দ্বারা তিনি পঙ্ডিত 
সমাজ যশঙ্বা হইয়াছেন | বহমংখক ইঘুরোপীর পগত সংস্কত ভাষাকে সাদরে বরণ 
করিয়া লইয়াচছন,. কিন্তু বাঙ্গালা, হিল প্রত্ৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে প্রীতির চক্ষে 
দেখিয়। অন্য কোন পরও মহাজ্বা গ্রীয়ারদনের মত অক্লান্ত অধাবঙায়ে তদনুশীলনে জীবন 
উৎসর্গ করেন নাই। ভাহার হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসের বিষয় সকলেই অবগত আছেন, 


( ঠ) 


কিন্ত বঙ্রভাঁধার আদি সঙ্গীত মাণিকচান্দের গান ইনি প্রথমে সংগ্রহ করিয়া এসিয়াটিক, 
সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে ইহার সংগ্রহ অসীম অধ্যবসায়ের 
ফল সম্প্রতি ইনি ইওিয়া গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাতত্ব সঙ্কলনে 
নিযুক্ত হইয়াছেন সেই কাষ্য সমাহিত হইলে ইহার জীবনের অনঙ্থর কীত্তি স্বাপিত 
হইবে। আমার আপৎকালে এই মহাত্মা যেরূপ সহদয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, 
তাহা আমি এ জীবনে ভুলিতে পাঁরিব না । চট্টগ্রামের ভতপূর্বব কমিশনার প্রীখুক্ত স্ষাাইন 
সাহেব আমার পুস্তকের প্রতি যে আদর ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি 
তাহার নিকট কৃতজ্ঞ । ঢাকাবিভাগের কমিশনার প্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত শ1ভেজ সাহেব আমার 
বৃত্তি-প্রাপ্তি সম্বন্ধে সাহাযা করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবন্ধ করিয়াছেন । 

পরম শ্রদ্ধাস্পদ হহদোতম প্রত প্রমণ নাপ রায় চৌধুরী, প্রষ গগনেন্্রনাপ ঠাকুর, 
শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র নি, এস, প্রযুক্ত কিরণচন্্র দে, পি, এস, মহামহোপাধ্যায় প্রাধুজ 
হরপ্রনাদ শাস্ঠী, শ্রঘুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র, আয নাগন্নাথ বহছ। প্রযুক্ত হীরেলন'থ 
দত্ত, পধুক্ত ন'রদকৃষ রায় প্রভতি মহোদয়গণের নিকট আমি ছুঃদময়ে বিবিধ আমুকুল্য 
পাইরাছি। ভজ্ঞন্ত ইহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরজী'বন ণবন্ধ রহিলাম। আবৃক্ক 
ডাক্তার চক্তুশেখর কালী এল, এম, এম, আয় ডাক্তার নীলরভন সরকার এম, ডি, 
ইঘুক্ত কবিরাজ বিজয়রত্র দেন, কবিরজি গুরুপ্তদক্ন সেন সরশ্বঠী, কবিরাজ যোগীলনাণ 
সেল এম, এ, মহাশয়েরা আমার গড়ার মায়ে বিনা বায়ে চিকিতসা এ ওুধধ প্রদ'ন দ্বারা 
আমার জংবন রক্ষা করিয়াছেন | তই অবসরে তাহাদের নিকট আছি কৃতজ্ঞতা সাকার 
করিতিছি। 

এই পুস্তকের প্রথম সাঙ্গরণে ৬০৯ প্রপ্থুক মুডিত হইয়াছিল । তন্মধ্যে শিক্ষা 
বিশ্তাগের ডিরেক্টর মহোদয় দবক রী বিদ্যাজয সমুহের জন্য ৭* খানি গ্রহণ করি 
আমাক অনুগুহীত করেন এবং পুর্কাবিভাগের ভুতপুকা ইনস্পেটার স্ব দননাগ 
সেন মহাশয় ভাহার অধন বিদ্যালয় স্মুহে এক এক পানি পুপ্তক জয়ের জনা সাকু লার 
প্রচার করেন । দেই সাকুলারের ফলে প্রথম সংস্ষরণ অতি অল্প সময়ে প্রায় নিঃশেষ 
হইয়া যায়। বধমধ্োই ছিতীয় সান্থরণ প্রকাশ আবহ্বাক হর, কিন্তু অর্থাতাবে আমি 
সেই কাধের প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই । 

দ্বিতীয় নংগ্গরণ প্রকাশের জনা সঙদয় বছ্ুবর্গের যত্বে কতক টাকা সাগৃহীত হইয়াছিল? 
কিন্ত প্রায়াজনের তুলনায় তাহা সামান্ত । চেই টাকার. কতকাংশ ছবি সংগ্রহে ও পুস্তক 
সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে বায় হইয়! গিয়াছে । দ্বিতীয় সংক্গরণে বাদ্ধত কলেবরে মুগ্রাঙ্ষণের 


( ড ) 


এবং বিজ্ঞাপনাদি প্রচারের জন্য প্রায় দুই হাজার টাকার আবশ্যক হয়। অর্থ সংগ্রহে 
অসমর্থ হইয়া আমি প্রকাশকের সাহাঁধ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হই । আমার বড় দুঃসময়ের 
সময় সুহৃদ্বর শ্রীধুক্ত সুরেশচন্্র সমাঁজপতি এবং শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রহন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের! 
সাগ্ভাল কোম্পানীর হস্তে এই ভার অর্পণ করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন । 


+ চারি বংসরকাল অন্তরীত হইল, বাকুড়া জেলার পাত্রসায়ের নিবানী রাজকুমার দত্ত 
নামক এক ব্যক্তি আমার বাড়ীতে ভূত্য নিধুক্ত হয়। আমার অভিপ্রায়ানুসারে এই ব্যক্তি 
বাকুড়া জেল! হইতে কতকগুলি পুণণি সংগ্রহ করিয়া আনে । এই ব্যক্তি পুস্তক সংশ্রহ- 
কাধ্যে বিশেধরূপ দক্ষ দেখিয়। আমি ইহাকে স্মজদ্ধর শ্রীযুক নগেকনাথ বনু মহাশয়ের অধীনে 
পুঁথি সংগ্রহ কাধে নিযুক্ত করিয়া দিই । আমার যে অবস্থা, তাহাতে এই মকল পু'খি 
কিনিবার শক্তি আমার নাই, তাহ! বলা বাহুলা মাত্র । নগেন্দর বাবু ইতিপূর্বেই অনেক 
প্রাচীন বাঙ্গাল! পু'গি সংগ্রহ করিয়াছিলেন । রামকুমারকে নিঘুক্ত করিয়া ইহার দ্বারা 
তিনি প্রায় ৫** শত পুথি সংগ্রহ করেন, এজন্য নগেন্দ বাবু ঘেরপ 'মুক্কহস্তে রাজার ন্যায় 
ব্যয় করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীই ভাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে । তাহার পুস্তকা- 
গারে প্রায় ১০০* বাঙ্গালা প্রান পুণি লাগৃহই'ত আছে, ইহার জন্য তাহার শুধু অর্থবায় 
নহে, বিস্তর কষ্ট স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। কিন্ত বাঙ্গালা প্রাচীন পৃ'খির 
এই অমূল্য পুস্তকাধারটি নগেন্দ্র বাবুর সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত থাকা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে 
করিনা । স্বগীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণের লাই- 
ব্রের'র পরিণীম স্মরণ করিরা আমাদের ভীতি জন্মিয়াছে। এই পুধিগুলির অতি নগণ্য 
অংশও এখন পথ্যস্ত প্রকাশিত হয় নাই । বাঙ্গালাভাষার এই দুষ্প্রাপ্য প্রান নিদর্শনগুলি 
শাভর্ণমেন্টের লাইবেরী কিংবা কোন অর্থশালী পাধারণ পাঠাগারে সুরক্ষিত থাকা উচিত । 
চ্ছাগ্ৃত; এমন কোন বিশ ধনী ব্যক্তির হস্তগত থাকিলেও চলিতে পারে, যে স্থল হইতে 
ইহাদের নিলামে বিক্রয় হইবার আশঙ্কা অল্প। এই পুধিগুলির একখানি নষ্ট হইলে 
উ্ভৎস্থল পূরণ হওয়া দুগ্ধর। নগেশ্জ্র বাবুকে ইহীদের অধিকারের লো ছাড়িয়া দিতে 
প্রবন্থিত করা বাঞ্নয়। আমরা সাহিত্যের উন্নতি কল্পে এই পু'ধিগুলিকে ধ্বংন হইতে 
ক্ষা করিবার উপায় নিদ্ধীরণ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিলাম, আশা! করি শুহৃদ্বর 
হাতে বিরক্ত হইবেন না। এই পুস্তকগুলি হইতে আমি বর্তমান সংস্করণে বিশেষ 

হাধ্য লাভ করিয়াছি, তাহা বলা নিশম্রয়োজন। 


যে সকল পুণি, আমার এই গ্রন্থের প্রথম সংক্ষরণ প্রকাশিত হওয়ার পরে আবিষ্কৃত 


ছ্রইয়াছে, বগ্মান সংস্করণে আমি তাহাদের অধিকাংশের নানাধিক বিবরণ প্রদান করিয়াছি। 
4. 


1) 


শ্রস্থভাগে অনুল্লিধিত পু'খিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পুস্তকশেষে প্রদত্ব হইল। একপ 
গ্রন্থে সমস্ত পু'খিরই উল্লেখ তত আবগ্তক মনে করি নাই, এজনা সামানা সংখ্যক পু*্থির 
উল্লেখ করি নাই। এবার এই পুস্তকথানি পূর্ব সংক্করণের আয়তনের অনুযুন একচতুর্থাংশ 
বাড়িয়া গেল। একটি বিস্তৃত বর্ণনানুঘায়ী অনুক্রমণিক1 সর্বশেষে প্রদত্ত.হইল। এই 
অনুক্রমণিকাটি এবং গ্রন্থের পূর্ববভাগে সন্গিবিই সুচিপত্র আমার প্রিয় বন্ধু হলেখক শ্রীযুক্ত 
মন্ধনাথ দেন, বি. এ. মহাশয় প্রস্তুত করিয়া আমার চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন । 
অধ্যায়াংশগুলি পুস্তকের অনুব্তী ক্র হুচিকা দ্বারা নির্দিষ্ট হইল । এই সংশোধন, পরি- 
বঞ্তন, এবং পরিবদ্ধীনাদি বাপরে আমার যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, ভাহা 
আমার স্বাস্থ্যের পক্ষ নিতান্ত ক্ষতিকর হইয়াছে । তগাপি প্রাণাস্থ পরিশসে তাহা কৰি, 
য়াছি। কখনও কখনও কিছু লিখিয়া এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি যে ১০১৫ দিন শষ্য 
হইতে উঠিতে সমর্থ হই নাই । ফরিদপুর পাকা কাল আদি নিজ হাতে লিখিতে একান্ত 
অক্ষম ছিলাম; আমি বলিয়া যাই হাম, পিছু উপেনচন্্ মজুমদার নামক জনক বঙ্গ, 
ভাষানুরাগী উৎসাহ খুবক স্নেহপরধশ হইয়া] ভীহা লিখিয়া দিন । ভীহার নিকট অ'মি 
এজন্য একাস্থু কণা । 


আমার একপ সঙ্গতি নাই যে পচ ইভাদি সংশোধনের ভাল বন্দাবশ্ করিতে 





পারি, সহরাং প্রেস হইতেই পছনীয় হু কালানারায়ণ আন লি মহাশয় ভাহার 
বন্দেস্ত করিয়া দিযাছিলেন, তথাপি আমাচকে পুফ দেখিবার জন্য বছ প্রকার কগ 
স্বীকার করিতে হইয়াছে | সময়ে সময়ে আন নপেক্ছনাথ বহু, আব আরেশছনর 
সমাজপতি এবং হ্ঘুক্ত জোিবচন্দ অমাজপতি প্রশ্ঠতি বছর পা সাশাধানে 
আমাকে পাহাব্য করিয়াছেন । কিক সকল সময়ে ভাহাদর সাহা পাগ্যার ভবিধা 
ঘটে নাই, এ অবস্থায় ভুল ধাকিবার নিতান্ত আশঙ্কা, কিছ পুগ্তকধানি শিউল করিয়া 
ছ'পাইবার শহ্তি এবং অর্থবল আমার নাহ | আমার নতয় গাড়ি বদির পক্ষে 
যতদুর সগ্তব, আমি তনতিরিক শন করিয়া অনেক সময় গাড়া বুদ্ধি করিয়াছি, এসে 
আমি আর কি লিখি, পাঠকবগের নিকট আমি বিচারাধান রহিলাম। 

গতঃপর চিত্তের কপ] | ফরিদপুরের আজিষ্রেত। শিযুদ্ধ কিরণচত্ দে মহোদয়ের 
অনুরোধে বরউমের ডিবি সপারিন্টেভট আবু এইচ, এম, প্যারিশ মহোদয় 
আমার পুন্তকের জন্য চণ্তীদানের ভিটি, বাশ্ুলীদেবীর মন্দির এবং বাখলদেরর ফটা রাফ, 
তুলিয়া পাঠাইয়াছেন।  ভিটির ছুইপানি ছবি, একখানি দক্ষিণ পূর্বা এব অপরখানি উত্তর 
পূর্ব দিকের দৃগগ॥ ভ্রিটির পরিসর অভি বৃহৎ এবং উহার চটুদ্দিক্‌ ঘন উরুরাজি ও 





(এ) 


গৃহসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। * বাশুলীদেবীর মুক্তির ফটোগ্রাফ তুলিতে সাহেব মহোদয়কে 
বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে । মন্দির-স্বত্বাধিকারিগণ অনেক অনুরোধের পর 
সন্ধ্যাকালে দেবীমুষ্তিটি বাহির করিয়৷ দিয়াছিলেন। প্যারিশ সাহেব লিখিয়াছেন, তিনি 
এই মুষ্তির নিকটে যাইতে পারেন নাই, দূর হইতে ফটোগ্রাফটি তুলিতে হইয়'ছে, 
দুর্ঠিটিও অতি ক্ষুত্র, এজন্য চিত্রধানি ছোট হইয়াছে। + দেবীর পূর্বাতন মন্দির 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তিন বৎসর হইল সেই স্থানে যে নূতন মন্দির উত্থিত হইয়াছে, এ 
ফটোশ্রাফখানি সেই নৃতন মন্দিরের | 


গৌরাঙ্গ সমাজ চৈতনাপ্রহ্ুর যে ছবি বিক্রয় করিতেছেন, তাহার মূল তৈলচিত্র 
মহারাজ! নন্দকুমারের বংশধর রাঁজকুমারগণের বাড়ী বহরমপুর কুঞ্জাঘাটায় সযত্রে 
রক্ষিত আছে। ইহা শ্রীনিবাদের বংশধর বৈষ্বকুলতিলক, পদামৃতসনুদ্র সম্কলযিতা 
শীযুক্ত রাঁধামাহন ঠাকুর মহারাজ! নন্দকুমারকে প্রদান করেন। এই তৈলচিত্রধানি 
বড় সুন্দর এবং প্রায় ৬০* বংসরের প্রাচীন । আমি নিজে অর্থবায় করিয়া কুপ্রঘাটা। 
হইতে একপানি ফটোগ্রাফ তোলাইয়া আনিয়াছি। গৌরাঙ্গনমাজের ছবিতে চৈতনা প্রভুর 
কপালে এবং নাসাগ্রভাগে যে তিলক ও চক্ষুপ্রান্ত্ে যে অশ্রবিন্দু দুষ্ট হয়, মৎসংগৃহীত 
নিগেটিছু এবং ফটোপ্রাফে ভাহা পাই নাই, সুতরাং গৌরাঙ্গ সমাজের ছবির সঙ্গে আমার 
ছবির একটুক পার্থক্য আছে। এই ফনোগ্রাফপানির প্রাপ্থি সম্বন্ধে ফরিদপুরের ন্বনাম- 
প্রসিদ্ধ টকীল অন্বিকীচরণ মজুমদীর মহাশয়ের অনুরোধে বহরমপুরের বিখ্যাত উকীল 
শ্রীঘুক্ত অনাদুরবল বৈকৃ্ঠনাথ সেন মহাশয় আামাতক সাহায্য কারন । এজনা আমি উভয়ের 
নিকটেহ কৃতজ্ঞ। “দক্ষিণরায়' দেবের প্রতিযৃত্তি আমি বল চেষ্টা করিয়া হাগড়া--থুরুট- 
পঞ্চানন তলার উল্তদেবের একটি প্রাচীন মন্দির হইতে উদ্ধার করিয়াছি, এতৎপক্ষে শ্রীযুক্ত 
শ্ঠামাচরণ আটা মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছি। এই নকল ইনি জন্য 19555728 
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ব্যয় হইয়াছে। বৃন্দাঝনে মহাপ্রভুর একখানি অতি প্রাচীন তৈলচিত্র 'আছে, এই সংবাদ 
জানিয়া বৃন্দাবনবাদী জনৈক মহাশয়ের নিকট, তাহার ইচ্ছানুক্রমে অর্থ প্রেরণ করা হয়। 
কিন্তু ছবি পাওয়া দূরে থাক, অর্থ পথযন্ত পরত্যপ্পিত হয় নাই। উদ্ধারণ দত্তের যে ছবি প্রদত্ত 
হইল, তাহা মুহদর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচঠরণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রেরিত ছবি হইতে গৃহীত হই- 
যাছে, সেই ছবিখানি সম্বন্ধে অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন_-“হুগলীর অন্তর্গত বালিগ্রামে উদ্ধার 
দত্ত বংশীয় জগমোহন দত্ত মহাশয়ের শ্রীবিধুমনদিরে উদ্ধারণ দত্তের এক প্রাচীন দারুময়ী 
মৃ্তি আছে; প্রাচীন কালাবধি ইহার যথারীতি সেবা পূজা! হয়, প্রেরিত ছবি সেই প্রাচীন 
দারুমধী মুস্তি হইতে গৃহীত।” জগদাননের হস্তলিপি আমি প্রযুক্ত কালিদাঁদনাথ মহাশয়ের 
নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। ইহ! কবির খনডালেখার প্রতিলিপি। দেই খদড়ায় দেখ। যায়, 
কবির কোন একটি পং্তি মনোনীত ন| হওয়াতে গে পংক্তি সংশোধন করি তিনি 
অপর এক ছত্র লিখিয়াছেন, সে ছত্রটিও ভাল না৷ লাগাতে আর এক ছত্র দ্বার! 
উহা সংশোধন করিয়াছেন, এইরূপ উপধূপরি চেষ্টার পরে যে ছত্র সর্ব শেষ মনোনীত 
হইয়াছে, তাহা সুকৌশলে স্বীয় পদরাশির অন্তর্বর্তী কোনও স্থানে নংযোজনা করিয়া 
দিয়াছেন। বনবিধুপুর হইতে সংগৃহীত বাং ১০৬৮ সালে লিখিত একখানি প্রাচীন চৈতন্য- 
ভাগবত পুঁথির মলাটে প্রাপ্ত সংকীগ্তনের যে তৈল চিত্রের গ্রতিলিপি দেওয়৷ হইল, তাঁহা 
সুহাদোত্তম শীঘু্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহীশয়ের পুন্তকাগার হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। 

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় দাসী পত্রিকার একটি প্রবন্ধের মন্্ানুসারে গ্রন্থভাগে প্রদত্ত 
কবি জগত্রামরায়ের কালি সংশোধন-উদ্দেগ্ঠে যাহা লিখিয়াছিলাম, তৎপর সে বিষয়ে 
সন্দেহের কারণ জন্মিয়াছে, আমরা! এখনও এ সম্বন্ধে কোন মীমাংস| করিতে পারি নাই। 
সুতরাং পুন্তকের দে অংশটি পরিবর্তন করিলাম না । 

এবারও বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী বন্বন্ধে আমি সুহদ্বর শ্রীযুক্ত অচযুতচরণ চৌধুরী 
মহাশয়ের নিকট হইতে উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছে। 


৩৭০ পৃষ্ঠার পাদ টাকায় আমরা লিখিয়াছি, সবগীয় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাঁশয়ের 
মতে উমাপতি ধর স্বর্ণবণিক বংশীয়। বুলেখক প্রযুক্ত আননানাথ রায় এবং ভিষক্প্রবর 
শ্রীযুক্ত যোগীন্পনাথ বিদ্যাড্ুষণ, এম, এ, মহাশয় আমাকে কতকগুলি প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তদ্দারা দুষ্ট হয়, কবি উমাপতি ধর বৈদ্যবংণীয় ছিলেন, মহামহোপাঁধ্যায় 
ভরতমজিককৃত র্বপ্রভাগ্রন্থে ইহা! শপ উল্লিখিত আছে এবং জেলা ফরিদপুরের অস্ত- 
গঁত পিষ্তারী গ্রামে এখনও উমাপতিধরের বংশধরগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই পিঞ্জারী 
গ্রাম অতি প্রাচীন, লগ্্ণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন এই শ্রামখানি জনৈক হুপণ্ডিত 
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্াহ্মণকে প্রদান .করিয়া যে তাত্রফলক প্রচারিত করেন, তাহা কয়েক বদর হইল 
এসিয়াটিক সোসাইটির জ্যার্ন্যালে প্রকাশিত হইয়াছে। উমাপতিধর বাঙ্গালাভাষার 
কবি নহেন, সুতরাং এ প্রসঙ্গের অধিকতর চর্চা আমাদের বিষয় বহিতূত। 


. পদ্মাপুরাণের প্রাচীন কবি নারায়ণদেবের কোন বিবরণ ইতিপুর্ব্ে পাওয়া যায় নাই। 
'শ্প্রতি একখানি প্রাচীন পুথিতে নিম্নলিখিত বিকৃতপাঠ বিশিষ্ট কয়েকটি ছত্র পাওয়া 
গিয়াছে। | 


“নারায়ণ দেএ কহে জন্ম মগদ। মিশ্র শ্রীগতি নহে ভট্ট বিশারদ ॥ মধুকুল্যগোত্র 
হইল গাই গুণাকর। শূদ্রকুলে জন্ম মোর সদা কাহেম্তের ঘর॥ নরহ্‌রি তনএ জে 
নরসিংহ পিতা । মাতামহ প্রভাকর রূক্সিণী মোর মাতাঁ॥ চোদ্দ বৎসরের কালে 
দেখিল স্বপপন। মহাজন সহিত পখেত দরশন ॥ শিশুরূপেতে গৌসাই হাঁতেত করি 
বাশী। আলিঙ্গণ দিয়! বলে যার মুখে হীসি॥ গোবিন্দের আসা মোর সেই নে কারণ । 
প্রণাম করিল দু ভজিয়া চরণ ॥ সকল স্থজন প্রভু তোমার কারণে । কি করিতে পারি 
আমি তোমা বিদ্যমানে॥ গোবিন্দ নিকট আমি কি কহিতে জানি | কোকিলের নিকটে 
জেন কাক করে ধ্বনি। শঙ্খের নিকটে সামুকের কিবা শোভা । হুমের নিকটে 
যেরূপ উপুতোপার প্রভা ॥ অমৃত নিকটে ইক্ষুকের কিবা কাঁজ। নক্ষত্র নিকটে 
যেন শোভে ধৃতরাজ॥ দুগ্ধের নিকটে ঘোলের কাঁজ নাই। ক্ষীরোদ নিকটে জেন 
শৌভে গড়খাই ॥ যদিবা অশুদ্ধ হয় আমার বচন। পওিতের মুখে তাহা করিবা শ্রবণ ॥” 


এই বিবরণটি স্কবি শ্রীধুক্ত আননাচন্্ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর একখানি পু*খিতে 
গাওয়া গিয়াছে। এই পুথি খানিতে পদ্মাপুরাণের অপর লেখক দ্বিজবংশীদাসের পিতার 
নাম বাদবানন্দ বলিয়া উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। 


উপনংহার কালে আমি ত্রিপুরেশ্বর স্বগীয় বীরচন্তর মাণিক্য মহোদয়ের মৃত্যুতে গভীর 
পরিভাগ প্রকাশ না করিয়া পারিব না । তিনি এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ব্যয় ভার 
বহন করিয়াছিলেন, আমীর নাঁনারূপ বিপদের মধ্যে ৪ বৎসর পূর্বে তাহার আকস্মিক মৃত্যুও 
অন্যতম বলিয়া গণ্য করিয়াছি । তাহার মৃত্যুশয্যার এক প্রান্তে আমীর এই সামান্য 
পুস্তকথানি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি ইহা পড়িতে আরম্ত করিয়াছিলেন, ইহাই আমার 
ঈষৎ আত্মতৃপ্তি ও সান্ত্বনার কারণ। এবার ধাহাদের নিকট পারিবারিক অভাঁব 
মোচনার্থ এবং পুস্তকের জন্য অর্থ সাহাধ্য পাইয়াছি, তাহাদের অধিকাংশের নিতান্ত অমত 
হওয়াতে, নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না । 


( দ ) 
বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের বর্তমান ডিরেক্টার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পেড্লার সীহের বঙ্গীয় 
বিদ্যালয় সমূহের জন্য এই নৃতন সংস্করণের ৭* কাঁপি গ্রহণ করিয়া আমার অশেষ ধন্যবাদের 
পাত্র হইয়াছেন। 


কলিকাতা! । | 


১৪ই সেপ্ম্বর, ১৯০১! শীদীনেশচন্দ্ সেন। 


তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা । 


এই সংস্করণে পুস্তকখানির আমূল সংশোধন, পরিবপ্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে। 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর যে সমস্ত প্রাচীন পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দিবরণ। এবার 
গ্রন্থভাগে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। প্রাচীন যাত্রা, ও কবিওয়ালাগণের সম্বন্ধে অনেক 
তত্ব এখনও সংগৃহীত হয় নাই ; আমরা ততসংগ্রহ বিষয়ে চেষ্টত আছি। যদি এই সংগ্রহ 
শেষ করিতে পারি তবে তাহা ভবিষ্যতে পুস্তকের অন্তর্গত করিব, আঁশ। রহিল । 


এই সংস্করণ যন্স্থ করিবার পরে পুস্তক সংশোধন ও পরিবর্তনাদি বিষয়ে আমি আমার 
স্নেহাম্পদ প্রিয় সুহৃদ সাহিত্যাক্ষেত্রে লন্বগ্রতিষঠ শ্রীযুক্ত চারচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, ও 
রক্ত কান্িকচন্ত্র দান গুপ্ত, বি-এ, উভয়ের নিকট বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি। 
'বঙ্গায় দাহিত্য দেবক'-সম্পাদক আমার প্রিয় বধু শ্রঘুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় এবার 
এই পুস্তকের অনুক্রমণিকাটা প্রস্তুত করিয়াছেন। এজন্য আমি ইহাদের নিকট খরী 
রহিলাম। 


দ্িতীয় সংস্করণের অনুক্রমণিকাটী স্তপ্রবৃত্ত হইয়া স্ুুকবি মন্মথ নাথ সেন, বি-এ, প্রস্তুত 
করিয়৷ দিয়াছিলেন। অল্প বয়সে তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়া- 
ছেন! এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ দেখিবার জন্য তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। অদ্য 
তাহার স্লেহমধুর হুদশন তরুণ মুক্তির স্মৃতি আগার চিন্তকে ব্যথিত করিতেছে । 


১৯ কাটাপুকুর লেন, 
বাগবাজার, কলিকাতা । শ্রীরীনেশচন্দ্র সেন। 
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৮। 


সূচিপত্র । 


প্রথম অধ্যায় । 


বঙ্গভাষ৷ ও বঙ্গলিপির উত্পত্তি। ১-১৬ পৃষ্টা । 
বঙ্গতাষা ও বঙ্গলিপি ১০০ বংসরেরও অনেক পূর্বববন্তী_-১ পৃঃ 
ভারতীয় অক্ষর সম্বন্ধে বিভিন্ন মত--৩ পৃঃ। ভারতীয় লিপির মৌলিকত্ব 
-_-৪ পৃঃ। লিপিমালার পরিবর্তন; প্রাচীন বঙ্গলিপি- ৯ পৃঃ। আর্্য- 
ভাষার পরিবর্তন--১৩ পৃঃ। লিখিত ও কথিত ভাষা_-১৪ পৃঃ। বঙ্গ” 
ভাষার ক্রম বিকাশ__১৫ পৃঃ। 


দিতীয় অধ্যায়। 


সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা । ১৭--৩৯ পৃষ্ঠা। 
ধর্ম ও ভাষা_-১৭ পৃঃ। বৌদ্ধ প্রভাব--১৭ পুঃ। বৌদ্ধ ধর্মের 
গ্রতিক্রিয়া_-১৯ পৃঃ। মংস্কতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দেশে উহার প্রভাব 
--২০ পৃঃ। বঙ্গভাষা ও প্রাকৃত-_-২২ পৃঃ বঙ্গভাষা পূর্বকালে প্রাকৃত 
নামে অভিহিত হইত--৩৪ পুঃ। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বঙ্গভাষা__৩৫ পৃঃ 
সংস্কৃত শব্ধ পরিবর্তনের নিয়ম--৩৬ পুঃ। কথিত ও লিখিত ভাষার! 
গ্রভেদ_-৩৮ পৃঃ । | 
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তৃতীয় অধ্যায় । 


পাশ্চাত্য মত-_বিভক্তি চিহ্ন ও ছন্দ। ৪০--৫৬ পৃষ্ঠা । 


বঙ্গভাষা অনার্ধ্যভাষা সন্তৃত নহে-_৪০ পৃঃ । বাঙ্গালা বিভক্তি-_৪২পৃঃ। 
বঅসভ্যগণের ভাষার কথঞ্চিৎ মিশ্রণ_-৪৯ পৃঃ| ছন্দ_-৫০ পৃ। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


বৌদ্ধ-ুগ (৮০০ খু হইতে ১২০০ খুঃ)। ৫৭৯৭ পৃষ্ঠা। 

বৌদ্ধ ধর্দের বিলোপ--৫৭ পৃঃ । কিন্তু উহার গুপু অস্তিত্ব, ধন্ম পূজা 
-_-৫৯ পৃঃ  বৌদ্ধ-ুগের অপরাপর নিদর্শন--৬২ পৃঃ । 

(১) শূন্য পুরাণ_-৬২ পূঃ। (২) কানুভষ্ট চরিত চর্ধ্যাচর্য-বিনিশ্চয়-_ 
৬৭ পৃঃ ॥ (৩) মাণিকটাদের গান--৬৮ পৃঃ। 

সময় নিকূপণ-_৬৮ পৃঃ। মাঁণিকটাদের গানে বৌদ্ধ-প্রভাব--৭১ পৃঃ । 
কবিত্বের নমুনা-৭৩ পৃঃ । 

(8) গোবিন্দচন্ত্র রাজার গান_-৭৫ পৃঃ। 

এই গীতে বৌদ্ধ প্রভাব__৭৫ পৃঃ । প্রেম-কথা-_৭৬ পুঃ। 

(৫) ডাক ও খনার বচন-_-৭৮ পুঃ। 

ডাক ও খনার বচন সম্বন্ধে মন্তব্য--৮০ পৃঃ। খনা ও ডাকের বচনে 
'প্রভেদ__৮১ পৃঃ । বচন গুলিতে গৃহস্থালী-জ্ঞান_৮৩ পৃঃ । জ্যোতিষে 
"অচলা৷ ভক্তি--৮৪ পৃঃ॥ অপ্রচলিত শব্দার্থ_-৮৫ পৃঃ। সংস্কতের প্রভাব 
হীনতা--৯৫ পৃঃ । সামাজিক অবস্থা_-৯৩ পৃঃ। 


৩০ টা 
পঞ্চম অধ্যায় । 


(১) ধর্ম কলহে ভাষার শ্রীবুদ্ধি_( ৯৮--১০৯ পৃঃ )। 

ধর্ম কলহ-_৯৮ পূঃ। বঙ্গ সাহিত্যে শিব, পদ্মা, চণ্ডী ও শীতলা-_ 
৯৮ পৃঃ । লৌকিক দেবতাদের প্রভাব, শৈব ধর্মের প্রতি আক্রমণ-__ 
৯৯ পৃঃ । শিবের নিশ্চেষ্টতা--১০১ পুঃ| পরবর্তী সাহিত্যে বিভিন্ন 
মতের একতা-_-১০২ পৃঃ। সাম্প্রদারিক বিরোধে ভাষার পুষ্টি ও শাস্ত্র 
চচ্চার বহুল বিস্তার_-১০২ পৃঃ। পুনরুথানে ত্রাঙ্মণেতর জাতির উন্নতি 
--১০৬ পৃঃ । রাজ সভায় বঙ্গ ভাষার আদর-_-১০৭ পৃঃ । বৈষ্ণবগণের 
ক্ৃতকারধ্যতা--১০৮ পুঃ। 


(২) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ_-(১১০-১১৮ পৃঃ) । 


ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিতা ১১০ পুঃ। ইংরেজ কবির স্বাতন্ত্- 
প্রিয়তা--১১০ পৃঃ বাঙ্গালী কবির অনুকরণ প্রিয়তা ও তত্ৃষ্টান্ত--১১০ 
পৃঃ। কাব্যের অংশ রচনায় অনুকরণ বাছলা ১১৪ পুঃ। অনুকরণের 
দোষ ও গুণ--১১৭ পৃঃ ॥ বৈষ্ণব গীতির স্বাধীনভাব__১১৭ পৃঃ । 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 
গৌড়ীয় যুগ অথবা শ্রীচৈতন্যের পুর্বব-সাহিত্য। 
(১) পঞ্চ গৌড়_(১৯৯-৯২৫ পৃঃ)। 
(২) অনুবাদ শাখা-(১২৫--১৭৩ পৃঃ )। 


(ক) কৃত্তিবাস (১২৫--১৪১ পৃঃ) কৃ্তিবাসের আত্মবিবরণ আলো- 
চনা_-১২৫ পৃঃ। কবির চিত্র-১৩৩ পৃঃ। খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
দুর্লভ--১৩৩ পুঃ। রামায়ণে শান্ত ও বৈষ্ণবের প্রভাব--১৩৪ পৃঃ । 
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কৃত্তিবাস ও বাল্সীকি-_-১৩৭ পুঃ। পাঠ বিকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা_- 
১৩৯ পৃঃ। কবির অন্ঠান্য রচনা--১৪১ পৃষ্ট।  (খ) অনন্তরামায়ণ 
(১৪১-১৪৬ পৃঃ) | গে) সপ্তয়, কবীন্ত্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকরণ নন্দী 
(১৪৬--১৬৭ পৃঃ)। মহাভারতের অনুবাদ রচকগণ--১৪৬ পৃঃ। বিবিধ 
অনুবাদের সাদৃশ্ঠ--১৪৬ পৃঃ। সঞ্জয় কৃত মহাভারত-_-১৪৮ পুঃ। 
সঞ্জয়ের পরিচয়_-১৫১ পৃঃ। সঞ্জয়ের কবিত্ব-১৫২ পূঃ।  ববীদ্ধ 
পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ নন্দী_-(১৫৬--১৬৭ পৃঃ)। সমাটু হুসেন সাহ-__ 
১৫৬ পৃঃ। পরাগল খী--১৫৮ পৃঃ পরাগলী ভারত--১৫৯ পৃঃ। ছুটি খা 
--১৬৩ পৃঃ। শ্রীকরণ নন্দীর কবিত্ব_-১৬৫ পৃঃ | জৈমিনি-ভারত--১৬৬ 
পৃঃ |  (ঘ) মালাধর বস্ত্র--(১৬৭--১৭৩ পৃঃ) মালাধর বস্থ-_-১৬৭ পৃঃ) 
শ্রীকুষ্-বিজয়”_১৬৮ পৃঃ। মূল ও অনুবাদ-_১৬৮ পৃঃ 

| (৩) লৌকিক ধন্মশাথা-__(১৭৩--২০৬ পৃঃ)। 

_ কে) লৌকিক ধর্মের উৎপত্তি_(১৭৩--১৭৫ পৃঃ)। লৌকিক 
ধর্মের দেবতা__১৭৩ পৃঃ। ছড়া ও পাঁচালী--১৭৩ পৃঃ। লৌকিক 
দেবতা পূজার উৎপত্ভি--১৭৪ পুঃ। সাহিত্যে ব্যান ও সর্প_-১৭৪ পুঃ। 
(খ) শিবের ছড়া_-(১৭৫--১৭৮ পুঃ)। (গ) টাদ সদাগর ও বেহুলা 
--(১৭৮--১৮৭ পৃঃ)। টাদের চরিত্র--(১৭৮--১৮১ পৃঃ)।  পন্মাবতী 
নামের সংশব ত্যাজা_-১৭৯ পুঃ। অনাহারে বিড়ম্বনা_-১৮০ পৃঃ। 
লবীন্দরের মৃত্যু জনিত শোক--১৮০ পৃঃ। চাদের পরাভব--১৮০ পু 
বেহুলার জয়--১৮১ পৃঃ। বেহুলা_(১৮১--১৮৭ পৃষ্ঠ) বেহুলা 
বাসর গৃহে_-১৮১ পু। নিরপরাধিনীর অপরাধ__১৮২ পৃঃ। স্বামীর 
শব ক্রোড়ে বেহুলা সতী-_-১৮২ পৃঃ। বেছুলার সতীত্ব_১৮৪ পৃঃ। 
কৌতুকে করুণ রস_-১৮৫ পৃঃ।  বেছুলার ঘরের ছবি_-১৮৬ পুঃ। 
(ঘ) কাঁণ! হরিদত্ত, বিজয় গুপু, নারায়ণ দেব ও কবি জনার্দন প্রভৃতি 
--(১৮৭--২০৬ পুঃ)।  কাণা হরিদত্ত ও বিজয় গুপ্ত--১৮৭ পৃঃ) 


1/5 


প্রক্ষিপ্ত রচনা--১৯০ পৃঃ ॥ বিজয় কবির রসিকতা--১৯১ পৃঃ। নারায়ণ 
দ্েব_-১৯৩ পৃঃ। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ_-১৯৩ পৃঃ | নারায়ণ দেব 
ও বিজয় গুপ্ত --১৯৬ পৃঃ। চাদ সদাগরের নিবাস ভূমি--১৯৬ পৃঃ । 
কবি জনার্দন প্রভৃতি--১৯৮ পুঃ। জনাদ্দনের চণ্ডী--১৯৮ পুঃ। রৃতি- 
দেব ও অপরাপর কবি-২০২ পৃঃ । শীতলামর্গল--(২০৩-_২০৪ পুৃঃ)। 
বিবিধ_২০৫ পৃঃ| কমলা মঙ্গল বা লক্মীচরিত্র-_ ২০৫ 'পৃঃ। গঙ্গা 
মঙ্গল-২০৬ পৃঃ। হুর্য্যের পাঁচালী--২০৬ পৃঃ । 


(8) পদাবলী শাথা_-(২০৬--২২৩ পৃঃ)। 


(ক) পদাবলী সাহিত্য -_(২০৬-_২০৮ পৃঃ) আধ্যাত্মিক-_২০৭ 
পু$। খে) চত্তীদাস এবং রামী-(২০৮--২১৯ পৃঃ) চস্তীদাসের 
নানুর-২০৮ পৃঃ।  চত্তীদাসের জীবনী--২০৯ পৃঃ। চণ্ডীদাসের রাধিকা 
২১১ পৃ্।  উস্ভীদাস ও বিগ্ভাপতি ২৯৩ পৃঃ । চত্তীদাসের ,আধ্যা- 
আ্িক ভাব--২১৪ পৃঃ। ভাব সন্মিলন--২১৬ পৃঃ1, , চত্তীদাস মূর্খ 
ছিলেন না--২১৭ পৃঃ | রামীর পদ--২১৭ পৃঃ। (গ) বিদ্ভাপতি ঠাকুর 
--(২১৯--২৩৩ পৃঃ)। বিষ্ভাপতির. পরিচয় ২১৯ পৃঃ। পুর্ব পুরুষ- 
গণের খ্যাতি--২১৯ পৃঃ কবির গ্রস্থাবলী--২২৭ পুঃ। কাল সম্বন্ধে 
তর্ক- ২২১ পৃঃ। ভূমিদান পত্রের সত্যনতা-২২২ পৃঃ। রাজপঞ্জী-_ 
২২৩ পৃঃ। আর ছুইটি প্রমাণ--২২৫ পুঃ। কবির উপর বাঙ্গালীর দাবী 
-২২৫ পৃঃ। মিথিলার খণ_-২২৬ পৃঃ। বিগ্ভাপতি ও অদ্ৈতাচার্্য-_ 
২২৭ পুঃ। বিষ্াপতির উপমা--২২৭ পৃঃ। বিরহ_-২৩০ পৃঃ । চত্তী- 
দাসের শ্রেষটত্ব__২৩৩ পৃঃ | 


(৫) সামাজিক ইতিহাপ বা কুলজী-সাহিত্য--(২৩৩--২৪২ পৃঃ)। 
শুক্রেশ্বর ও বাঁণেশ্বর--২৩৯ পৃঃ। সংক্ষিপ্ত রাজমালা--২৪১ পৃঃ। 
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কবিতালিকা_-২৪৩ পুঃ। হুসেনী সাহিত্য--২৪৪ পৃঃ। কবিগণের 
বাসস্থান_-২৪৪ পৃঃ। বৈষ্ণব কৰিগণের সততা--২৪৬ পূঃ। পঞ্চাগৌড় ও 
বঙ্গদেশ-__২৪৭ পৃঃ । পঞ্চশাখার ঘনিষ্ঠতা--২৪৭ পৃঃ।॥  বঙ্গভাষার সঙ্গে 
হিন্দী ও মৈথিলের মিশ্রণ_-২৪৮ পৃঃ। পরিচ্ছদ সাদৃশ্ত--২৪৮ পৃঃ) 
আহারে ব্যবহারে এক্য-_২৫০ পৃঃ) পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ক্রিয়াপদর 
_-২৫০ পৃঃ। কালে পৃথক জাতিতে পরিণতির সম্ভাবনা-__২৫২ পৃঃ । 
বৌদ্ধ যুগান্তে ক্রমে সংস্কৃত ও ভাবের বি্তৃতি_২৫৩ পৃঃ। প্রচলিত 
শব্দার্থ ২৫৫ পৃঃ। বিভক্তি_-২৫৮ পৃঃ | ক্রিয়া-_২৫৯ পৃঃ । কাব্য গীত 
হইত-_২৬০ পৃঃ॥ পয়ারের ব্যতিক্রম__২৬০ পুঃ। ব্জবুলি--২&১ পৃঃ । 
বূমণীগণের পরিচ্ছদাদি_-২৬১ পূঃ। সামাজিক আদিম অবস্থার নিদর্শন 
--২৬১ পুঃ। বাঙ্গালীর সমুদ্র যাত্রা_২৬২ পুঃ। শিল্পজাত দ্রব্যাদি 
--২৬৩ পুঃ।  ভাঙ্কর ও স্থপতি বিদ্ভার অবনতি--২৬৪ পৃঃ। বিনিময় 
ও মুদ্রা ২৬; । বাঙ্গালীর বীরত্বের অভাব -২৬৫ পুঃ। বাঙ্গালী, 
প্রেমিক- খউজবা: | 
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্রীচেতন্দেব€ও এই যুগের সাহিত্য--(২৬৮-২৭২ পৃঃ |) 
প্রেমের অবতার চৈতন্ত-_২৬৯ পুঃ। পদাব্লীর সঙ্গে সম্পর্ক 
২৭০ পুঃ। বৈষ্ণব পদাবলীর সত্যতা-_২৭২ পৃষ্ঠ | 
(২) শ্রীচৈতন্তদেবের জীবনী--( ২৭৩-_২৯০ পৃঃ 1) 
নবদ্বীপের তিনটি রত্র__১৫শ শতাব্দীতে নবদ্বীপ-_২৭৩ পৃঃ। নবদ্বীপে 
বৈষ্ণব সম্মিলন-__২৭৪ পৃঃ। অলৌকিক লীলা__২৭৪ পৃঃ। জন্ম ও 
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শৈশব__২৭৫ পৃঃ। জন্ম ও বংশ পরিচয়-__২৭৫ পৃঃ । শৈশবে উচ্ছ্খলতা? 
২৭৬ পৃঃ। নিমাই ছাত্র ও নিমাই অধ্যাপক--(২৭৭--২৮০ )। পাঠে 
একাগ্রতা--২৭৭ পুঃ। পাপ্ডতিত্য ও টোলের অধ্যাপকতা__২৭৭ পৃঃ । 
দিখ্বিজয়ীজয়-_-২৭৮ পৃঃ | ব্যঙ্গ-প্রিয়তা__২৭৯ পৃ | সাবধানতা. 
২৭৯ পৃঃ ধর্মহীনতা। শুধু ভাণ-__২৭৯ পৃঃ | শ্রীরুষ্-চৈতন্য--(২৮০-- 
২৮৪)। পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ_-২৮০ পৃঃ স্ত্রীবিয়োগ ও পুনঃ পরিণয়_- 
২৮১ পুঃ।  গয়া গমন ও ভক্তির উচ্ছবাস_-২৮১ পুঃ। মন্তরগ্রহণ, জন্ন্যাস, 
ও ভক্তি-মাধ্ধ্য-_২৮২ পৃঃ। তাহার প্রতি লোকানুরাগ--২৮৩ পৃঃ । 
তাহার জীবনে ধর্খনীতি-__(২৮৪--২৯০ পৃঃ)। পৌরুষ ও বিনয়__ 
২৮৪ পুঃ। তাহার কঠোর বৈরাগ্য--২৮৬ পৃ | সোহহং_২৮৬ পৃষ), 
ঈশ্বরত্ব আরোপে বিরক্তি ও বিনয়--২৮৭ পুঃ। লীলাবসান--২৮৯ পৃঃ । 
জীবনী-লেখার স্মত্রপাত ও বিকাশ__২৮৯ পুঃ। 
(৩) পদাবলী সাহিত্য--€২৯০--৩২০ পুঃ) ) 

পদকর্তাদিগের বর্ণানুক্রমিক তালিকা-_(২৯০--২৯৬)৭ বিভিন্ন 
গোবিন্দদাঁস--২৯৭ পুঃ। বিভিন্ন বলরামদাঁদ এবং অপরাপর কৰি 
২৯৭ পুঃ। তালিকার ভ্রম সম্ভাবনা--২৯৯ পৃঃ | জ্ী-কবি ও মুসলমান 
কবিগণ--২৯৯ পৃঃ । লুপ্ত জীবনী--৩০০ পুঃ। গোবিন্দ কবিরাজ-_ 
৩০০ পুঃ। বলরামদাস-_-৩০২ পৃঃ। জ্ঞানদাঁপ--৩০৩ পৃঃ। যদ্নন্দন 
দাঁস ও যছ্ুনন্দন চক্রবর্ভী-_৩০৪ পৃঃ। প্রেমদাস-__-৩০৪ পূঃ। গৌরীদাস 
৩০৪ পুঃ। রায় বসন্ত--৩০৫। নরহরি সরকার_-৩০৫ পৃঃ। বস্তু 
রামানন্দ_-৩০৬ পৃঃ। রায় রামানন্দ_-৩০৬ পৃঃ ঘনস্তাম__৩০৬ পৃঃ। 
পাতাস্বর দাস-__৩০৬ পৃঃ। রামগোপাল _৩০৬ পৃঃ। জগদানন্দ__ ৩০৭ 
পৃঃ।  বংনীবদন-__৩০৮ পৃঃ॥ রামচন্দ্র-৩০৯ পৃঃ। শচীনন্দন দাস-_ 
৩০৯ পৃঃ। পরমেশ্বরী দাস--৩০৯ পৃঃ । যছুনাথ আচার্্য--৩০৯ পৃঃ। 
প্রসাদ দীস--৩০৯ পুঃ। উদ্ধবদাঁস--৩০৯ পৃঃ। রাঁধাবল্লভদাস-_-৩০৯ পৃঃ) 
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বায় শেখর--৩১০ পৃঃ। পরমানন্দ সেন_-৩১০ পৃঃ। বাস্থদেব, মাধব 
ও গোবিন্বানন্দ_-৩১০ পূঃ। ধনঞ্য় দাস _-৩১০ | গোকুলদান -৩১০ পৃঃ। 
আনন্দ দাস--৩১১ পৃঃ। কালুরাম--৩১১ পৃঃ।  কৃষ্ৰাস_-৩১১ পৃঃ । 
কষ্প্রসাদ__-৩১১ পৃঃ | গতিগোবিন্দ--৩১১ পৃঃ। গোকুলানন্দ সেন__ 
৩১১ পৃঃ। গোপাল দাস--৩১৯ পুঃ। গোপাল ভষ্ট গোস্বামী_- 
৩১১ পৃহ।  গোগীরমণ চক্রবর্তী-৩১৯ পৃঃ চম্পতি রাঁয়-_৩১১ 
পৃঃ দৈবকী নন্দন-৩১১ পৃঃ ।  নরদিংহ দেব_৩১২ পৃ্ঠ। 
নয়নানন্দ__৩১২ পৃঃ। প্রসাদ দাস--৩১২ পৃঃ। মাধো-৩১২ পুঃ। 
বসিকানন্দ--৩১২ পূঃ।  রাধাবল্পভ _৩১২ পৃঃ । হরিবল্পভ--৩১২ পুঃ। 
বীর হাম্বির_-৩১২ পুঃ | মাধবী--৩১২ পূঃ। বৈষ্ণব কবির প্রেম 
৩১৩ পুঃ। পঞ্চদশ শতাব্দীর ভালবাসার সাহিত্য--৩১৪ পৃঃ । বিদ্যা 
পতি ও গোবিন্দ দান -৩১৪ পৃঃ জ্ঞান দাঁস ও গোবিন্দ দাঁস--৩১৫ পৃঃ । 
বলরাম দাস চণ্ডীদাঁস_-৩১৫ পৃঃ | পদাবলী সংগ্রহ--৩১৫ পুঃ।  পদ- 
সমুদ্রঃ, “পদামৃত”, 'পদ কল্প লতিকা” ও “পদ কল্প তরু, _-৩১৬ পৃঃ । 
পদ-বিভ্তাস রীতি--৩১৭ পৃঃ।॥  সংগ্রহ-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত_-৩১৮ পৃঃ। 
বঙ্গীয় গীতি কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব--৩২০ পৃঃ 
(৪) চরিত-শাখা-(৩২১--৩৮৫ পৃ |) 

(ক) গোবিন্দদাসের করচা--(৩২১--৩৮৫ পৃঃ )।  চরিত-রচন! 
'প্রবর্তন--৩২১ পৃঃ মনুষ্যত্বের প্রতি উপেক্ষা-৩২১ পু চৈতন্ত- 
জীবনী-_৩২২ পৃঃ। গোবিন্দের করচার প্রামাণিকতা-৩২২ পৃঃ। 
করচার চৈতন্যের চরিত্র_৩২৩ পৃঃ। গোবিন্দের পরিচয়--৩২৩ পুঃ। 
চৈতন্তের ভ্রমণ ৩২৪ পৃঃ। করচায় বর্ণিত চৈতন্-চরিত্র--৩২৯ পৃ 
প্রক্কতি-বর্ণনা_-৩৩১ পৃঃ | চৈতন্য প্রভৃর অসাম্প্রার়িক ভাব__৩৩৩ পৃঃ । 
'গোবিন্দ চরিত্র--৩৩৪ পৃঃ। তাহার প্রভৃভক্তি_-৩৩৫ পৃঃ। তাহার 
“নৈতিক বিশুদ্ধতা_৩৩৬ পৃঃ । তাহার সত্য-প্রিয়তা--৩৩৬ পৃঃ। পুরীতে 
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প্রত্যাবর্তন--৩৩৭ পৃঃ। করচার দোষ_-৩৩৯ পৃঃ। নিম শ্রেণীতে শিক্ষা 
বিস্তার_-৩৪০ পৃঃ । (খ) জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল--(৩৪১__৩৪৪ পুঃ)। 
কবির পরিচয়-_-৩৪১ পৃঃ। চৈতন্য মঙ্গলের এ্রতিহাসিক গুরুত্ব_ 
৩৪২ পুঃ। বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা_-৩৪৪ পৃঃ। কবির 
অন্যান্য রচনা_-৩৪৪ পৃঃ। (গ) বৃন্দাবন দাসের চৈতন্তভাগবত-_ 
(৩৪৫--৩৫১ পৃঃ)। বৈষ্ণব সমাজের স্বাতন্থ্য--৩৪৫ পৃঃ । বুন্দাবন 
দাসের পরিচয় _-৩৪৫ পুঃ। চৈতন্ত ভাগবতে শ্রীমন্তাগবতের অনুকরণ-__- 
৩৪৬ পৃঃ। ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক প্রণালী--৩৪৭ পৃঃ।  অলৌকিকত্বে 
বিশ্বান-৩৪৭ পৃঃ । ক্রোধের কারণ-_-৩৪৯ পৃঃ ॥ চৈতন্ত ভাগবতের 
এতিহাসিক মৃল্য__-৩৫০ পৃঃ। (ঘ) লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল. 
(৩৫২--5৫৭ পৃঃ) কবির পরিচয়_-৩৫২ পৃঃ । চৈতন্য মঙ্গল__ 
৩৫২ পৃঃ। ভাগবত ও মঙ্গল নাম লইয়া বিরোধ _ ৫৩ পৃঃ । কল্লিত 
ঘটন1_-৩৫৩ পৃঃ অবতার বাদের ব্যাথা _:৩৫৪ পৃঃ। প্রামাণ্য নহে_- 
৩৫৪ পুঃ। কবিত্ব-_৩৫৩ পৃঃ । লোচনের হস্তলিপি ৩৫৬ পৃঃ | অন্তান্ 
রচনা _-৩৫৬ পৃষ্ঠ | মুদ্রিত চৈতন্য মঙ্গল অসম্পূর্ণ --৩৫৬ পুঃ। (উ) 
রুষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত--(৩৫৭--৩৬৬ পৃঃ )। কৃষ্ণদাসের 
পরিচয়_-৩৫৭ পৃঃ। চৈতন্য চরিতামুত রচনা আরম্ভ--৩৫৯ পৃঃ । রচনা 
শেষ ৩৫৯ পৃং। গ্রন্থ সমালোচনা ৩৬০ পুঃ। মহাপ্রভুর অন্তলীলা__ 
৩৩১ পুঃ। ইহ সংসারে স্বৃতি--৩৩৩ পৃঃ | রচনার দোষ --৩৬৩ পৃঃ 
রচনায় বিনয় ৩৬৩ পৃঃ] পুস্তক লুষ্ঠন ও কবিরাজের মৃত্যু--৩৬৪ পৃঃ 
রচনার নষুনা--৩৬৫ পৃঃ (চ) ভক্তিরত্বাকর, নরোত্তম বিলাস, প্রেম- 
বিলাঁদ প্রভৃতি _(৩৬৭-__৩৮৫ পৃঃ )। নিত্যানন্দ ৩৬৭ পৃঃ। অদ্বৈতাচার্ষ্য 
৩৬৭ পৃঃ। রূপ সনাতন-_-৩৬৮ পৃঃ অন্তান্ত ভক্তগণ--৩৬৯ পুঃ। 
শ্রীনিবাস, নরোভম ও শ্তামানন্দ_-৩৭০ পৃঃ। ভক্তি রত্বাকর__৩৭২ পৃঃ । 
যুরোপের ইতিহাস--৩৭২ পৃঃ | বৈষ্ণবের লক্ষ্য--৩৭২ পৃঃ। ভক্তি 
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বত়্ীকরের হুচী-_-৩৭৩ পৃঃ ভাষা গ্রন্থের আদর--৩৭৪ পৃঃ। নরহরির 
অপরাপর রচনা--৩৭৫ পৃঃ। নরোত্তম বিলাস-৩৭৫ পৃঃ। খেতুরীর 
উৎসব-_-৩৭৫ পৃঃ । রচনার নমুনা_-৩৭৬ পৃঃ |  গৌর-চরিত-চিন্তামণি 
--৩৭৬ পৃঃ। প্রেম বিলাস এবং অপরাপর পুস্তক--৩৭৭ পৃঃ। অদ্বৈত 
প্রকাশ_-৩৭৮ পৃঃ। হরি চরণ দাসের অদ্িত মঙ্গল ০৮১ পৃঃ । নরহরি 
দাঁসের অদ্বৈত বিলাস--৩৮২ পুঃ। লোৌকনাথ দাসের সীতা চরিত্র_- 
৩৮২ পৃঃ। বূসিক মঙ্গল--৩৮৪ পৃঃ | মনঃসান্তোষিণী এবং অপরাপর 


পুস্তক--৩৮৪ পৃঃ । 


( সপ্তম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট )--৩৮৫--৪১২। 

অনুবাদ গ্রন্থাবলী-_-৩৮৫ পুঃ। ভক্তমাল--৩৮৬ পৃঃ বত্রাবলীর 
অনুবাদ--৩৮৬ পুঃ। অপর কয়েক খানি অনুবাদ ও ব্যাখা পুস্তক-_ 
৩৮৮ পুঃ।  বঙ্গ-মৈথিলের পুর্ণবিকাশ-_-৩৯১। সত্যরাম কবি__৩৯১ পৃ 
হিন্দী প্রভাবে ইতিহাসে ভাষার দুর্গতি__৩৯২ পুঃ। বঙ্গভাষার ত্রিবিধ 
রূপ_ ৩৯৩ পুঃ। অপ্রচলিত শবের তালিকা_-৩৯৫ পুঃ।  ছন্দ_-৩৯৭ 
পৃঃ। বিভক্তি_-৩৯৮ পৃঃ। সামাজিক অবস্থা, শীক্ত ও বৈষ্বের দ্বন্দ্ব 
--৩৯৮ পৃঃ অবতারবাদ-_-৩৯৯ পৃঃ । বৈষ্ণব সমাজের অধোগতি-_ 
৪০১ পৃঃ।  শ্রীনিবাসের প্রথম জীবন--৪০২ পুঃ। শেষ জীবন__ 
৪০২ পৃঃ। সংসারিক স্ুুখতৃষ্ণী ও বৈষ্ণব ধর্মের নাঁনারূপ বিকৃতি-_ 
৪০৩ পুঃ। অপর এক চিত্র-৪০৪ পুঃ। বাজারের ব্যয়__৪০৫ পৃঃ 
অসঙ্গত উপাধি--৪০৬ পুঃ। শাসন প্রণালী--৪০৭ পৃঃ। ভাষায় হিন্দী 
প্রভাবের স্থায়ী চিহ্ব__৪০৮ পৃঃ। শিরোমুণ্ডুন_-৪০৯ পৃঃ । বৌদ্ধ 
যুগের নিদর্শন--৪১০ পৃঃ । স্ববুদ্ধি রায়__৪১১ পৃঃ। সাহিত্যে নবধুগ 
--৪১৯ পুঃ। 
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অষ্টম অধ্যায় । 
সংস্কার যুগ ।--৪১৩--৫৪৫ পৃঃ । 


স্কার বুগ--৪৯৩ পৃঃ। প্রাচীন ও পরবর্তী লেখকগণের সম্বন্ধ__ 
৪১৪ পৃঃ। ভাগ্যং ফলতি সর্কত্র_-৪১৫ পৃঃ । 

(১) লৌকিক ধন্শাখা (৪১৬ -_৪৮৫ পৃঃ )। 

(ক) দ্বিজ জনাদ্দনের চণ্ডী--৪১৬ পৃঃ।  বলরামের চণ্ডী_-৪১৭ 
পৃঃ।  মাধবাচাধ্য-৪৯৭ পৃঃ মুকুন্দ ও মাধবাচাধ্য ৪১৮ পৃঃ । 
স্বাভাবিকত্ব-_৪১৯ পৃঃ। ধুয়া--৪২১ পৃঃ। যুদ্ধবর্ণনায় ছন্দ__-৪২১ পৃঃ। 
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী_( ৪২২-_-৪৬২ পৃঃ )। হিন্দুর প্রতি 
অত্যাচার--৪২২ পৃঃ। ভাষার সাক্ষ্য_-৪২৪ পুঃ। প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর 
_দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্র-৪৩০ পৃঃ। নারী চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ৪৩০ পৃঃ। 
কাব্যে নাটকীর কৌশল -__৪৩০ পৃঃ। খাঁটি সংসার চিত্র _৪৩২ পৃঃ । 
মনুষ্য সমাজের ছায়া--৪৩৪ পৃঃ। ছুঃথ বর্ণনায় কৃতিত্ব_-৪৩৪ পুঃ। 
পুরুষে পৌরুষের অভাব --৪৩৪ পৃঃ। কাব্য কেন্দ্র শূন্ত--৪৩৫ পৃঃ। 
রমণী চরিত্র--৪৩৫ পৃঃ | কালকেতুর গল্প--(৪০৬--৪৪৪ পৃঃ )। লোমশ- 
মুনি--৪৩৬ পুঃ। নীলাম্বরের জন্মগ্রহণ--৪৩৬ পৃঃ। ক্ষুধা ও খাদ্য-_ 
৪৩৮ পৃঃ চত্তীর বর-৪৩৮ পৃঃ।॥  পূর্বভাষ -৪৩৯ পৃঃ। গৃহের 
বন্দোবস্ত--৪৩৯ পৃঃ। চণ্তীর স্বমৃত্তি গ্রহণ--৪৩৯ পৃঃ। কফুল্লরার ছুশ্িন্তা 
ও দেবীর রহস্ত -৪৫০ পৃঃ| সন্দেহে সৌনাধ্য-_৪৪১ পুঃ। ছুইটি চিত্র 
--৪৪১ পৃঃ। দেবীর প্রতি অভ্যর্থনা_-৪৪২ পুঃ। অতি-প্রারৃত-_ 
৪৪২ পৃঃ | চণ্তীর দয়া--৪৪৩ পৃঃ। শঠে সরলে--৪৪৩ পৃঃ । মুকুন্দ ও 
মাধব-_৪৪৩ পৃঃ ॥  ভাড়, দত্ত ৪৪৪--৪৪৮ পৃঃ)। ধূর্তৃতার প্রতি- 
মুত্তি_-৪8৪ গৃঃ। ঘরের কথা-__৪৪৫ পৃঃ। ভাড়, দত্ত বাজারে--৪৪৫ 
পৃঃ। রাজ দরবারে--৪৪৫ পৃঃ। স্ত্রীর নিকট কৈফিয়ৎ_৪৪৭ পুঃ। 
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প্রতিহিংসা_-98৭ পৃঃ। ভাড়, দত্ের শাস্তি__-৪৪৭ পৃঃ '্রীমস্তের গল্প 
-(৪৪৮--৪৬২ পৃঃ )। খুল্লনার জন্ম__৪৪৮ পৃঃ। কৌতুকে ব্পিদ-_ 
৪৪৮ পৃঃ | লহনাকে প্রবোধ--৪৪৮ পৃঃ। লহনা চরিত্র, সপত্বী প্রেম__. 
৪৪৯ পৃঃ। সরলে গরল-_৪৫০ পৃঃ। খুল্পনা বনবাদিনী_-৪৫১ পৃঃ) 
চণ্তীদেবীর বর প্রদান_-৪৫২ পৃঃ।  প্রত্যাগত প্রবাসী--৪৫৩ পৃঃ । 
শষ্যাগৃহে অভিনয়-:৪৫৪ পূঃ। পিতৃত্রাদ্ধে বিভ্রাট -8৫৪ পৃঃ। খুলনার 
পরীক্ষা-_-৪৫৫ পৃঃ। পুনশ্চ প্রবাঁসে--৪৫৬ পৃ। কমলে কামিনী__ 
৪৫৬ পৃঃ। শ্রীমস্তের জন্ম ও শৈশব--৪৫৮ পৃঃ | গুরু ও শিষ্য--৪৫৮ 
পৃঃ। সিংহল যাত্রা__৪৫৯ পৃঃ | মশানে শ্রীমন্ত--১৫৯ পৃঃ। বাঙ্গালদের 
কাতিরতা-_৪৬০ পৃঃ। চণ্ডীর কুপা-_৪৬০ পৃঃ। সুশীলার বারমাস্তা__ 
৪৬০ পৃঃ | শেষ--৪৬১ পৃঃ॥ কবির ভাবের প্রগাট়তা__৪৬১ পৃঃ । 
(খ) শিবায়ন_-( ৪৬২--৪৬৬ পৃঃ) । শিব প্রসঙ্গ __-৪৬২ পৃঃ। রামেশ্বর 
ভট্টাচার্য -_৪৬৩ পৃঃ। কাব্য বর্ণিত বিষয়-_৪৬৪ পৃঃ। শিবায়নে হাস্যরস 
_-৪৬৪। রামেশ্বরের সতাপীর--৪৬৬ পূঃ। (গ) মনসা দেবীর ভাসান 
বচকগণ--( ৪৬৩--৪৬৭ পুঃ)| বেহুলা-চর্িত্র--৪৬৭ পৃঃ। কেতকা- 
দাস ও ক্ষেমানন্দ_-€ ৪৬৮--৪৭১ পৃঃ )1 বর্ধমান দাসের কবিত্ব__ 
৪৭১ পৃঃ । বৈষ্ণব কবির প্রভাব--8৭২ পুঃ। ( ঘ) ধর্মমঙ্গল বৌদ্ধভাঁব 
_-৪৭২ পৃরঃ। ঘনরামের পূর্ববর্তী কবিগণ-_-8৭৩ পুঃ। রামদাস কৈবর্ভের 
“অনাদি মঙ্গল” __-8৭৪ পৃঃ। ঘনরামের জীবনী--৪৭৭ পূঃ! তাহার কৃত 
ধন্ধমঙ্গলের সমালোচনা--৪৭৮ পৃঃ | কপুর ৪৮১ পৃঃ। সহদেব চক্রবর্তী 
৪৮২ পৃঃ। লুপ্ত বৌদ্ধ তত্বের আভাস-__৪৮২ পুঃ। সহদেবের কবিত্ব 
৪৮৩ পৃঃ । 
(২) অনুবাদ শাখা_-(৪৮৬-_৫৪৫ পুঃ?) 


(ক) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানাদি__( ৪৮৬--৫০১ পৃঃ )। বাঙ্গালা 
কাবো সংস্কৃত প্রভাব_-৪৮৬ পুঃ। বাঙ্গালা কবিতায় সংস্কৃত উপমা 


%/০ ঁ 


৪৮৭ পৃঃ । সংস্কতের অনুবাদ__৪৮৮ পৃঃ। অনুবাদ গ্রন্থ সমালোচনা__. 
৪৮৯ পৃঃ। লোকনাথ দত্ত--৪৯০ পৃঃ। নাপিত কবি--৪৯৯ পৃঃ। দণ্তী- 
পর্ব__৪৯২ পৃঃ।  অনন্তরাম দত্ত--৪৯৩ পৃঃ। কবি জয়নারায়ণ_-৪৯৪. 
পৃঃ। নৃসিংহ দেবের সাহায্যে কাণীথপ্ডের অনুবাদ--৪৯৫ পৃঃ। কাশীর 
চিত্র-৪৯৫ পৃঃ। কাশীথপ্ডের পুঁথি_-৪৯৮ পৃঃ। কবির পরিচয় 
৪৯৮ পৃঃ। কবির অপরাপর গ্রন্থ--৪৯৯ পৃঃ। করুণানিধান বিলাপ-- 
৫০০ পুঃ। ধে) রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির অনুবাদ--( ৫০৯ 
--৫১২ পৃঃ) | কুত্বিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা_-৫০১ পৃঃ। অপরা- 
পর রামায়ণ রচকগণ-_-৫০৪ পৃঃ। বঠীবর ও গঞ্গাদান_৫০৪ পৃঃ । 
ভবানী দাস-_৫০৫ পুঃ। ছুর্গারাম-_৫০৫ পৃঃ। জগত্রাম রায়_৫০৬ 
পৃঃ শিবচন্দ্র সেন__৫০৭ পৃঃ॥ অদ্ভুত আচাধ্য--৫০৭ পৃঃ। ককিচন্ত্র 
৫০৯ পৃ ।  শঙ্কর-_৫০৯ পৃঃ। লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়_-৫০৯ পৃঃ। 
রামমোহন ৫০৯ পৃঃ।  রঘুনন্দন গোস্বামী--৫১০ পৃঃ। মহাভারত, 
ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি_-৫১২--৫৪৫ পৃঃ। মহাভারতে উপগন্প--৫১২ 
পৃঃ।  কাশীদাসের পূর্বগামিগণ--৫১৩ পৃঃ॥ নিভ্যানন্দ ঘোষ-_৫১৩ পৃঃ 

কবিচন্ত্র-_৫১৪ পূঃ। অপরাপর কবিগণের সঙ্গে কাশীদাসের তুলনায়, 
সমালোচনা ৫১৭ পৃঃ । মহাভারতের অনুবাদ কগণের তালিকা--( ৫১৮ 
_৫১৯ পুঃ)1 রাজেন্দ্র দাসের আদিপর্ক--৫১৯ পৃঃ। শকুন্তলা উপা- 
খ্যান--৫২* পূঃ। রচনার দোষভাগ ৫২১ পুঃ। ষষীবরের স্বর্গারোহণ 
পর্ব _গঙ্গাদীদের আদি ও অর্খমেধ পর্ব -৫২২ পৃঃ।  গোপীনাথের 
দ্রোণপর্ক--৫২৩ পুঃ।  কাণীদাসের জীবনী--( ৫২৪-৫৩৫ পৃঃ) 

কাণীদাস সমস্ত মহাভারত লিখিয়াছিলেন কি না ?--৫২৫ পৃঃ॥ কাশীদাসী 
মহাভারতের সঙ্গে অপরাপর অনুবাদের ভাষার ধক্য__৫২৬ পূঃ। কাণী- 
দাসের ভাব ও ভাষা ৫৩৩ পৃঃ । কাশীদাসের অপরাপর কাব্য--৫৩৫ পৃঃ 

কুষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণ বিলাস--৫৩৫ পুঃ। গদাধরের “জগন্নাথ মঙ্গল” 


দি 


৫৩৫ পৃঃ।  নন্দরাম দাস--৫৩৩ পৃঃ। কাঁণীদাসী ভারত কোন্‌ কোন্‌ 
কবির রচনা__৫৩৭ পৃঃ। রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত-_৫৩৮ পৃঃ। 
ত্রিলোচন চক্রবর্তী _৫৩৯ পুঃ। ভাগবতের অনুবাদ-_(৫৩৯--৫৪১ পুঃ)। 
রঘুনাথ পঞ্ডিতের ক্রষ্প্রেম তরঙ্গিণী--৫৩৯ পৃঃ । ককিচন্দ্র_৫৪০ পৃঃ 
অপরাপর ভাঁগবতের অন্বাদরচকগণ--৫৪০ পুঃ। মার্কপ্ডেয় চত্তীর অনুবাদ 
_-(৫৪১--৫৪৫ পৃঃ )। মার্কগেয় চণ্তীর অনুবাদ, অন্ধকবি ভবাণীপ্রসাদ 
রায়--৫৪১ পৃঃ। রূপনারায়ণ ঘোষ কৃত চগ্ডর অনুবাঁদ-_৫৪৩ পৃঃ । 
প্রভাস খণ্ড ৫৪৫ পৃঃ । 
অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । 


সমাজের চিত্র_€৪৫ পৃঃ। বাঙ্গালী সৈনিক--৫৪৫ পৃঃ। কাব্যে 
বীর রসের অভাব--৫৪৬ পৃঃ। রাজা ও প্রজা_-৫৪৬ পুঃ। বাজার দর 
৫৪৭ পৃঃ। আচার ব্যবহার ও বেশ ভূষা--৫৪৭ পৃঃ বিদ্যাচর্চা-_৫৪৯ 
পৃঃ। স্ত্রী শিক্ষা--৫৫০ পৃঃ। জীলোকের কুসংস্কার-৫৫১ পৃঃ। বৈষ্ণব 
প্রভাব_-৫৫১ পৃঃ। পাপ পুণ্য বিচার_৫৫২ পৃঃ। শবার্থ-_৫৫২ পৃষ্ঠ । 
বিভক্তি_-৫৫৩ পুঃ। কতকগুলি বাঁধা বিষয়--৫৫৪ পৃঃ | কৃষ্ণচন্দ্রীয় 
যুগের পৃর্বাভাষ--৫৫৬ পৃঃ । 


নবম অধ্যায় । 


কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ অথবা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ। 
(১) নবদ্বীপ ও কুষ্ণচন্ত্র__( ৫৫৯ _৫৬৩ পৃঃ )। 
নবদ্বীপের অবস্তান্তর__-৫৫৭ পৃঃ । কুষ্টচন্দ্র__(৫৫৯--৫৬৩ পৃঃ )। 


কৃষ্ণচন্দরের রাজনীতি--৫৫৯ পৃঃ। তাহার রাজ্য শাসন__৫৬০ পুঃ। 
বি্যানুরাগ--৫৬৯ পৃঃ। কৌতুক প্রিয়তা__-৫৬১ পৃঃ । 


৮৬/০ ্ 


(২) সাহিত্যে নূতন আদর্শ_( ৫৬৩-_-৫৬৭ পৃঃ )। 
রাজ সভাঁয় বঙ্গভাষা__-৫৬৩ পৃঃ । রূপবর্ণনাঁয় উপমার বিকৃতি-_ 
৫৬৩ পূঃ। করুণ রসের ছূর্গতি__৫৬৪ পৃঃ। কুটুনী দাসীর আমদানী-_ 
৫৬৫ পৃঃ । বিগ্যান্ুন্দরে মুসলমানী প্রভাব--৫৫৬ পৃঃ । ভারতচন্ত্রের 
ভাঁষা ও রুচি_-৫৬৬ পৃঃ । কবি-গীতির সরল আবেগ--৫৬৭ পৃঃ । 


(৩) কাব্য-শাখা--(৫৬৭--৬২১ পৃঃ) 

-বিগ্যান্ুন্দর কাব্য--৫৬৭ পৃঃ। হিন্দু ও মুসলমান--৫৬৮ পৃঃ। মুসল- 
মানীগ্রন্থে নারকের পূর্বরাগ--৫৬৯।  পদ্মাবতী--(৫৬৯--৫৬০ পৃঃ) 
আলওয়ালের পাগ্ডিত্য__৫৬৯ পৃঃ ॥ হিন্দী পল্মাবৎ_৫৭০ পৃঃ। আল- 
ওয়ালের পরিচয়-_-৫৭১ পৃঃ]. তীয় গ্রন্থাবলী--৫৭২ পৃঃ। পল্মাবতী-_ 
৫৭৩ পৃঃ। মুসলমাঁনী ভাব--৫৭৬ পৃঃ। পদ্মাবতী কাব্য সমালোচনা-_- 
৫৭৭ পুঃ। বিদ্যাঙ্ছন্দর, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য--(৫৬০--৬০৭ পুঃ) 
বিষ্ঠাসুন্দরের দোষ_-৫৬০ পৃঃ। হীরামালিনী--৫৮১ পৃঃ 1 শবমন্ত্র__ 
৫৮২ পৃঃ। অন্তান্ত কবির বিছ্ান্ুন্দর--৫৮৪ পৃঃ! তুলনায় সমালোচনা! 
--৫৮৪ পৃঃ । ক্রঞ্ণরামদাস, ১৬৬৬ খুঃ-৫৮৭ পুঃ। রামপ্রসাদ সেন 
৫৮৮--৫৯১ পৃঃ ।  রামপ্রসাদী বিষ্যাসুন্দর_-৫৯২ পৃঃ।  “কালীকীর্তন, 
ও “কষ্ণকীর্তন+-_৫৯৩ পৃঃ ॥ প্রসাদী সঙ্গীত--৫৯৫ পুঃ।  ভাঁরতচন্দ্র_ 
(৫৯৬--৬০৭ পৃ) | ভারতচন্ত্র,১৭২২খৃঃ--৫৯৬ পৃঃ | “অন্নদামঙ্গল__ 
৫৯৮ পুঃ।  দেবচরিত্রের ছর্গতি_-৫৯৯ পৃঃ । উপমার বাহুল্য -_৬০৭ পুঃ 
গৃহস্তালীর এক অস্ক__-৬০১ পৃঃ) বর্ণনা প্রাণহীন--৬০১ পৃঃ | শব্দমন্ত্ব_ 
৬০১ পুঃ।  বিদ্তাসুন্দরের উপন্তাস-_৬০৪ পৃঃ। ছোট কবিতা--৬০৫ পুঃ। 
সাহিত্যের বিকৃত আদর্শ-_৬০৫ পৃঃ। তিনখানি গ্রন্থ--৬০৭ পৃঃ। রাম- 
গতি ও জয়নারায়ণ_-৬০৮ পৃঃ। আনন্দময়ী; তাহার পাণ্ডিত্য--৬১০ পৃঃ। 
মায়া-তিমির-চন্র্রিকাঁ_৬১০ পৃঃ। চণ্ডীকাব্য__৬১২ পৃঃ। হরিলীলা__ 


৯৯ 
৬১৫ পুঃ |  আনন্দময়ীর রচনা__৬১৭ পৃঃ। গীতগোবিন্দের অনুবাদ-__ 
৬১৮ পৃঃ । 
(8) গীতি-শাখা_(৬২১--৬৫০ পৃঃ 1) 

গীতিসংস্কার_-৬২১ পুঃ॥ গীতিকবিতায় গাহস্থ্য চিত্র-৬২১ পৃঃ । 
রামপ্রসাদের মাতৃভাব ও ধর্মবিশ্বাসের উচ্চতা__৬২২ পৃঃ।  শ্তামাসঙ্গীত- 
কারগণ--৬২৪ পুঃ। রামবন্থ--১৭৬৫ খুঃ৬২৫ পৃঃ কমলাকান্ত_ 
৬২৫ পৃঃ। রামছ্ুলাল, ১৭৮৫থৃঃ _৬২৫ পৃঃ। রঘুনাথ, ১৭৫০ধৃঃ-৬২৬ পৃঃ । 
মুসলমান কবিগণ--৬২৬ পৃঃ। এষ্ট,নি ফিরিঙ্গি--৬২৭ পৃঃ। অপরাপর 
কবিগণ-_-৬২৮ পৃঃ। গোপাল উড়ে-_-৬২৮ পৃঃ । কৈলাস বারুই ও শ্তাম- 
লাল মুখোপাধ্যায়_-৬২৯ পৃঃ। দ্াশরথি রায়, ১৮০৪ খুঃ ৬৩০ পৃ্। 
পাঁচালী--৬৩০ পৃঃ । উপমা-৬৩১ পৃঃ। উপাখ্যান ভাগে অপটুতা__ 
৬৩২ পৃঃ | শ্তামীসঙ্গীত--৬৩২ পৃঃ । বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ব্যাথ্যা__-৬৩৩ পুঃ। 
আর একটি গাঁন--৬৩৩ পৃঃ। পুনরায় বৈষ্ণব গীতি-_৬৩৪ পৃঃ । রাম- 
নিধি রায়, ১৭৪১ থ্‌ঃ_-৬৩৫ পৃঃ। কবিওয়ালাগণ-__৬৩৫ পুঃ। রামবন্থু 
৬৩৩ পৃঃ। হর ঠাকুর, ১৭৩৮ খুঃ--৬৩৭ পৃ । রাল্থু ও নৃসিংহ এবং 
অপরাপর কবিওয়ালাগণ-_-৬৩৭ পৃঃ | যজেশ্বরী--৬৩৮ পৃঃ | ভোলা- 
মযরা--৬৩৮ পৃঃ। পুর্বববঙ্গে রামরূপঠাকুর--৬৩৯ পৃঃ | শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা__ 
৬৪০ পৃঃ। কৃষ্ণকমল গোস্বামী--৬৪০--৬৪৯ পৃঃ। বংশাবলী _-৬৪১ পৃঃ। 
বাল্যজীবন, স্বপ্রবিলীদ_-৬৪২ পুঃ। অন্ান্ত গ্রন্থ_-৬৪২ পৃঃ। শেষজীবন 
৫৪৩ পৃঃ। রাই উন্মাদিনী_-৬৪৩ পৃঃ কুষ্ণকমলের রাধিকা _-৬৪৫ 
পৃঃ। বিরহ--১৪৬। বৌদ্ধ রঞ্জিকা__৬৪৯ পৃঃ। নীলার বারমাস-_- 


৭৬৪৯ পৃঃ । 
৯ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট _(৬৫০__৬৭৩ পৃঃ) 
ঈশ্বরচন্ত্র গপ্ত-_-৬৫০ পুঃ। ছন্দঃ_-৬৫১ পুঃ। পদ্যের নিয়ম _৬৫৪ পৃঃ। 


১/০ 


গগ্ঘ সাহিত্য--৬৫৬ পৃঃ। শৃন্ত পুরাণ_-৬৫৬ পুঃ।  চৈত্যরপ প্রাপ্তি 
_-৬৫৬ পৃঃ। রূপ গোস্বামীর “কারিকা”_-৬৫৭ পৃঃ। রুষ্জদাসের রাগময়ী 
কণা_-৬৫৭ পু: “দেহকড়টা”_-৬৫৭ পৃঃ “ভাষা পরিচ্ছেদ”_-৬৫৮ পু 
“বুন্দাবন লীলা”-_-৬৫৮ পুঃ। সহজিয়া পুথি--৬৫৯ পৃঃ। স্মৃতি গ্রন্থ 
৬৫৯ পৃঃ। তন্ে গদ্য ভাবা--৬৬০ পৃঃ। নন্দ কুমারের পত্র_-৬৬৭ পৃঃ। 
দূরবারী ভাষা--৬৬১ পৃঃ। আলালী ভাষা, গ্রাচীন আদর্শ “কামিনী কুমার” 
--৬৬১ পৃঃ) রাঁজীবলোচনের “কৃষ্চন্দ্ররিত”_-৬৬৩ পৃঃ। অপরাপর 
গ্ গ্রস্ব_-৬৬৫ পৃঃ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকগণ--৬৬৫ পুঃ। 
শিশুবোধকের ধারা--৬৬৬ গৃঃ। অনুগ্রাদের বিকৃতি--৬৬৬ পুঃ। প্রাচীন 
গণ্য লিখিবার রীতি_-৬৬৭ পৃঃ। গগ্ভ পুস্তকে অপ্রচলিত শব--৬৬৭ পৃঃ 
শবের পরিবর্তন, অর্থান্তর গ্রহণ--৬৬৯ পৃঃ।  খেউর গান--৬৭ পৃঃ 
শিল্প ও বাণিজ্য --৬৭১ পৃঃ। স্ত্রী শিক্ষা-__৬৭১ পৃঃ। সংস্কৃত ও ফারশী 
--৬৭২ পৃঃ। নবভাবের সুচনা ৬৭৪ পৃঃ। 

্ন্থভাগে অনুল্লিধিত গ্রাঞ্ধ হস্তলিখিত পু'থির সংক্ষিপ্ত বিবরণী । 

অনুক্রমণিকা। ঃ 

বঙ্গভাষ! ও সাহিতা সম্বন্ধে অভিপ্রায়। 


সাঙ্কেতিক শক 
অঃ মঃ 
উঃ চঃ 
কবান্্র 


ক, কচ, 
চ৮ কৌ, 


ভা, 
চৈ, ম, 
পক, ত, 
বিস্ 
বেঃগঃ পুঁথি 
ভা, বি, 
মা, চ, গা, 
মা, গা 

মা, চ 
সৃঃকঃ 
মু$রাঃ 
রা,বি 
মগ্রয় 

শকুঃ 

শৃঃ পু 
হঃলিঃ 


সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ। 


অর্থ। 


ভারতচ্জের অন্নদামঙ্গল। 
উত্তর চরিত। 
কবীন্দ্র পরমেশ্বরেরকৃত মহাভারতের 
অনুবাদ ( পরাগলী মহাভারত )। 
কবিকল্কণ চণ্ভী। 
চণ্ড কৌশিক । 
চৈতন্য চরিতামৃত। 
চৈতন্য ভাগবত। 
চৈতন্য মঙ্গল। 
পদকল্পতকু। 
বিদ্যাস্ুন্দর। 
বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট পৃ'থি। 
ভারতচন্দ্রের বিদ্যানন্দর। 
মাণিক চাদের গান। 
এ 
মাধবাচায্ের চত্তী। 
মুচ্ছকটিক। 
মুদ্রারাক্ষস । 
রামপ্রসাদের বিদ্যাহথন্দর | 
সঞ্জয়কূত মহাভারত। 
শকুন্তলা । 
শৃন্যপুরাণ। 
হস্তলিপি। 


লিপি ও চিত্রসূচি।* 


বিষয়। পৃষ্টা 
১। কয়েকটি পালী অক্ষরের নমুনা-_ ্ রে ৪ 
২। বঙ্গীয় বর্ণমালার ক্রম-বিকীশ-- ৫ ৪ ১৪ 
৩। দেনরাজগণের লিপি নিদর্শন-- রঃ ট ১৪ 
৪। দক্ষিণরায়ের প্রতিমূর্তি ১১২ 
এ। চীদাসের ভিটি (উত্তর-পূর্ব দৃগ্ঠ)। নি ৯9 কত 
৬। এ দক্ষিণ-পূর্ব দৃষ্ত )। এ রঃ ২১১ 
৭। বাশুলীদেবী-- রর ২১৩ 
৮। বাশুলীমনির_ 2 রি ২১৪ 
৯। চৈতন্যপ্রভু ও পারিষদ বুন__ রর রে ২৭৪ 
১০ কৰি জগদানন্দের হস্তাক্ষরের নিদর্শন- রঃ ও ৩০৭ 
১১। ১০৬৮ সনের একখানি প্রাচীন চৈতন্য ভাগবত পু'খির মলটিস্ক 
সংকীর্তনের তৈল-চিত্রের প্রতিলিপি। দি ৩৪৫ 
১২। উদ্ধারণদত্তের প্রতিমূর্তি হু ৩৭5 


১৩। হ্রিলীলার অন্যতম কবি আনন্দময়ীর বংশোদ্তব! রাহী দেবী 
কর্তৃক ৭* বংসর পূর্বে লিখিত ইরিলীলা পুঁথির এক পত্রের প্রতিলিপি_-. ৬১৬ 





* এই চিন্রগুলি সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিবরণ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় প্রদত্ত 


হইয়াছে। 


নবম অধ্যায় । 


শশা প্পীপস্পী্পী শীট 


কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ 
অথবা 
নবদ্বাপের দ্বিতীয় যুগ। 


১। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র। 
২। সাহিত্যে নূতন আদর্শ। 
৩। কাব্যশাখা। 

৪। গীতি-শাখা। 


১। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র । 


নবদ্বীপ হইতে লক্ষরণসেন স্বাধীনতার পতাকা ফেলিয়া পলাইয়া 
গিয়াছিলেন; নবদ্বীপের অঙ্কারঢ় হইয়া 
জয়দেবকবি স্ুধাময় গানে বঙ্গদেশ পরিপগ্লাবিত 
করিয়াছিলেন; তার পর নবদ্বীপ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতচর্চার স্থান 
হইয়া ঠাড়াইয়াছিল। আধুনিক কালে মহাপ্রভুর পদধূলি দ্বারা ইহা 
বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ তীর্ঘে পরিণত হইয়াছে,__নবদীপের ধুলিরেণুতে হৃদয়বান্‌ 
বাঙ্গালী অশ্রুপাত করিবেন। 

বঙ্গীয় সমাজের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছিল। যুগে যুগে স্বর্গের 
শাদন লইয়া প্রতিভাবান ব্যক্তি পতিত সমাজকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা 


নবদ্বীপের অবস্থাস্তর 


৫৫৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


করেন; কিন্ত দৈববরে দিখ্থিজয়ী রাজা যেরূপ সমস্ত 'বলগ্রয়োগ দ্বারাও 
কৈলাস পর্ববতকে কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়াই অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
এই গিরিতুল্য অচল সমাজের নিকট ধর্মবীরের প্রাণাস্ত চেষ্টাও সেইরূপ 
বিফল হইয়া পড়ে । যে নবদ্ধীপে বৈষ্ণবগণ এক সময়ে মেঘদর্শনে কষ্ণত্রম 
করিয়া প্রেমাবেশে পাগল হইতেন, সেই স্থানে ভারতচন্দ্রের শিষ্যগণ 
স্কুরিত কদস্ব কি দাড়িস্ব দর্শনে কুভাবনায় কণ্টকিত হইয়া রাত্রি জাগরণ 
করিতে লাগিলেন। এই সময় নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গদেশের 
যুগ্রাবতার। বঙ্গদেশ তখন বার হাঙ্গামে অস্থির ছিল; ইহার কিছু পরে 
নবদীপে যে সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়, তাহাতে এক তৃতীয়াংশ 
লোক নষ্ট হইয়া যাঁয়, “১৭৮ ৃষ্টাব্দে ডাকাতের দল বঙ্গদেশে ৫০০০০ গৃহ ও ২০* 
লোক অগ্নিতে দগ্ধ করে ।” (হাঁণ্টীর, এনালস্‌ অব রূরাল বেঙ্গল, ৭* পৃঃ)। এই সময় 
দ্বিজ ভারতচন্দ্র স্বীয় প্রভূ-“সদা জ্যোৎন্াময় ছুই পক্ষ"-সেবী নৃপনন্দনের 
জন্য কামোদ্দীপক বটিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন ; জাতীয় চরিত্রের এই 
হীনতায় ভাবী রাষ্্রবিপ্লবের পথ সুগম হইয়াছিল। এই বিগ্লববন্তায় 
“ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি। কাঁলোয়াত মরিল বাণার লাউ ধরি ॥”-দশাটি 
হইয়াছিল, অধোধ্যার ওয়াজেদ আলি তাহার সাক্ষী । 

কিন্তু দোষে গুণে স্থষ্টি ; পৌরুষতরুর ভগ্নকাণ্ড বেষ্টন করিয়া “ললিত 
লবঙ্গলতার” স্থায় সুকুমার বিগ্ভাগুলি লতাইয়া উঠিল। কৃষ্টচন্দ্রের 
সভায় বিশ্রাম খা গায়েনের ওস্তাদি গানের মুচ্ছনা, গদাধর তর্কালঙ্কারের 
পুরাণ পাঠ ও ভারতচন্দ্রের কবিতা দেশময় যে মধুর ভাব বিকিরণ করিতে 
লাগিল, তাহা এই রাজ-নৈতিক বাদলের মধ্যে মনোরম রৌদ্রের মত 
মৃদ্হান্ত করিতেছিল ) নবদীপ হইতে একদা নিঃস্বার্থ ও নির্মল প্রেমের 
রপ্তানি হইত, এখন নবদ্বীপাঁধিকার হইতে ভারতচন্দ্রের কবিতা, শাস্তিপুরে 
ধুতি ও কৃষ্ণনগরের পুতুল বস্তায় বস্তায় বিক্রয়ের জন্য দেশে দেশে প্রেরিত 
হইতে লাগিল। ধূর্ততা ও প্রতারণা-_চরিবত্র-হীনতার সঙ্গী, নবদ্বীপের 


 নবহ্ধীপ ও কুষ্ণচন্দ্র। ৫৫৯০ 


রাজসভায় এই সব শিক্ষার জন্য টোল প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা এখানে 
যুগাবস্তীর রাজা কুষ্ণচন্দ্রের চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 





কৃষচন্দ্র | 


১৭১০ খুঃ অবে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন; তাহার পিতৃব্য রাম-- 
গোপালেরই রাজা হইবার কথা৷ ছিল, কিস্ত 
তিনি পথে তাত্কুটপ্রিয় পিতৃব্যমহাশয়ের 
বিলম্ব সংঘটন করিয়া নবাব-দরবারে অগ্রে উপস্থিত হন এবং বাক্চাতুরী 
দ্বারা রাজ্য দখল করেন। আলিবদ্দা খা তাহাকে এতদূর ভালবাদিতেন 
যে, তাহাকে রাজ্সভাগ় না দেখিলে তাহার সম্বন্ধে সাগ্রহে অনুসন্ধান: 
করিতেন এবং তীহাকে 'ধর্মচন্দ্র উপাধি দিয়াছিলেন; কিন্তু এই ধর্মচন্দ্রঃ- 
মহাশয় প্রতারণাপূর্বক আলিবদ্ী খাকে স্বীয় রাজোর অনুর্ববর ভূমিগুলি, 
দেখাইয়া ২০ লক্ষ টাকা মাপ পান। যখন মীরকাশেমের হস্তে বন্দী,. 
মৃত্যুর আজ্ঞা তাহার মন্তকের উপর, তখন তিনি পুত্র শিবরামকে লইয়া 
এক বিরাট পুজার ফাঁদ পাতিয়া উদ্ধার হইয়া আসেন। কনিষ্ঠ পুত্র 
শস্ত চন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দকে আয়ত্ত করিয়া জোষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রবঞ্চনা 
করিতে চেষ্টা করিলে কৃষ্ণচন্দ্র হেষ্টিঙ্গ স্পত্বীকে একছড়া মুক্তার হার 
উপহার দিয়া পুত্রের উদ্দেশ্ত বিফল করেন। ইংরেজ আনিতে যে ষততযন্ত্র হয়, 
কৃষ্ণচন্দ্র তাহার গুরু। বাঁজবল্লভের হাতে “রাখি” বাধিয়া তিনি ঢাকার' 
নবাবসরকারে কয়েক লক্ষ টাকা মাঁপ লইয়া আসেন, অথচ রাজবল্লভের 
বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা চক্রান্ত করিয়া বিফল করেন। তীহার* 
অনুচরগণের কেহ কেহ উপস্থিত ধূর্ততায় তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন ) নবাব 
যখন অগ্রন্থীপে লোৌকজন বিনষ্ট হওয়ার সংবাদে কুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করেন, 


কৃষ্ণচন্দ্রের রাজনীতি ৷ 


-৫৬০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


'স্অগ্রত্বীপ কাহার?” তখন অগ্রদ্ধীপের মালিকের মোক্তার বিপদ আশঙ্কা 
করিয়া চুপ হইয়া রহিল, কিন্ত কৃষ্টচন্দ্রের মোক্তার উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 
“এস্থল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, তৎপর উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা লোকহত্যার 
একটা কৈফিয়ত দিয়! উক্ত স্থান রৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যান্তর্গত করিয়া লইলেন। 
বীরোচিত সৎসাহসের অভাব থাকিলেও কুট রাজনীতিতে কৃষ্ণচন্্র অতি 
প্রাজ্ঞ ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মুললমান শাসন এই কুট রাজনীতি- 
আশ্রিত হইয়াছিল। মুসলমান দরবারের দুর্নীতিগুলি রাজা কৃষ্ণচন্্ 
অনেকাংশে অনুসরণ করিয়াছিলেন); এক সময় মোগলসমাট পুত্রের 
ব্যাধি নিজে গ্রহণ করিয়া নিজের প্রাণ দিয়! পুত্রকে বাঁচাইয়াছিলেন, 
এরপ প্রবাদ আছে; কিন্তু শেষসময়ে মুসলমানসমাটগণের রাজ প্রাসাদ 
অস্বাভাবিক নিষ্ঠ্রতার ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল,_-পিতাঁর বিরুদ্ধে পুত্রের 
ষড়যন্ত্র, পুত্রের হস্তে পিতা বন্দী, ভ্রাতৃহনন প্রভৃতি পাতক মুসলমান 
ইতিহাস কলুষিত করিয়াছে; হিন্দুর চক্ষে এই সকল পাপ অতি 
অস্বাভাবিক; কিন্তু কৃষ্টচন্দ্রের যোগাপুত্র শস্ত,চন্দ্র পিতা এবং জোষ্ঠ 
ভ্রাতার মৃত্যু রটাইয়া নিজে রাজ্গি লইয়াছিলেন); কৃষ্চচন্্র এই 
ব্যবহারে মর্ম্রপীড়িত হইয়| গঞ্গাগোবিন্দের নিকট ছুই ছত্র কবিতা 
-লিখিয়াছিলেন__-পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য । যা! করেন গঙ্গাগোবিন্দ॥"' বস্তুত 
পুত্রের বিশেষ দোষ নাই, ভাহারও পড়া শুনা রাজসভার টোলেই 
'হইয়াছিল। 
কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্য শাসনে ও সংরক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, 
তাহ! অতীব প্রশংসনীয় ; সিংহাসনারোহণের 
সময় তাহার খণ দশ লক্ষ টাকার উপর ছিল, 
*ইহা ছাড়া বার লক্ষ টাকা নজরানার জন্য মহাবদ্জঙ্গ তীহাকে বন্দী করিয়া- 
ছিলেন, তিনি এই সমস্ত খণ হইতে মুক্ত হইয়া তাহার রাজ্য অনেক 
পা্রীণে বাড়াইয়াছিলেন) তিনি “শিব-নিবাসকে” ইন্তরপুরীর মত 


তাহার রাজ্য-শাসন। 


নবদ্বীপ ও কৃষ্চচন্ত্র। ৫৬১ 


সাজাইয়াছিলেন, তাঁহার উৎসাহে স্থপতি-বিদ্যার উন্নতি হইয়াছিল ) তাহার 
প্রতিষ্ঠিত কোন কোন দ্রেবমন্দির এখনও বঙ্গদেশের গৌরব । একটির 
সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে £--“এমন হন্দর সুপ্রশস্ত ও সুদৃঢ় পূজার প্রানাদ এবং এক্স্প 
উন্নত ও দৃঢ়তর মন্দির বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানে দৃষট হর না”-__(ক্ষিতীশবংশাবলী, ৬১ পৃঃ) 
তাহার পুর্বপুরুষগণের-_বিশেষ তাহার-_যত্রে কষ্খচনগরের কুস্তকারগণ 
এরপ সুন্দর মুক্তি গড়িতে শিখিয়াছিল, তাহার উৎসাহে শাস্তিপুরের ধূতির 
যশঃ দেশবিখ্যাত । 
কৃষ্ণন্ত্র নিজে সংস্কতে বিশেষ বুযুৎপন্ন ছিলেন। তাহার সভায় কেবল 
কবিগণের আদর ছিল এমত নহে) দর্শন, 
তায়, স্ৃতি, ধর্ম-_এ সমস্ত বিষয়েরই সেখানে 
চষ্চা হইত। তিনি এই সর্ধশাস্ত্রচ্চাযই নিজে যোগ দিতেন, এবং বিভিন্ন 
শান্ত্রে পারদর্শী পণ্তিতগণের গুণের আদর করিতে জানিতেন; তিনি 
হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচম্পতি ও রামগোপাল সার্বভৌমের সঙ্ষে 
হ্াের কুটবিচার করিতে পারিতেন; প্রাণনাথ স্ায়পধশনন, গোপাল 
্যায়ালঙ্কার ও রামানন্দ বাচস্পতির সঙ্গে ধর্মশান্ত্রের তত্ব নিরূপণ করিতেন 
এবং শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও বীরেশ্বর হ্যাগপঞ্ধাননের 
সঙ্গে ষড়দর্শন সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে সমর্থ ছিলেন; বাণেশ্বর 
তাহার সভার রাজকবি ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র তাহার সঙ্গে সংস্কৃত কবিতা 
প্রণয়ন করিতেন। এই উচ্চ-শিক্ষিত কুটরাজ- 
কৌতুকতিয়তা। নীতিপ্রাজ্ঞ, মহিমান্বিত রাজচক্রবর্তী একটি 
পল্লীগ্রামের ইতরশ্রেণীর ব্যক্তির ন্যাক্স কৌতুকপ্রিয় ছিলেন; তাহার 
কৌতুকরাশিতে স্থরুচি কি সংযত ভদ্রতা ছিল না, কিন্তু সেগুলি চার্লস 
দি মেকেণ্ডের পরিহাস হইতে বেণী দৃষণীয় বলিয়া গণ্য হইবে না। 
কৌতুকার্থ রাজসভায় তিনটা লোক নিয়োজিত ছিলেন ; ১ম-_গোপাল- 
ভীড়, এই ব্যক্তির নাম এখন দেশবিখ্যাত, গোপাল নরঙুন্দরকুলের 
86 


বিদ্যানুরাগ । 


৮ 1,% বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্য । 


মুখ উজ্জল করিয়াছিলেন । ২য়-হাস্ার্ণক-উপাধিবিশিষ্ট জনৈক 
সভাসদ, ইহার বাড়ী বিববপুগ্করিণী, ইনি বারেন্শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ইহার 
নকল করিবার বিলক্ষণ শক্তি ছিল। ৩য়-মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, 
ইহার বাড়ী কীরনগর, রাজার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ছিল না, স্থুরপিক 
দেখিয়া রাজা ইহাকে “বৈবাহিক বলিয়া ডাকিতেন। এই ব্যক্তিত্রয়ের 
কৌতুকাভিনয়ে রাজসভায় হান্ত ও বীভৎস রসের শ্রাদ্ধ হইত ১ 
নমুনা এইরূপ, গোপাল ভীড়ের সুন্দর ছেলেটি দেখিয়া একদিন 
রাজা বলিলেন “এ যে রাজপুত্র দেখিতেছি 1” গোপালের উত্তর-_ 
“ধন্য তুই ছেলে, তোর কল্যাণে আমি রাঁজপুত্রের বাপ হইলাম” 
মুক্তীরামের বাড়ী বীরনগরের কোন ছুষ্ট লোক কৌশলে অন্য এক 
ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রয় করাতে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
“মুখুয্যে, তোমাদের ওথানে কি বউ বিক্রীত হয়?” তিনি উত্তর 
করিলেন, “হা! মহারাজ, গত মাত্রেই।” রাজা একদিন প্রাতে মুক্তারামকে 
বলিলেন-_“মুখুষ্যে, গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন তুমি ঝিষ্টার 
হদে ও আমি পায়েসের হৃদে পড়িয়াছি।” তিনি উত্তর করিলেন__ 
প্ধন্্মাবতার আমিও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, কেবল বিশেষ এই যে হ্্দ 
হইতে উত্থান করিয়া আমরা পরম্পরের গাত্র লেহন করিতেছি ।” রাজ- 
সভায় এইরূপ রহস্তের ধুলি-খেলা হইত, রাজা এই তিনটি ভীড় প্রতি- 
পালন করিয়া তাহাদের নিক্ষিপ্ত মুষ্টি মুষ্টি ধুলি খাইতেন ও হাসিতেন। 
এই আমোদ প্রমোদ ভিন্ন রাজা! শাস্্বালোচনা করিতেন, রাজা 
বিস্তারের নূতন নৃতন উপায় উদ্ভাবন করিতেন, শিল্পের উন্নতি জন্য নানা- 
রূপ উৎসাহ দিতেন ও ভারতচন্ত্রকে দিয়া তোটক ছন্দে কবিতা লিখাইতেন। 
বিলাদের এই বিবিধ সম্তারের মধ্যে নির্মল প্রেমের কথা কেহ গুনাইতে 


গেলে উপহাসাম্পদ হইত ; রাজা “কেবল চৈতক্যোপ্টাসক সম্প্রদায়ের প্রতি 
বিশ্বে ক্িতেন।” (ক্ষিতীশবংশীবলী, ২৯ পৃঃ ) কৃষ্ণচন্দ্র শিব ও শক্তির বিশেষ 


সাহিত্যে নুতন আদর্শ। [৫৬৩ 
উপাসক ছিলেন, ভারতচন্ত্র যখন চণ্ডীর দশাবতার বর্ণনা করিয়া লিখি- 
তেন,-“ভারত কহিষ্ে মাগো! এই দশ রূপে । দশ দিকে রক্ষা কর কৃষচন্্র ভূপে 1” 
তখন, আমরা কল্পনা-নেত্রে দেখিতে পাই, রাজা! কৃষচন্ত্র ভক্তিপূর্ণ 
গলদশ্রুনেত্রে প্রিয়কবির প্রতি অনুগ্রহ-হান্ত বিতরণ করিতেছেন। 

এই শাস্তচ্চা, সুকুমার বিদ্যায় অনুরাগ, কূটনীতি, কুরুচি ও বিলাস- 
প্রিয়তা এই যুগের সাহিত্যকে একরূপ মিশ্রিত ছাচে গঠিত করিয়াছে, 
তাহার দোষ গুণ পাঠকের বিচারাধীন করিতেছি। 





২। সাহিত্যে নূতন আদর্শ । 


বন্তৃতঃ বাঙ্গালা কবিতা এখন আর “কষকের গান” নহে; এখন বঙ্গ- 
ভাষা স্বভাব্থু্দরী লজ্জাবতী পীবধূটির মত শুধু পল্লীকবির আদরের + 
জিনিষ নহে। ইহার প্রতি সংস্কৃত ও ফার্শীর বড় বড় পণ্ডিতগণের নজর 
পড়িয়াছে, অলঙ্কারের বাহুল্যে স্বভাবরূপ 
ঢাকা পড়িয়াছে ; এখন বঙ্গভাষা রাজসভায় 
অনুগৃহীতা, পল্লীবাসিনীর সাদা জু'ইফুলের মত প্রাণটি ইহার আর নাই, 
্কচিত সৌন্দর্য ও নিষ্কাম প্রেমের আবেগ ইহা পলীগ্রামে ফেলিয়া! 
আনিয়াছে, রাজসভাতে ইহার কামকলাপূর্ণ ক্রীড়ায় দর্শকবৃন্দের চিত্তে 
উত্তপ্ত মদদিরার উল্লাস প্রবাহিত হয়, এবং নীলনিচোলের অসংযত বিক্ষেপে 
নানা আভরণের জ্যোতি ফ্‌টিয়া উঠে। 
কবিগণ এখন ু্িসাগর মন্থন করিয়া রূপবর্ণনার উৎপত্তি করেন, 
যিনি কল্পনার কুহক স্থষ্টি করিতে যত পটু, 
রূপবর্ণনায় উপমার বিকৃতি । তিনি তত প্রশংসনীয়; প্রকৃত রূপের আর কে 
খোঁজ করে! আমরা নৈষধ-চরিত হইতে একটি অংশ তুলিয়া দেখাই- 
তেছি, পাঠক দেখিবেন বঙ্গভাষা কোন্‌ আদর্শের অনুসরণ করিতেছিল ;__ 


রাজসভায় বঙ্গভাষা | 


৫৬৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য? 


“হে রাজন্! দময়স্তীর চুলের কথা কি বলিব? পশু হরিণ যে চামর স্বীয় পুচ্ছরূপে 
পশ্চাৎ্ভাগে রাখিয়া তিরস্কৃত করে, সেই চামরের সঙ্গে কি দম্য্তীর চুলের তুলনা দিতে 
ইচ্ছা হয়?" “দময্তীর চক্ষু হরিণের চক্ষু হইতেও হুন্দর, ভাই হরিণ ভূমিতলে সুরা 
করিয়া স্বীয় পরাজয় ও ক্ষোভ ঘোষণা! করিতেছে ।” “বিধাতা! চন্দ্রের শেষ্টভাগ গ্রহণ 
করিয়া দময়স্তীর মুখ নিন্দাণ করিয়াছেন, এই জন্ত চন্দ্রমগ্ুলে একটা গর্ হইয়াছে, লৌকে 
তাহাকে কলঙ্ক বলে।” “দময়ন্তীর মুখ দেখিয়া পদ্মগুলি পরাজয় চিহ-স্ববূপ জলে 
বাস করিতেছে, অদ্যাপি উঠিতে সাহম পাইতেছে না 1” ্দময়স্তীর পূর্বে বিধাতা যত 
রমণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষানবিসের মক্সের মত, তাঁর পর যেগুলি সুষ্ঠ করিয়াছেন, 
তাহা তুলনায় দময়্তীর রূপের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য ।” বহুপত্র ব্যাপিয়া এই 
ভাবের বর্ণনা চলিয়াছে। বাঙ্গালী কৰি শুধু সংস্কৃতির অনুকরণ করিয়া 
ক্ষান্ত হন নাই, ফার্শী ও উর্দু হইতেও ইচ্ছাক্রমে সংগ্রহ করিয়াছেন) 
“তাহার কাল চুল বুদ্ধিমানদিগের বেড়ি স্বরূপ,” “তাহার নখর জ্যোতিতে সমস্ত মনুষ্যে 
মন লগ্র আছে, তাহ! নৃতন চল্রের ম্যায়” “ভাহার নিতম্ব আন্ষা-পাহাড়ের হ্যায়", “তাহার 
কটিদেশ চুলের ্যায় সু, বরং তাহারও অদ্দেক,” (জেলেখা )। “হুন্দরী সসানান্ত 
মেন্দীরঞ্জিত অঙ্ুলী দ্বারা চুল ঝাড়িতেছে, যেন মেঘ হইতে মুক্তা বর্ষণ হইতেছে" (বদর 
চা )। এই শেষের কয়েকছত্র পড়িয়া! বিষ্ভাপতির-_“চিকুরে গলয় জলধারা। 
মেহ বরিষে যেন মোতিম হারা ৫" স্বভাবতঃই মনে পড়িবে। এইরূপ অতি- 
শয়োক্তি পড়িয়া পাঠকগণ কবির অতিবুদ্ধির অবশ্ই প্রশংসা করিবেন, 
কিন্ত কোন সুন্দরী রমণী দেখিলেন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারিবেন 
না। উপমার অতিরঞ্জন সৌন্দর্যের বর্ধক নহে,_ক্ষতিকারক। 
বঙ্গসাহিত্যে সৌন্দর্যের আদর্শের খর্বতাঁর সঙ্গে করুণ প্রভৃতি রসের 
ৃ ধারাও স্তিমিত হইয়া পড়িল। ভারতচন্তরের 
করণ মর ছি রতি সামান্য গণিকার ন্যায় কৃত্রিম স্থুরে পতি: 
বিয্লোগে বিলাপ করিতেছে_-“আহা আহা হরি হরি, উহউহ মরি মরি, হায় হা 
গোসাঞ্রি গোসাঞ্রি॥" ইহা করুণ রসের বিদ্রূপ ভিন্ন কি বলিব? সুন্দরকে 
দেখিবাঁর' ব্যগ্রতা বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন__“এ নীল কাপড়, হানিছে 
কামড়, যেন কাল নাগিনী।”" গম্ভীরতভাব বিরচনে' ভারতচন্দ্র অনভ্যন্ত, অন্নদা- 
মঙ্গল রূপ ধশ্দ্মণ্ডপে তিনি বাই নাচ দেখাইয়াছেন ; যে দেশে এক সময়ে 


'সাহিতো নুতন আদর্শ। রি ৫৬৫ 


গোকুল চক্তবর্তাঁ, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের গীত গাইয়া শ্রোতৃকুলকে 
মাহিত করিতেন-__“বধু কলক্ী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুঃখ । 
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ ॥ সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, 
চাল মন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য মম, তোমার চরণখানি।” ইত্যাদি সরস 
প্রেমের কথার মন্মের আবেগ ব্যক্ত হইত, সেই দেশে রামপ্রসাদের 
বলে মু মুহু মুখে উহু উহ। যেন কোকিল কুঁজিত কুহু কুহ॥” ও তংপথাবলম্থিত' 
ভারতচন্দ্রের তোটক পড়িতে তরুণ সম্প্রদায় আগ্রহান্বিত হইলেন; যে 
দেশে প্রেমের সরস মন্ম্রপর্শী কথাগুলি সাহিত্যের অতুল্য গৌরবের 
দামগ্রী, সেই দেশে প্রেমের অভাবে কুলবধুকে স্বামী একটা হরবোলা 
পাখীর ন্যায় প্রেমের পাঠ শিখাইতেছেন,_বিদেশে গমনোন্ুখ সাধু স্ত্রীকে 
মাবধাঁন করিয়া বলিতেছেন-___“বাহিরে পদ রাখা জেন ফণিফণাঁ পরে। দ্বীপাস্তর 


ঘাওয়া হেন মা'ন অন্য ঘরে ॥ পর পুরুষের রব বজ্জতুল্য কাণে। ভাল শয্যা কুস্থমকণ্টক 
করি মনে ॥" (জয়নারায়ণের চত্তী )। 


এনস্থলে বক্তব্য এই, বিগ্ভান্ন্দরের হীরা, বিছু ত্রাঙ্গণী প্রভৃতি কুট্নী ও 
কামিনীকুমারের সোণামুখীর স্তাঁয় দীসী বঙ্গীয় 
হিন্দু সমাজের খাটি চরিত্র নহে; ঢর্ধবলাদাসীর 
তায় চরিত্র এখনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকা সম্ভব, কিস্ত হীরার স্তায় 
নাগর ধরিবার ফাদ বিদেশের আমদানী ; মুসলমাঁনী কেতাবে কুট্নীদাসী 
অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, ঞ্েেলেখার দাসী তাহাকে বলিতেছে ১ 
“কে তোমাকে ঠকাইয়াছে বল, তোমার ফুলের বর্ণ মুখ হরিদ্রার ন্যায় বিবর্ণ কেন? তুমি 
চন্দ্রের মত দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে কেন? আমি বোধ করি, তুমি কাহারও প্রেমের 
ফাদে পড়িয়াছ, বলসে কে? যদি মে আশমানের টাদ হয়, তবে তাহাকে জমিনে ফেলিয়া 
তোমার নিকট বন্দী বাঁরব। সেষদি পাহাড়বাসী দেবতা হয়, তবে মন্্বলে তাহাকে 
শিশিতে পুরিয়া৷ তোমার নিকট হাঁজির করিব । যদি সে মনুষ্য হয়, তকে তুমি যাহার 
দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ, সে আমার কুহুকে তোমার দাস হইয়া পদানত হইবে &৮ 
(জেলেখ।)। লয়ালীমজনুতে পড়িয়াছি-_“কুটনী আছিল এক সেই সহরেতে। 


তেমন কুট্নী কেহ না! ছিল দেশেতে ॥ মন ভুলাইত সেই কথায় কথায়। জমিনেতে 
চ্্রহধ্য করিত উদয় ॥ ( মুসলমানী কেতাব )। 


কুট্নী-দীসীর আমদানী | 


৫৬৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | * 


এই যবনীগণের চন্তরন্যা ও বাঘের ছুধ করায়ত্ত ছিল, ইহারা আকাশে 
ফাঁদ পাতিয়া নায়িকার কামাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিত ; এই রমণী- 
গণই হিন্দু সাহিত্যে হীরামালিনী ও নোণামুখী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, 
পাঠক তাহাদিগকে-_-নারদ খধির স্ত্ীসংস্করণ কুক্ডা কিংবা ছূর্ববলার সঙ্গে 
একশ্রেণীভূক্ত করিবেন না । 
বি্যান্ন্দরের সিঁধকাটা বিলাসের অভিনয় ও কুট্নীসংযোগে গৃহস্থের 
না বাড়ীর কন্যাকে বশীকরণ-__এ সমস্ত সম্ভবত; 
জারি? মুসলমানী সাহিত্যের প্রভাবের পরিচায়ক। 
ফাশাঁ অনুরাগী ধর্মভীরু কবিগণ চণ্ডী পুজার 
বিববপত্র কাণে গু'জিয়া মুঘলমানী কেচ্ছা শুনাইয়াছেন, তাহাদের বক্ষঃস্থলে 
লম্বমান পৈতা, চন্দনচর্চিতললাট, কর্ণলগ্ন বিল্বপত্র ও শ্মুখে “কালি কালি 
কালি কালি কালিকে। চ্মুগ্ডি মুণ্খগ্ড, খওমুও্ড মালিকে ॥” প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ 
শুনিয়া শ্রোতুগণ বিষ্যাঙুন্দর পুজামণ্ডপে গাওয়াইয়াছেন ) কিন্তু বিদ্যা 
সুন্দরের উপর মুসলমান সাহিত্যের ছায়া বড় স্পষ্ট, “চণ্তীর চৌতিশীয়”ই 
উহার চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। লায়লীর মাতা হইতে বীরসিংহের 
মহিষী বিদ্ভাকে গালি দিতে শিখাইয়াছেন, মুসলমানী কেতাব হইতে 
তুলিয়া দেখাইতেছি-__“গোস্মা মনে লাল আঁখি, কহে লায়লীকে ডাকি, কালামুখী 
হায় ফি করিলি। এই কি বাসনা তোর,জাত কুল গেল মোর, দেশমাঝে কলম্ক রাখিলি! 
কি পড়া পড়িতে গেলি, প্রেমে মন মজাইলি, কে শিখাল এমন ব্যাভার লাজভয় গেল 
তোর, অধখ্যাতি হইল ঘোর, কুলে কালি দিলি সবাকার ॥” ( লয়লামজনু )। 
বিগ্বান্ুন্দরের জয়লাভের একমাত্র কারণ ইহার অপুর্ব শবদমন। 
“তনু মোর হ'ল যন্ত্র যত শির! তত.তন্ন, আলাপে মাতিল 
ভারতচ্রের ভাষা মন মাতালে নাচাও না । ওহে পরাণ বধু যাই গীত গেও 
গিরি না।” প্রভৃতি পদ পড়িতেই সংগীতের স্থায় 
সুধাবর্ধী, উহাদের ভাব চিত্তে উপলব্ধি হইবার. পুর্বে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া 
পড়ে। বিদ্বাহন্দর প্রভৃতি কাব্য নৈতিক-জীবনের ভগ্ম-পতাঁকা, বিজাতীয় 


কাব্যশাখা । ৫৬৭ 


আদর্শ ও কুরুচি-কলুষিত ; কাচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য, কিন্তু ইহাদের . 
ছঁচে ঢালা সুন্দর মার্জিত ভাষার জ্যোতিতে আদর্শের হীনত্ব 
পাঠকগণের উপলব্ধি হয় নাই, এক যুগ ভরিয়া এই কাব্যগুলি পাকা 
দোণার মূল বিকাইয়াছে। | 
এই অশ্লীল মিষ্টভাষী সাহিত্য যখন রাজানুগ্রহে পুষ্ট হইতেছিল, 
তখন বঙ্গের দূর পল্লীতে সরলভক্তি ও প্রেমাশ্র- 
১5 বিধৌত সংগীত পুনশ্চ আরন্ধ হইয়া! শ্রোতার 
প্রাণের কামনা পরিতৃপ্ত করিতেছিল, অনুপ্রীস- 
প্রিয়তা ও কোমলভাা ব্যতীত সেই সব সংগীত কৃষ্ণচন্ত্রীয় যুগের অন্য 
কোন খণ বহন করে না) তাহারা সামান্য কবিওলার কণ্ঠে ধ্বনিত 
হইয়া অশিক্ষিত সমাজকেই বেণী আকর্ষণ করিয়াছিল,__কিস্তু বোঁধ হয় 
তাহাদের ভাবের নিশ্মলতা ও আবেগ-_রুচিচুষ্ট বৃথা-শিক্ষাকে ধিক্কার দিয়া 
কালে স্বীয় শ্রেষ্ত্ব প্রতিপাদন করিবে ; আমরা পরে তাহাদিগের কথা 
সংক্ষেপে লিখিব। 


৩। কাব্যশাখা। 


বিষ্যানুন্দরই এ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কাব্য ; বররুচি নামক কবি সংস্কৃতে 
যে কয়েকটি শ্লোক রচনা করেন, তাহা বঙ্গীয় 

ব্রার কাব্য।  বিশ্াসদরের ভিত্তি নহে। গল্ীগ্রামের অন্ঠানত 
গল্পের স্ঠায বিদ্যাসথন্দরের গল্পও সম্ভবতঃ বহুদিন পূর্বে প্রচলিত ছিল কিন্ত 
উহা কবিগণের ক্রমাগত চেষ্টায় বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, এই 
আকারে উহা মুসলমানী প্রভাব দ্বারা বিশেষরূপে চিহিত। বহু প্রাচীন 
ফার্শীতে বিরটিত একখানি বিদ্যানুন্দর আমরা দেখিয়াছি, উহা! ভারত- 


৫৬৮ বঙ্গতাব! ও সাহিত্য । * 
চক্রের বিগ্াহনদরের অনেক পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল। ভারত্ন্ত্ী় বিদ্যা- 
সুরের উদ্দুভাষায় বিরচিত অনুবাদের বিষয় অনেকেই জানেন। মুসলমান 
ও হিন্দু দীর্ঘকাল একত্র বাস নিবন্ধন পরম্পরের প্রতি অনেকটা সহানুস্ুতি 
পরাণ হইয়াছিলেন, ক্ষেমানন্দ রচিত মনসার ভাসানে দৃষ্ট হয়, লবীন্দরের 
লোহার বাসরে হিনুয়ানী রক্ষাকবচ ও অন্ঠান্ত মন্তরপূত সামগ্রীর সঙ্কে 
একখানি কোরাণও রাখা হইয়াছিল, রামেশ্বরের 
হিল ও মুমলমান।  জত্যানারায়ণ মুসলমান ফকির সাজিয়া ধর্শের 
ছবক্‌ শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহা! পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি । মিরজাফরের 
মৃত্যুকালে তাহার পাপমোচনের জন্য কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিতে 
দেওয়া হইরাছিল, ইহা৷ ইতিহাসের কথা। হিন্দুগণ যেরূপ পীরের সিন 
দিতেন, মুসলমানগণও সেইরূপ দেবমন্দিরে ভোগ দিতেন। উত্তর 
পশ্চিমে হিন্দুগণ এখনও মহরম উৎসব করিয়া থাকেন। অর্ধ শতাব্দী 
হইল, ত্রিপুরায় মৃজাহুসেনআলি নামক জনৈক মুসলমান জমিদার নিজ 
বাড়ীতে কালীপুজা করিতেন এবং ঢাকার গরিব হুসেন চৌধুরী সাহেব 
বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া শীতলা দেবীর পুজার অনুষ্ঠান করিতেন, আমরা 
এরূপ শুনিয়াছি। মুসলমানগণের “গো”, "াদ” প্রভৃতি হিন্দুনাম 
ও হিন্দুদিগের মুসলমানী নাম অনেক স্থলে এখনও গৃহীত্ত' হইয়া থাকে। 
কিন্ত চট্টগ্রামে এই ছুই জাতি সামাজিক আঁচার ব্যবহারে যতদুর সঙ্মিহিত 
' হইয়াছিলেন, অন্থাত্র সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল; চট্টগ্রামের কবি হামিছুল্লার 
ভেলুয়াহবন্দরী কাব্যে বর্ণিত আছে লক্ষপতি সদাগর পুত্রকামনায় ত্রান্মণ 
মণ্ডুলীকে আহ্বান করিলে, তাহারা কোরাণ দেখিয়া অঙ্কপাত করিতে 
আরম্ত রিলেন ও সদাগরের পুত্র বাণিজ্য যাইবার পূর্বের “বেদপ্রায়' পিতৃ" 
বাক্য মান্য করিয়া “আল্লার নাম” লইয়া গৃহ হইতে বহি্গত হইলেন। 
৯৫০ বৎসরের প্রাচীন কবি আপ্তাবদ্দিন তাহার “জামিল দিলারাম” 
কাব্যে নায়িকা দিলারামকে পাতালে প্রেরণ করিয়া! সপ্তধধির নিকট বর 


এ কাব্য-শাখা । ৫৬৯" 


প্রার্থনা করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন ও তাহার রূপবর্ণন! প্রসঙ্গে “লক্ষণের 
চন্দ্রকলা”, প্রামচন্দ্রের সীতা”, “বিদ্যাধরি চিত্ররেখা” ও বিক্রমাদিত্যের' 
'ভানুমতীর” সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন 3 * হিন্দু ও মুসলমানগণ এইভাবে 
ক্রমে ক্রমে পরম্পরের ভাব আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, স্থতরাং বিদ্যান্ুন্দর- 
কাব্যে যে অলক্ষিতভাবে মুসলমানী নক্সার প্রতিচ্ছায়া পড়িবে, তাহাতে: 
বিচিত্র কি? এই সময় নায়ক নায়িকার বিলাসকলাপূর্ণ প্রেমের গল্প 
উদ্দু ও ফা বহুবিধ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছিল ; এই সব পুস্তকে প্রায়ই 
দেখা যায়, নায়কগণ নায়িকাদের পটে লিখিত মুর্তি দেখিয়াই পাগল 
হইয়া অনুসন্ধানে বহি্গত হইয়াছেন, তাজি ঘোড়া সমার্‌ঢ স্ুন্দরকে 
নায়িকার খোঁজে যাইতে দেখিয়া আমাদের 
০5 সেই সব নায়কের কথাই মনে পড়িয়াছে। 
বঙ্গসাহিত্যে বিবাহের পূর্বে বরের এইরূপ 

প্রেমাবেশ আর ইতিপূর্বে বর্ণিত হয় নাই। 





৮ পল্মাবতী । 
প্রায় ২৫* বৎসর হইল কবি আলওয়াল পন্াবতী নামক একখানি 
০ হয়া রে এই কাব্য কৃষ্চচন্ত্র 
. রাজার বনুপূর্বে রচিত হইলেও ইহাতে এই 
যুগের মুখ্য চিহ্নগুলি বিদ্যমান, সুতরাং কবিকে কৃষণচন্দ্রীয় যুগের পথ- 
প্রদর্শক বলা যাইতে পারে, আমরা এজন্য পদ্মাবতী প্রসঙ্গ ছ্বারা' কাব্য- 
শাখার মুখবন্ধ করিতেছি। পাঠক দেখবেন, কবি আলওয়াল সংস্কতে 


* এই ফাব্ের হ্তলিখিত পু'ধি আমার নিকট আছে; ইহাতে উদ শব্দ খুব অলপ” 
বাঙ্গালাটি ঠিক হিন্দুকবির ভাষার স্যায়। 





৫৭০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


কিরূপ ব্যৎপন্ন ছিলেন ও হিচ্ুদিগের আচার ব্যবহার সমন্ধে ভীহার 
কতদুর অভিজ্ঞতা ছিল। এই পুস্ত্ু পড়িলে শ্বতঃই মর্নে উদয় হইবে, 
মুনলমানের এতটা হিন্দুভাবাপন্ন হওয়া নিতান্তই আশ্চর্যের বিষয়। 
ধাহারা ১১ জন মুসলমান বৈষ্ণবকবির কবিতা পড়িয়৷ চমতকৃত, তাহারা 
“কবি আলওয়ালের এই সুস্বাছু কাবযখানা পাঠ করুন৷ 

৯২৭ * সালে মীর মহম্মদ নামক জনৈক কৰি হিন্দী-ভাষায় "পন্মাবৎঃ 

৬ রচনা করেন ইহা পদ্মিনী-উপাখ্যান; 

হলপীপন্মাৎ।  দিল্লঙ্বর আলাউদ্দিন চিতোর-াজ্ীর রূপ- 
তৃষ্ণায় যে সমরানল বাঁ কামানল প্রজ্লিত করিয়াছিলেন, এই কাব্য 
তাহারই ইতিহাঁস। ছুই এক স্থলে প্রচলিত এঁতিহীসিক মতের বিপর্যয় 





* “সন নবসৈ সত্তাইস অহৈ । কথা আরম্ত বেন কবি কহৈ ॥” মীর মহম্মদের পল্মাবৎ। 
“সেখ মহম্মদ যতি, যথন রচিল পু*খি 
সংখা সপ্তবিংশ নবশত ।"-_-আলওয়ালের পদ্মাবর্তী। 

+ এই পুস্তক সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া! 'ভারত-জীবন' পত্রিকার 
সম্পাদক কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র বন্দী আমাকে লিথিয়া পাঠান__“মহাশয়, সাহিত্য 
-নামক মাসিক পত্রে (১৩*১ বাং) মাঘ মাসের মংখ্যায় “মুসলমান কবির বাঙ্গালা কাব্য" 
শীর্ষক প্রবন্ধের ৬৯১ পত্রে ২১ পংক্তিতে আপনি লিখিয়াছেন যে, মীর মহম্মদের রচিত 
হিন্দী পদ্মাবতী পাওয়া ধায় নাই। মহাশয়, ধন্যবাদ পূর্বক জীনাইতেছি যে, হিন্দী মীর- 
মালিক মহম্মদ রচিত পদ্মাবতীকাব্য কাশী ও লক্ষৌতে ছাপ! হইয়াছে ও বাজারে পাওয়া 
'্যায়।” আমরা এবার মীরমালিক মহম্মদ-রচিত 'পন্মাবৎ' গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত 
“অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে এই পুস্তকথানি উপহার দিয়া বাধিত করিয়াছেন 
ইহী একখানি প্রসিদ্ধ হিন্দী কাব্য। ৯২৭ সনে এই পুস্তক বিরচিত হয়, এরূপ উক্ত 
রুইয়াছে, কিন্তু কবি সেরসাহ্রে উল্লেখ করিয়াছেন, ৯৪৭ সনে সেরসাহ সম্রাট হন; 
সুতরাং শ্রীযুক্ত শ্রীরার্সন্‌ সাহেব অনুমান করেন-_-৯২৭ সন না হইয়! ৯৪৭ সন মুদ্রাকরের 
ব্রযবশতঃ,প্রকাশিত হইয়। থাকিবে । কিন্ত আমরা প্রাচীন আলওয়াল-কৃত অনুবাদখানিতেও 
বন যুক্রিত হিন্দীকাব্যের অনুযায়ী »২৭.এদনই উল্লিখিত দেখিতে পাই, তখন উহা 
মুভ্রাকরের প্রমাদ বলিয়া অগ্রাহ করিতে পারি না। মাপিক যহম্মদ একজন সাধু ফকির 
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আছে__চিতোরাধিপ ভীমদেন কবিকর্তৃক রত্ুসেন না অভিহিত. হইয়া- 
ছেন, পুণথির শেষে আঁলাউদ্দিনের পরায় লিব্তি হইয়াছে ; যাহা হউক 
কবির স্বাধীন কল্পনাকে ইতিহাসের সীমাবদ্ধ তুলাদণ্ড দ্বারা মাপ করা 
উচিত হইবে না। মীরম্হান্মদ-ক্ৃত কাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন--কবি 
আলওয়াল ; সে আমলের অনুবাদ অর্থে অনেক স্থলেই নৃতন স্থষ্টি। 
আলওয়াল কবি ফতেয়াবাদ পরগণায় ( ফরিদপুর ) জালালপুর নামক 
স্থানের অধিপতি সমসেরকুতুবের একজন 
সচিবের পুত্র ছিলেন। যৌবনারস্তে ইনি 
পিতার সহিত জলপথে গমন করিতেছিলেন, পথে হার্মমাদগণ ( পর্ত,গিজ 
জলদন্থ্য ) তাহাদিগকে আক্রমণ করে; কবির পিতা যুদ্ধ করিয়া নিহত হম। ূ. 
এই সময় হাম্ীদগণের অত্যাচারে সমুদ্রের প্রান্তভাগে সর্বদা বিপদাশঙ্কা 


আলওয়ালের পরিচয়। 





ছিলেন; আমেথির রাজা তাহার একজন নিতাপ্ত অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন। সাধু কবির 
নৃত্যুর পর আমেখির রাজ-ছুর্গের সমীপে তাহার সমাধি দেওয়া হয়, এখনও সেস্থলে ভাহার 
সমাধিমন্দির দৃষ্ট হয়। গ্রীয়ার্সন্‌ সাহেব চৈতন্য লাইব্রেরীর এক অধিবেশনে হিন্দীসাহিত্য 
সম্বন্ধে যে পাতডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন; তাহাতে 'পন্মাবৎ" গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা 
করেন। তাহার হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে মালিক মহন্মদের কাব্য সম্বন্ধে লিখিত 
হইয়াছে, “চিরাগত ধন্ম ও সাহিত্যিক প্রথা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলে হিন্দু-হৃদর় 
কি পরিমাণে কাধ্য করিতে পারে,-_ মালিক মহন্মদের গ্রন্থে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 
এই দৃষ্টান্ত অতীব উজ্জ্বল এবং হিন্দী সাহিত্যে একান্ত বিরল ।"--( “1911 
81019078818 ০ ৪05089 09৮ 88 & 600819190005 279. 8173056 80112 
900019 01 স)9৮ 085 17100 10175022000 ৮06 0960. 002 609 
0%21701615 01176652100. 791107058 69607, ৮18) কবির সাধুংজীবনের 

' পরিচয় তাহার ্রস্থের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইবে। প্রারন্তে প্রদত্ত ঈশ্বরবন্দনাটি অতি 
উদার দার্শনিক চিন্তায় পূর্ণ; শ্রস্থশেষে কবি ভাহার বনিত উপাখ্যানটি একটি ধর্তের 
রূপক বলিয়৷ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;_-চিতোর অজ তিনি মানব-শরীর বুঝাইয়াছেন, রক্রসেন 
অর্থ জীবাত্মা ; শুকপাখী-_ধর্দগুরু_পক্িনী অর্থে বিবেক, ইত্যাদি । 


৫৭২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ছিল, কবিকন্কণচণ্তীতেও স্মবমরা ইহা দেখিয়াছি। কবি পিতৃবিয়োগের 
পর রোসাঙ্গের ( আরাকানের ) প্রধান অনন্ত” মাগণঠাকুবের 
শরণাপন্ন হন। মাঁগণঠাকুর মুদলমীন ছিলেন, এস্বলে আবার আমর! 
মুনলমানের হিন্দুনাম পাইয়াছি। সংগীত ও অপুরাপর স্থুকুমার শান্তর 
প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল; আলওয়ালের উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তি 
দেখিয়া তিনি তাহাকে মীরমহাম্মদ-কৃত পদ্মাবকেচ্ছার বঙ্গানুবাদ 
করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে পদ্মাবতী রচিত হয়। পদ্মাবতী লেখার 
পর তিনি বুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু মাগণঠাকুর 
তাহাকে আবার বৃদ্ধবয়সে “ছয়ফুল মুল্লুক ও বদিউজ্জমাল” নামক ফার্শী- 
কাবা অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করেন। এই পুস্তক কতদূর রচনার পর 
মাগণঠাকুরের মৃত্যু হয়,__গভীর দুঃখে কবি লেখনী ত্যাগ করেন। সহসা 
আরাকানে এক ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। সুজাবাদসা তথায় আসিয়া 
আরাকানপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, আরাকানরাজ স্জার অনু- 
চরগুলি বিনষ্ট করেন, মুসলমানগণের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল, মৃজা- 
নামক এক ছুষ্ট লোকের মিথ্যা সাক্ষ্যে কবি আলওয়াল কারাগারে আবদ্ধ 
হইলেন ; কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়! কবি নয় বৎসর অর্তি দীন ভাবে 
অতিবাহিত করেন, এই দীর্ঘকাল পরে কবির উপর গ্রহগণ পুনরায় সু্রসন্ন 
হন) সৈয়দমুছা নামক এক সদবশয় ব্যক্তি তাহাকে আশ্রয় দিয়া 
তাহাকে “ছয়ফুলমুন্ুক ও বদিউজ্জমাল”, পুথির অবশিষ্টাংশ রচনা? 
করিতে আদেশ করেন; তখন কৰি ভগ্রবীণায় পুনরায় তার যোজনা করি- 
লেন; কিন্তু তখন তিনি অতি বৃদ্ধ,__“বয়ঃ গতে বনিতাবিলাসের গীতি 
কণ্ঠে উঠিতে চাহে না,--আল্ওয়াল এই দায়িত্ব গ্রহণে প্রথমত অনৃম্মত 
| হইয়াছিলেন, কিন্তু সৈয়দমুছা। তাহার দেশ- 
আর পনুবধী। বিখ্যাত জ্পশর কথা বলিয়া পীড়াপীড়ি করিলেন। 
১৬৫৮ খুঃ অবে স্জার মৃত্যু হী, তাহার অন্যুন ২* বৎসর পূর্বে কবির 


কাব্য-শাখা। ৫৭৩ 


৪* বৎসর বয়সে পল্াবতীরচনার কাল ধরিদ্লা, তিনি ১৬১৮ খু: অব 
জন্মগ্রহণ করিয়ািিন, এইরূপ অনুষ্কা অন্যায় হইবে না। কৰি 
আলওয়াল কবিকস্কণ ও কাশীদাসের পরবর্তী কবি। পূর্বোক্ত ছুই থানি 
রথ ছাড়া আলওয়াল, দৌলত কাজির “লোর চন্দ্রানী” ও “সতী ময়নার 
উত্তরাংশ রচনা করেন,-_রৌসাঙ্ষের রাজার অমাত্য সাঁলেমানের আদেশে 
এই কাব্য রচিত হয়। তৎপর তিনি সৈয়দ মহম্মদখানের আদেশে পার্শী 
কবি নেজামিগজনবীর “হস্তপয়করের” একখানি বাঙ্গাল! অনুবাদ প্রণয়ন 
করেন। এতছ্যতীত তাহার রচিত রাধাকুষ্ বিষয়ক কয়েকটি পদও পাওয়া 
গিয়াছে ; একটি পদ নিম্নে উদ্ধত হইল। 

“ননদিনী রসবিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিতাম নারি ॥ প্রু। 

ঘরের ঘরণী, জগত মোহিনী, প্রত্যুষে যমুনায় গেলি। 

বেল অবশেষ, নিশি পরবেশ, কিসে বিলম্ব করিলি॥ 

প্রত্যুষ বেহানে, কমল দেখিয়া, পুষ্প তুলিবারে গেলুম | 

বেল! উদনে, কমল মুদ্নে, ভ্রমর দংশনে মৈলুম ॥ . 

কমল কণ্টকে, বিষম সঙ্কটে, করের কহ্বণ গেল । 

কঙ্ধণ হেরিতে, ডুব দিতে দিতে, দিন অবশেষ ভেল॥ 

লিথের সিনদর, নয়নের কাজল, সব্‌ ভাসি গেল জলে। 

হের দেখ মোর, অঙ্গ জরজ্বর, দারুণি পদ্মের নালে॥ 

কুলের কামিনী, ফুলের নিছনি, কুলে নাই সীমা। 

আরতি মাগনে, আলওয়াল ভণে, জগৎমোহিনী বামা ॥” 


পদ্মাবতীকাব্যে আলওয়ালের গভীর পাশ্ডিত্যের পরিচয় আছে। কৰি 
পিঙ্গলাচার্যোর মগণ, রগণ প্রসৃতি অষ্টমহা- 
গণের তত্ব বিচার করিয়াছেন) থণ্ডিতা, 
বাসকসজ্জা ও কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্টনায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ 
অবস্থা পুঙানুপুঙ্থরূপে আলোচনা স্রিয়াছেন, আবৃর্কেদান্ত লইয়া 
উ্চাঙ্গের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন,ঞজ্যোতিষপ্রসঙ্গে লল্লাচার্য্ের 


পল্মাবতী। 


৫৭৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


-স্তায় বাত্রার শুভাগুত্ে এবং হোনিনীচের ব্রি 
করিয়াছেন ; একজন প্রবীণা গোর মত হিন্দুর বিধি 
সুক্ সুস্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত 
প্রশস্তবন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন, এতদ্যতীত 
টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া! দিয়া 
ছেন। আলওয়াল, “ছয়ফুলমুন্নুক ও বদিউজ্জমাল” কাব্যে লিখিয়াছিলেন__ 
আজ্ঞ৷ পাইয়া রচিলাম পুস্তক পগ্মাবতী। যতেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি” 
এই উক্তি অতি সত্য )_তাহার বিদ্যা বুদ্ধিতে যতদূর কুলাইয়াছিল, 
তিনি পদ্মাবতীকাব্যে তাহার কিছু বাদ দেন নাই। তিনি বয়ঃসন্ধি 
বর্ণনায় একজন রসজ্ঞ বৈষ্ণব কবি, যথা _-“আড় আখি, বকর দৃষ্টি ক্রমে 
ক্রমে হয়। ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয়॥ চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে উপজয়। 
বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়॥ অনঙ্গ সঞ্চার অে রঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গে । আমোদিত 
পদ্মগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে। * * * অভেদ আছয়ে দুই কমলের কলি। না জানি 
পরশে কোন্‌ ভাগ্যবস্ত অলি॥” অন্াত্র__“কুটিল কবরী কুহমমাঝে । ভারকামগুলে 
জলদ সাজে॥ শশিকল! প্রায় দিন্দুর ভালে। বেড়ি বিধুমুখ অলকজালে ॥ সুন্দরী 
কামিনী কামবিমোহে | খগ্রনগঞ্জন নয়নে চাহে ॥ মদন ধনুক ভূরু বিভঙ্গে। অগাঙ্গ 
ইঙ্গিত বাণতরঙ্গে॥ নাসা খগপতি এ্তহে সমতুল। স্থরঙ্জ অধর বীধুলীকুল॥ দশন 
মুকুতা বিজলী হাসি । অমিয় বরিষে আধার নাশি॥ উরজ কঠিন হেমকটোর | হেরি 
মুনি, মন বিভোর ॥ হরিকরিকুস্ত কটিনিতম্ব । রাজহংস জিনি গতি বিলম্ব॥ কৰি 
আলওয়াল মধু গায়। মাঁগন আরতি রহুক সদায়।” স্থলে স্থলে কথার বীধুনি 
জয়দেবের মত,_-“বসস্তে নাগরবর নাগরী বিলামে। বরবাঁলা দুই ইন্দু, শ্রবে যেন 
সুধা বিন্দু, মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধু হাসে॥ প্রফুলিত কুম, মধুত্রতবন্থৃত, হস্ত 
পরভূৃত কুঞ্পে রতরাসে ॥ মলয়সমীর, সথসৌরভ সুশীতল বিলোলিত পতি অধ্ত রসভাষে ॥ 
প্রফুলিত বনম্পতি, কুটিল তমালন্রম, মুকুলিত চুতলতা। কোরক-জালে। যুবজন-হায়, 
আনন্দে পরিপুরিত, রঙ্গমল্লিকামালতিমালে॥” অন্যাত্র বিগ্যাপতিকে মনে 
'পড়িবে,_কলিল কামিনী, গজে্ত গুুমিনী, খগ্রষগমন শোভিতা।” খতু বর্ণনার 
পদগুলি মস্থণ ও ললিত, তাহা আমাদের বৈষ্ণব কবিকুলগুরুদিগের 
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রচনার সঙ্গে গৃঁৃথিয়া রাখার উপযুক্ত-_“নিদাঘ ত অতি প্রচণ্ড তপন। রন” 
ত্রাসে রহে ছাক্লীশ্$রণে শরণ। চন্দন চম্পর মাল্য মলয়া পৰন॥ সতত দম্পতি পাশে 
ব্যাপৃত মদন ।” বর্ধাকালে--“ঘোর শব্দ করিয়া মন্ার রাগ গায়। দর্দরী শিখিনীরব: 
অতি মনে ভায়॥ স্বামিদঙ্গে নানা রঙ্গে নিশি বদি জাগে। চমকিলে বিদ্যুত চমকি 
কণ্ঠে লাগে॥ বজ্পপাতে কমলিনী ত্রাসিত হইয়া । ধরয় পতির গীমে অধিক চাঁপিয়! ॥. 
কীটকুলকলরব কঙ্কণবন্কার। শুনিয়া যুবক চিত্তে চমকিত মার” শরতকাঁলে__ 
“আসিল শরৎ খতু নির্মল আকাশে । দৌলয়ে চীমর কেশ কুহৃমবিকাঁশে ॥ নবীন 
খঞ্নন দেখি বড়হি কৌতুক । উপজিত দামিনী দম্পতি মনে সুখ ॥ কুনমিত শ্বেত শয্যা 
অতি মনোহর । চন্দনে লেপিয়া কুন্ুম কলেবর ॥ নান! আভরণ পটা্বর পরিধান ।, 
যুবকের মরমে জাগয় পঞ্চবাণ।” শিশিরকালে--“সহজে দম্পতি মজে শীতের 
সোহাগে। হেমকাস্তি ছুই অঙ্গ এক হৈয়া লাগে” হেমান্তে-_“শীতলিত বাদে রবি. 
্বরিতে লুকার্ী। অতি দীর্ঘ সখ নিশি পলকে পোহায়॥ পুষ্প শয্যা মৃদু খেল! বিচিত্র 
বদন। বক্ষে বক্ষে এক হৈলে শীত নিবারণ" আলওয়াল কবির বারমাস্তা, 
বর্ণনাটিও এ হ্থন্দর এবং নিপুণ তুলির উপযুক্ত। ভাদ্রে__“ভান্তরেতে 
যামিনী ঘোর তমঃ অতিশয় । নান! অস্ত্র অনিবার মদন ক্ষেপয়"-_“আখিনে প্রকাশ, 
নিশি নির্দল গগন । গৃহ অন্ধকার নাহি চাদের কিরণ॥ সকলের মতে চক্র, রাহ মোর 
মতে। মুদিত কমল আঁখি চক্দ্রিকা উদিতে ॥ কাত্তিকে__“পরব দেওালি ঘরে ঘরে 
হুখভোগ | নিজপতি বিনে মোর ভোগ ভেল ক্ষেগে।” ফান্তনে__“মোর অঙ্গ পরশি, 
পবন যথা! ষায়। তরুকুল পত্র ঝরি পড়য় তথায়।" বৈশাখে-__“বিদরে মহী অরুণ 
প্রবলে। ভ্রষ্ট ভেল বায়ু জল বিরহে অনলে| মিত্র হৈয়া কমল না সহে দিনমণি |. 
পতি বনে কেমতে সহিবে কমলিনী ॥৮ জ্যোষ্টে _পুঙ্প রেণু চন্দন ছিটায় সথিগণ। 
ভন্মবৎ হয় মোর অঙ্গ পরশন॥” মহাদেব বর্ণনায় আলওয়াল কবি শৈবের প্রশংসা 
পাইবেন,-*'শিরে গঙ্গীধারা ঘটা গলে অস্থিমালা । অঙ্গে ভন্ম পৃষ্ঠেতে পরণ ব্যাঙ্র 
ছালা॥ কণ্ঠে কালকুট ভালে চন্ত্রমা স্ুচারু। কক্ষে শিঙ্গা তৃতনাথ করেত ডুমুরু॥ 
১35 ওড়ের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল "* এতত্যতীত 


* মূলে এইকপ রহিয়াছে, রি - 
“তিতখন পহুছে আয় মহেশুড। বাহন কৈল কুষ্টিকর ভেশু। কাংখর করা হড়াবর 





৭৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


নানা বিচিত্র বিদ্যার ধুয়াগুলির মত গীতভাঙ্গা পদ পুস্তকের সর্বদা 
পাওয়া যাইবে। মধো মধ্যে দর্শাম্মক উচ্চভাবের বিকাশ আছে, ততদৃষ্টে 
“বোধ হয় কবি পাণ্ডিতা ছাড়িয়া দিলে অ্তদৃষ্টির রাজো+প্রবেশ করিতে 
সমর্থ ছিলেন, যথা-__“কাব্য কথ! সকল সুগন্ধি ভরপূর। দুরেতে নিকট হয় নিকটেতে 
দুর॥ নিকটেতে দূর যেন পুষ্পেতে কলিকা। দূরেতে নিকট মধুমাঝে পিগীলিকা। 
বনথণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বশ। নিকটে থাকিয়া ভেক না জানয়ে রস” *. 
এবং ছয়ফলমুন্তুক ও বদউজ্জমালে-_-“উজ্দছবল মহিমা নাহি অন্ধকার বিনে। অর 
-া হৈলে বল উত্তম কে চিনে ॥ লবণ কারণে চিনে মিষ্ট জল সীমা । কৃপণ না হৈতো। 
'কোথ! দাতার মহিমা ॥ সত্য যে অসত্য দুই মতে হৈলো যত। ভাল মন্দ যে বলে না 
)ক্ কর্ণগত॥ যেই পৃ'জি আছে মাত্র হৃদয় ভাগার। লাজ ছাড়ি আলওয়াল ব্যক্ত 
কর তার॥” 

পল্াবতী-কাে সুরনমানী-ভা না আছে, এমন নহে। এই কাব 

নীতা কল্পনার কতকটা অস্বাভাবিক আড়ম্বর আছে," 
” সেই সকল অংশ পড়িতে পড়িতে আরব্য ও 
পারস্তদেশের গল্পগুলির কথা মনে হয়। রত্রসেন শুকমুখে পল্মাবতীর 
রূপের কথা শুনিরা আহার নিদ্রা! ত্যাগ করিলেন, প্রায়ই যুচ্ছিত তু 
-থাকিতেন, শেষে রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্্যাসী হইলেন, সঙ্গে সঙ্ে 
“ষোলশত রাজার কুমার হৈল যোগী ।”-_ রাজকুমারীর ছুখ সংবাদ জানাইতে 


বাংধে॥ মুওহার ও জনেউ কাংধে॥ শেষনাগ সোহৈ কণ্ঠমালা। তনবিভূতি হস্তী কর- 
চ্ছালা॥ পন্থী রুদ্র কমলকী কট1। শশী মাথে শিরপর জটা ॥ বর ঘংট ও ডমর 
হাখা । গৌরী পার্বতী ধনী সাথা ॥, ন্ৃতরাং আলওয়ালের অনুবাদটি আক্ষরিক নহে। 

* মূলে এইরূপ আছে_- 

“কবি ব্যাস বস কবল! পুরী। ছুরহিং নেরে নেরে দুরী ॥ নেরে দুর ফুল জস 
কাংটা। ছুর জে নেদে জস গুড় চাংট॥” এখানে “নিকটেতে দুর যথা পুপ্পেতে 
কলিকা” অনুবাদটি ঠিক হয় নাই, 18 
'দুরবর্তিতা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্ত পুষ্প এবং কলিকার উপমায় সে ভাবটি প বুঝা 
স্কাযুন) তবে কষ্ট করিয়া একটা অর্থ করা যায়, কলি একবার ফুটিয়া ফুল ইলে আর 
শা কলিকীর অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিবার উপ্রাকপ নাই, রি 
নম্বদ্ধ নিকট হইলেও দুর । “কলিকা। স্থলে “কট্টিকা” পাঠ. ধরিলেই গোল চুকি়া। যায় 
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পক্ষী দুত হইয়া-চলিল, তাহার বর্ণনায় রাজকুমারীর বিরহব্যাথার পরিমাণ ' 
দত্ত হইয়াছে ; : ছ্দুঃতের সংবাদ লয়ে বিহঙ্গ উড়িল। সেই দুঃখে জলদ গ্ভামল বর্ণ 
হৈল॥ স্ফলিঙ্গ পাঁডিল উড়ি চাদের উপর। অস্ত্র শ্তামল তহি ভেল শশধ্র ॥ উড়িতে 
নারিল পাখা শুন্যের উপর। উক্কাপাত হয় যেন বলে তারে নর॥ সমুদ্র উপর দিয়া 
করিল গমন। জলনিধি হৈল তহি পুর্ণিত লবণ” যখন মুসলমান কবিকে পাঠক 
কিঞ্চিৎ কালের জন্য. হিন্দুকবি বলিপ্লা ভ্রম করিবেন, তখনই সহসা 
কল্পনার আকস্মিক অদ্ভুত আড়ম্বরে শৈশব-শ্রুত পরীবানু কি দানহাসের 
বৃত্তান্ত স্মরণ হইবে, এবং পদ্মাবতীকাব্য মুসলমানীকেচ্ছার আকার 
ধারণ করিবে। 


পন্মাবতী মৌলিক কাব্য নহে, ইহা! একখানি অনুবাদপুস্তক। কিন্তু 


ৃ আলওয়ালের সুগভীর সংস্কতশান্ব্ের জ্ঞান এবং 
পল্মাবতী-কাব্য- হিন্দুসমাজের হানুতৃতি তা 
ভিজ হন্দু র সঙ্গে সহানুভূতি তাহার অনুবাঁদ- 


্রন্থথানির উপর একটি মৌলিক সৌন্দর্যের 
প্রভা নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা আমর! অস্বীকার করিতে পারি না। 
মূলকাব্য সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর রচনা, তাহার মানবীয় আথ্যানের ভিতর 
আধ্মশ্মিক তত্কের সমাবেশ প্রচুর রহিয়াছে । ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখিতে 
আরম্ভ করিলে মালিক মহাম্মদ যেন নিজ স্বাভাবিক রাজ্যে প্রবেশ করেন । 
সেই সকল স্থলে, পরমেশ্বরের অপার করুণ! স্মরণে আর্রচিত্ত হইয়া তিনি 
স্বীয় রচনায় স্ুধামাখা তত্বামৃত ঢালিয়া দিয়াছেন,__আলওয়ালকবি সেই 
সকল অংশে মালিক মহাম্মদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দে অনুবস্তী 
হইয়াছেন,__সাধুর সাধুত্ব সবন্বীয় কথাগুলির তিনি আক্ষরিক অনুবাদ 
করিয়াছেন,__নিয়ে দুই গ্রন্থ হইতে যে সকল অংশ উদ্ধত হইল, তাহা 
তুলনা করিয়া দেখুন । 

(১) "প্রকট গুপ্ত সো সর্ব্যাপী। 
ধন্মা চিহ্ন চিহ্ছৈ পাগী ॥” 
, মালিক মহাম্মদ | 

৪ বু 


৫৭৮ র বনজার হাহা! * 


(১) “প্রকট গু আছে সবাকারে ব্যাপি। 
রি টন তাহ না দিযে গপী 
আলওয়াল । 
(২) দিতি 
সব দেহ ছুনিত খটন ভংডারু ॥” 
. মালিক মহান্গদ ॥ 
(২) রি 
সকলেরে দেয় দান ন] টুটে ভাগার ॥” 
আলওয়াল ॥ 
(৩) দসুমিরো আদি এক করতারু। 
জেং জীব দীহ্ন কী্ন সংসার 1" 
মালিক মহাম্মদ ॥ 
(৩) পপ্রথমে প্রণাম করি এক করতার । 
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার ॥” 
আলওয়াল। 


এই সকল ঈশ্বরের স্তব-স্চক অংশ অনুবাদ করিতে যাঁইয়া আল- 
ওয়াল তাহার আদর্শের ভাব যথাসম্ভব সততার সহিত রক্ষা করিয়াছেন। 
উদার ঈশ্বর-স্তোত্রগুলি অনেক স্থানে মূলের মতই সুন্দর হইয়াছে, মূলের 
মতই তাহাতে সকরুণ ভক্তিভাব এবং অনীম শক্তির প্রতি সবিল্ময় বন্দনা- 
গীতি সরল উদ্দীপনায় প্রকাশিত হইয়াছে_-আমরা নিয়ে আলওয়ালের 
সরল অনুবাদ উদ্ধত করিতেছি,__“আপনার প্রচার হেতু স্থজিল জীবন । নি 
ভয় দর্শাইতে স্থজিল মরণ ॥ সুগন্ধি স্থজিল প্রভু স্বর্গ বুঝাইতে ॥ হৃজিলেক দুর্গন্ধ নরক 
“জানাইতে॥ মিষ্ট রস স্থজিলেক কৃপা অনুরোধ । তিক্ত কটু কষ! সুজি জানাইলা 
ক্রোধ॥ পুশ্পে জন্মাইল মধু গুপ্ত আকার । জিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার।" 
কোন কোন স্থানে কবি ঈশ্বরের পরশ্বর্্য চিন্তায় স্তদ্ধ ও ভাবগন্ভীর, 
কুত্রাপি তাহার অসীম করুণা ম্মরণে কৃতরৃতার্থ--“হেন দাতা আছে কোন শু 
জগজন। সবারে খাওয়ায় পুন না৷ খায় আপন” সাধারণ প্রণয়-প্রণয়ীর উপাখ্যান 


কার্য-শাখা। পু ৫৭৯ 


এরূপ ধর্-তন্ব-বছল করা হইলে উহা! প্রথম শ্রেণীর কাব্যে পরিণত 
করা কঠিন হয়, লেখক কোন ক্ষুদ্র কথা বা আখ্যানবর্ণিত ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ 
লইয়া ধর্মকথা শুনাইতে ব্যস্ত হন, সুতরাং উপাখ্যানাট কবির নিকট হইতে 
যথেষ্ট মনোযোগ প্রাপ্ত হইয়া বিকাশ পাইয়া উঠে না। আলওয়ালকবি 
পন্াব * পুস্তকের ধর্মতত্বের অনুবাদ ফ্রিতে যাইয়া নিজের কোন 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পান নাই, কিন্তু '্রণরি-প্রণয়িনীর 
ব্যাপারে তাহার নিজের অলঙ্কারের শাস্ত্রের জ্ঞান ফলাইতে ক্রি : 
করেন নাই। সাধারণ. আখ্যানের অনেক স্থলে আলওয়াল মূলের 
ছায়া মাত্র অবলম্বন করিয়। নিজের অনেক কাব্যকথা পুরিয়া দিয়াছেন । 
কিন্তু গল্পটি ঠিক একটি সুন্দর কুন্থমহারের ন্যায় গ্রস্থন-কৌশলে সুসম্বদ্ 
হইতে পারে নাই। মালী ঘেন এক রাশ সুন্দর কুসুম লইয়া বসিয়া- 
ছিল, কিন্তু মালা গীথিয়া উঠিতে পারে নাই। আলওয়ালের কাব্যে , 
নানারূপ ললিত ভাব ও কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা-__গ্পস্ত্রে অর্দ-সংযুক্ত ও অর্ধ- 
বিষুক্ত অবস্থায় পাওয়া ঘায়__মধ্যে মধ্যে জুন্দর সুন্দর কথায় চিত্ত তৃপ্ত 
হয়, কিন্তু কাব্যখানি অনুসরণ করিতে তাদৃশ কৌতুহলের উদ্রেক হয় না। 
ইহা ছাড়া প্রথম শ্রেণীর কাব্যে বড় কোন এক আদর্শ পরিষ্কার 
রেখায় অঙ্কিত থাকে, সেই আদর্শের চতুষ্পার্থে ক্ষুদ্রতর সৌনর্ধ্যরাশি 
পল্পবিত হয়। পদ্মাবতীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্যের অভাব নাই, কিন্ত 
বড আদর্শের অভাব; অথচ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাস্থন্দরে যেরূপ সর্ক্র 
সবললিত ভাষা, উজ্জল হান্ত রসের দীপ্তি ও কৌতুকাবহ প্রতিভার খেলা, 
পল্মাবতীর-সর্বাত্র তাহা নাই, কচিৎ কচিৎ সেরপ আছে এবং কচিৎ 
কচিৎ আলওয়াল ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ। আলওয়াল-রচিত “ছয়ফল- 
ুল্নুক ও বদিউজ্জমাল” পদ্মাবতী হইতে নিকৃষ্ট ) কিন্তু ইহার সকলগুলি 
কাবঝেরই ভাষা সংস্কত-প্রধান বাঙ্গালা, তাহাতে মুসলমানী ভাষার মিশ্রণ 
অল্প; আলওয়াল কবি বঙ্গীয় সাহিত্যে হিন্দুকবিগণের সমাজে আদরের 


৫৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 

অহিত গৃহীত হইবেন। এই কবি সম্থন্ধে আমাদের শেষ বক্তব্য-_চ্- 
গ্রামের মুললমানগণের প্রথা অনুসারে আলওয়াল এই ছুইথানি বাঙ্গালা 
কাব্য ফারশী অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছিলেন, স্থৃতরাং সংস্কৃতানভিন্ 
প্রকাশক হামি্ল্লাসেথ ফারশী অক্ষর বাঙ্গালার প্রবস্তিত কল্সিতে যাইয়া 
অনেকগুলি গুরুতর ভ্রম ক্রিরাছেন,_তাহা সংশোধন করিয়া এই 
ছইথানি কাব্য উদ্ধার কর! একান্ত আবশ্তক। 





বিগ্ান্ন্দর, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য । 


এই যুগের বিশেষ প্রশংসিত কাব্য ভারতচন্ত্রী বিগ্যান্ুন্দর ; কিন্ত 
ইহাতে অপ্রশংসার কথা অনেক আছে। 
এই কাব্যে হীরা মালিনি ভিন্ন অন্য কোন চরিবত্রপরিফাররূপে অঙ্কিত 
হয় নাই। আদিরসের ভূতাশ্রিত নায়ক- 
1 নায়িকার তোটকছন্দাত্রক রাত্রিজাগরণ 
বর্ণনায় তাহাদের চরিত্রের কোন অঙ্গ পরিশ্ষকট হয় নাই। বিগ্ভা ও 
স্ন্দরের কামোন্সন্ততা ক্ষণস্থায়ী ইতর-প্রক্ৃতি-স্বলভ উত্তেজনার ফল,_-উহা 
চরিত্রের বিকাশ দেখায় না । বিদ্যার রূপবর্ণনায় রূপবতীর রূপ অপেক্ষা 
কবির লেখনী-লীলাই বেশী প্রদর্শিত হইয়াছে । সুন্দরের রাজসভায 
বক্ততায়ও কেবল শব্দ লইয়া ক্রীড়া,__তাহাতে সুন্দরের চরির খু'জিলে 
অতিশয়োক্তির একটি নিবিড় ছায়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। 


এশুন শ্বশুর ঠাকুর, গুন সবশুর ঠাকুর । আমার পিতার নাম বিদ্যার শ্বশুর |" “বিদ্যাগি 
মোর নাম, বিদ্যাপতি মোর নাম। বিদ্যাধর জাতি মোর, বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম।- 


এ মুর উক্তি অশিষ্টতা লিপিচাতুধ্যের নামে মার্জনীয় লহে। ভাবী 
শবতর মহাশয়ের নিকট কোন জামাতা যে লত্য সত্যই এপ ছন্দ 9 ভঙ্গীতে 





চপ 
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আত্মপরিচয় দিতে পারেন,_ইহা' আমাদের ধারণার অতীত মশানে যখন 
সুন্দরের শিরোদ্ধে কোটালের খরশাণ খড়গ উখিত, তখন তিনি নিশ্শি্ত- 
মনে অভিধান খু'জিয়া চণ্ডীপকের প্রতিশব্দ বাহির করিতেছিলেন, অল- 
স্কার শাস্ত্রের প্রতি তাহার এই প্রাণাস্ত অনুরাগ দৃষ্টে,__বিপজ্জীলবেষ্টিত 
গণিতবিজ্ঞানে ঘোর নিবিষ্টচিন্ত, ত্রক্ষেপহীন অর্কমিডাসের কথা মনে হয়) 
হর্ষচরিতে পড়িয়াছি, আপন্নমৃত্যু রাজা জরবিকারগ্রস্ত হইয়া “হারং দেহি মে 
হরিণি" প্রভৃতি ভাবে কেবল যমক মিলাইতেছেন, শিক্ষা-্পদ্ধিত কবিগণ 
বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইবার ব্যস্ততায় বাহাজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, মশানে পতিত 
স্ন্দরকে দিয়াও ভারতচন্ত্র সেইরূপ সময়ানুচিত অলঙ্কার-শান্ত্রের অভিনয় 
করিয়াছেন । সুন্দরের স্তবে ভক্তির কথা দুর্লভ-_লিপিশক্কির পরিচয় 
স্বুলভ। সুন্দর ধরা পড়িলে বিগ্যা বিনাইয়৷ কাঁদিতে বমিল, তাহার 
ক্দ্দনে চক্ষুজল ব্যতীত সকলই ছিল-_ছন্দের প্রতি সাবধানতা বিশেষ ; 
রামপ্রসাদী বিগ্তান্থন্দরের রাণী ও তাহার গর্ভবতী কন্ার শ্লেষপূর্ণ বাক- 
বিতও পড়িয়া বিজয়গুপ্ত-বর্ণিত পূর্ব্বদেশীয় বর্বরগণের কথা মনে হইয়াছিল 
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ তীরা সব করে ঠাট্যা। ব্রাহ্মণ সঞ্জন তার! বৈসে চর্মকাটা 7" 
রামপ্রসাদী বি্াঙ্গন্দর হইতে সেই অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি__ 
“আলো গর্ভের লক্ষণ সব্ব। বিদ্যা বলে বাতাদে কি জন্মে গর্ভ ॥ আলো উদর ডাগর 
তোর । বিদ্যা বলে উদরী হয়েছে মোর ॥ আলো! স্তনে কেন ক্ষরে পয়। বিদ্যা বলে 
এ রোগে বাঁচা সংশয় ॥ আলো! শয়ন কেন ভূতলে | বিদ্যা বলে নিরস্তর দেহ জলে॥ 
আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘশ্ন। বিদ্যা বলে নিদাঘ কালের ধর্ম ॥" এই “মা ও মেয়ে” 
প্রহসনের আর অধিক উদঘাটিত করিতে লজ্জা বোধ হয়। 

বিজাতীয় আদর্শ অনুসরণ করার দরুণই হউক, কি অন্য যে কোন 
কারণেই হউক, বি্যা ও সুন্দরের চরিত্র 
অস্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু ভারতচন্ত্র হীরা 
মালিনীর যে মৃত্তি অস্কিত করিয়াছেন, তাহা জীবন্ত* হইয়াছে। এই 
টরিত্রের ভাব কতকটা তাহার স্বীয় প্রতিভার অনুরূপ, বিশেষ হীরা 


হীরা মালিনী । 


৫৮২ _ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


বিগ্যানুন্দর কাব্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্র রূপে কল্পিত না হওয়াতে, কবি তাহাকে 
উপলক্ষ করিয়া বাক্জাল বিস্তার করা আবশ্তক মনে করেন নাই। শিক্ষিত 
কবির চেষ্ট। হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হীরামালিনী স্বাভাবিক বর্ণে অস্থিত 
হইয়াছে, বিগ্তার রূপ বর্ণনায় কবির প্রীণান্ত চেষ্টাজালে খাঁটি মুষ্তি টাকা 
পড়িয়া গিয়াছে, তংপার্ে হীরার রূপবর্ণনা স্থাপন করিলে পাঠক তারতম্য 
করিতে পারিবেন--হুধ্য ঘায় অন্তগিরি, আইসে ঘামিনী। হেন কালে তথা এক 
আইল মালিনী| কথায় হীরার ধার, হীরা তার নাম। দাত ছোলা, মাঁজ। দোলা, হান্ত 
. অবিরাম ॥ গাল ভরা গুয়া পান, পাকি মালা গলে। কাঁণে কড়ি, কড়েরীড়ি, কথা কয় 
ছলে ॥ চূড়। বাধা চুল, পরিধান সাদা সাড়ী । ফুলের চুপড়ি কীখেন ফিরে বাড়ী বাড়ী। 
আছিল বিস্তর ঠাট, প্রথম বয়সে। এবে বুড়া, তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে? ছিটা ফোটা 
মন্ত্র তন্ব জানে কত গুলি। চেঙ্গড়! ভুলায়ে খায়, জানে কত ঠূলি॥ বাতানে পাতিয়া ফাদ 
কোন্দল ভেজায়। পড়সী না থাকে কাছে কোন্দলের দায় ॥ মন্দ মন্দ গতি, ঘন ঘন হাত- 
. নাড়ী। তুলিতে বৈকালে ফুল, আইসে সেই পাড়া ।"-ভারতচন্ত্র প্রকৃত কবির 
প্রতিভা লইয়৷ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অলঙ্কার শান্ত্র তাহার মাথা 
ঘুরাইয়া দিয়াছিল, যে সকল স্থানে তিনি অলঙ্কার শান্ত্রখানি হস্ত হইতে 
ফেলিয়া রাখিয়া ম্বভাবের আদত চিত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন, 
সে সকল অংশে তাহার বর্ণনা জীবন্ত ও সুন্দর হইয়াছে। 
নীনা দোষ সত্বেও ভারতচন্ত্রী বিদ্যান্ুন্বর এত আদরণীয় হইল কেন, 
তাহার কারণ আমরা পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি__ 
ভারতচন্ত্রের অপূর্ব্ব শব্মমন্ত্! বাঙ্গাল! পৃথিবীর 
-কোমলতম ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্ত এই কোমলতার 
কিরূপ আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহ! ভারতচন্দ্ের বিদ্যার না পড়িলে 
সম্যক্‌ উপলব্ধি হইবে না) বীণীর রবে হরিণ ফাঁদে পড়ে, হাতী কাদার 
মগ্ন হয়, ভারতচন্দ্রের ললিত শবে মুগ্ধ হইয়া একসময় বঙ্গীয় যুবকগণ 
নৈষ্তিক কৃপে পড়িয়াছিলেন। 
আমরা যে সমস্ত বিগ্ভান্ুন্দর পাইয়াছি, তন্মধ্যে ১৫৯৫ খুঃ অরে 


শব্দমন্ত্। 


কাব্য-শাথা। ৫৮৩ 


বিরচিত কায়স্থ কবি গোবিন্দদাস কৃত কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্ধা- 
নুনর প্রসঙ্গই প্রাচীনতম । স্থাননিক্টেশ এবং চরি্রবর্গের নামকরণ 
্রতৃতি বিষয়ে গোবিন্দদাসের বিছ্ান্ুন্দরে অনেকটা স্বতন্তরতা দৃষ্ট হয়। 
ভারতচন্ত্রকখিত বীরসিংহ বর্ধমানাধিপতি; কিন্তু গোবিন্দদাসের 
বীরসিংহ রত্বপুরের রাজা। ভারতচন্দ্রের সুন্দর কাঞ্চিপুর নিবাসী; 
গোবিন্বদাসের সুন্দরের বাড়ী গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত কাঞ্চননগর। 
ভারতচন্ত্রের হীরামালিনী স্থলে গোবিন্দদাসের রন্তামালিনীর নাম প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। গোবিন্দদাস টট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রামবাসী ছিলেন। 
উাহার রচিত উপীখ্যান চট্টগ্রামের ছুর্ভেগ্ভ অরণ্য ভেদ করিয়া রাড়দেশে . 
গশুছিতে পারে নাই; সুতরাং ভারতচন্দ্র রায় এক শতাব্দীর পরবতী 
লেখক হইলেও তীয় গ্রন্থের প্রভাব ভারতচন্দ্রী বিছ্যাস্ন্দরের উপর 
বিস্তারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। গোবিনদদাসের বিগ্যানুন্দরে 
শীলতার অভাব আদৌ নাই। উহা কালী-মাহাত্মজ্ঞাপক ও ধর্মতত্ব 
পরিপূর্ণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিষ্বানুন্দরের উপাধ্যান বনপূর্ব 
হইতে এতদেশে প্রচলিত ছিল। হিন্দুলেখকগণ উহা! ধর্মের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট রাখিয়া চণ্তীকাব্যের সায় উহাতেও দেবমাহাত্মজ্ঞাপক উপাখ্যান 
বর্ন করিয়াছেন। মুমলমানী যুগে লেখকগণ নামে মাত্র ধর্দ্সংত্রব 
রক্ষা করিয়া মুসলমানী উপাখ্যানসমূহের ভাবের দ্বারা উহা! বিকৃত করিয়া- 
ছেন। স্বীয় বি্যানুন্দর গ্রন্থের অনেকস্থলে গোবিন্দদাস কবিত্বশক্তির 
; পরিচয় দিয়াছেন। নিয়ে একটা শিবস্টোত্র উদ্ধত হইল £_ 


“রাগ গৌরী- গান্ধার । 


জয় শিব শঙ্কর তহু গতি । 
জয় দেবনাথ জগত তারণ চরণ সরোরুহে 
বহু মিনতি। 


৪৮৪ বঙ্গভাবা ও-সাহিত্য । , 
হুরনদী-চক্রিম-মুকুট মাবতৃষণ ফণিমাল কুস্তল 
সোহে শ্রুতি । 
টলমল ত্রিনয়ন জ্বাল আধ মিলন 
রজত-ধরাধর-অঙ্গছ্যুতি ॥ 
হুররিপু ব্রিপুর হরদাহন-অবলেহন-সীমবরণ 
ডঃ শিব যোগপতি। 
বিলসতি যৌগভোগ ভববাঁসন দীন শরণ 
জয় গৌরীপতি ॥ 
রাগ-তুরী ॥ 
নৌমি নন্দিকেশ ঈশ, কে কালকুট বিষ, 
নীলকঠ নাম রাঁম দেবদেব বন্দনী | 
অর্ধঅঙ্গ গৌরীসঙ্গ, মৌলী-কেলি চতুরক্স, 
অঙ্গভঙ্গ অতিবঙ্গ, দৌহে জহ্ নন্দিনী । 
রঙ্গনাথ লৌকপাল, ' অর্ধঅঙ্গ বাঘছাঁল, 
'ব্যোমকেশ শেষ মাল ভালে ইন্দুমোহিনী |” 
ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী আর ছুইখানি বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাতে ভারতের পদলালিত্ায ও 
সযান্ত কবির বিদ্াুন্দর ৷ অপূর্ব শ্রমন্ত্র নাই, কিন্ত দৌষগুলি সমধিক 
পরিমাণে বিদ্যমান। এই ছুইখানি বিদ্যানতন্দর-প্রণেতা__কৃষ্চরাম ও 
রামপ্রসাদ। প্রাণরাম নামক এক. কবি ভাঁরতচন্দ্রের পর আর এক 
থানি বিদ্যান্ুন্দর লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটি কথা৷ আছে__ 
“বিদ্যাস্ছন্দরের এই প্রথম বিকাশ । বিরচিল কুক্টরাম নিমতা যার বাস তাহার রচিত 
পুথি আছে ঠাই ঠাই । রামপ্রসাদের কৃত আর দেখ। পাই | পরেতে ভারতচন্্ অন্নদা- 
মঙ্গলে । রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে ॥” 
কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাঁদের বিষ্যাস্ুন্দর অবলম্বন করিয়া ভাঁরতচন্দ্র 
বি্যান্ুন্দর রচনা করেন )--এই অবলম্বন অর্থে 
হুলনার সমালোচনা । একরূপ চৌর্ধ্যবৃত্তি। কিন্তু প্রতিভাবান 
ব্যক্তির. পক্ষে ইহা দোষ নহে, প্রতিভাশালী ব্যক্তির কৃতিত্বের মূলে 


কাক্-শাখা। ৃ্‌ ৫৮৫: 


সংগ্রহ 7__ প্রতিভাবান ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সংগ্রাহক নামে বাচ্য।; প্রর্ৃতিতেও- 
নূতন সৃষ্টি কিছু দেখা যায় না! ) শু পল্লবের স্থলে নূতন পল্লবটির উৎপত্তি 
হইতেছে_-উহা' অতীতের পুনরাবি9াব মাত্র। পূর্ববর্তী বিদ্ান্তুন্দর- 
গুলির ভাব ও ভাষা খষিয়া মাজিয়া ভারতচন্ত্র সুন্দর করিয়াছেন ; 
দোমেটে মৃত্তিতে রং ফিরাইলে যেরূপ দেখায়, পূর্ববর্তী বিছ্যানুন্দর গুলির" 
পরে ভারতচন্দ্রী বি্যানুন্দরও ঠিক সেইরূপ দেখাইবে_ নিয়ে তুলনার, 
জন্ত কতকাংশ উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি,__ 

১। “কহে এক সতী, সেই ভাগ্যবতী, স্থন্দর এ পতি, যার লো ঘটে ॥ হ্ৃদয়-- 
মাঝারে, রাখিয়া ইহারে। নয়ন দুয়ারে, কুলুপ দিয়া। রূপ নহে কালো, নিরখিতে ভাল, 
দেখ, সধি আলো!, আঁখি মুদিয়া ॥ কহে রাম! আর, গলে পরিহার, এ হার কি ছার, 
ফেলিলো৷ টেনে ॥ সাধ পুরে তবে, হেন দিন হবে, কোন্‌ জন কবে, ঘটাবে এনে । কহে 
কোন আই, আমি যদি পাই, পালাইয়া যাই, এদেশ থেকে । নারী-কলাফাদে বাধি নানা 
ছাদে, প্রাণ বড় কাদে, দেনালো!। ডেকে ॥৮”-_রামপ্রসাদী বিদ্যাহন্দর : নাগরী উক্তি। 

১। “আহা মরি যাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভজি ইহীরে। যোগিনী 
ইইয়ে, ইহারে লইয়ে, যাই পলাইয়ে, সাগর পারে ॥ কহে এক জন, লয় মোর মন, এ নক 
রতন ভূবন মাঝে । বিরহে জ্বলিয়, সোহাগে গলিয়া, হারে মিলাইয়। পরিলো সাজে ॥ 
আর জন কয়, এই মহাশয়, টাপা৷ ফুলময়, খোঁপায় রাখি । হ্লুদী জিনিয়া, তনু চিকণিয়া 
শ্নেহেতে ছানিয়া, হৃদয়ে মাধি 1”-_ভারতচক্্ী বিদ্যানুন্দর ; নাগরী উক্তি । ৃঁ 

২। "ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দু সুধায়। লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায় ॥, 
নাভিপত্ম পরিহরি মত্ত মধুপান। ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুন্ত স্থানা। কিবা লোম- 
রাজি ছলে বিধি বিচক্ষণ । যৌবন কৈশোর দন্থ করিল ভগ্তন।” “কোন বা বড়াই 
কাম পঞ্চশর তৃণে। কত কোটি খর শর সে নয়ন কোণে।”__বিদ্যার রূপবর্ণনা, 
রামপ্রসাদী বিদ্যানুন্দর । 

২। “কাড়ি নিল মুগ মদ নয়নহিল্লোলে। কাদেরে কলঙ্কীটাদ মৃগ লয়ে কোলে” 
নাভিপদ্মে যেতে কাম কুচশস্ৃবলে ৷ ধরিল কুস্তুল তার রোমাবলী ছলে॥” “কে বলে 
শারদশশী সে মুখের তুলা । পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা |” “কেবা করে কামশরে 
কটাক্ষের সম। কট্তায় কোটী কোটী কালকুট সম।”__ভারতচজ্রের বিদ্যানথন্ূর ৮ 
বিদ্যার রূপবর্ণনা 7 | 


ক্৮৬ 7 বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


৩1 :“্উত্তম ঘটক হুন্দরের গাথা হার। বরকর্তা কন্যাকর্তা চিত্ত দৌহাকার। 
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন । বিদ্যালাপ ছলে বুঝি পড়ালে! বচন ॥ উলু দিছে ঘন 
ক্বন পিক সিমন্তিনী। নয়ন চকোর হুথে নাচিছে নাচনী। বরযাত্র মূলয়পবন বিধুবর। 
অধুকর নিকর হইল বাদ্যকর॥ উত্তয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্টাধর। পরস্পর ভুঞ্জে সুধা 
যুখেন্দু উপর ॥ নুপুর কিন্কিণী জালে নান! শব্দ হয়| ছুই দলে দ্বন্দ যেন চন্দন. 
সময়। অন্ত্রীক আইল কাম দেখিতে কৌতুক। দম্পতীরে পঞ্চশর দিলেক যৌতুক" 
শন্ধবর্ধবিবাহ, রামপ্রসাদী বিদ্যাহন্দর | 

৩। “বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার | গর্ধন্ধ বিবাহ হৈল মনে আখি ঠার। 
কম্তাকর্তা হৈল কন্যা বরকর্তী বর। পুরোহিত ভট্টাচাধ্য হৈল পঞ্শর ॥ কন্ঠাধাত্র 
বরযাত্র খতু ছয় জন । বাদা করে ৰাদ্যকর কিন্কিণী কম্কণ॥ নৃত্য করে বেশরে নৃপুরে 
গীত গায়। আপনি আদিয়। রতি এয়! হৈল তায়? ধিক ধিক অধিক আছিল সখী 
তায়। নিশ্বাস আতদবাজি উত্তাপে পলায়॥ নয়ন অধর কর জঘন চরণ। ছুহীর কুট্ষ 
হুথে করিছে ভোজন ॥”-_গর্ববদ্ধবিবাহ, ভারতচন্ত্রী বিদ্যানুন্দর | 

৪1 “কেমন পণ্ডিত বাপ। জান! কিছু চাই। রাজ! বলে কাট চোরে মশানে 
বাধাই ॥। আখি ঠেরে আর বার করে নিবারণ।”--রাজসভায় সুন্দর, রামপ্রসাদী 
বিদ্যানন্দর | | 

৪। “চাহে কাটিতে কোটাল চাহে কাটিতে কোটাল। নয়ন ঠারিয়া মানা করে 
-মহীপাল ॥"'-_ভারতচন্দ্রী বিদ্যাহন্দর | 

৫1, “অগ্তরু চন্দন চুয়া চাইতে চাইতে । চক্ষু ঠিকরিয়া যায় আছে কি পাইতে। 
জায়ফল লবঙ্গ প্রসাদ মাত্র নাই। আনিয়াছি কিন্ত কিছু বলি আমি তাই ॥"__মালিনীর 
-বেদাতি ; কৃষ্চরামের বিদ্যাহন্দর | 

৫1  “আটপণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি 
শচিনি॥ দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল। হুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় বার উরি 
চন্্রী বিদ্যা্ন্দর | 

৬। “বুঝিয় বিদ্যার মনে বাড়িল আহ্লাদ । হেনকালে মমূর করিল কেকানাদ। 
সুন্দর কেমন কৰি বুঝিতে পদ্মিনী। সখীরে জিজ্ঞাসা করে কি ডাকে স্বজনি 1” প্রথম- 
মিলন, কৃষ্ণরামের বিদ্যাহবন্দর |' 

৬। “হেনকালে ময়ুর ডাকিল গৃহপাশে। কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে 1” 


--ভারতচন্্ী বিদ্যানুন্দর | 


কাব্য-শাখা। . ৫৮৭ 


কৃষ্ণরামের হাতে বিদ্ান্ুন্দর একমেটে, রামপ্রসাদের হাতে দোমেটে 
এবং ভারতচন্দ্রের হাতে বিদ্যান্ন্দরের রং ফিরান হইয়াছিল । কংস-সভায় 
্রীরুষ্ণ কংসক্ষে বধ করিতে গেলে ততপ্রসঙ্গে ভাব্তচন্ত্র লিখিয়াছেন,__ 
কংসের গায়ন যারা, যে বীণা বাজায় তারা, বীণা যে গোবিন্দ গুণ গ্ায়।” 
কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বীণায় যে গান উখিত হইয়াছিল, তন্বারাও 
সেইন্ধপ পদদার্পণমাত্র অতুল সৌভাগ্যশালী ভারতচন্দ্রের গুণ-কথাই 
জ্বাপিত হইল। পূর্ববর্তী কবিদ্বন স্তাধ্য প্রশংসা হইতে বঞ্চিত হইয়! 
হতাদূত অবস্থায় শশানে সুপ্ত হইলেন এবং সমালোচকবর্গের জন্য এই 
নীতি-সথত্র ফেলিয়া গেলেন,__ভাগ্যবৃক্ষই সর্বত্র ফল ধারণ করে, পরিশ্রম 
অনেক সময় কাটা বনের ন্যায় পদতল ক্ষত বিক্ষত করে মাত্র। 
আমরা এস্থলে 'কৃষ্ণরাম, রামপ্রসীদ ও ভারতচন্দ্রের জীবন সংক্ষেপে 
আলোচনা করিব। ] 


কবি কৃষ্ণরামদাস অনুমান ১৬৬৬ খুঃ অব্যে কপিকাতার নিকট- 
বন্তী বেলঘরিয়া স্টেসনের আধ ক্রোশ 
পূর্ব্বে নিমতাগ্রামে কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ 
করেন; তীহার পিতার নাম ভগবতীচরণ দাস। ১৬৮৬ খুঃ অবে 
তিনি এক দিবস জনৈক গোঁয়ালের ঘরে রজনী অতিবাহিত করেন, সেই 
রজনীতে ব্যাতরপৃষ্ঠে চড়িয়া দক্ষিণরায় নামক সুন্দরবনবাসী দেবতা তাহাকে 
তৎসম্বন্ধীয় কাব্য রচনা করিতে স্বপ্পে আদেশ দেন, আমরা ““বায়মঙল*” 
হইতে সেই অংশ ১১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধত করিয়াছি। এই কাব্যরচনার পর 
কৰি বিগ্যান্ন্দর রচনা করেন, ইহা তাহার “কালিকামঙ্গলের, অস্ত্গত। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণরামকবির বিদ্কা- 
সুন্দরের যে হস্তলিখিত পু'থি পাইয়াছেন, তাহা ১১৫৯ সালের লেখা। 
এই পু*থি নকল করিবার সময়ও ভারতচন্দ্ের বিদ্যানন্দরের রচনা শেষ 
হয় নাই,__সম্ভবতঃ কৃষ্ণরামের কাব্য ভারতচন্ত্রী বিস্তান্ন্দরের 


কৃষ্ণরামদাস। ১৬৬৬ খৃঃ। 


৫ল্ত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


৪*1৫* বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত দুইখাঁনি কাব্য ছাড়া 
কষ্চরাম “অশ্বমেধপর্ব্র্”র একধানি অনুবাদ প্রগয়ন করেন। কবি 
কুষ্রাম চৈতন্তোপাসক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, তিনি চৈতন্বন্দনায় 
লিবিয়াছেন-_“বথায় কীন্তিত হয় চৈতগ্ক চরিত্র। বৈকৃষ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র 
তাচ্ছ গড়াগড়ি দেয় ( থে) প্রেমে নৃত্য করে। জীবন স্ুকৃতি তার ধন্য দেহ ধরে। 
ঞ্জলায় শ্রদ্ধায় জীব কণ্ঠী ধরে যত। তাহা সবাকারে মোর প্রণাম শত শত 1” * 
বৈষ্বংশোপ্তব রামপ্রসাদ সেন হালিসহর অন্তঃপাতী কুমারহট্গ্রামে 
১৭১৮-১৭২৩ খুষ্টাবের মধ্যে কোন সময় জন্ম 
গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাঁম রামরাম 
সেন।+ রামরাঁম সেনের দুই বিবাহ ; প্রথম পক্ষে নিধিরাম নামক পুত্র, 
ও দ্বিতীর় পক্ষে অখ্বিকা ও ভবানী নামী কন্াদবয় এবং বামপ্রসাদ ও 
বিশ্বনাথ নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতানিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ- 
দাসের সঙ্গে রামপ্রসাদের দ্বিতীয়া ভগিনী ভবানীর পরিণয় হয়, এই 
তগিনীর ছুই পুত্র জগন্নাথ ও কৃপারামের নাম কবি উল্লেখ করিয়াছেন। 
রামপ্রসাদের রামলাল ও রামমোহন নামে ছুই পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও 
জগদীশ্বরী নারী ছুই কন্তা হইয়াছিল। এতদ্যতীত কৰি ত্রীহার পিতীমহ 
রামেশ্বর এবং বংশের আদিপুরুষ কৃত্তিবাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 
আমরা তাহার কাব্যে আরও জানিতে পারি যে রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষগণ 
ধনাঢা ও প্রসিদ্ধ ছিলেন ;_ -“শিশুকালে মাতা মৈল' রাজ্য নিল চোরে" বলিয়া 
কবি আক্ষেপ করিয়াছেন। কবির প্রিয় পুত্র রামছুলালের বংশ লুপ্ত 
হইয়াছে। দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনেব্র পৌত্র ও কবির বৃদ্ধপ্রপোন্র 


রামপ্রসাদ সেন। 





* মহামহোপাধ্যায় প্রযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের “কবি কৃষ্ণরাম” শীর্ষক প্রবন্ধ 
সাহিত্য ১৩০ সন, ২য় সংখ্যা. ১১৭ পৃঃ । 

1 প্রাম রাম সেন নাম, মহীকবি গুপাধাম, সদা বারে সদয় অভয়া। তৎন্ৃত রাম 
পলজ্খাদে কহে কোকনদপদে, কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া"__কবিরগান। 


ফা্য-শাখু ₹৮৯ 
প্রযুক্ত বাবু কালীপদ সেন এখনও বর্তমান) ইনি উড়িত্তার অন্তত 
আঙ্ুলে ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম করিতেছেন। গত পনর, বৎসর যাবৎ 
হালিসহরে কবির জন্মতিথিতে মেলা হইয়া থাকে । রামপ্রসাদ সেন 
কৃষ্চচন্ত্র মহারাজার সমসাময়িক । এই গুণজ্ঞ রাজা ১৭৫৮খৃঃ অকে 
রামপ্রদাদকে ১০*/ বিঘা ভূমি নিষ্কর দান করেন, তাহাতে লেখা 'আঁছে 
“গর আবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুব্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ্র্ণ" 
যে বংসর ইংরেজগণ পলাশীক্ষেত্রে জাতীয় সৌভাগ্যধ্বজা প্রথম উখিত 
করেন, তাহার এক বৎসর পরে এই দাঁনপত্র লিখিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র অনেক 
সময় কুমারহট্ে আসিতেন, তিনি রামপ্রসাদকে “কবিরঞ্জন” উপাধি দিয়া- 
ছিলেন ও তাহাকে রাজসভায় আনিতে আগ্রহ দেখাইতেন, কিন্তু বিষয়- 
নিপ্পৃহ কবি স্বীয় পল্লীতে বসিয়া শ্তামা-সংগীত গানে নিজে মুগ্ধ থাকিতেন 
ও অপর সকলকে মুগ্ধ করিতেন, তিনি কৃষ্ণচন্দত্রের অনুরোধ পালন করেন 
নাই| কবি লিখিয়াছেন, কুমারহট্রে রামকুষ্ণের মণ্ডপে তিনি সিদ্ধি- 
কামনায়'যোগ অনুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু কোন দৈব-ঘটনাহেতু সম্পূর্ণ 
সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই । এ বিষয়ে নিজের অপেক্ষ। তাহার স্ত্রীর 


পুণ্যবল বেশী ছিল বলিয়া কৰি বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন,_“ধন্য দারা 
স্বপ্নে তারা, প্রত্যাদেশ তারে । আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে । জন্মে জন্মে 
বিকায়েছি পাদপয্মে তব । কহিবার নহে তাহা দে কথাকি কব।" 


কথিত আছে, রামপ্রসাদ জনৈক ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় মুহুরিগিরি 
করিতেন। জমিদারী সেরেস্তার হিসাবের অরণো পথহারা পাস্থের ন্যায় 
কবি মধ্যে মধ্যে হিসাবপত্রের ধারে ছুই একটি গান লিখিয়া শ্রম লাঘব 
করিতেন। একদিন জমিদার মহাশয় সেরেন্তা পরিদর্শনের সময় মুহুরির 
হিসাবের খাতায়,_-“আমায় দে মা তবিলদারী। আমি নেমকহারাম নই শঙ্করী।” 
প্রভৃতি পদ পড়ির! চমত্রুত হইলেন, ও কবিকে ৩০২ টাকা পেন্সন দিয়া 
ঘরে যাইয়া শ্তামা-সংগীত লিখিতে উপদেশ দিলেন । তদবধি কৰি কুমার- 
হষ্ট গ্রামে তাহার সংগীতমুক্কাবলী ছড়াইতে লাগিলেন । শৃঙ্খল-বিমুক্ত 


৫৯ টি বঙ্গতাহা ও সাহিত্য। ং 


কী স্ঠার কৰি প্রকৃতির ঝড়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাধ গানে 
জগৎকে সুখী ক্লরিলেন। 
_ প্রাগুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর একজন ধনী বাক্তি তীহাকে কাব্য লিখিতে 
উৎদাহ দান করিয়াছিলেন, ইহার নাম রাঁজকিশোর মুখোপাধ্যায় । ইনি 
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার পিসা শ্ঠামানুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন। 
কবি এই রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আদেশে “কালী কীর্তন” 
রচনা আরম্ভ করেন; সে কথ। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন-_ 
পজীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন। রচে গান মোহান্ধের বধ অঞ্জন ॥" ভারতচন্ও 
এই রাজকিশোর মহাশয়ের গুণ-ক্ঞাপক এক পংক্তি কবিতা লিখিয়া- 
ছেন-_“মুখ রাজকিশোর কবিত্ব কলাধার ।”-.( অন্নদামঙ্গল) । ১৭৭৫ খুঃ অকে 
মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের মৃত্যুর সাঁত বৎসর পূর্বে, যে বসর রোহিলাদিগকে 
উৎসন্ন করিয়া ইংরেজ-সৈন্য গ্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই বৎসর ঘ্বাম- 
প্রসাদের মৃত্যু হয়। | | 
কেহ কেহ বলেন রামপ্রসাদের রচিত “বিষ্াস্থন্দর”, তাহার “কালিকা- 
মঙ্গলের অন্তর্গত। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে । কারণ বিগ্ানুন্মরকাবা- 
খানি কবিগণের সকলেই কালীনামাঙ্িত মলাটে পুরিয়৷ শোধন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। কৃষ্ণরামের বিদ্ধান্ুন্দরের নাম “কালিকামঙ্গল”, ভারত- 
চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর “অন্নদামঙ্গলের অন্তর্বর্তী । এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের 
একমাত্র ও অতি গুরুতর আপত্তি এই যে “কালিকামঙ্গল* পাওয়া যায় 
নাই। “কালীকীর্তন ও “কালিকামঙ্গল” এক কাব্য বলিয়া ধোধ হয় না) 
“কালীক্ষীর্ভন” একথানি গীতিকাব্য, ইহার মধ্যে বি্যাস্ুনারের পালার স্থান 
নির্দিষ্ট থাকা সম্তাবিত নহে । 


বামপ্রসাদ কোন স্থলেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কি. ঠাহার বৃত্তিদাত। 
জমিদার মহাশয়ের নাম উল্লেথ করেন নাই) রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের 
আজ্ঞাক্রমে কানীকীর্তন লিখিতে আরম্ত করিয়াছিলেন, স্থৃতরাং বাধ্য হইয়া 


কাব্য-শাখ। ] পল. ৩৪ ৫৯১ 
তাহার নামটি উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঠাও অতি সংক্ষেপে ও অসম্পূর্ণ- 
ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । যে সময় রায়গুণাকর প্রভৃতি কবিগণ 'আশ্রয়- 
দাতাদিগকে , কল্পনার স্বর্ণথট্রায় স্থাপিত করিয়া স্বর্স-মর্ত্যের যাবতীয় 
প্রতি এই সগর্ক্ব উপেক্ষা প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? * 


রামপ্রসাদের গানের এক শক্র ছিল, তাহার নাম আজু গোঁসাগ্রি। 
ইনি রামপ্রসা্দী গানের সময়ে সময়ে যে টিগ্লনী করিতেন, তাহা বেশ, 
হাস্তরসোদ্দীপক, থা রামপ্রসাদের গান,__-“এ সংসার ধোকার টাটা। ওভাই 
আনন্দ বাজারে লুটি। ওরে ক্ষিতি বহ্ছি বায়ু জল শূন্যে অতি পরিপাটা ॥”-__তদুত্তরে' 
আছু গোসাঞ্ঞের গান,-_এই সংসার রসের কুটা, খাই দাই রাজত্বে বসে মজা লুটি। 
ওহে সেন নাহি জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামুটি । ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত, পিঁড়ি পেতে দেয়, 
ছুধের বাটা ॥” 

রামপ্রসাদের সঙ্গে সিরাজোদদোলার সাক্ষাৎ এবং তাহার গান শুনিয়া 
নবাববাহাছুরের অনুগ্রহপ্রকাশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে। ধন্মসন্বক্ধে 
কাহারও একটু প্রসিদ্ধি হইলে তৎসম্পর্কে কতকগুলি অলৌকিক প্রবাদের 
উৎপুত্তি হওয়া স্বাভাবিক। কালী কন্ারূপে কবির বেড়া বীধিয়া, 
দিয়াছিলেন; কাশীতে যাইতে অনুমতি দিয়া পথ হইতে ফিরাইয়৷ আনিয়া- 
ছিলেন; কালীনাম করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ ভেদ হইয়া তাহার তনুত্যাগ 
হয় ;-_-এই সব জনশ্রুতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়ব৷ ছাপাইতে অনেক সময়, 
এবং ব্যয় আবশ্তক, তাহা আমাদের এখন আয়ত্ত নাই। 


যাহারা কৃষ্ণচন্দ্র রাজার দুষিত রুচির সান্নিধ্যে ছিবেন, তাহাদের কেহ 
কেহ স্বভাবতঃ ধর্মপ্রবণতা সত্বেও কথক্চিৎ সংক্রামিত না হইয়া যা 
নাই,__ইহার সাক্ষী রামপ্রসাদ। আমরা রামপ্রসাদের নির্মল তক্তি- 
বিহবলতায় মুগ্ধ, তাহার উন্নত চরিত্রের সর্বদা পক্ষপাতী) কিন্তু ইহা 
সব্বেও তত্প্রণীত বিছ্ধান্ুন্দরের বীভৎস রুচির সমর্থন করিতে প্রস্তত 


৫৯২ বঙগভাষা ও সাহিত্য। 


নহি ভাঁরতচন্ত্রের রচনা যে গাহি কিলো বামশ্রসাদ তাহার পথ- 

প্ররত্ক। ভারতচন্দের মত রামপ্রলাদ বীতৎস আদিরমপূর্ণ কবিতা 

পাত দেখাইতে 55 কিন্তু তাহা শক্তির অভাব 
জন্য,_ ইচ্ছার ক্রুটহেতু হেতু নহে। 

১ * রামপ্রসাদের টি অপর নাম “কবিরঞ্জন”। েবিরজে রাম 
প্রসাদের সংস্কৃত বিদ্ভার যথেষ্ট পরিচয় রি 
কিন্তু ত্তাহার সংস্কৃত বিদ্যার উত্তম পরিপাক 
হয় নাই; স্্ীঙ্সালা পদগুলির মধ্যে সংস্কৃত কথাগুলির উত্তম 
সমন্বয় হয় নাই,_উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি স্থল তুলিতেছি,_“সহজে কলকষী 
.সে তবাস্ত সম নহে।" সীলে স্থলে চীন্তরীক্ষে |” “ক্ষেপ করে দশদিক্ু ললোস্ট্ বিবর্ধনে ।*. 
পুর শোভা যেন পিবতি কিঃ ।” কালীকীর্তনে,_'বারে বারে ডাকে রাণী, 


ননী জাগৃহি জাগুহি। আগত' ভান্ু রজনী চলি যায়। উঠ উঠ প্রাণ গৌরী, এই নিকটে 
গিরি, উঠগো। এবমুচিতমধূনা। তব নহি নহি। স্ৃত মাগধ বন্দী, কৃতালিকথয়তি নিদ্রা 


জহিহি জহিহি॥” এইরূপ সংস্কৃত পদের প্রভাবে বাঙ্গালা কবিতা একান্ত 
শ্রুতিকটু হইয়া গিয়াছে। কৃষ্দাসকবিরাজ এবং রামপ্রসাদ সংস্কতের 
সাহায্য গ্রহণ করিতে যাইয়া উপহাসজনক অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন। 
কিন্ত রামপ্রসাদ যে স্থলে শিক্ষার অভিমান ত্যাগ করিয়াছেন,_-সে স্থলে 
'তিনি'বাদ্দেবীর আদরের কবি ) তাহার গানে প্রাণের কথা সহজ ভাষায় 
ব্যক্ত হইয়াছে ; এই যুগের শিক্ষিত সমাজের রুচি বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইতে 
ব্যগ্র ছিল, এই ছুষ্ট রুচির সংক্রমণে যখন বামপ্রসাদের ন্তায় ভাবগ্রধান 
কবিকেও আমরা লোকমনোরঞ্জনার্থ শব্দ লইয়া বিফল ক্রীড়া করিতে 
'দেখি, তখন আমার্দের ইডেন উগ্ভানে এডাম এবং ইভের মনোরপ্রনার্থ 
ব্য চে মনে পড়ে__ | 


রনী বিদ্যাস্ুন্দর | 
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.কার্য-শাখা। ; ৫৯৩ 


রামপ্রপাদ বিগ্যান্ুন্ুরের ভাষাঁকে অলঙ্কার পরাইয়া সুন্দরী করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন; “গোষুগে গলিত ধারা তৃষ্ণা নিষঠাগত” প্রভৃতি ভাবের অনুপ্রাস 
বন্ধন দেখিয়া মনে হয় যেন উত্স রাধিকর * ন্যায় তিনি পদের. অলঙ্কার 
কণ্ঠে ও কর্ণের ছুল চুলে সংলগ্ন করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র সেই সব অলঙ্কার 
লইয়া ভাঁষাকে সাঁজাইয়াছেন,--একটু সাধারণ সৌন্দধ্যবোধের অভাবে 
রামপ্রসাদের বিরাট চেষ্টা পণ্ড হইয়া গিয়াছে, সেই পণ্ুশ্রমের শ্মশানে 
অগ্ ভারতচন্দ্রের ষশোমন্দির উখিত হইয়াছে । ঃ 


(কিন্ত শিক্ষার ঘৃ্রপটলের পুপ্তীকৃত আধার ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে 
রামপ্রসাদের ঝুঁতিগুলি...স্ন্দর কবিত্ব-পূর্ণ 
রচনা দুষ্ট হয়। মেঘ- বিমুক্ত কিরণ-রাশির . 
নায় সেই সব স্থল তৃষ্থিপ্রদ; আমরা কালীকীর্তন ও রুষ্ণকীর্তন হইতে 
ছুইটি স্থল উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি,_ 

(১) “গিরিবর আর আমি পারি না হে প্রবোধ দিতে উমারে। উমা কেদে করে 
অভিমান, নাহি করে স্তন পান, নাহি খায় ক্ষীর ননা সরে॥ অতি অবশেষে নিশি, গগনে 
ঈদয় শশী, বলে উমা ধরে দে উহারে। কীদিয়া! কুলাল আখি, মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে 
ইহা সহিতে কি পারে । আয় আয় মা! মা বলি, ধরিয়া কর-অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি 
কোথা রে॥ আমি বলিলাম তায়, চাদ কিরে ধরা যায়, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥” 
_-কালীকীর্তন। ৃ ৰ / 

(২) “প্রথম বয়সে, রাই: রসরজিণী। ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী॥ রাই 
বদন চেয়ে ললিতা বলে। রাই আমার মোহন মোহিনী ॥ রাই যে পথে প্রয়াণ কারে, 
মদন পলায় ডরে। কুটিল কটাক্ষ শরে জিনিল কুহম শরে ॥ কিবা টাচর সুন্দর কেশ, 


'কালীবীরন ও বৃফকীর্তন। 





* “রাই সাজে বাশী-রাঁজে না পড়িল উল। কি করিতে কি না করে সব হৈল ভুল॥ 
মুকুরে আচরে রাই বাধে কেশ ভার । পদে বীধে ফুলের মালা না করে বিচার ॥ করেতে 
দৃপুর পরে জজ্বে পরে তাড়। গলাতে কিস্কিণী পরে কটিতটে হার॥। চরণে কাজর 
পরে নয়নে আলতা । হিয্লার 'উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা ॥ শ্রবণে করয়ে রাই বেশর- 
সাজন!। নয়ন উপরে করে বেণীর রন! ॥ বংশীদাদে বলে যাই ববিহারি। রাই- 
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৫৯৪ . বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


সখি বকুলে বানাইল বেশ। তার গষ্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল, কেশে করেছে প্রবেশ। 
, নবভানু ভালেতে বিকাশ, মুখ করেছে প্রকাশ 1”-_কৃষ্ণকীর্তন। 

রামপ্রসাদ বৈষ্ব- ,ছিলেন। বৈষ্ণব-নিন্দায় একটু বিদ্বপ- 
শক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,__“খামা চীরা বহি্ধা 
রাঙ্গা চীরা। মাথে। চিকণ গুধড়ী গায় বীকা কোৎকা হাতে ॥ মুগ্জ গুপ্ন ছড়া গলে 
ঠাই ঠাই ছাব। ছুই ভাই ভে তারা স্থাষ্টছাড়া ভাব। পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান 
, সাত আট। ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট। এক এক জনার ধুমড়ী দুটি 
ছুটি। দুই চক্ষু লাল গীজা৷ ধুনিবার কুটি॥ তুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে 
থেকে ॥ বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম ডেকে উঠে॥ দে রদে রসিক নবশাঁক লোক যত। 
উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত ॥ সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাঁড়ী। ভালমতে 
সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি ॥ গ্োন্ঠিশুদ্ধ খাড়। থাকে বাবাজীর কাছে। মনে মনে তয় 
অপরাধী হয় পাছে।”-_বিদ্যাহুনর | আধুনিক কালের এক জন স্থুগ্রসিদ্ 
কবি শৈব এবং শাক্ত সন্ন্যাসিগণের যে বর্ণনা দিয়াছেন,__তাহা পূর্বো- 
দ্বত কবিতাটির উত্তর বলিয়া গণ্য হইতে পারে, যথা _-“দিন দুপুরে স্লাস- 
দল এসে জুটিল। “হর হর” এই বরেতে নে ঘর পূরিল॥ গুরু তাঁদের দীর্ঘাকৃতি 
নাম “অহংকার” । বিভুতিভূষিত অঙ্গ মাথায় জটাভার॥ পদ্মের পলাশ নয়ন দুটি 
আরক্ত নেশায়। ঢালে, সাজে, সাজে, ঢালে,-সদাই গাজা খায়॥ হীতে চিমটে 
গলায় গাথা রুদ্রাক্ষবিশাল। গাজায় দেয় দম্‌, বলে ব্যোম ব্যোম, সদ1 বাজায় গাল। 
অভিমানের হাঁড়ি জেন নরে হেয় জঞান। জ্ঞানের তত্ব সেই বুজেছে আর সবে অজ্ঞান। 
পাঁচটি চেলা পাচটি অন্থর এমনি বলবান। চক্ষুগুলি কচের মত বয়সে, জোয়ান | বাহগুলি 
লোহার গোল! তাতে মাথা ছাই । খেয়ে উদম ধর্দ্ের ঝাড় সম কিছুই চিন্তা নাই! 
ধর্মের ধার কেউ ধারে ন| কাজের মধ্যে তিন। গাঁজা টানে, ভিক্ষা আনে, কুন্তিতে 
প্রবীণ॥ অপভাষায় ছাই কথা কয় শুনে সরম লাগে । আশে পাশে, ীলোক বনে 
অনে তা না জাগে।” | 

কালীকীর্তনে রামপ্রসাদ কালীঠাকুরাণীকে দিয় নৃত্য করাইয়াছেন, 
তাহার বাসলীলা ও গোষ্ঠ বর্ণনা করিয়াছেন; তাহার আরাধ্যা দেবতা ৫ 
রুষ্চের মত সকল কাধ্যই করিতে পারেন, কালীকীর্ভন দ্বারা তিনি এই 
তত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কালীর “রাসলীলা* ও “গোষ্ঠ'-বর্ণনা গড়ি 


কাব্য-শাখা। ৫৯৫ 


শাক্তমহাশয়গণ অবস্তই প্রীত হইয়াছিজেন, কিন্তু আজ্ুগোসাঞ্জি এই 
মধুরভাবে একটু বিজ্ধপের অন্ন নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের গাট রসসম্ভোগে 
বাধা দিয়াছিলেন) যথা,_“না জানে পরম তত্ব, কাঠালের আমসন্ত, মেয়ে হয়ে বেনু 
কিচরায়রে। তা যদি হইত, যশোদা যাইত, গোপালে ক্ষি পাঠায় রে।” স্ত্রীলোকের 
যদি গোষ্ঠে যাইতে বিধান থাকিত, তবে শ্লেহাতুরা যশোদা গোপালের 
গোষ্ট-গমনে "সম্মত না হইয়া নিজেই যাইতেন। ক্কৃঞখকীর্তন, সম্পূর্ণ .. 
পাওয়া যায় নাই, যে ছুই পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে, ত তাহা অতি মধুর । 
কিন্তু রামপ্রসাদের ষশঃ কাব্যরচনার জন্য নহে; তিনি গাঁন রচনা 
করিয়া এক সময় বঙ্গদেশ মাতাইয়াছিলেন, 


তাহাতে কালীদেবী স্নেহময়ী মাতার ন্যায় 
চিত্রিত হইয়াছেন, কবি মা-সম্বল শিশুর ন্যায় মধুর গুন্‌ গুন্‌ স্বরে কখন 


তাহার সহিত কলহ করিতেছেন, কখনও মায়ের কর্ণে সুধাঁমাথ। স্নেহ- 
কথা বলিতেছেন; জননীর ক্ষিপ্ত ছেলের মত কখনও মাকে গালি 
দিতেছেন_-সেই কপট গালি__ন্নেহ, ভক্তি ও আত্মসমর্পণের কথা- 
মাথা,__এখানে রাম প্রসাদ সংস্কৃতে বৃৎ্পন্ন কৰি নহেন, এখানে তীহার 
ধূলিধূসর নেংটা শিশুর বেশ,__শিশুর কথা, তাহা পণ্ডিত ও কৃষকের তুল্য- 
বোধগম্য ; দেই সংগীতের, সরল অস্রপূর্ণ আবদারে সাধক-কণ্ঠের পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিশু যেমন মায়ের হাতে মা”র খাইয়া “মা”, “মা, 
বলিয়া কাদিয়া মায়ের কোঁলে যাইতে চায়, রামপ্রনাদও সেইরূপ সাংসারিক 
দুঃখ কষ্ট সমস্ত মায়ের দান জানিয়াও “মা”, “মা”, বলিয়া কাদিয়া 
তাহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই নির্ভয়-মিষ্ট সকরুণ গীতিমালা! অত্যধিক 
হদয়াবেগে চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে। আমরা গীতিশাখায় এই গানের 
বিষয় আবার সংক্ষেপে আলোচনা করিব। রামপ্রসাদ তাহার বিদ্যান্ুন্দরে 
লিখিয়াছেন,__“গ্রস্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্য্ত।” তাহার রচিত কাব্য 
: প্রকৃত পক্ষেই ভারতচন্ত্রীয় বিদ্যাস্থন্দর দ্বারা পরাভূত হইয়! আজ ধুলায় 


প্রদাদী সংগীত। 
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 গড়াগুড়ি যাইতেছে,_-তিনি তাহ! ফেলিয়া গানে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, বঙ্গের 
লৌকগণও কাব্য ফেলিয়া তাহার গানগুলি লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিল, ই 

“্যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী-॥” 

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অনুমান ১৭১২ খুঃ অন্দে ভূরস্থট  পরগণাসথ 
হুগলীর অন্তর্গত পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তাহার পিতা নরেন্ত্রনারায়ণ 
রায় ভূরঙ্থটের জমিদার ছিলেন, তিনি রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। 
কথিত আছে, কোন ভূমি-সংক্রান্ত সীমানির্ণয়ের তর্ক উপলক্ষে নরেন 
নারায়ণ রায় বর্দমানাধিপতি মহারাজ কাত্ডিচন্দ্রের মাতা মহারাণী বিষণ 
কুমারীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন । মহারাণী এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া 
আলমচন্দ্র ও ক্ষেমচন্ত্র নামক রাজপুত সেনাপতিদ্যয়কে নরেন্দ্রনীরায়ণের 
বিরূদ্ধে পাঠাইয়া দেন; তাহারা বহুসৈম্য লইয়া নরেন্দ্র রায়ের অধিকারস্ক 
“ভবানীপুরগড়+, ও “পেঁড়োরগড়? প্রভৃতি স্থান বলপুর্ব্বক দখল করিয়া 
লয়। 
নরেন্ত্র রায় ইহার পর অতি দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। ভারতচন্্ 

তাহার মাতুলালয় “নাওয়াপাড়া” গ্রামে যাইয়া তাজপুরস্থ টোলে কিছুকাল 
সংস্কৃত পড়িলেন এবং অবশেষে মণ্ডলঘাঁট পরুগণার সারদাগ্রামে কেশর 
কুনি আচাধ্যদিগের বাড়ীর একটি কন্তার পাণিগ্রহণ করেন; ত্তাহার 
পিতা মাতা ও ভ্রাতুগণ এই বিবাহে তাহার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া 
ছিলেন, বিবাহের সময় তাঁহার ১৪ বৎসর মাত্র বয়স ছিল। গুরুজন- 
কর্তৃক তিরস্কৃত অভিমানী কবি গৃহত্যাগ করিয়া হুগলীর অন্তর্গত 
-দেবাননদপুরনিবাসী রামচন্দ্র মুন্সী নামক জনৈক ধনাট্য কায়স্থের শরণাপন্ন 
হন, তাহার আনুকুল্যে তিনি ফার্শি শিক্ষা করেন। এই মুন্দী মহাশয়ের 
বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজোপলক্ষে পঞ্চদশ বর্ধায় কৰি ম্বরুত “ত্য 
পীরের কথা” পাঠ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন) এই সময় 


ভারতচন্ত্র--১৭২২ খৃঃ। 
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তিনি দুইখানি সত্যপীরের উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার এক- 
থানি চৌপদী ছন্দে রচিত হইয়াছিল; এই পুথির শেষে সময় নির্দেশ করা 
আছে,-_ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুত্র চৌঁগুণা।” অর্থাৎ ১১৪৪ সালে (১৭৩৭ 
খুঃ)। ইহার পরে ভারতচন্দ্র পুনরায় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন; এবার 
কাহার পিতা-মাতা! ও ভ্রাতৃগণ তাহার পাশ্ডিত্য দেখিয়া বিশেষ সন্ত 
হইলেন। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র রায় পুনশ্চ বর্দমানাধিপতির নিকট হইতে 
কিছু জায়গা ইজারা লইয়াছিলেন, ভারতচন্ত্র রাজস্বাদি যথাসময়ে রাজ- 
সরকারে প্রদান করিতে উপদিষ্ট হইয়া ব্ধমানে প্রেরিত হইলেন, কিন্ত 
তথায় আকম্মিক কোন গোলযোগে পড়িয়৷ কারারুদ্ধ হন। কারা হইতে 
কৌশলে উদ্ধার পাইয়া ভারতচন্তর শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন, তথায় শিবভট্ট 
নামক স্থবাদারের অনুগ্রহে পাশডীগণের কর হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিনা 
মূল্যে প্রতিদিন এক একটি “বলরামী আটকে প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তাহার 
বৈষ্ণব ধর্মে অনুরাগ জন্মিয়াছিল বলিগ্না কথিত আছে, কিন্তু তাহার 
লেখায় সেই অনুরাগ মধ্যে মধ্যে একটি ঈধদ্ধযক্ত বিদ্পে পরিণত হইতে 
দেখা যায়,___“চল যাই নীলাচলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় যুছ্ছিব হাত, নাচিব 
গাইব কুতুহলে॥” এই লেখায় শ্রীন্রীজগন্নাথ-তীর্থের প্রতি কবির বেশ একটু 
সন্রমপূর্ণ পরিহাস লক্ষিত হ্য়। যাহা হউক, কবি বৈষ্ণবধর্মের প্রতি 
এতদূর ক্লূপাপরবশ হইলেন বে, তিনি বুন্দাবন,যাইয়া বৈরাগী সাজা ঠিক 
করিলেন, পথে হুগলীস্থিত খানাকুল গ্রামে শ্তালীপতির বাড়ী, এই মহাশয় 
নবীন সন্র্যানীকে ফিরাইয়া আনিলেন ; অতঃপর বুন্দাবনে না যাইয়া কৰি * 
শনৈঃ শনৈঃ পদর্রজে স্থীয় শ্বশুরবাড়ী সারদাগ্রামে উপস্থিত হইলেন। 
তিনি স্ত্রীর আদরে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন কিনা বলিতে 
পারি না,_-নিজের অভ্য্ত ব্যঙ্গসহকারে একস্থলে লিখিয়াছেন_- 
“ছুই স্ত্রী নিলে নহে স্বামীর আদর | সে রসে বঞ্চিত রায় গুণাকর।” 

কিছুকাল. ্বশুরবাঁড়ীতে থাকিয়া, ও তাহার স্ত্রীকে সেস্থান: হইতে 
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নিজ বাটাতে পাঠাইতে নিষেধ করিয়া, কবি ফরাশডাঙ্গায় উপস্থিত হন; 
তথায় বিখ্যাত দেওয়ান ইন্্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়া 
'কতকদিন অতিবাহিত করেন। এইব্যক্তি ভারতচন্দ্রকে মহারাজ কৃষ্- 
চন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ৪০২ টাকা 
বেতনে সভাকবি নিধুক্ত করেন। এই রাজমভায় তাহার উজ্জল প্রতিভার 
বিকাশ পায় কিন্তু তাহা! ব্যভিচারী হয়। চণ্ডীপূজার মাহাত্মা বর্ণনো- 
পলক্ষে তাহার বিছ্যাঙ্গন্দরের পালা বিরচিত হয় এবং তাহার বৈষ্ণবধর্ের 
প্রতি অনুরাগ কতকগুলি স্িগ্বমধুর শ্লেষাত্ক ধুয়াতে পরিণত হইয়া বায়। 
বৃন্দাবনপ্রত্যাগত কবি বিছ্যাসুন্দর রচনা আরম্ভ করেন, ১৭৫২ থ্ৃষ্টাবে 
এই প্রসিদ্ধ পুস্তক শেষ হয়) ইতিমধ্যে রাজা কবিকে মুলাযোড়গ্রাম 
ইজার! দিয়! তাহার বাটা নিন্্াণ সম্বন্ধে আনুকূল্য করেন, কিন্তু সেইস্থান 
কষ্ণচন্ত্র মহারাজকে শীঘ্রই বর্ধমান বাজার কর্মচারী রামদেব নাগের নিকট 
পত্তনি দিতে হয়। এই নাগমহাশয়ের অত্যাচার সহ করিয়া কবি অতি 
সুন্দর নাগাষ্টক রচনা করেন, এই সংস্কৃত কবিতাটির এক দিকে হামি 
অপর দিকে কানা,__উহা অগ্র মিষ্ট; কৃষ্ণচন্দ্র উহা পড়িয়া হাঁসি রাখিতে 
পারেন নাই এবং দয়াপরবশ হইয়া কবিকে আনরপুরের গুস্তেগ্রামে ১০৫/ 
বিঘা এবং মূলাযোড়ে ১৬/ বিঘা ভূমি নিষষর প্রদান করেন। ৪৮ বৎসর 
. বয়সে ১৭৬০ খুঃ অবে, পলাশী যুদ্ধের তিন বংসর পরে, মহাকবি ভারত- 
চন্্র বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ তাহার প্রির 
.কবিকে “রায় গুণাকর” উপাধি দিয়াছিলেন। 
রায় গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল” তাহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই 
অন্নদামঙ্গল তিনভাগে বিভক্ত ) প্রথমভাগে 
৪474 দক্ষযজ্ঞ, শিববিবাহ, ব্যাসের কাশীনির্্াণ, 
হরিহোড়ের বৃতাত্ত, ভবানন্দের জন্ম বিবরণ প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ ধর্ণিত 
আছে; ছিতীয় ভাগে বিদ্যান্ুন্দর পালা, ও তৃতীয়ভাগে মানমিংহ কর্তৃক 
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ঘশোর-বিজয়, ভবানন্দ মজুমদারের দিল্লী গমন, সমাট জাহাঙ্গীরের সহিত 
তর্ক, দিল্লীতে প্রেতাধিকার ও ভবানন্দ মজুমদারের দেশে প্রত্যাবর্তন 
ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। অন্নদামঙ্জল ছাড়া তিনি “রসমঞ্জরী”, অসম্পূর্ণ 
চর্তীনাটক”, ও বহুসংখ্যক হিন্দী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা রচনা 
করিয়াছিলেন । | 


আমরা ভারতচন্দ্রের কবিতা ভাবের গুরুত্ব হিসাবে অতি নিকৃষ্ট মনে 
করি। বিষ্যাঙ্ন্দর সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে 
আলোচনা করিয়াছি ; অপরাপর কাব্যেও কবি 
জীবনের কোন গুঢ় সমস্তা কি কঠোর পরীক্ষা উদঘাটন করিয়া উন্নত 
চরিত্রবল দেখান নাই। 'নির্বাত নিষ্ষম্প দীপশিথার, ন্তায় মহাঘোগী 
মহাদেবকে ভারতচন্দ্র একটা বেদিয়ার মত চিত্রিত করিয়াছেন,_- 
শিশুগুলি তাহাকে ঘেরিয় ঠাড়াইয়াছে,__“কেহ বলে জটা হৈতে বার করজল। 
কেহ বলে জাল দেখি কপালে অনল ॥ কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া ৷ ছাই মাটি 
কেহপ্ীয় দেয় ফেলাইয়া ॥” দেবাদিদেব মহাদেবের এই অবমাননা একজন 
শিবশক্তিউপাসক কবির যোগ্য হয় নাই। তারপর নারদ খাষ কলহের 
দেবতা, টেকি বাঁহনে আসিয়! সাপের মন্ত্র বকিতেছেন, যে নারদের নাম 
শুকদেব ও প্রহলাদ হইতে উচ্চে, তাহার এই ছুর্গাতি দেখিয়া ভাগবতগণ 
কবিকে প্রশংসা করিবেন না। মেনকা উমার মা, ইনি বঙ্গের ঘরের 
আদর্শ জননী ; যশোদ! ও মেনকার অস্রপূর্ণ অপত্য ন্নেহে বঙ্গের স্নেহা- 
তুরা মাতৃগণের প্রাণের ব্যগ্রতা' একটি নির্মল ধর্ম্ভাবে উন্নীত হইয়াছে 
ভারতচন্দ্রের হস্তে মেনকা-চিত্র কি বিকটরূপ ধারণ করিয়াছে দেখুন, 
“ঘরে গিয়ে মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়। হাত নাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছেড়ে কয়। 
ওরে বুড়া আটকুড়া নারদ অল্পেয়ে। হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে।” যাহা! 
হউক স্বর্গের উচ্চ আদর্শের সন্নিহিত না হইলেও ঘরের কতকগুলি দুঃখ- 
চিত্র এই সব দেববর্ণন উপলক্ষে চিত্রিত হইয়াছে ) “উমার কেশ চামর ছটী। 


দেবচরিত্রের দুর্গতি। 


৬০০ বঙ্গভাষা ও সাহিতা । 
তামার শলা বুড়ার জটা॥ উমীর মুখ চাদের চূড়া বুড়ার দাড়ী শণের লুড়া॥" কি 
“আমার উমার দন্ত মুকুতা গপ্ন। বায়ে নড়ে ভাঙ্গা বেড়া যুড়ার দশন।" গ্রাভৃতি'পাঠ 
করিলে মনে হয় দ্বিতীয়ার শশিকলার স্যায় সুন্দরী কুমারীগণ সামাজিক 
অত্যাচারে শিখিলন্তবৃদ্ স্বামীর হাতে পড়িয়া যে বিসদৃশ খেলার অভি. 
নয় করিত, কবির চক্ষে সেই চিত্রের পূর্ণভাব বিরাজ করিতেছছিল, তাই 
তিনি শিব-প্রসঙ্গ আশ্রয় করিয়া! সমাজের এক অধ্যায় উদঘাটন করিয়া- 
ছেন। পিতা মাতা কিন্তু অর্থ পাইয়া অনেক সময় “বাঘ ছাল দিব্য বন, দিবা 
পৈতা ফণ” বলিয়া জরাগ্রস্ত বরে নব সৌনরধ্য আবিষ্কার করিতেন। 
কাব্য-সাহিত্যে উপমা একটি ইঙ্গিতের স্ঠাঁয়; উহাতে রূপের চিত্রখানি 
সুন্দর হইয়া উঠে, কিন্ত সুন্দর জিনিষ লইয়া 
উপমার বাছলয। বেণী নাড়া চাড়া করিলে সৌদর্য্/র হানি হয় 
এজন্য উপম! যত অল্প কথায় ব্যক্ত হয়, ততই উহা সুন্দর হয়। সৌন্দর্যা- 
সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া উহার প্রতি আভাসে ইঙ্গিত করিতে হয়) 
তাহাতে অসীম বিল্ময় জাগিয়া উঠে,_জলে নামিলে অনস্ত জলরাশির 
শোভা! দর্শন ঘটে না, সন্মুখের কতকটা অংশে দৃষ্টি এবং গতি সীমাবদ্ধ 
হইয়া পড়ে। উপমার আতিশয্য ভাল নহে, উহাতে চিত্রগুলি কুজ্মটিকা- 
পূর্ণ হইয়া পড়ে । বিষ্তার রূপ ব্যাথা করিতে যাইয়া ভারতচন্ত্র নিজের 
বিগ্যার ব্যাথী করিয়াছেন মাত্র, আমরা তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। অন্পূর্ণার 
রূপবর্ণনাও বাহুল্য দোষ-বঞ্জিত নহে £ 
“কথায় পঞ্চমস্থর শিখিবার'আশে। 
দলে দলে কোকিল কোকিল! চাঁরিপাশে ॥ 
কল্কণ ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে বঙ্কার | 
ঝাঁকে বাঁকে ত্রমর ভ্রমরী অনিবার 


চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি | 
বাঁকে ঝাকে নাচে কাছে প্রন খঞ্নী 1” 


দলে দলে কোকিল কোকিলা, ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমরী ভ্রমরী, এবং 
থঞ্জন খঞ্জনী কর্তৃক অনুস্যতা দেবী শিক্ষয়িত্রীর পদে বরিত হইয়া এস্থানে 


কাব্য-শাখা । ৬০১ 


কি বিডস্থিত হন নাই ? বাল্সীকি রাবণের পুরীর নিদ্রিত সুন্দরীগণের 
প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন__“ইমানি মুখপদ্মানি নিয়তং মত্তযট্পদাঃ। অন্জানীব ফু্লানি 
্রা্থাসতি পুনঃ পুনঃ॥” এবং কালিদাস কর্ণাস্তিকচর ভ্রমরকর্তুক উৎপীড়িত, 
শকুন্তলার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, অল্প কথায় সেই চিত্রগুলি কেমন, 
সুন্দর হইয়াছে ॥ কিন্তু “সর্বমতান্তগর্হিতং" ভারতচন্ত্র সেই রাগের অতি- 
রঞ্জন চেষ্টা করিয়া ছবিগুলি বিবর্ণ করিয়া! ফেলিয়াছেন। 
শিব-পার্ধতীর কলহের আরন্তে,__“শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল। 
আমি ঘদি কই তবে হবে গণ্ডগোল ।" হইতে গ্রীশিবের 
পরাজয়-স্থচক--“ভবানীর কটুভাষে, লজ্জা হৈল কৃত্তি- 
বাসে, ক্ষুধানলে কলেবর দহে॥ বেলা হৈল অতিরিক্ত, পিত্তে হৈল গলা তিক্ত, বৃদ্ধ লোকে 
সুধা নাহি সহে।”, ইত্যাদিরূপ ব্যাপারটিতে দরিদ্র স্বামী ও পাকাগিস্মির নিত্য 
ঘরকন্নার অভিনয় শ্লেষ ও বিদ্রেপের বর্ণে ফলিয়া বড় সুন্দর হইয়াছে । এই 
ভাবের আরও অনেক দৃশ্ঠ কবির তুলিতে উতরষ্টরূপে অস্কিত হইয়াছে; 
কিন্তু কোথাও ভাবের গুরুত্ব নাই, কোথাও কবি হৃদয় ছু'ইতে পারিতে- 
ছেন না; একখানি সুন্দর ছবি দেখিতে চক্ষুর যে তৃপ্তি, ভারতের কবিতা- 
পাঠে সেইরূপ তৃপ্তিলাভ সম্ভব, কিন্তু চিত্রকর হইতে কবির উচ্চতর 
প্রশংসা প্রাপ্য ) চিত্রকরের চিত্র কবির মন্ত্রপূত তুলির স্পর্শে প্রাণ পায়, 
ভারতচন্দরের তুলি প্রাণ দান করিতে পারে নাই। তাহার কাব্যে কোন 
স্থানেই হৃদয়ের ব্যাকুলতা নাই, হৃদয়ের মর্ম 
বর্ণনা প্রাণহীন । ম্পর্নী দুখ কি স্সিগ্ধ সুখধার! তাহার কাব্যের 
কোন অংশ পবিত্র করে নাই। 
কিন্তু বোধ হয় এই ভাবে ভারতের গুণবিচার করিলে তাহার প্রতি 
সুবিচার হইবে না। ভাবযুগ গতে সাহিত্যে 
বনু শব্যুগ প্রবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক, ভারতচন্দ্রে 
ভাব বিচার না করিয়া ভাষা বিচার করিলে তাঁহাকে প্রা্ীনকালের 


গৃহস্থালীর এক অঙ্ক। 


৬০২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিতে হইবে। তাহার মত কথায় চিত্ত হরণ করিতে 
প্রাীন্নীকালের অন্ত কোন কবি সমর্থ হন নাই। তিনি উতকষ্ট শব 
কবি। এই শব্মন্ত্রকি পদার্থ তাহা নিয্বোদ্ধত পদগুলি পাঠে প্রতিপন্ন 
হইবে ) 'ম'-কার, “ল+-কার প্রভৃতি কোমল অক্ষর. দ্বারা যে যাছু ্রস্থত 
হইয়াছে, তাহ শ্রুতির অমৃত, তাহা পক্ষীর কাকলীর স্যার স্থান বিশেষে 
অর্থশৃন্য হইয়াও চিত্তবিনোদনে সমর্থ,_ 

(১) “কল কোকিল, অলিকুল বকুল ফুলে। বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে ॥ 
কমল পরিমল, লয়ে শীতল, জল, পবনে ঢল টল, উছলে কুলে। বসন্তরাজা আনি, 
ছয় রাগিণী রাণী, করিল! রাজধানী অশোক মুলে॥ কুন্মে পুনঃপুনঃ, ভ্রমর গুনগুন, * 
মদন দিলা গুণ ধনুক হুলে ॥ যতেক উপবন, কুস্ুমে হুশোভন, মধু মুদিত মন ভারত 
ভুলে ।"-__অন্নদামঙ্গল।, 

(২). "শুনলো মালিনী কি তোর রীতি। কিঞ্ৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি। এত 
বেলা হৈল পুজা না করি। ক্ষুধায় তৃষ্ঠায় জ্বলিয়৷ মরি॥ বুক বাড়িয়াছে কার 
সোহাগে। কালি শিখাইব মায়ের আগে॥ বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট। রাড় হৈয়ে 
যেন ধাড়ের নাট ॥ রাত্রে ছিল বুঝি বধুর ধুম। এতক্ষণে ভেঁই ভাঙ্গিল ঘুম॥ দেখ 
দেখি চেয়ে কতেক বেলা । মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস্‌ হেলা ॥ কি করিবে তোরে আমার 
গালি। বাপারে বলিয়| শিখাব কালি। হীরা থর থর কাপিছে ডরে। ঝর ঝর 
জল নয়নে ঝরে॥ কাদি কহে শুন রাজকুমারী । ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি 
চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা । তোমার কাজে কি আমার হেলা 1 বুঝিতে নারিন্ব 
বিধির ধন্দ। করিনু ভালরে হইল মন্দ। ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম। শ্রম বৃথা 
হৈল ঘটিল ভ্রম ॥ বিনয়েতে বিদ্যা হৈল বশ। অন্ত গেল রোষ উদয় রস॥ বিদ্যা 
কহে দেখি চিকণ হার। এ গাথনি আই নহে তোমার ॥ পুনঃ কি যৌবন ফিরে 
আইল। কিবা কোন বধু শিখায়ে গেল॥ হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে। যৌবন 
জীবনগ্গেলে কি ফিরে 1”__বিদ্যান্সন্দর | 
(৩) “জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংসদানব-ঘাতন। জয় পদ্মালোচন, ননাননান' 
কুপ্তকানন-রঞ্জন ॥ জয় কেশিমর্দন, কৈটভার্দন, গৌপিকাগণ-মোহন॥ জয় গোপবালক, 
বতনপালক, পৃতনা-বক-নাঁশন |”--অন্নদামঙ্গল | পু 

শেষ পদটিতে ও তদ্রুপ অপরাপর বহুপদে দেখ! যাইবে, ভারতচন্ত্রের 
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রচনায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালীর হরগৌরীমিলন হইয়! গিয়াছে। এই পরিণয় 
ঘটাইতে তিনি রামগ্রসাদের ন্যায় গলদন্্ব হইয়া পড়েন নাই ) হাসিয়া 
খেলিয়া যাহা করিয়াছেন, রামপ্রসাদ এত পরিশ্রম করিগাঁও তাহা পারেন 
নাই। ভারতচন্দ্রের লিপিচাতুর্যোর গুণ এই, তাহাতে শ্রমজনিত একটি- 
স্বেদবিন্দুও পাঠকের নেত্রগোচর হুইবে না, শিশুর হাসি ও পাখীর, 
ডাকের হ্যায় তাহা আয়াম ও আড়ম্বরশূন্ত । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনাগুলির মধ্যে 
্িগ্ধ ও উজ্জ্বল প্রতিভা ফুটিয়া ছোট ছোট ঘটনা ও চিত্র, চিত্রের স্তায় 
, সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাসের কাশী নিম্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, মান- 
মিংহের সৈম্ভে ঝড় বৃষ্টি, ভবানন্দ মজুমদারের উপাখ্যান, তাহার ছুই স্ত্রীর 
স্বামী লইয়া দ্বন্ব-_এই সমস্ত ছোট ছোট বিষয় পরিহাসরসে মধুর ও. 
আমোদকর হইয়াছে। স্থানে স্থানে শুধু ছনদ ও শব্দের এশ্ব্্যে কোন 
মহামহিমান্থিত মুত্তির অপূর্ব্ব অবতারণা হইয়াছে  নিয়োদ্ধত পংক্তিনিচয়ে 
মহাদেবের যে ভৈরব সুন্দর চিত্রধানি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহ! কাব্য- 
সাহিত্যে শীর্ষদেশে স্থান গাইবার যোগয-_ইহাতে কবির ভাষা ও ছন্দের 
উপর আশ্চধ্য অধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে 3 

“মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে । 

ভভস্তম্‌ ভভভ্তম্‌ শিক্গ] ঘোর বাজে ॥ 

লটাপট জটাজুট সংঘ গঙ্গা । 

ছলচ্ছল টলট্ল কলকল তরঙ্গা ॥ 

ফণীফণ ফণাফণ ফণীফঞ গাজে। 

দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥ 

ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহি ভালে। 


ভভম্তম্‌ ভভভ্তম্‌ মহাশব্দ গালে ॥ ৪ 
সং সং ক স্‌ টি 


ধিয়! তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে। 

উললী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥ 
সং রং ফু মং 

অদুরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে । 

অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥ 


৬৯৪ বঙ্গভাষা ও. সাহিতা । 


. ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে। 
ও সতী দে সতী দেসতী দে সতী দে।" 
ধ্বন্যাত্বক শব্গগুলিতে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে-_“ছলচ্ছল, 
টলটল, কলকল তরঙ্গা” এই ছত্রে তরঙ্গের তিনটি গুণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
““ছলচ্ছল”-_জলের প্রবাহবাঞ্জক, “লট্রল”__জলের নির্মতাব্যপ্ক, 
“কলক্কল”__জলের নিকণব্ঞ্জক,__গঙ্গাতরঙ্গের এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর 
বর্ণনা বোধ হর আর কোন কবি দিতে পারেন নাই। 


এই শব ও ছন্দের শব্ধ মুগ্ধ হইয়া জনৈক সমালোচক ভারতচন্দ্রের 
কাব্যগুলিকে “ভাষার তাজমহল+ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। 

এস্থলে বলা উচিত বিদ্ান্ুন্দরের উপাখ্যান বররুচিকৃত কাব 
উজ্জয়িনী নগরে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া 

বিদ্যাঙ্থন্নর উপাখ্যান। ৮ 
বর্ণিত আছে; কৃষ্ণরামও ঘটনা-স্থান বর্ধমান 
বলিয়া বর্ণন করেন নাই। রামপ্রসাদ বীরসিংহকে বর্ধমানের রাজা 
করিয়াছেন, ততৎপথাবলম্বী ভারতচন্দ্রও বর্ধমান স্থির রাখিয়াছেন, এই 
স্থান নির্দেশে প্রতারিত হইয়া কেহ কেহ এখনও সুড়ঙ্গ দেখিতে বর্ধমান 
ভ্রমণ করেন। বর্দমানে বিগ্ভার সুড়ঙ্গ নির্দিষ্ট হইবার বছ পুর্ব্ব হইতে 
বিদ্যাঙ্ন্বরের প্রবাদ দেশে প্রচলিত থাকা সম্ভব। আমর! প্রায় ২৫০ 
বৎসর পূর্বে কবি আলওরালকে এই নুড়ঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিতে 
* দেখিতেছি; যথা “ছয়ফলমুলুক 'ও বদিউজ্জমাল' পুস্তকে-_“বিদ্যার হুরঙ্গ আদি 
সিন্দু জগন্গথ নদী, একে একে সব বিচারিল।"_ গ্রস্থলে বর্ধমানের উল্লেখ নাই। 
বিষ্ান্ন্দর উপাখ্যানের মূল ঘটনা ঠিক: থাকিলেও কবিগণের মধ্যে ক্ষত 
্ুদ্র বিষয়ে অনৈক্য আছে, কৃষ্টরাম মালিনীকে “বিমলা/ নামে অভিহিত 
করিগাছেন,_ সুন্দরের বীরসিংহ নগরীতে প্রবেশ সন্বন্ধেও তাহার গল্প 
একটু স্বতন্ত্ররকমের ) রামপ্রসাদ “বিচুত্রাঙ্ষণী” নামক একটি নব চরিত্র 
সমষ্টি করিয়াছেন: ও চৌরধরা উপলক্ষে ভারতচন্দ্রের মত উপায় বর্ণন 
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করেন “নাই যাহা হউক, এপ পার্থক্য অতি সামান্ঠ, মূল গল্পাট 'এক- 
রূপ। ভারতচন্ত্রের বিতান্ুন্দর ডিউসাহীর নীলমণি কঠাভরণ গারেন- 
কর্তৃক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সর্ব প্রথম গীত হয়। ভারতচন্দ্রের 
পরে প্রাণারাম চক্রবর্তী নামক জনৈক কৰি বিগ্যান্ুন্দর রচনা 
করিয়াছিলেন,_এই ব্যক্তি পাগলের ন্যায় নদীর তীরে বসিয়া কূপ খনন, 
করিয়াছিলেন । 

ভারতচন্দ্রের ছোট ছোট কবিতাগুলির সর্ধত্রই কথার বীধুনি 
প্রশংসনীয় ও পদ মধুমাথা ; “অনুকূল"শীর্ষক 
ক্ষুদ্র কবিতাটি তুলিরা দেখাইতেছি, ইহা 
তাহার রসমঞ্জরীতে পাওয়া যাইবে,_-"গলো ধনি প্রাণধন, শুন মোর নিবেদন,. 
সরোবরে স্নান হেতু যেওনালো যেওনা । যদ্যপি বা যাও ভুলে, অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে, 
কমল কানন পানে চেওনালো৷ চেওনা॥ মরাল মণাল লোভে, ভ্রমর কমল ক্ষোভে, 
নিকটে আইলে ভয় পেওনালো পেও না । তোমা বিনে নাহি কেহ, ঘামে পাছে গলে' 
দেহ, বায় পাছে ভাঙ্গে কটি যেওনালো৷ যেওন ॥” 

এই বিরৃতরুচি ও পদলালিত্য কাব্য-সাহিত্যের আদর্শ হইল। গীতি- 
কবিতারও একাংশ ব্যাপিয়া বিদ্ানুন্দরের 
পালা স্থান পাইয়াছে, আমরা যথাস্থলে তাহ! 
আলোঁচন! করিব। কিন্তু এই সময়ের যতগুলি বড় কাব্য পাওয়া যায়, 
তাহার একখানিতে ভিন্ন নির্মলভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সাধারণ 
নি়ম-বহিভূতি, স্বীয় পবিত্রতা গৌরবে স্বতন্ত্র, কঠোর বিষয়-অনুসন্ধিৎসুণ 
কাব্যের নাম__“মায়াতিমিরচন্দ্রিকা” 7) এই পুন্তকখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু 
সমাদরের যোগ্য, আমরা পরে ইহার সম্বন্ধে কিছু লিখিব। ভারতচ্ত্রী 
বিষ্ানুন্দরের আদর্শে যে কয়েক খানা কাব্য লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 
শচন্্রান্ত””, কালীকুষ্চ দাসের “কামিনীকুমার” এবং রদিকচন্ত্র রায়ের 
প্জীবনতারা” এই কাব্যত্র লোকরুচির উপর বছদিন দৌরাত্ম্য করিয়া- 
ছিল। এই কাব্যগুপির ভাষা খুব মার্জিত, কিন্তু রচনা এত অশ্লীল যে. 


ছোট কবিতা । 


সাহিত্যের বিকৃত আদর্শ । 


-৬০৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


উহা পাঠে ম্বয্ং ভারতচন্ত্রও লজ্জিত হইতেন। শুধু কঠোর সমালোচনা 
করিয়া নিবৃত্ত হইলে উক্ত কাব্যলেখকগণের যখোচিত শাস্তি হয় না, 
তাহারা নৈতিক আদালতের বেত্রাধীতযোগ্য। এই তিনখাঁনি কাবোই 
-কালীনামের মাহাত্ম্য কীন্তিত আছে; কালীনামের সঙ্গে সংঅরব হেত 
-আমাদিগের বুদ্ধগণ এই সব পুস্তকের শৃঙ্গীররসের মধ্যেও আধ্যাত্মিকত্ব 
-দেখিয়াছেন, এবং প্রণিপাতপুরঃসর নিষ্কাম ধন্-পিপাসার সহিত উপা- 
খানভাগ পাঠ করিয়াছেন। দেবদেবীগণ যখন এই ভাবে পাপের আবরধ 
হইয়! দাড়াইয়াছিলেন, তখন পৌভ্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে 
মহাপুরুষ রামমোহনের আগমনের সময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । বর্ণিত 
নারীচরিত্রগুলিতে হীন প্রবৃত্তির অসভ্য উল্লাস দৃষ্ট হয়। ফুল্লরা, 
'খুল্লন। ও বেহুলার স্তায় দুঃখসহনক্ষমা! পতিপ্রাণা স্থন্দরীগণ সাহিতা- 
ক্ষেত্রে ছুপ্রাপ্য হইয়াছিলেন। সহমরণ-প্রথা নিবারণার্থ আইন করা প্রয়ো- 
জন কেন হইল তাহা সাহিত্যে আংশিক দৃষ্ট হইবে, কারণ সাহিত্যেই 
সমাজ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। প্রায় একশত বৎসর হইল, “কামিনী 
কুমার, চন্ত্রকান্ত” ও “জীবনতারা, রচিত হইয়াছিল ; এই গুলি জাতীয় 
-অধোগতির শেষ চিহ্ন । কবি “উইচারলীর, নাম করিতে ইংরেজগণ যেরূপ 
লজ্জা বোধ করেন, এইসব কাবাপ্রণেতৃগণের নাম করিতে 
আমাদের তেমনই লজ্জা হয়। কিন্তু ইহারা মধো মধ্যে ভারতচন্ 
-অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, আমরা সেই ছাঠে 


ঢালা ভাষার কিছু নমুনা দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব। বসন্ত-আগমন, 
“হিমান্ত হইল পরে বসন্ত রাজন। দলবল লৈয়া আইল করিতে শাসন ॥ প্রথমে 
সংবার দিতে পাঠাইল দূত। আজ্ঞামাত্র চলিলেক মলয় মারুত। বায়ু মুখে শুনি 
বসন্তের আগমন । নুসজ্জ|! করিল ঘত পুষ্প সেনাগণ॥ কেতকী করাত করে করিয়া 
ধারণ। দস্তে ফ্লাড়াইল হৈয়! প্রফুল্ল বদন শূলহন্তে করি শীঘ্র সাঁজিল চণ্পক। 
অর্ধচন্্র ৰাণ ধরি ধাইলেক বক॥ গোলাব সেউতি পুষ্প সেনার প্রধান। প্রশ্নটি 
হৈয়া দোহে হৈল আগ্যয়ান॥ গন্ধরাজ ধাইলেক পরি শ্বেতবস্ত্র। ওড়' জবা ধাইলেক 
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ধরি তীক্ষ অন্ত্র। মল্লিকা মালতী জাতি কামিনী বক্ল। কুন আদি সাজে তারা 
যদ্ধেতে অতুল ॥ পলাশ ধনুক হস্তে ধরিয়া দীড়ায়। রঙ্গন তাহার বাণ হেন অভিপ্রায় ॥ 
সরোরুছ ঢাল হয়ে ভাঁসিল জীবনে । এইস্ধপে সজ্জা কৈল পুগ্প সেনাগণে ॥ মলয়ার 
সুখে শুনি রাজ আগমন | অগ্রগণ্য সেনাপতি দাজিল মদন॥ শরাসনে সন্ধান করিয়া 
পঞ্চশর ॥ বিরহী নাঁশিতে বীর চলিল সত্বর॥ কোকিল ভ্রমরে ডাকি কহিল মদন। 
দেখ রাজ্যে বিরহিণী আছে কোন জন ॥ প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া দেহ সমাঁচার। শীন্রগতি 
করুদিতে বসন্ত রাজার ॥ বিশেষ রাজার আজ্ঞা কর অবধান। যেনা দেয় কর তার 
বধহ পরাণ ॥ আজ্ঞা পেয়ে ছুই নেন! করিল গমন। রমণী মণ্ডলে আমি দিল দরশন॥ 
প্রথমে কোকিল গিয়া বসি বৃক্ষোঁপরে । রাজ আজ্ঞা জানাইল নিজ কুহম্বরে | পতি সঙ্গে 
রঙ্গে ছিল যতেক যুবতী । শব্দ শুনি কর তাঁরা দিল শীন্রগতি॥ প্রথমে চুম্বন দিল প্রণামি 
রাজার । হস্ত পরিহাস দ্রিল বাজে জমা! আর ।”-_কালীকৃষ্ণ দাসের কামিনীকৃমার। 


মধ্যে মধো অশ্লীলতার জন্য বাকী অংশের অনেক স্থল বিশেষ সুন্দর 
হইলেও উঠাইতে পারিলাম না। বসন্তরাজার রাজধানীর একটা সংগ্র 
সুন্দর চিত্রপট প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে রাজগণের অধিকারে শাসন '9 কর 
আদায়ের জন্য যে সব কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহার কিছু বাদ পড়ে 
নাই। কবির হস্ত বেশ নিপুণ; স্ুসঙ্গতভাবে হউক, অসঙ্গতভাবে হউক, 
তাহা পরিপক্ক হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার ইতর জন্তর 
তায় প্রবৃত্তির উদ্রেক দৃষ্টে তাহাকে ন্যায্য প্রশংসাটুকু দিতেও ইচ্ছা হয় 
না। অপর দুইখানি কাঁব্যসন্বন্ধেও এই সমালোচনা অনেকাংশে প্রযুক্ত 
হইতে পারে। 


কিন্তু বিদ্যান্ন্দরাদি কাব্য ও আলওয়াল কবির রী ছাড়া বঙ্গ- 
দেশের এক প্রান্তে আর তিনথানি কাব্য 

.তিনখানি গ্রস্থ। রচিত হইয়াছিল। ইহাদের রচকগণ বিক্রম- 
পুরবাসী ও একপরিবারভূক্ত। জয়নারায়ণ সেন ও তাহার বিদুষী- 
্রাতুপ্ুত্রী আনন্দময়ী দেবী উভয়ে মিলিয়া ১৭৭২ খুঃ অবে হ্রিলীলা” 
নামক কাব্য রচনা করেন; ভারতচন্দ্রের বিগ্যানুন্দর রচনার ২০ বৎসর 
পরে এই কাব্য রচিত হয়। এই কাব্য রচনার পূর্বে রামগতি দেন 
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মায়াতিমিরচন্জ্রিকা রচন। করিয়াছিলেন, ও পূর্বোক্ত দুই কাবোর 
রচনার পরে জয়নারায়ণকর্তৃক “চণ্তীকাব্য, প্রণীত হয়। এই মনস্থী 
পরিবার বিশেষরূপে শিক্ষিত ছিলেন, তাহাদের কাব্যগুলিতে সেই 
পাগ্ডিত্যের পরিচয় আছে। ইহাদের ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে প্রদত্ত 
হইতেছে। 
বৈগ্যকুলোস্তব বেদগর্ভ সেন পাঠাভ্যাস জন্য নিবাসভূমি যশোর 
ইত্নাগ্রাম হইতে বিক্রমপুর আগমন করিয়া- 
রাসগতি ও জযনারায়ণ। ছিলেন তিনি বিলদায়জিনীয়া। (রাজনগর), 
জপ্সা, ভোজেশ্বর প্রভৃতি কয়েকথানি গ্রামের ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়া 
বিলদায়িনীয়াতে নিবাস স্থাপন করেন। স্থুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ এই 
বেদগর্ভ সেনের অধস্তন বষ্ঠ-পুরুষ। যে শাখায় রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ 
করেন, তাহার জে ষ্ঠ শাখায় উৎপন্ন এবং বেদগর্ভের পঞ্চমস্থানীর গোগী- 
রমণ দেন এবং তদ্বংশীয় হরনাথ রায়ের নাম মেঃ বেভারিজ্‌ সাহেবের 
বাথরগঞ্জের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে । গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র কুণ- 
রাম “দেওয়ান” ও তৃতীয় পুত্র রামমোহন “ক্রোড়ী” উপাধি প্রাপ্ত হন। 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ফিপ্থ্‌ রিপোর্টে দেখা যায়, তাহার! টাদগ্রতাগ 
প্রভৃতি পরগণার রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত ছিলেন; কৃষ্ণরাম দেওয়ানের 
দ্বিতীয় পুত্র “লাল! রামপ্রসাদ” বিক্রমপুরের সেই সময়ের অতি প্রদিদ্ 
ব্যক্তি। লালা বামপ্রসাদের স্ত্রী স্বমতিদেবী অতি গুণবতী ছিলেন। ইহাদের 
পাঁচটি পুত্র জন্মিয়াছিল-_১ম, লাল! রামগতি, ২, লালা জয়নারাযণ, ওয়, 
. লালা কইর্তিনারায়ণ, ৪র্ঘ, লাল। রাজনারারণ ও. এম, লালা রায়ণ। 
রামগতি বাঙ্গালা ভাষায় ন্মায়াতিমিরচন্িক ও সংস্কতে ৭ 
লতিকা”, প্রণয়ন করেন। জয়নারায়ণ “চণ্তীকাব্য”” ও» টি নামক 
বাঙ্ধাল! কাব্য রচনা করেন) রামগতি সেনের কন্তা“আনন্দমগী দেবী 
.শহুরিলীলা” প্রণয়নে তাহাকে বিশেষ সহায়তা করেন, তাহা পূর্বে, উল্লেখ 
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করিয়াছি। . রাজনারায়ণ 'পার্কতীপরিণয়” নামক সংস্থৃত কাব্য প্রণেতা, 
এই পুস্তক আমরা পাই নাই। 

সর্ধ জ্যেষ্ঠ রামগতি সেন ৫* বৎসর অকিক্রান্তে ধর্মবত ধারণ করিয়া 
ছিলেন, তিনি যোগান্ুশীলন জন্ত প্রথমে কলিকাতা! কালীঘাটে ও পরে 
কাণীধামে অবস্থিতি করেন। ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমে কাণীর মহাশশ্মানে 
তাহার দেহ ভন্মীভূত হয়; চিরানুগতা সহধর্দিণী সেই সঙ্গে অনুমৃত। হন। 
বাল্যকালে যে সব ভাবের লীলা চতুর্দিকে লক্ষিত হয়, অজ্ঞাতসারে তাহা 
চিরকালের জন্য কোমল অন্তঃকরণে মুদ্রিত হইয়া যায়। রামগতি সেন 
শৈশবে তাহার খুল্পপিতামহ রঘুনন্দনের বাগানে আম চুরি করিয়া খাই- 
তেন, একদিন ভর্সিত হইয়া রামগতি আবদার করিয়া বলিরা ছিলেন, 
“দাদা মহাশয়, এখন আমগুলি আমরাই খাই, তুমি কাশী যাও ।” কিন্তু 
সেই শিশুর আবদারময় উক্তি বৃদ্ধের পক্ষে শাস্ত্রের ন্তায় কার্যকরী হইল, 
রবুনন্দন এই কথা শুনিয়া নিরুত্তর রহিলেন; পরদিন প্রাতঃকালে সকলে 
দেখিল, গেরুয়া পরিয়া বৃদ্ধ রঘুনন্দন প্রফৃল্প মুখে কাশী যাত্রা করিয়াছেন। 
খুল্লপিতামহের এই গেকুয়া-পরা দেবমূত্তি বালক রামগতির মনে চির- 
জীবন অস্কিত হইয়। রহিল ; তিনিও সর্বদ। বিষয়নিম্পৃহ সন্ন্যাপীর স্যার 
সংসারাশ্রমের কর্তব্য”"পালন করিয়া গিয়াছেন। কনিষ্ঠ জয়নারায়ণের 
্রক্কতি বড় উচ্ছজ্ঘখল ছিল। তংকালে তিনি ব্যবস্থাশাস্ত্রানুসারে।/১7// 
অংশের মালিক ছিলেন, কিন্ত তিনি সমস্ত সম্পত্তির ॥” আনা হিন্তা 
কলিকাতাক্রি্াদী মাণিক বসুর নিকট বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রন্ত হন। 
তচ্ছবণে ্টাহার কনিষ্ঠ রাীরা়ণ বলিলেন, তিনি তাহার অংশ: হইতে 
সচাগ্র ভি ছাড়িয়। দিবেনগ্মা । অবিবেচক ও অসংস্থিতচিত্ত কবি- 
জয়নারারণ অজ্ঞাত মর্মাহত হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতে 
উন্ভত হইলেন, ত্ী জোষ্ঠ ভ্রাতা রামগতি কনিষ্টকে সম্মত করিয়। 
্রাত্প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্ত ॥* আনা অংশ বিক্রয় করিয়াছিলেন। 
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সেনহাটা, পর়গ্রাম, মূলঘর, জপ্সা প্রভৃতি স্থানে রামগতি সেনে 
বিদুষী কন্যা আনন্দময়ীর খ্যাতি শুনা যায়। 
আনন্দময়; ভাহার পাণডিত্য। পয়গ্রামনিবামী  প্রভাকরবংশীয়. রূপরাম, 
কবিভূষণের পুত্র অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে ১৭৬১ খুঃ অকে ৯ম বর্ষ বয়দে 
আনন্দময়ীর পরিণয় হয়। লালারামপ্রসাদ পৌত্রী ও তাহার পতিকে 
যে বৃত্তি প্রদান করেন, তাহা কোৌতুকচ্ছলে “আনন্দীরামসেন”” বলিয় 
অভিহিত হয় ; পতি-পত্রীর নামের যোগে এই অন্ভুত সঙ্কর নামের উদ্ভব 
হয়। অযোধ্যারাম সংস্কতে বিশেষ পারদশী ছিলেন, কিন্তু তাহার পত্বীর 
বিষ্ভার খ্যাতি তাহার যশঃ লোপ করিয়াছিল। রাজনগর-নিবাদী 
স্ুপ্রসিদ্ধ কষ্ণদেববিগ্যাবাগীশের পুত্র হরি বিগ্যালস্কার আনন্দময়ীকে এক. 
খানি সংস্কৃত শিবপূজাপদ্ধতি লিখিয়া দেন, তাহার মাঝে মাঝে অতদ্ধি 
থাকাতে তিনি বিগ্যাবাগীশ মহাশয়কে পুত্রের অধ্যয়ন সম্বন্ধে অমনোযোগী 
বলিয়া তিরস্কার করেন। রাজবল্লভ “অগ্রিষ্টোম” যজ্ঞের প্রমাণ ও বন্ত- 
কুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া রামগতি সেনের নিকট পত্র লিখেন, রামগতি 
সেই সময় পুজায় ব্যাপৃত থাকায় আনন্মময়ী সেই প্রমাণ ও প্রতিক্ততি 
স্বহ্তে লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। এই সম্বন্ধে শ্রীবুক্ত বাবু অক্ররচন্্র দেন 
মহাশয় লিখিয়াছেন--“সকলেই তাহা বিশ্বাস করিলেন, কারণ আনন্দময়ীয 
বিগ্যাবত্বা সম্বন্ধে সে সময়ে কাহারও অবিদিত ছিল না, বিশেষতঃ সভান্ত, 
পণ্ডিত রুষ্ণদেব বিষ্যাবাঁগীশ আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন ৮ আননমর়ীর 
রচনা হইতে আমরা যে সব অংশ উদ্ধৃত করিব, তাহাতে তাহার পাঙিত্য 
সম্বন্ধে পাঠকগণের অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকিবে না। 
রামগতিসেনের “মাগাতিমিরচক্ড্রিকা” ধর্মের রূপক; উহা! সংস্কৃত 
প্রবোধচক্দ্রোদয়েঃর পথাবলম্বী। সংসারে মন 
মায়াতিমিরচত্রিকা । ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্ধ হইয়া সত্য কি বন্ত, বুঝিতে 
পারে না, পথহারা হইয়া নানা কল্পনা জল্পনার শ্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়, 


কাব্য-শাখা। ৬১১ 


বিবেক ও আত্মজ্ঞীনের উন্মেষের সঙ্গে ধীরে ধীরে চিত্তে বোধের উদয় 
হর; তখন কি করিতে যাইয়া কি করিয়াছি, মণি ভাবিয়া লোষ্ট্রংও 
আদর করিয়াছি, যাহার জন্য ভবে জন্ম-_সেই লক্ষ্য স্থির না রাখিয়া 
ভূতের বেগার থাটিগ্লাছি,--এই সব তত্ব অন্ুশোচনার অস্রতে পবিত্র 
হইয়া চিত্তে প্রকটিত হয়,_-তখন বানিয়ানের তীর্ঘযাত্রীর স্তায় মন এই 
রাজা ছাড়িয়া তত্বপথে প্রবিষ্ট হয়। তৎপর উদাপীনের কথা, যোগ 
কিরূপে হয়, তাহার না'নারূপ কুটব্যাখ্যা, সেই সব শবের প্রহেলিকা ভেদ 
করিয়া প্রকৃত তত্ব বুঝিতে পারি, আমাদের এরূপ শক্তি নাই,__আমরা 
সে ভাবের ভাবুক নহি । যোগের অবস্থা বর্ণন করিতে যাইয়! কবি গোরক্ষ- 
সংহিতা প্রস্ৃতি পুস্তক হইতে অনেক দুর্বোধ্য শ্লোক তুলিয় দিয়াছেন । 
কবি-_“পঞ্চাশ বৎসর বৃথা! গেল বয়ঃকাল। কাটিতে না পারিলাম মহামায়াজাল।” 
বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, মনুষ্যের শোচনীয় অবস্থ! স্মরণ করিয়! সহানু- 
ভূতি ও ভয়কম্পিতকণ্ঠে লিখিয়াছেন,_-ভরমের তরঙ্গে জীব করি আরোহণ । 
মায়াদগ লোভে সদা করেন ভ্রমণ॥”" তৎপর ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা, তন্মধ্যে 
ক্ষণভঙ্গুর যৌবনের মদগর্ধ স্মরণ করিয়া কবি কাতরভাবে লিখিয়াছেন, 
“যৌবন কুঙ্ছম সম প্রভাতে বিলীন।” এই অনিতা জীবনে মায়ামুগ্ধ মনুত্যের 
অবস্থা অতি বিষম, একদা সুপ্রভাতে মনের মায়াপাশ কাটিয়া গেল, 
তখন নিজের অবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে মনের শক্তি জন্মিল, 
কবি রূপকচ্ছলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 

“কোপে অতি শীঘ্রগতি মন চলি যায়। যথা বসে নানারলে সদা জীব ধায়॥ তনু 
যার স্থবিস্তার দিব্য রাজধানী । হৃদি তারি রমাপুরী তথায় আপনি ॥ অহঙ্কার হয় যার 
মোহের কিরীটা। দম্তপাটে বৈদে ঠাঠে করি পরিপাটী॥ পুষ্পচাপ উগ্রতাপ লোভ 
আশিবার। ছুই মিত্র স্চরিত্র বান্ধব রাজার | শাস্তি, ধৃতি, ক্ষমা, নীতি, শুভশীল! নারী। 
মান করি রাজপুরী নাহি যায় চারি॥. পতিব্রতা ধর্মমরতা অবিদ্যা মহিষী। পতি কাছে 
দদা আছে রাজার হিতৈষী॥ নারী সঙ্গে রতি রঙ্গে রসের তরঙ্গে। এইরূপে কামকুপে 
জীব আছে রঙ্গে ॥" 


৬১২ . বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


আমাদের প্রত্যেকের এক একটা রাজত্ব আছে, এই শরীরের 
বিদ্রোহী প্রবুত্তিদিগকে শাসন করিয়া শিষ্টবৃত্তিগুলিকে পালন করার জন্ঠ 
আমাদের দায়িত্ব আছে, তাহা আমাদের দ্বারা স্থনির্ববাহিত হয় না, 
কবি পরিষ্কার একটি রূপক দ্বারা মনুম্তের অবস্থা প্রতিবিশ্থিত করিয়া- 
ছেন, এই প্রতিবিষ্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট হইয়াছে,--তৎপর যোগের 
পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। 
সংস্কতকাব্যের ভাবে অধ্যায়গুলির উপসংহার করা হইয়াছে, যথা 
“ইতি মায়াতিমিরচক্ত্রিকায়াং জীবটৈতন্তপ্রসঙ্গে দ্বিতীয় কল! নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ ॥' 

যে সময় দেশ ব্যাপিয়া বিদ্যানুন্দরের পালার গান, পচা আদিরসের 
গন্ধ হেতু যে সময়ের কাব্যগুলি ছ'ইতেও দ্বণা হয়, সেই সময় জপ্সা- 
পল্লীর এই প্রবৃত্তি-সংযম সম্বন্ধে কঠোর উপদেশগুলি সাহিত্যের বিবেক 
বাণীর ন্যায় উপলব্ধি হ্য়। 


রামগতি সেন চক্ষু মুদিত করিয়া যে গৃহে যোগাভ্যাসে নিরত ছিলেন, 
সেই গৃহের এক প্রান্তে জয়নারায়ণ কল্পনার 
পুষ্পরথারোহণে আদিরসের রাজ্যে ঘুরিতে- 
ছিলেন; ইনি ভারতচন্দ্রের শিষ্বা; ছন্দগুলি ইহার করায়ত্ত) নানারূপ 
ছন্দের সীমাবদ্ধ মণ্ডলীর মধ্যে কবিতা সুন্দরী আদিরসদুষ্ট হইয়া ইহার 
মনস্তষ্টি করিতেছিলেন, কিন্ত ইহার লেখনী ভারতচন্দ্রের লেখনী হইতে : 
কতকটা সংযত। জয়নারায়ণের চণ্তীকাব্যের প্রথম ভাগে শিব 
বিবাহাদি ব্যাপার, এইস্থলে শিষ্য গুরুর ছবির উপর তুলি ধরিতে 
সাহসী; ইহাতে তিনি কতদূর রুতকাধ্য হইয়াছেন, বলা যায় না, কিন্ত 
স্ঠাহার সাহস ধৃষ্টতা নামে বাচ্য হইবার যোগা নহে। মহাদেবের যোগ 
ভঙ্গ করিতে খতুরাজ আসিয়াছেন কামদেব্‌ সেনাপতি । কবির বর্ণনা 


এইরূপ ;- 
“মহেশ করিতে জয় রতিপতি সাজিল। দামামা! ভরমররব- সঘনে বাজিল॥ নব 


চণ্ডীকাব্য । 


কাব্য-শাখা । ৬১৩ 


কিশলয়েতে পতাকা দশ দিশেতে | উড়িল কোকিল সেন! সব চারি পাশেতে॥ ত্রিগুণ 
পবন হয় যোগ গতি বেগেতে। ফুলধনু পিঠে, ফুলশর করপরেতে ॥ ্রমাইয়া ভাঙে 
আড় হেরি আঁখি কোণেতে । কুহ্ছমের কবচ হাতে কিরাট সাজে শিরেতে ॥ বামবাহু 
রতি গলে, রতিবাহ গলেতে ৷ ভুবন মোহন কর হর মন মোহিতে ॥ বাুবেগে সকলে 
উত্তরে হিমগিরিতে । আগমন মদন সকল খতু সহিতে॥ কুহ্মে প্রকাশ গিরি বন 
উপবনেতে । নানা ফুল ফুটিল ছুটিল রব পিকেতে॥ ছুটিল মানিনী মান, লাগিল ধ্বনি 
কাণেতে। মৃত তরু জীবিত নবীন ফুল পাতেতে ॥ থরথর কেতকী কাপিছে মৃদুবাতেতে 
অকালে অশোক ফোটে সেফালিকা-দিনেতে ললিত মালতী ফোটে যুখিকার ডালেতে। 
বকুল কদ্ঘ নাগকেশরের পরেতে ॥ মধুকর রব বলি ডাকে মন মদেতে। কুহরিছে 
কোকিলপমুই পাঁচ শরেতে ॥ নব লতা মাধবীর নতশির ভূমেতে। পলাশ টগর বেল 
নত ফুলভরেতে ॥” 
ইহার পর পশু পক্ষীর ক্রীড়ার একটি পূর্ণ আবেশময় চিত্র দেওয়! 

হইয়াছে,_-তাহাতে অশ্লীলতার একটু গন্ধ আছে, এজন্ উদ্ধত করিতে 
বিরত হইলাম, কিন্তু তাহা এত সুন্দর যে আদাদের ইচ্ছা হইয়াছিল সেই 
অশ্লীলতাটুকু মুছিয়া ফেলিয়া কবির কবিত্বশক্তি দেখাই; ভাবাবেশে 
হরিণী শৃকরের সঙ্গে যাঁইয়া মিলিল, শূকরী হরিণের সঙ্গে খেলিতে 
লাগিল; স্বীয় শরপ্রভাবে এই প্রাকৃতিক বিপধ্যয় লক্ষ্য করিয়া 
“ঢর চর-রমেতে মোহন বাণ হাতেতে । সকলের ভাব দেখি মনে মনে হাসিতে 1” 
কামদেব শিবের সম্মুথে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কবি মহিমান্বিত শিব- 
ৃণ্তিটিকে ভাঙ্গিয়া একটি সুন্দর পুতুল গড়িয়াছেন; তিনি কালিদাসের 
স্পষ্ট অনুকরণ করিয়াও সেই শিবের মহিম!র ছায়া উপলব্ধি করিতে 
পারেন নাই, এইজন্যই বিশাল দেব্দারদ্রমবেদিকা হইতে তাহাকে 
উঠাইয়া আনিয়া রত্ববেদীর উপরে স্থাপিত করিয়াছেন,__কিন্তু তিনি 
কালিদাসের কুমারসম্ভব এক্সপভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, অনেক 
স্থলে তাহার পদ কালিদাসের শ্লোক ভাঙ্গিয়া প্রস্তত করা হইয়াছে, যগা-_ 
“নিরধিতে দেবগণ, ডাকে শুন ভ্রিলৌচন, রক্ষ রক্ষ দয়াল দীনেশ । যাবৎ এ দেববাণী, 
শিবকর্ণে হৈল ধ্বনি, তাবৎ মদন ভন্মশেষ 1" 


৬১৪ বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য । 


জয়নারায়ণের রতিবিলাপটি ভারতের রতিৰিঙগাপ হইতে সুন্দর ; এই 
রৃতিবিলাপ অলঙ্কার শান্তর হইতে অপহৃত) কিন্তু কবি পাকা চোর, 
এমন সুন্দরভাবে আহত কথা যোজনা করিয়াছেন যে, তাহা! ধরিবার 
উপায় নাই, যথা, 

“অন্ত নায়িকার ঘরে, নিশীথে বঞ্চি়া ভোরে, মোর কাছে এসেছিলা তুমি। খণ্ডিতা 
অধীর! হৈয়া, মন রাগ ন! সহিয়া, মন্দ কাজ করিছিন্থ আমি ॥ রঙ্গনের মালা নিয়।, দুহাতে 
বন্ধন করিয়, কর্ণ-উৎপলে তাড়িছিলে। দে অভিমান মনে, করিয়া আমার সনে, রদ রঙ্গ 
সকলি ত্যজিলে॥ আর দুঃখ মনে জ্বলে, একদিন নৃত্যকালে, পদের নূপুর খসেছিল। 
ত্বরা তুমি দিতে পায়, বিলম্ব হইল তায়, দিতে দিতে তাল ভঙ্গ হৈল। তাতে আমি মান 
করি, নৃত্য গীত পরিহরি, বসিয়া রহিন্ু মৌনী হয়ে। যত সাধ কৈলা তুমি, পুন; না 
নাচিন্ন আমি, তাতে রৈলে বিরস শুইয়ে |” ইত্যাদি । 

পুস্তক ভরিয়াই এইরূপ কোমল পদাবলী, কোমল পুষ্পমালিকায় যেন 
কবি তাহার কাব্যপটখানি ছাইয়া! ফেলিয়াছেন 3. কপট সন্ন্যাসী গৌরীর 
নিকট শিবনিন্দা করিতেছেন, পাঠক কালিদাসের কবিতা স্মরণ করিতে 
করিতে বঙ্গীয় কবির এই লেখা পাঠ করুন,__“করেতে বদন যবে তোমার 
ধরবেন পররাবত শুণডে কি কমলিনী শোভ্ভিবে ॥ বাম উরে বসাইলে শোতিবে তেসন। 
শিরীষ-কলিকা হিমগিরিতে যেমন ॥ আলিঙ্গনে শোভ। পাবে কুমুদিনী মত। সমুদ্রের 
মধ্যে অতি তরঙ্গ ছুলিত ॥ আভরণে অঙ্গভূষা চিতা ভম্ম যার। সিদ্ধি দিতে পারিলে 
পাইবে মন তার ॥” 


মূল চণ্তীকাব্যের বিষয়ে জয়নারায়ণ মুকুন্দরামের চিত্র সংশোধন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ সমকক্ষতার চেষ্টা বড় সহজ নহে; ভাষার 
জোরে তিনি কবিকস্কণকে পদচ্যুত করিতে প্রয়াপী ; এম্থলে কবিকে 
আমর! নিতান্ত ধৃষ্ট বলিব। জয়নারায়ণের চণ্ভীতে স্থলোচনা এবং 
মাধবের উপাখ্যান ভুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দীর্ঘ, কিন্ত শব 


বিন্তাসের লালিত্যে এই উপাখ্যানটি পাঠকের ক্লাস্তিকর হয় নাই ; নমুনা 
স্বরূপ কিছু তুলিতেছি,__শরীর থাকিলে দেখা সখায় অবন্ত। কমল ভ্রমরে দেখ 


কাব্য-শাখা। ৬১৫ 


হাহার রহস্ত ॥ শিশিরে কমল মজি থাকে হুলক্ষণাঁ। বর্ধাকালে পাই হয় জীবন বামনা ॥ 
দিনে দিনে লতা বারি ভেদিয়া উঠি । হইয়। কলিকা, সখা সহায়ে ফুটিয়া | প্রকুলপ হইয়া 
প্রেমে মনের উল্লান ৷ মিলে আসি পূর্বভূঙ্গ মনে বহু আশ॥ পুনঃ পল্মিনীর মধু মধুকর 
পিয়ে। অবশ্ঠ যে দেখা হয় যদি দুই জীয়ে।” 


“হরিলীল1”-_সত্যনারায়ণের ব্রত কথা, কিন্তু জয়নারায়ণের হাঁতে ইহা! 
ব্রতকথার ক্ষুদ্র সীমা লঙ্ঘন করিয়া একখানি 
সুন্দর বড় কাব্য পরিণত হইয়াছে। আমরা 
প্রাচীন সত্যনারায়ণের ব্রতকথা অনেকগুলি পাইয়্াহি, কিন্তু ইহার সঙ্গে 
সেগুলির তুলনা হয় না,_-ইহা বিস্তীর্ণ, নানীরসপুষ্ট বড় কাব্যকথা। 
এই পুস্তকে আনন্দমময়ীর, রচনা সন্নিবিষ্ট আছে,__সে গুলিতে তাহার 
তণিতা নাই, স্ত্রীলোকের ভগিতা৷ দেওয়ার রীতি ছিল না; বিশেষ পূর্ব 
বঙ্গের রমণী, তিনি লজ্জায় নিজের নাম ভগিতায় দিতে সম্মত হন নাই। 
আনন্দমরীর পিতৃকুলোন্ভব প্রাচীন ব্যক্তিগণ তাহার রচনাগুলির সঙ্গে 
বিশেষ পরিচিত, তাহারা একবাকো সেই সকল অংশ নির্দেশ করিয়া 
থাকেন। অশীতিপর বুদ্ধ ফরিদপুর সেনদিয়ানিবাসী স্থবিষ্ত শ্রীযুক্ত গুরু- 
চরণ মজুমদার মহাশয় আমাদিগকে যে সকল অংশ আনন্বময়ীর রচিত 
বপিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, কবির বংশীয়েরাও ভিন্ন সময়ে ভিন্ন স্থানে 
আমাদিগের নিকট সেইগুলি তদীয় রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। 
এবিষয়টি স্থানীয় অনুসন্ধান ছারা স্থুলেখক শ্রীযুক্ত অক্রুরচন্তর সেন ও 
আনননাথ বায় মহাশয়দ্বয়ও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রতিপর করিয়াছেন । 
পিতৃব্যের রচনা হইতে আনন্দময়ীর রচনায় আড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য বেলী, 
আমরা তাহা পরে দেখাইব, এখন জয়নারায়ণের নিজ লেখার কয়েকটি 

অংশ হরিলীলা হইতে উদ্ধত করিতেছি, 

(১) সভামধ্যে রত্ব সিংহাননে নরপতি। শিরে গ্বেত ছত্র ইন্দুকুন্দ জিনি ভাতি॥ 


ফক্‌ ফক্‌ জ্বলে ভন্ম ত্রিপল্লব ভালে । মিস্‌ মিস্যজ্ঞভন্ম জমধ্যে হলে * * * টল্‌ 
উল্‌ মুক্তা কগুল কাঁণে দোলে। ঢল্‌ টল্‌ গজমতি মালা দোলে গলে॥ কস কস্‌ 


হরিলীলা । 


৬১৬ .. বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 
কসাতা সটুকা কটিতে। ঝল্‌ ফল্‌ বকমকে স্বর্ণ ঝালরেতে | ডগমগ সপ্ত কণ্ঠা চামর 
লইয়া । ধীরে ধীরে দোলাইছে রহিয়া রহিয়া ॥ ঝনঝন,লাগে কাণে কহুণের ধ্বনি) 
ঝক্মক্‌ চামর দণ্ডেতে জলে মণি ॥”-_রাজসভা-বর্ণন । 
(২) আঁচলে ধরিয়! টানিছে নাগর, টানিয়! ছাড়ায় স্থন্দরী। মান ভঙ্গ করি সমবখে 
আনিল, নাগর যতন করি ॥ সোণার নাগর নাগরী দ্বন্দ, হেরিয়া করিল রঙ্গ | বত 


ত্যাগেতে করিল! দান, আপনার বর অঙ্গ ॥ কাণে মুখ রাখি, কহিছে নাগর, হৈল নাকি, 
মান ভঙ্গ ॥৮- নায়িকার মানভঙ্গ । 


(৩) “ঘোরতর রজনী অতীত এই মতে। পূর্ববদিক রক্ত দিনকর কিরণেতে ॥ 
আকাশে নক্ষত্রগণ ভাঙ্গি যায় মেলা | চক্রবাকী প্রবর্ত পতির প্রেম-খেলা ॥ * * * 
পাখীগণ ই তিউতি নিজ বাস ছাড়ে । বিরলে ডাকিছে কাক ভুমে নাহি পড়ে॥ চন্ত্রভাগ 
করষুগ ধরি সথনেত্রার। 'যাই" বলি বিদায় মাগিছে বার বার ॥ উা কালে যাত্রা করি যাক 
চন্দ্রভাণ। সজল নয়নে ধনী পাছেতে পয়াণ ॥ যতদূর চলে আখি চাহে ফাড়াইয়া । সুধাকর 
যায় ইন্দীবর ভাড়াইয়া॥ নিশি ভরি কুমুদিনী কৌতুকে আছিল। রবি অবলোকনে মুখ 
মলিন হইল ॥”-_সুথনিশি-প্রভাত। 


মিষ্টশবপ্রয়োগপটু কবি জয়নারায়শের কাব্যের একটি বুহৎ দোষ 
আছে,_উহা সেই যুগের দোষ, এ অভিযোগ হইতে ভারতচন্দেরও 
অব্যাহতি নাই। এই সব কাবা কেবলই শব্ের কাব্য, ভাবের অভাবে 
শবের লালিত্য অনেক সময়ই নিক্ষল হইয়া পড়ে। এত বড় কাব্যগুলি 
সমগ্র পাঠ করিয়াও চক্ষুর কোণে একবিন্দু অশ্রু নির্গত হয় না, গ্রকটি 
দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবার প্রয়োজন হয় না। কাবা অর্থ কেবলই বাকা 
নহে, “কাব্যং রসাত্মকং বাকাং।” রসবিহীন বাক্যাবলী চিত্তে কোন স্তাকি 
ভাব মুদ্রিত করে না; ঘষা মাজা সুন্দর শব্দ কর্ণের তৃপ্তিসাধন “করিতে 
পারে মাত্র, কিন্তু তাহাঁর ধ্বনি মনে পৌছে না। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ক্রমে 
বঙ্গভাষার উপর গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছিল, ভারতচন্ত্রের পরে 
বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত দ্বারা পুষ্ট করিবার চেষ্টা রহিত হয় নাই, বরং ক্রমে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে,_আমরা আনন্দময়ীর রচনা হইতে দৃষ্টাস্ত দেখাইতেছি,_ 





আনন্দদরীর বংশোঘুবা তিপুরাস্নরী দেবা কক ৭০ বংসর পুর লিখিত 
পৃষ্ঠার 


হরিলীলা পুথির এক পৃষ্ঠার গ্রতিলিপি। 


কাব্য-শাখা। ৬১৭ 


“হের চৌদ্দিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে । সমক্ষে, পরক্ষে, গীবাক্ষে, কটাক্ষ 
এ কতি প্রোটারূপা ওরূপে মজস্তি। হসস্তি স্থলস্তি,.. 
আননাময়ীর রচনা | ভ্রবস্তি, পতস্তি॥ কত চারু বক্তা, সুবেশা! সুকেশী & 
হনাসা, হহাদা, স্বাদা, ভাষা ॥ কত ক্ষীণমধ্যা, 
শুভাঙ্গা, হযোগ্যা। । রতিজ্ঞা। বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা ॥ দেখি চন্দ্রভাণে, কত চিত্তহার! | 
নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোর ॥ করে দড়ি দৌড়া মদমত্ত প্রৌটা ॥ অনুঢা,. 
বিমুঢা, নবোঢ়া, নিগুঢ়া ॥ কোন কামিনী কুগুলে গণ্ড দুষ্টা। প্রহস্টা, সচেষ্টা, কেহ 
ওটা ॥ অনঙ্গান্ত্রভিন্না, কত স্বর্ণবর্ণা ৷ বিকীর্ণা, বিশীর্ণা, বিদীর্ঘা, বিবর্ণ কারো! 
বাস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে । কারো হার কুর্পাস বিত্রস্ত কক্ষে । গলভুষণ! কেহ, নাহি 
বাস অঙ্গে । গলদ্রাগিণী কেউ মতিয়া, অনঙ্গে॥ কারো বাহুবল্পী কারে ম্বন্ধ দেশে। 
রহিয়া সাধু বাক্য বক্তে, প্রকাশে * * * সুঁকক্ষে নিতশ্ে উর হেমকুন্তে। এভাবে 
ও ভাবে হাঁটিতে বিলম্বে ॥ তাহে দৌলিত৷ লাঁজভারি ভরেতে। পরে হেলি দুলি অনঙ্গ 
জরেতেৰ স্থনেত্রাকে কেহ, কেহ চন্ত্রভাগে । করে সেক তোয়ে সবে সাবধানে ॥ সুহস্তে 
ঢালিছে সর্ব্ব বারি অঙ্গে। ঝণত্‌ ঝণত্‌ গলত্‌ গলত, পড়ে নীর অঙ্গে ॥ * * * সখী 
চত্রতাণে বলে চাতুরীতে । এ রত্বের মালা কাঁকের গলাতে ॥ শুনি চাতুরী দম্পতি হেট 
মাথে। টলাঢল গলাগল সী সব্ব তাতে |” চক্্রভাণ ও স্থনেত্রার বাসি বিবাহ, 
(ইরিলীলা)। বাঙ্গালা কবিতা এখন আর আপামর সাধারণের বুঝিবার 
বিষয় নহে। ইহার অর্থবোধের জন্য এখন অধ্যাপক নিঘুস্ত করিতে 
হয়। এজন্য সহজ পদ্য রচনার প্রথা প্রবর্তিত হওয়া আবশ্তক হইয়াছিল। 
সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের ইংরেজ গুরুগণ উপযুক্ত সময়েই আসিয়া গদ্য 
লেখার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা না৷ হইলে সংস্কৃতীজ্ঞ বাঙ্গালি- 
গণ বাঙ্গালা ভাঁষায়ও দত্তপ্ষুট করিতে অক্ষম হইয়া এককালে সাহিতা- 
রসে বঞ্চিত হইতেন বলিয়া আশঙ্কা হয়। 


আনন্দময়ীর সহজ রচনার একটু নমুনা দিতেছি__“আসি দেখহ নয়নে। 
হীন তনু হনেত্রার হয়েছে তৃষণে॥ হয়েছে পাত্র গণ, রক্ষ কেশ অতি। ঘরে আসি 
দেখ নাথ এ মব ছুর্সতি ॥ রহিয়াছি চির বিরহিণী দীন মূনে। অর্পণ করিয়া আখি তোমা 
পথপানে॥ ++ * ভাবি যাই যথা আছ হইয়া ধোগিনী। না সাহে এ দারুণ বিরহ 
আগুনি ॥ যে অঙ্গ কদম তুমি দিয়াছ যতনে । সে'অঙ্গে মাখিব ছাই তোঁমার কারণে ॥' 


৬১৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাধিছ আপনি। তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী॥ শীতভয় 
'যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ। বিদারিব সে বুক করিয়! করাঘাত॥ যে কঙ্কণ করে দিয়া. 
ছিলা হৃষ্ট মনে । দে কন্কণ কুণল করিয়া দিব কাণে] তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র 
করি। মনে করি হরি স্মরি হই দেশাস্তরী॥ তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি! 
আর তব স্থাপ্য ধন বিষম যৌবন । লুকাইয়! নিয়! ফিরি দরিদ্র যেমন।”-_বিরহিণী স্থনেত্রা; 


( হরিলীলা )। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই রমণীকবির দৃষ্টি শব্দালঙ্কারের 
প্রতি পুনঃ প্রবন্তিত হইয়াছে। অলঙ্কার দেখাইবার স্পৃহা রূপসীগণের 
স্বাভাবিক, আনন্দময়ী নূতন কোন অপরাধ করেন নাই,_কিস্ত নিয়ো. 
দ্ধত রচনা পড়িয়া আনন্দময়ীর অলঙ্কারম্পৃহ! পাঠক কি স্ত্রীলোকম্তুলভ 
রোগ বলিতে ইচ্ছা করিবেন ?__“পতিশোক সাগরে, না দেখিয়া নাগরে, ফিরে যেন 
পাগরে, ডাক ছাড়ি। হইয়ে জীব শেষা, বিগলিত বেশা, লটপট কেশা, ভুমে পড়ি॥” 
জয়নারায়ণের চণ্ডীতে দশ অবতার স্তোত্রের এই দুইটি পংক্তি 
আনন্দময়ী লিখিয়া দিয়াছিলেন ;--“জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম। খর্বাকৃতি 
বুদ্ধদেব কক্ষি সে বিরাম।” এই পংক্তিদ্বয় একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ, ইহা 
বলা বাহুল্য, এই ঢই ছাত্রেই দশ অবতারের নাম সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে । 
পুর্োক্তরূপ শব্দবিন্তাসের কৌশল গিরিধরকৃত “গীতগোবিনের 
অনুবাদে”ও বিশেষরূপে দৃষ্ট হইবে। এই 
গীতগোবিন্দানুবাদখানি ১৭৩৬ খুঃ অবে- 
€ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ১৬ বৎসর পূর্বে ) সমাপ্ত হয়। রসময়দাস- 
কুত একঘেয়ে পয়ার ছন্দের অনুবাদে মূল গীতগোবিন্দের পদলালিতোর 
চিহ্ন উপলব্ধি হয় না, তথাপি উহা! বেশ প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর। প্রথমাংশ 
হইতে একটু উদ্ধত করিতেছি, পাঠক “মেধৈর্সেছরমন্বরং” স্মরণ করিতে 
করিতে পাঠ করুন ;--“মেঘ আচ্ছাদিল! সব গগনমগ্ুলে । মেঘাবৃত চন্্রসা হই 
কাছে সেই কালে ॥ বনতৃমি তমালের বর্ণ বরধ স্থানে । শ্যাম হইয়াছে কেহো নাহি জানে। 
চি 555 যেঈনে চলিবে তার শুন বিবরণে ॥ অন্ধকারে অভিগারের 
বেশ তুষা করি। চলহ লিকুগ্জে সব ভয় পরিহ্রি ॥ আনন্দে নিদেশ পাইয়া চলে দুইজন 


গীতগোবিন্দের অনুবাদ । 


কাব্য-শাখা ] ৬১৯ 


রতি কণ্ঠে কু্লীলা করে দুইজন ॥ অধ ুষজ লক্ষ্য করি নানা লীলা করে। চলিলেনবৃ্া- 
বনে স্বচ্ছন্দে বিহারে ॥ প্রিয়া মিলনের ইচ্ছা জানি সেইকাঁলে। মেঘ আদি আচ্ছাদিল গমন- 


মগ্ুলে।” গিরিধর যথাসম্ভব সুন্দরভাবে জয়দেবকৃত গীতিগুলির মনোহারিত্ব 
বাঙ্গালা ভাবায় প্রতিভাত করিয়াছেন) গীতগোবিন্দের এই অনুবাদে 
কেবল অনুস্বার বিসর্ণগুলি নাই, কিন্তু শব্দের মিষ্টত্ব বেশ বজায় আছে) 
5ভুর বাঙ্গালা লেখক, বঙ্গভাষাকে কতদূর সংস্কৃতির মত করা যায়, 
তাহা সক্ষম লিপিকৌশলের সহিত প্রমাণিত করিয়াছেন। আমরা 
কয়েকটি স্থল উদ্ধত করিলাম; 


(১) “তবদস্ত অগ্রে ধরণী রয়, যেন চত্ত্রে লীন কলঙ্ক হুয়, জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত 
শৃকররূপ ধরি । হিরণ্যকশিপু ধরিয়। করে, দলিলে ভূঙ্গের মত নখরে, জয় জগদীশ হরি, 
অন্তুত নরহরি রূপ ধরি ॥ 


(২) এ সখি সুন্দরী যুবতী জনে হরি, নাচত কত প্রকীর। পবনে লবঙ্গলতা, মৃদু 
বিচলিত, শীতল গন্ধ বহায়। কুহু কুহু করি, কোকিলকুল কুঁজিত, কুপ্জে ভ্রমরীগপ গায় ॥ 
বকুল ফুলে মধু পিয়ে মধুকরগণ, তাঁহে লম্বিত তরুডাল। পতি দুরে যায়, তার প্রতি 
মনোরধ, মনমথনে হয় কাল। মৃগমদ গন্ধে, তমাল পল্লব, ব্যাপিত হইল স্থবাঁস। যুবজন 

, হাদয়ঞ্রবিদারিতে, কামের নখ কিবা হইল পলাশ ॥ মদন নৃপের ছত্র হেম নির্মিত কি 
নাগেশ্বর ফুল। শিলীমুখসদৃশ বাণ নিরমাওল, পাটলী ফুল অতুল॥ দেখি বিলক্ষণ, 
জগত ফুল ছল তরুণ করুণ কিরে হাসে। কেতকী কর সদৃশ করি নিরমিল বিরহী- 
বিদারণ আসে” 


(৩). “যমুনাতীরে মন্দ বহে মারুত, তাহাতে বসিয়া যুবরাজ। কর অভিসার, করি 
রতি রস, মদন মনোহরবেশে । গমনে বিলম্বন, ন| কর নিতম্বিনী, চল চল প্রাণনাথ- 
পাশে ॥ তুয়া নিজ নাম, শ্যাম করি সঙ্কেত, বাজায় মুরলী মৃছুভাঁষে। তুয়া তনু পরশি, 
ধুলিরেণু উড়ত, ভাতে পুনঃ পুনঃ প্রশংসে | উড়ইতে পক্ষী, বৃক্ষদল বিচলিতে, তু্মা আগ- 
মন হেন মানে। দ্রুতগতি শেষ করত, পুনঃ চমকই, নিরথত তুয়া৷ পথপানে । শবদ অধীর 
নুপুর দুরে, রিপুর সদৃশ রতিরঙ্গে। অতিতমপুপ্র; কুপ্জবনে সখি টল, নীল গুড়নি 
শেহ অঙ্গে ॥” 


এখন আমরা আর একথানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া! কাব্-শাখার 
উপসংহার করিব, এই পুস্তকের নাম গঙ্জা- 
ভক্তিতরজিণী” । "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী-লেখক 
রগাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কুষ্ণনগরাস্ত্ত উলাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন 


গঙ্গানতক্তিতরঙ্গিণা । 


৬২০ . বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


ইহার পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম অরুন্ধতী) 
অনুমান ১০০ বৎসর পূর্বে গঙ্গাতক্তিতরঙ্গিণী লিখিত হয়। সকল 
দেবতাই ভাষাকাব্যরূপবাহনে আরোহণ রুরিয়া বঙ্গীয় গৃহস্থের ঘরে পুজা 
গ্রহণ করিতে আগমন করিলেন ; বোধ হয় শিবের জটার কুটিল বাহে 
আবন্ধ গঙ্গাদেবী যথাসময়ে এ সংবাদ জানিতে পারেন নাই, বহু বিলম্বে 
তাহার ধারণা হইল “ভাষায় আমার গান নাই।” তখন কালগৌণ না করিয়া 
উলাগ্রামে ছূর্গাপ্রসাদের স্ত্রী হরিপ্রিয়ার স্বন্ধে আরূঢ় হইয়া স্বপ্ন প্রচার 
করিলেন-__-“তোমার স্বামীকে কহিয়া আমার জন্য কাব্য লিখা ও।” কিন্ত 
তখন ইংরেজের অভ্যুদয়ে দেবদেবীর আফিস বদ্ধপ্রায়; যে বৎসর রাজা 
রামমোহন রায় “হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী” রচনা! করেন, সম্ভবত; 
সেই বৎসর স্ত্রীর মারফত প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া ছুর্গাপ্রলাদ মুখোপাধায় 
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী” লিখিতে প্রবৃত্ত হন ! "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে মধ্যে 
মধো রচনার পারিপাট্য আছে। আমাদের অতিবদ্ধ প্রপিতামহীগণ যখন 
যুবতী ছিলেন, তখন তাহারা কি কি অলঙ্কারও পরিয়া আমাদের অতিনৃদ্ধ 
প্রপিতামহগণের মন চুরি করিতেন, তাহা নিয়োদ্ধত পংক্তি নিচায় 
ৃষ্ট হইবে )-- 


“র্টেড়ি, চাপি, মাক্ড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল। কেহ পরে হীরার কমল নহে তুল? 
নাসিকাতে নথ কারো মুক্ত চুণী ভালে! । লবঙ্গ বেশরে কারো মুখ করে আলো ॥ কিবা 
গজমুক্তা কারো নাদিকার কোলে । দোলে সে অপূর্ধ্ব ভাব হাদির হিল্লোলে। বৃন্দ 
কলিকার মত কারো দত্তপাতি। দাড়িশ্বের বীজ মুক্তা কারো দস্তভাতি॥ মাক্জিত 
মজ্জনে দন্ত মধ্যে কালরেখ। | মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা ॥ মুখ শোভ1 করে 
কারো মন্দ মনা হাপি। সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাদি পরিল গলায় কেছ 
তেনরী সোনার । মুক্তার মালা কণঠমালা চক্রহার ॥ ধুকধুকি জড়াও পদক পরে সথে। 
সোণার কঙ্কণ কারো শঙ্বের সম্মুথে ॥ পতির আয়ৎ চিহ্ন সোহাগ যাহাতে । পরাণ 
বান্ধান লোহা সকলের হাতে॥ পাতা মল পাশুলি আনট বিছা পায়। 'গুজরী পঞ্চম 
আর শোভা কিবা তায় ৪” 


গীতি-শাথা । ৬২১ 


এই অলঙ্কারের অনেকগুলি এখন মুসলমান পাড়ায় খোঁজ করিলে 
পাওয়া যাইবে। 


৪। গীতি-শাখা ) 


মুলমানী কেচ্ছার .কলুষশ্রোতের মুখে পড়িয়া বঙ্গসাহিত্য কলুষিত 
হইয়াছিল; বিদ্যাঙ্ন্দর, পদ্মাবতী, হরিলীলা 
প্রভৃতি কাব্যের ভাষা খুব শ্রীসম্পন্ন; কিন্তু 
চিত্রের পদ্মে মধ্মক্ষিকার তৃপ্তি হয় না, রমহীন লিপি-কৌশলেও শ্রোতার 
মন বহুক্ষণ মুগ্ধ থাকিতে পারে না) সাহিত্যের পক্ক উদ্ধার করিয়া 
নিশ্মুল ভাবের প্রবাহে পাঠকের কামন! পরিতৃপ্ত করিতে, পুনশ্চ প্রতিভা- 
বান লেখকের লেখনীর প্রয়োজন হইল। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে 
রাজদরবার ও তৎসংশ্লিষ্ স্থান সমূহের কলুষিত হাওয়া হইতে অতি দুরে 
_ পল্লীগ্রামের স্বভাবন্নিগ্ধ ছায়ায় অনেকগুলি কলকণ্ঠ কবির আবির্ভাব 
হইল। কিন্তু এই গীতিশাখা একবারে নির্দোষ নহে, ইহার একাংশ 
বিগ্বানন্দরাদি কাব্যের রুচি কর্তৃক অধিকৃত রহিয়াছে,_কিন্তু অপরাংশ 
অতি স্থনিন্মল। এই দেশের সাহিতো কাব্য অপেক্ষ। গীতিই প্রশংসনীয় 
কারণ এখানে কর্ম অপেক্ষা ভক্তিই অধিক কার্যকরী, এই যুগের 
সাহিত্যেও গীতিরই শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্ট হইবে। 
বঙ্গদেশের কতকগুলি গভীর প্রাণের কামনা ছিল,__শিশু কনার 
পিতৃগৃহ হইতে গমন, ছুধের মেয়ে অষ্টমবর্ষে 
চা গৌর গুহ ছড়ি মাই, তান 
ৃ ধুলিখেলা সাঙ্গ করিয়া অবশ্থষ্টনবতী যুবতী 
বধূর অভিনয় করিতে হইত, মাতৃবিরহে বালিকা ঘোমটা-ঢাকা ুন্দর 


গীতি-সংস্কীর । 


৬২২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


মুখ খানি চস্ষুজলে প্লাবিত করিয়া পথের পানে -তাকাইয়া থাকিত; 
মায়ের রাত্রিও স্থথে প্রভাত হইত না,__ক্রোডের শিশু ছাড়া মা স্বপ্ 
দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় কাদিয়া বলিতেন,_-“উম! আমার এসেছিল। স্বপ্নে 
দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে চৈতম্যরূপিণী কোথায় লুকাল?" বহুদিনের অশ্রুসিক্ত 
এই বিরহ-ব্যাপারের পর যখন বালিকা ফিরিয়া আসিত, তখন কত 
স্ুখ,__-“আমার উমা এলো, বলে রাণী এলোকেশে ধায়।” এই সকল গানের সরল 
কথায় শ্রোতা অশ্রজলে গলিয়া পড়িলেন, এগুলির রঙ্গভূমি বস্তুত 
কৈলাস বা হিমালয়পুরী নহে,_-প্রতি গৃহস্থের হৃদয় ইহাদের অনুভূতি- 
ক্ষেত্র। এই পরম সুন্দর বাংসল্যভাবর্ক আমাদের সাধকগণ ধর্মের 
ছায়ায় স্থান দিয়াছেন, পুত্রের প্রতি স্নেহ যশোদা-চিত্রে ধর্মরভীবে পরিণত 
হইয়াছে । শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে। 
যেন সে চঞ্চল টাদে, অঞ্চল ধরি কাদে, জননি দে ননী, দে ননী বোলে।” প্রভৃতি স্নেহ- 
উদ্বেলিত ভাব-মধুর গানগুলি শ্রোতার হৃদয় ছু'ইত ও চক্ষু অশ্রপূর্ণ 
করিত-_ইহা গৃহস্তের ধূলিমাথা আঙ্গিনার কথা, কিন্তু ইহাঁর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
নির্মল স্বর্ণের গ্রতি__কারণ স্বার্থশৃহ্য পবিত্র স্নেহ পৃথিবীর কথা হইয়াও 
স্বর্গের কথা । পুরুষের প্রতি রমণীর ভালবাস! এই দেশে উন্নত ধন্দ্রভাবা- 
পন্ন হইয়া বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে একাক্গীভূত হইয়! রহিয়াছে, আমরা “বৈষ্ণব 
যুগ” অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিতভাবে দেখাইয়াছি। 
শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহের মাধ্ধ্য এক দিকে, নির্ভরান্বিত শিশুর 
স্নিগ্ধ অভিমানপূর্ণ আব্দার অপর দিকে। 
রামপ্রসাদের মাতৃভাব ও ধর্দ মায়ের প্রতি শিশুর সেই গঞ্জনাগুলি বড় 
বিশ্বাসের উচ্চতা । 
ঃ মধুর_সেই গঞ্জনার বাহা কঠোরতা 
অশ্রজলে ধৌত হইয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। মায়ের প্রতি রামপ্রসাদের 
ক্রোধ অশ্রগঠিত, উহা! নামে মাত্র ক্রোধ_উহা! নিগৃহীত বালকের স্নেহের 
্বতবস্থাপন। প্রা্ীন বঙ্গসাহিত্য প্রেমভক্তির বিশেষ লীলাতৃমি। এই 


গীতি-শাখা। ৬২৬ 


প্রেমতক্তিই সময়ে সময়ে অঞ্জনশলাকার স্ায় লোকচক্ষু উন্্ীলন করিয়া 
দিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় গভীর শাস্ত্ানুসন্ধান পূর্বক যে সকল 
ধর্মৃতত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ নির্মল ভক্তিবিহবলতায় ততপুর্ব্বেই 
সেগুলি হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি প্রেম-সসিগ্ধ হৃদয়ের 
অনুভূতির বলে পুস্তকগত বিদ্ভার অনেক উদ্ধে উঠিয়া নির্মল সত্যরাজ্য 
ডু'ইতে পারিয়াছিলেন। “কি কাজ রে মন যেয়ে কাঁশী।” “নান! তীর্থ পর্যটনে 
শ্রম মাত্র পথ হেটে ।” প্রভৃতি বাক্যে তিনি তীর্ঘঘাত্রার সম্বন্ধে লৌকিক 
আস্থার, প্রতি নির্ভীক ভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন | _ “ত্রিভুবন যে মায়ের 
মূর্তি জেনেও কি তা জান না। মাটির মুস্তি গড়িয়ে মন তার কর্তে চাওরে উপাসনা ॥. 
ধাতু পাষাণ মাটি মুক্তি কাঁজ কিরে তোর সে গঠনে ।” গ্রভৃতি কথা তিনি রাজ। 
রামমোহনের পুর্বে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গানের সঙ্গে রাজ! 
রামমোহন রায়ের “আবাহন বিসর্জন কর তুমি কার।" প্রভৃতি গান এক স্থলে 
রক্ষিত হইবার যোগ্য ৷ “বেদে দিল চক্ষে ধুলা, ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুল/”-__বাক্যে 
রামপ্রসাদ ভক্তির বলে বলীয়ান্‌ হইয়া শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে 
সাহসী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাহার নির্মল অদ্বৈতবাদসচক অসংখ্য 
পদ দৃষ্ট হয়। যে বৎসর রামপ্রলাদের মৃত্যু হয়, দেই বৎসরের শেষভাগে 
রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান 
হইয়াছিল, তাহা! পুনরায় রামমোহনের কণ্ঠে উখিত হইয়া নব্য সমাজকে 
মাতাইয়া তুলিল। 

রামপ্রপাদ বিগ্রহপূজা করিতেন, কিন্তু তিনি সেই বিগ্রহের পদ- 
তলে বসিয়া! অনন্তরূপের ছায়া অনুভব করিতেন, যে ভোগসস্তার তৎপদ- 
প্রান্তে প্রস্তুত রাখিতেন, তাহা দেখিয়া কখনও ঈষৎ হাস্তপূর্বক মনে 
মনে গাহিয়াছেন,--“জগত্‌কে খাওয়াচ্ছেন যে মা, হুমধুর থাদয নানা । ওরে কোন, 
লাজে খাওয়াইতে চাস্‌ তায়, আলচাল আর বুটভিজানা॥” কখনও পুষ্প, বিন্ব- 
পত্র পদে দিতে উদ্ভোগ করিয়া সেই উৎসর্গ অসম্পূর্ণ জ্ঞানে বলিয়াছেন, 
“বনের পুষ্প, বেলের পাতা, মাগে৷ আর দিব আমার মাথা ।” 


৬২৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 
ঙ 


কালীমৃর্তি যে ভাবে তাহার মনশ্চক্ে প্রত্যক্ষ হইত, ভাহী মহামহিম, 
গৃঢ রহস্তে ব্যক্ত-_অতি সুন্দর ; তাহা বর্ণনা! করিতে যাইয়া কবি শব ও 
উপমার জন্য লালায়িত হইয়াছেন ? অপ্রশ্কুট, সৌন্দর্্যাবলী 'জড়িত হইয়া 
'সেই মূর্তি ক্ষণে ক্ষণে নবভাবে তাহার হৃদয়ে উদয় হইয়াছে,_-“ঢলিয়ে 
ঢলিয়ে কে আসে ক্রতগতি, দলে দানবদলে, ধরি'করতলে গজ গরাসে। কেরে-_কালীর 
শরীরে, রুধিরে শোভিছে, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভালে”. প্রভৃতি গান তক্তের 
কণ্ঠে শুনিলে মানসপটে মাধ্যযমিশ্র এক ভৈরব ছবি অস্কিত হয়। 
সংসারক্রিষ্ট ব্যক্তিগণ এখনও রামপ্রসাদের গানগুলি শুনিয়া সাশ্রু- 
নেত্রে তাহাদের প্রশংসা করিবেন। আমার মনে পড়ে, গৃহপ্রাঙ্গণে 
বসিয়। শ্তাম-সন্ধ্যাকাঁলে যখন চিরপরিচিত সুহৃদ কণে,__“নিতাস্ত যাবে এদিন 
কেবল ঘোষণা রবে গো। তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো ॥”--প্রভৃতি গান 
শুনিতাম, তখন বাল্যকালের স্থকোমল অন্তঃকরণে কত বিষাদমাখা, 
মহিমান্বিত ভক্তির কথা জাগিয়া উঠিত। “ভবে আদার আশা, কেবল আশা, 
আদা মাত্র নার হইল। চিত্রের পদ্মেতে পড়ি ভ্রমর ভুলি রৈল॥ নিম খাঁওয়ালি ম! চিনি 
বলে কেবল কথার করি ছল । মিঠার আশে তেতো মুখে সারাদিনটা! গেল ॥ খেল্বি বলে 
আশা দিয়া মা এনেছিলি এ ভূতল। যে খেলা খেলিলি "গামা আশা না পূরিল। 
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেল! যা হ'ল তা হ'ল | সন্ধ্যা হল, এবার কোলের ছেলে মা কোলে 
নিয়ে চল।” প্রভৃতি গান সাংসারিক কষ্টবিড়ন্বিত চিত্তের পক্ষে মাতৃ- 
'অবলম্বনজনিত সাত্বনায় স্ুধাতুল্য । রামপ্রসাদের বৈষ্ণববিষয়ক গানও 
কোন কোনটি বড় মধুর, একটি এখাঁনে তুলিয়া দেখাইতেছি ;--”গহে নূতন 
নেয়ে। ভাঙ্গা নৌক। চল বেয়ে ॥ দু-কুল রইল দুর, ঘন ধন হানিছে চিকুর, কেমন কেমন 
করেছে দেয়|, মাঝ যমুনায় ভানে খেয়া, শুন ওহে গুণনিধি, নষ্ট হোক ছানা দধি, কিন্ত 
অনে করি এই খেন, কাণ্ডাঁরী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী, মিছা! তবে হইবে হে বেদ।" 
রামপ্রসাদদের পর শ্ঠামাবিষয়ক সংগীত রচনায় আরও কয়েকজন 
রি কৰি বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন, আমরা 
স্তামাসংগীতকারগণ । ক্ষেপে ও উর 


করিয়! যাই । 
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কবিওয়ালা-রামবন্জু-_(১৭৮৬--১৮২৮ খুঃ) কলিকাতার পরপারস্থিত 

.. শালিকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে 

রামবহু ১৭৮৬ ঘুঃ। -. পাঁচ বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই ইনি পাঠশালায় বসিয়া 
কলাপাতে কবিতা রচনা করিতেন, দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক কবির রচিত গান, 
ভবানীবণিক নামক কবিওয়ালা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া নিজদলে 
গাওয়াইতেন। যে ফুলটি অতি শীঘ্র ফোটে, তাহা অতি শীঘ্র শুকায়; 
রামবন্থুর ৪২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। প্রথম বয়সে ইনি ভবানীবেণে, 
নীলুঠাকুর, মোহনসরকার প্রভৃতির দলে গান বীধিতেন, শেষে নিজেই 
এক দল স্থষ্টি করেন রামবস্থুর বৈষ্ণবসংগীতগুলিই অধিক হৃদয়গ্রাহী, 
আমরা স্থানান্তরে তাহার উল্লেখ করিব। তাহার উমাসংগীতগুলিও স্নেহ- 
রসে উদ্বেলিত। মায়ের নয়নজলসিক্ত এই পবিত্র কবিতাটি দেখুন,__“তুমি 
যে কোয়েছ আমায় গিরিরাজ, কত দিন কত কথা । দে কথা আছে শেল সম হৃদয়ে গাথা | 
আমার লম্বোদর নাঁকি, উদরের জ্বালায় কেঁদে কেদে বেড়াতো। হোয়ে অতি ক্ষুধাস্ত্িক, 


নোণার কার্তিক, ধুলায় পোড়ে লুটাতো॥” পরিবার ভরণপোঁষণে অসমর্থ ব্যক্তির 
হৃদয়ে এইরূপ গান শেলের ন্যায় বিধিবার কথা, গানের সময় গলদশ্রুনেত্রে 
দরিদ্র শ্রোতা ঘরের “কান্তিক”, "গণেশে”র কথা ভাবিতে থাকিতেন। 
কমলাকাস্ত ভট্টাচাধ্য-_১৮০০ খুঃ অবে অশ্বিকা-কালনা হইতে বর্ধমান 
কোটালহাট নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন ) 
ইনি বর্ঘমানাধিপ তেজশ্চন্্রের সভাপগ্ডতিত 
ও গুরু হইয়াছিলেন। ইহার রচিত শ্তামাবিষয়ক পদাবলী রামপ্রসাদের 
গানগুলির মত মধুর । পু 
রামছুলাল ব্রায়_€ ১৭৮৫_১৮৫১ থৃঃ ) ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ; ইহার কুলউপাধি নন্দী। 
লমছুলাল--১৮৭ গু । কতককাল ইনি নোয়াখালির কলেক্টার 
হেলিডে সাহেবের সেরেস্তাদারী করেন ও পরে ত্রিপুরার মহারাজের 
40 | 


কমলাকাস্ত | . 


৬২৬ বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য । 


দেওয়ান হন। ইহার গানগুলিতে: বিষাদ, বিরাগ ও ভক্তির কথ 
আছে। আমাদের স্থানাভাব, একটি গান হইতে কিছু অংশ তুলিয়া 
দেখাইতেছি-_“ধনাশা। জীবন-আশা গ্নেল না সকলি গেল মা। কৌমার যৌবন 
গত জরা আগমন হল॥ * * অক্ষির গেল মা জ্যোতি শ্রধণের গেল শ্রুতি, মনের 


গেল মা স্বৃতি, চরণের গতি । আছে কাস্তা অভিলীষ, অদর্শনে দেখার আশ, দরশনে 
জরা বলে কি দায় হল” 


দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০__১৮৩৬ খুঃ )।  বর্দমানস্থ চুপীগ্রাম- 
নিবাসী ব্রজকিশোর রায় দেওয়ানের পুত্র। 
ইহার কবিত্বশক্তি বেশ ছিল, বর্দমানরাজ 
তেজশ্চন্ত্র বাহাদ্বরের আদেশে ইনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ সঙ্গীত 'বিশারদদিগের 
নিকট ফ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন) ইহার শ্ঠামাবিষয়ক গানগুলি 
কমলীকাস্ত ভট্টাচার্য্য ও রামছুলাল রায় প্রণীত গানসমূহের সঙ্গে একত্র 
উল্লিখিত হইবার যোগ্য । 
মৃজা হুসেন আলি ও সৈয়দ জাফর খাঁ,__-এই দুইজন মুসলমান গীত- 
রচক সমসাময়িক। ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির 
উরি দশশালা বন্দোবস্তের কাগজে মুজা হুদেন 
আলির নাম পাওয়া যায়, সুতরাং ইহারা এক শতাবী পূর্বের 
কবি। মুজা হুসেন আলি ত্রিপুরার অন্তর্গত বরদাখাতের জমিদার 
ছিলেন, কথিত আছে ইনি সমারোহ করিয়া কালী পুজা করিতেন। 
আমরা ১১ জন মুসলমান বৈষ্ণবকবির নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের 
সঙ্গে এই ঢুই শান্ত ধর্শে আস্াবান্‌ মুসলমান কবির কথা বলা যাইতে 
পারে। মৃজা হুসেনসালির একটি গান এখানে উদ্ধত করিতেছি 
এ্যারে শমন এবার ফিরি, এসো না মোর আঙিনাতে । দোহাই লাগে ত্রিপুরারি, যদি 
কর জোর জবরি, সামনে আছে জজ কাছারি, আইনের মত রদিদ দিব, জামিন দিব 
ত্রিপুরারি। আমি তোমার কি ধার ধারি, শ্টামা মায়ের খাসতালুকে বসত করি। বলে সুজা 
হেন আলি, বা করে মা জয়কালী, পুণ্যে ঘরে শূম্য দিয়ে পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি।” 


বধুনীথ রায়--১৭৫০ খু। 
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এই দুই মুসলমান কবির পার্থ আমরা আর একটি কবির স্থান নির্দেশ 
করিব, ইহার নাম এণ্ট,নি। ফরাশী অধিকারভুক্ত গরিটার নিকট 
এ'্ট,নি কবিওয়ালার বাগান-বাঁটার ভগ্রাবশেষ 
এখনও দৃষ্ট হয়। এন্ট নি পর্তুগিজ ছিলেন ) 
ইহার ভ্রাতা কেলিসাহেব সেই কালের একজন ক্ষমতাপন্ন ও অর্থ- 
প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। ,এ্ট,নি একটি ক্রাহ্মণরমণীর প্রেমে 
পড়িয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়েন; তিনি দোল ছূর্গোৎসবে সাগ্রহে 
যৌগ দ্রিতেন, এবং অবশেষে কবির দল বীধিয়া নিজে আসরে নামিয়া- 
ছিলেন। ত্ধন ইংরেজ ও বাঙ্গালীতে সমাজগত পার্থক্য এত বেশী ছিল 
না; মনে করুন, মাথার টুপি ও গায়ের কুত্তি ছাড়িয়া ভদ্র ও ইতর শত 
শত শ্রোতার গুঞ্জরণে মুখরিত বিস্তীর্ণ আসরের পার্খে দাড়াইয়৷ ফিরিঙ্গি 
কবি গানে তান ধরিয়াছেন। প্রতিপক্ষের দল-নেতা ঠাকুর সিংহ সাহেবকে 
আক্রমণ করিয়া বলিতেছে,__ 
“বলহে এন্ট.নি আমি একটি কথ! জান্তে চাই । 
এনে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুত্তি নাই।” 

এপ্ট,নি ইহার জবাব কি দিবেন, মনে করিতেছেন। তিনি বিলাতি 
খাতায় লেখা সুরুচিসঙ্গত রহস্তের ভদ্রতায় এখানে কুলাইতে পারিবেন 
না, তিনি কবিওয়ালার আসরে আসিয়া ষোড়শকলায় পূর্ণ কবিওয়ালাই 
সাজিয়াছেন 3 তিনি ঠাকুরসিংহকে শশ্তালক” সম্বোধনে অভিহিত করিয়া 
এই আক্রমাশর প্রতিশোধ লইলেন,_ 

॥ “এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আষ্তি 
1! হ'য়ে ঠাক্রে নিংহের বাপের জামাই, কুর্তি টুপি ছেড়েছি” 

রামণগ আসরে ফীড়াইয়। সাহেবকে গালি দিয়া পূর্ববরপক্ষ 

করিলেন্__ 


এন্ট,নি ফিরিঙ্গি 


“সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্পদে মাথা মুড়ালি। 
ও তোর পাঁদরী সাহেব শুন্তে পেলে, গালে দেবে চুণ কালী ৪” 


৬২৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


সাহেবের উত্তর,__ 
, খিষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই। 
শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে, এও কোথা শুনি নাই। 
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে, 
এ দ্যাথ শ্যাম দাড়িয়ে আছে, 
আমার মানবজনম নফল হবে যদি রালীচরণ পাই ॥” 
এপ্ট,নি যে নিজের ধর্ম বিসর্জন দিয়াছিলেন, একূপ বোধ হয় 
না ১ শুধু আমোদের জন্য এই মুক্তপ্রাণ, সামাজিক বৈষম্যগর্ববর্জিত, 
একান্ত অনাড়ম্বর বিদেশী ভদ্রলোকাট দেশীয় সাজে সঙ্জিত হয়া আসরে 
গাহিতেন,__ 
“আমি ভজন সাধন জানি না ম| নিজে ত ফিরিঙ্গী। 
যদি দয়! ক'রে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গী॥” 
এই অনন্যসাধারণ দৃ্ত দেখিবার জিনিষ ছিল বটে। 


পূর্বোক্ত কবিগণ ছাড়া বঙ্গদেশের কয়েকজন রাজা মহারাজাও 

অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্তামাবিষয়ক সংগীত রচনা করিয়া- 

অপরাপর কবিগণ।  ছেন। প্রচলিত সংগীতসংগ্রহগুলিতে রৃষ্- 

নগরাধিপতি মহারাজ কষচন্ত্র, শিবচ্ত্র, শস্ত,চন্ত্র, প্রীশচন্দ্র, নাটোরা- 

ধিপতি রাজ! রামরুষ্ণ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের রচিত বলিয়া অনেক গান 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। | 

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই সংগীতরচকগণের মধো সকলেই 

ক" নির্মল রুচির পক্ষপাতী ও ধন্মরপিপান্থ ছিলেন 

গোপাল উড়ে। .. না। এই সময় বিদ্বান্ন্দরাদির পাকা যাত্রার 

দলে গীত হওয়ার জন্থ,_-কতকগুলি ললিত শব্দবহল, কদর্যাভাবপূর্ণ 

গান রচিত হইয়াছিল; এই সকল গানের সর্বসম্মতিক্রমে ওস্তাদ কৰি 

গোপাল উড়ে ; ইনি ভারতচন্দ্রের একবিন্দু ঘনরস. তরল করিয়া এক 


গীতি-শাখা ৬২৯ 


শিশি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এই গানগুলির রচনার ভঙ্গী এতাদৃশ 
যে ইহা গাওয়ার সঙ্গে নাচাও চলিতে পারে) হাঁটে, মাঠে, বাটে 
এই' মব গান পথিকগণ গাহিয়া গাহিয়া পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন, 
তথাপি এখন সমালোচনার অনুরোধে সেগুলি পুনর্বার পড়িয়া গোপাল- 
চন্ত্র উড়ে মহাঁশয়কে একটি বেশ রসিক পুরুষ বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে । 
বিগবান্ুন্বরের প্রধান চরিত্র হীরা মালিনী; সুন্দর,ইহাকে “মাসী” বলিয়া 
সম্বোধন করাতে ইনি ভগ্ন বীণার মত আওয়াজ দিতেছেন,_. 
“যাদু এমন কথা কেন বল্লি। ভোরের বেল! সুখের স্বপন এমন সময় জাগালি।” 
ইনি নিজের রূপের ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, যখন বাঁমুনপাড়া ফুলের 
যোগানে গমন করেন, তখন পুজাপরায়ণ ত্রাহ্মণগণ এই পরুকেশী 
রূপবতীকে দেখিয়া,_-“রহে কোশাকুশী অম্নি ধরে।” অনেক স্থলেই কেবল 
শবের মা”র,___"যামিনীতে কামিনীফুল নিত্যি নে যায় চোরে”_ পড়িতে ভাল,গানে 
শুনিতে ততোধিক, কিন্তু কাঁমিনীফুল ছু'ইতেই পড়িয়া যাঁয়, চোরে 
লইবে কিরূপে? 'বিগ্া হীরাকে দেখিয়া বলিতেছে-_+“ছেঁড়া চুলে বকুল 
ফুলে খোঁপা বেধেছ। প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ।"' এই সব নাচিয়া গাহিয়া কহিবার 
কথা। হীরা যখন উত্তরে কিছু বলে, তখন তাহা মিঠেকড়া রূপিকতা 
হয়) সন্ন্যাপীর সঙ্গে বিগ্ভার পরিণর হইবে, এই লইয়া ঠাট্টা করিয়া হীরা 
বলিতেছে,_-“ভাল ধ্বজা দিলি লো তুলে, এই রাজারি কুলে। রন্ন্যাসিনী হয়ে রবি, 
সন্্যাসী কুলে । আকড়াধারি মহৎ আশ্রম, অতিথ আস্বে রকম রকম, গজাতে লাগাবি 
লো দম, “বোম কেদার' বোলে" কৈলাসচন্ত্র বারই ও শ্তামলাল মুখোপাধ্যায়__ 
এই ছুই কবি গোপালচন্দ্র দাস উড়ের চেলা- 
ক্লোন রে গিরি করিয়াছেন। ইহারাঁদুই জনই অতি যোগ্য 
শিল্প, কৈলাস বারই কবির আবার চুকি 
রাগিণী মিশাইয়া স্বভাব বর্ণনা করিবার হাতবশটুকু ছিল; নমুনা! এইরূপ,_ 
“গা তোলরে নিশি অবসীন প্রাণ। বাশ বনে ডাকে কাক, মালি কাটে কপিশাক, গাধার 
পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান ।” 


৬৩০ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


ই সির কিন্তু কুরুচি-ছুষ্ট গীতরচকগণের মধ্যে দাশরথি 

. রায় (১৮*৪--১৮৫৭ খুঃ) সর্ধশ্রেষ্ঠ। জেলা 

ছা ১৮০৪ থা বর্ধমানস্থিত বাঁদমুড়াগ্রামে দাশরথি রায়ের 
পিতা দেবীপ্রসাদ রায়ের বাসভূমি ছিল। কিন্তু দাশ্ড শৈশবকাল হইতে 
পাটুলির নিকটবর্তী পীল! নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে বাম করিতেন। 
তিনি প্রথমতঃ সাঁকাই নামক স্থানের নীল-কুঠীতে কেরাণীগিরির পদ 
গ্রহণ করেন। কিন্তু অকাবাই নামী ইতরজাতীয়া কোন রমণীর রূপে 
'মুগ্ধ হইয়া তিনি চাকুরী ত্যাগ করেন। অকাবাই এক ওস্তাদী কবির 
দল গঠন করে, তন্মধ্যে দাশুরায় গান বাঁধিয়া দিতেন, কিন্ত অপর কোন 
এক কবির দলের সরকার দাশুকে ছড়া বাধিয়৷ বিশেষদূপ গালি দেন, 
সেই ভর্খসনার কথা তাহার মাতা শুনিয়া পুত্রকে যথেষ্টরূপ গঞ্জনা 
করেন। মাতার ভং“সনায় দাত প্রতিজ্ঞা করেন, আর কবির দলে গান 
বাধিবেন না; তদবধি তিনি পাচালীর দল 
সষ্টি করেন, এই নৃতনাস্ত্ হস্তে দাশ দিখ্িজয়ী 
হইয়াছিলেন। প্রভাস, চণ্ডী, নলিনীত্রমরোক্তি, দক্ষযজ্ঞ, -মানভগ্জন, 
লবকুশের যুদ্ধ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি তাহার রচিত অনেক পালা এখন 
ছাপা হইয়াছে । তাহার লেখনীকে একরূপ অবিশ্রান্ত বলিতে হয়, 
ইতিপূর্বে যত শব্দকবি জন্মধারণ করিয়াছে, দাশ তীহাদিগের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষ! ক্ষিপ্রহস্ত। তাহার অশ্লীলতা এত জঘন্য যে তাহাকে অন্ধ" 
চন্দ্র দক্ষিণ প্রদানান্তর ভদ্রলোকের সভা হইতে দূর করিয়া দিতে ইচ্ছা 
হয়,__কিন্তু যেরূপ হোরেশ, বোকাসিও, বাইরণ ও ভারতচন্ত্র আদর 
পাইতেছেন,__দাণডও তদ্রুপ ধশের কতকটা অংশী হইবেন, সন্দেহ নাই। 
দাণুর রচনা ভ্রমরের মত-__মুখে মধু, কিন্তু ছলে বিষ বহন করে) উহা 
। শিশুর নবোদগত দত্তের ন্যায়__দর্শনে সুন্দর কিন্ত দংশনে তীব্র) দাশ যে 
স্থলে গালি দিবেন,__সেখানে তাহার লেখনীসংঘম অভ্যাস নাই। শক্রর 


পাচালী। 


গীতি-শাখা । ৬৩১ 


গালে চুণকালী দিয়া তিনি তামাসা দেখিবেন। বৈষ্ণব নিন্দাটি দেখুন,__ 
“গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংরা, যত অকাল কুম্মাণ্ড নেড়া, কি আপন. করেছেন সৃষ্টি 
হরি। বলে গৌর ডাক রসনা, গৌরমগ্তে উপাসনা, নিতাই বলে নৃত্য করে, ধূলার 
গড়াগড়ি ॥ গৌর বলে আনন্দে মেতে, একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে, বাগ্দীকোটাল ধোপা 
কলুতে, একত্র সমস্ত । বিশ্বপত্র জবার কুল, দেখতে নারেন চক্ষের শূল, কালী নাম শুন্লে 
কাণেহস্ত॥ ৮ * ক কিবা ভক্তি, কি তপন্থী, জপের মালা সেবাদাসী, ভজন কুঠরী 
আইরি কাঠের বেড়া । গোপাঞ্িকে পাঁচশিকে দিয়ে, ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে, জাত্যংশে 
কুলীন বড় নেড়া ॥ ভজ হরি শ্রীনিবান, বিদ্যাপতি, নিতাইদান, শাস্ত্র ইহাদের অগোচর 
নাই কিছু। এক এক জন কিবা বিদ্যাবন্ত, করেন কিবা সিদ্ধান্ত, বদরিকাকে ব্যাখ্য। 
করেন কটু ॥” 

কথিত আছে কালিদাসের উপম! গুণ, নৈষধের পদলালিত্য গুণ, ও 
ভারবির অর্থগৌরব গুণ, এই সকল কবিগণের 
গুণের ইয়ত্তা আছে, কিন্তু দাশুরায়ের গুণের 
সীমা নির্ধারণ করা যায় না; যখন কৰি উপমা দিতেছেন, তখন 
দিখ্িদিক জ্ঞান না করিয়া তিনি কথার ঝৌকে চলিয়াছেন» 
লেখনীর মুখে মসীবিন্দু না শুকাইলে তাঁহার স্থগিত হওয়া নাই__ 
“পণ্ডিতের ভূষণ ধর্ম জ্ঞানী, মেঘের ভূঘণ সৌদামিনী, সভীর ভূষণ পতি। ঘোগীর ভূষণ 
ভন্ম, মৃত্তিকার ভূষণ শস্ত, রত্বের ভূষণ জ্যোতি ॥ বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জলঃ 
জলের ভূষণ পদ্ম । পন্মের ভূষণ মধুকর, মধুকরের ভূষণ গুন্‌ গুন্‌ স্বর, উভয়ে উ্য় প্রেম 
বন্ধ॥ শরীরের ভূষণ চক্ষু যাতে জগত হয় দুষ্ট । দাতার ভূষণ দান করে বলে বাক্য মিষ্ট 
কবিকে থাম”, থাম, বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার না করিলে এই প্রবাহ 
স্থগিত হওয়ার নহে। “নলিনীত্রমরোক্তি” নামক ক্ষুদ্র পালা কবির 
বিদ্রপ, কবিত্ব ও ভাষার অধিকারের এক অমর কীর্তি বলা যায়।* পদ্সের 
সঙ্গে ঘন্ব করিয়া মধুকর তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন, এ পালায় তাহার বর্ণনা,_- 
“চলিলেন পন্সিনী-স্বামী, যেন শুকদেব গোস্বামী, ডাকলে কথা কন না কারু সনে।” 
এইভাবে কৰি কুন্ুম ও ভ্রমর জগৎ উপলক্ষ করিয়া তাহার স্তায় নায়ক 


* নিতান্ত অগ্লীল বলিয়া এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন নিষিদ্ধ হইয়াছে 


উপমা । 





৬৩২ বঙ্গতাষা ও সাহিত্য । ্ 


ও অকাবাইএর ন্যায় নায়িকার রসকোনাল উদবাটন করিয়াছেন, কচি ও 
পবিত্রতার অন্থারোধে বলিতে হয়, এই চিত্র ঢাকা থাকাই উচিত ছিল, 
কিন্তু কবিত্বের আকর্ষণে তও্প্রতি মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। 
নৈতিক প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া দাশুকে সাহিত্যের তুলাদণ্ডে ধরিলে 
দেখা যাইবে, শব্ধের বাধুনির জন্য যেরূপ 
প্রশংসাই দাশুর প্রাপ্য হউক না কেন, 
তাহার বিষয় ও চরিত্র বর্ণনের কৌশল আদৌ নাই। দাশুর প্রসঙ্গ- 
অপ্রসঙ্গ জ্ঞান নাই, সর্বত্রই ইনি দস্তরুচি কৌমুদী” দেখাইয়া ঠাট্টা 
হাসি হাসিতেছেন ; পপ্রভাস-মিলন” পড়িয়া দেখুন,_ফে প্রভাসমিলনের 
কথা শুনিয়া বৃদ্ধ, যুবা, বালক এক স্থানে বসিয়া কাদিয়া বিভোর হইয়া 
ছেন, যে প্রভাসমিলনের সঙ্গে হিন্দুর সুখ ছুঃখের কত উন্মাদকর স্বপ্র 
জড়িত, দাণ্ড তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া একটি নিঃসম্বল ব্রাহ্মণ তদুপলক্ষে 
কৃষ্ণের নিকটে ভিক্ষা চাহিয়া কিরূপে গলধাক্কা৷ লাভ করিয়াছিল, এইরূপ 
একটি মিথ্যা গল্প দ্বারা প্রবন্ধ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। দাণুর পাগল 
প্রতিভা প্রসঙ্গা প্রসঙ্গ গণা করে না। পাঁচালী পড়িতে পড়িতে স্বতঃই মনে 
হয়, যেন বহুসংখ্যক ইতর ও অর্ধশিক্ষিত লোৌকমগুলীর মধ্যে দাশ গাহিয়া। 
যাইতেছে ; যে কথা শুনিয়া শ্রোতৃগণ বিমুগ্ধ হইতেছে, দাণড প্রসঙ্গ তুলিয়া 
সেই দিকেই গল্পের আত বহাইয়া দিতেছে,_অপেক্ষারৃত ভাবুক শ্রোতা 
মূল গল্প শুনিতে উৎস্থুক হইয়া মনে মনে সা, খন, গ, মা বাধিয়া সু 
দিতেছেন এবং কোন্‌ সময় কবি মূল স্থুর ধরিবেন, তাহার অপেক্ষা: 
করিতেছেন,_ ইতিমধ্যে দেখিলেন পালা শেষ হইয়া গিয়াছে । 
দাগুর পাচালী সন্বন্ধে আমরা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করি না কেন, 
তাহার রচিত শ্ঠামাবিষয়ক গানগুলির প্রাণ 
খুলিয়া প্রশংসা করিব) এখানে বাক্যচপল 
অসার আমোদপ্রিয় শব্বকুশল দাণ্ড সহসা ধর্মগন্ভীর গুরুত্ব দ্বারা স্বীয় 


উপাধ্যানভাগে অপটুতা । 


স্টামাসঙগীত। 


শীতি-শাখা । ৬৩৩, 


গানগুলিতে এক আশ্চর্য বৈরাগ্য ও ভক্তিপ্লত কাতরতা ঢালিয়া 
দিয়াছেন ; "দোষ কা'রও নয় গো মা” গুভৃতি গান প্রকৃত বৈরাগ্য ও অন্ধু- 
শোচনার অশ্রুতে পবিত্র। দৌষ রামস্তামের, আমি ত সম্পূর্ণ নির্দোষ, 
প্রতিবাসী ও আত্মীয়বর্গের দোষ গাহিয়া গাহিয়া, জীবনের অনেকাংশ; 
অতিবাহিত করিয়াছি ; কিন্তু এমন দিনও আসিতে পারে যখন পরচ্ছিদ্র- 
অনুসন্ধিৎস্থ চক্ষুরগতি ফিরিয়া যায়, এবং নষ্টযুক্তি' দ্বারা স্বীয় কার্ধ্য- 
সমর্থনের চেষ্টা সম্পূর্ণ পরাভূত হয়, তখন মায়াতিমিরানুলিপ্ত সংসারচিত্র. 
চক্ষু হইতে সরিয়া পড়ে, এবং নিঃসহায় হইয়া জগন্মাতার পরপ্রান্তে লুটা- 
ইয়া পড়িয়া মানুষ নিজের মুদ্তি দেখিয়! ভয় পায়। এই পুণ্যক্ষেত্রে রিপুবশে' 
নিজে কূপ কাটিয়া ডূবিয়াছি, কাহাকে দোষ দিব? “দোষ কা'রও নয় গো মা” 
বলিয়! সরল মর্ম্রভেদী ক্রন্দনে তখন দয়ার জন্য, ্ষমারজন্য লালায়িত হইয়া 
পড়ি,_অভিমানম্ফীত মানুষ__ প্রকৃতির মহাকরুণাময়ী মাতৃরূপিণী শক্তির' 
নিকট তখন একটি নিঃসহায় শিশুর ন্যায় কপা-ভিখারী ; এই ভাবের গান 
দাশরখির অনেকগুলি আছে। একটি বৈষ্ণব- 
বিষয়ক সঙ্গীতে দাশু রাধা কৃষ্ণের দূপকের বড়" 
সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সেই গানটি আমরা এম্থলে উদ্ধত করিতেছি, 


“হৃদি বুন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি। ওহে ভক্তি-প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা- 
বতী। যুক্তি কামনা আমার (ই), হবে বৃন্দ গোপনারী, আমার দেহ হবে নলের পুরী, 
স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥ ধর ধর জনার্দন, পাঁপ-ভার-গোবদ্ন, কামাদি ছয় কংসচরে" 
ধ্বংস কর স্প্রতি॥ বাজায়ে কৃপা-বীশরী, মনধেনুকে বশ করি, গোষ্ঠের সাধ কৃষ্ণ পূরাও, 
পদে তোমার এই মিনতি॥ প্রেমরূপ যমুনার কুলে, আশাঁবংশীবটমূলে, 'দাঁস' ভেবে 
সদয় হয়ে সদা কর বসতি ॥ যদি বল সে রাখাল প্রেমে, বদ্ধ আছ ব্রজধামে, জ্ঞানহীন- 
রাখাল তোমার দাস হ'তে চায় দাঁশরথি |"? 


ইহার আর একটি শ্তামাবিষয়ক গানের কতকাংশ নিয়ে উদ্ধত 

করিলাম। ভক্তের নিকট মৃত্যুচিস্তাও কেমন 

আর একটিগান।  সুস্বপরময়, পাঠক গানটি পড়িয়া তাহা; 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন ১_- 


বৈষ্ণব-ধর্মের ব্যাখ্যা । 


স্৬৩৪ ব্্গভাঁষ। ও সাহিত্য ৷ 


“দুর্গে কার মা এ দীনের উপায়, থেন পায়ে স্থান পায়। আমার এ দেহ পঞ্চত্ব কালে 
তব প্রিয় পঞ্স্থলে, আমার পঞ্চভৃত যেন মিশায়। শ্রীমন্দিরে অন্তর আকাশ যেন ঠা 
এন্ৃত্তিকা যায় যেন ত্বতপ্রতিমায়, মা মোর পবন তব চামর ব্যজনে যায়, হোমাগ্সিতে “ 
মাগি যেন মিশায়। আমার জল বেন যার পাদ্যজলে, যেন ভবে যায়, বিমলে, দাঁশরখির 
'জীবন মরণ দায়।” 

দাশ্তর রুচি, দাণুর জীবন ও সাহিত্যের প্রতিভা আমাদিগকে জার্শান 
কবি স্ুবার্ডের কথা স্বৃতিতে উদ্রেক করে। ৃ 

কবির মৃত্যুর পর ত্তাহার “ভাই তিনকড়ি” ও ভ্রাতুণ্পুত্র্ধয় কিছুকাল 
তাহার দল রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পপাঁচালীর, দল তীহার, মৃত্যুর পরে 
-আর প্রতিপত্তি লাভ করে নাই-্যাহারা তাহার অনুকরণ করিয়া 
“পাঁচালী” লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বড়াগ্রামনিবাসী 
কায়স্থকুলোস্ভব রসিকচন্ত্র রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য | 

কদর্য আদিরসের স্রোত হইতে দূরে নির্মল বৈষ্ণব সঙ্গীতের ধারা 
পুনঃ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, 
সেই সঙ্গীত প্রাণের কামনা ও নিযস্বার্থতার 
“আবেগে পূর্ণ। এই গীতগুলি ধাহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
কৃষ্ণকান্ত চামার, নীলমণি পাটুনী, নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভোলানাথ ময়রা, 
'মধুন্ছদন কিন্নর, গোজলা গুঁই, রঘুনাথ দাস তত্তবায়, প্রভৃতি কবিগণ 
নিষ্শ্রেণী হইতে উদ্ভূত হন। বস্তৃতঃ কবিওয়ালাগণের বহুসংখ্যক গীতি, 
-বচকই হিন্দুসমাজের অধস্তন স্তর হইতে উৎপন্ন । যখন বড় বড় রাজগণ, 
সনত্ান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকবর্গ বঙ্গসাহিত্যকে কৃত্রিম 
.সৌনদরধয দ্বারা শ্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ও বিলাসের প্ক দ্বারা 
ইহাকে কাব্য-পিপান্ুর অসেবা করিরা তুলিয়াছিলেন, তখন নিয়শ্রেণীর 
এলৌকগণ ভাষার বিশুদ্ধতা ও রুচির নির্শলতা রক্ষা করিতে দীড়াইরা- 
ছিলেন, ইহা কম আশ্চর্ের বিষয় নহে। বৈষ্ণব ধর্ম নিয়স্রেণীর মধোই 
বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই__যে দেশের সামাজিক পদবীতে 


পুনরায় বৈষ্ণব-গীতি । 


শীতি-শাখা। ৬৩৫ 


নিতান্ত দ্বণ্য ও অধ:ঃপতিত ব্যক্তিগণ তন্্রপ উত্কুষ্ট নিষ্কাম প্রেমের কথা 
বলিতে পারে_সে দেশ কোন একরূপ সভ্যতার উচ্চ আদর্শ আয়ত 
করিয়াছে, স্বীক্র করিতে হইবে। 


কবিওয়ালাগণের নম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে আমরা রামনিধি রায়ের 
উল্লেখ করা উচিত মনে করি। ইনি 
১৭৪১ থঃ অবে পাঙুয়ার নিকট টাপাতা 
গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে কলিকাতা__কুমারটুলি আসিয়া বাস 
স্থাপন করেন। ইনি ইষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানীর অধীনে কার্য করিতেন। 
১৮৩৪ খুঃ অবে ৯৩ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। রামনিধি রায়ের 
গানগুলি সাধারণতঃ “নিধুর টগ্লা” বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন সাহিত্যে কৰি 
নিধুরায় স্বতন্ত্রপথাবল্বী ; ইনি প্রেমসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, অথচ 
রাধাকৃষ্ণ কি বিগ্াস্ুন্দর-প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, নিজের ভালবাস! 
ও মনের ব্যথা স্বাধীনভাবে গাহিয়াছেন, ইহা বঙ্গসাহিত্যে ততকালে 
নৃতন প্রথা । তাহার প্রেমসংগীতে সঙ্গত রুচি ও আত্মসমর্পণের কথা 
অধিক,_-“ভাল বাসবে বলে ভালবাদিনে। আমার শ্বভাৰ এই তোমা বই আর 
জানিনে।" “সুরতি গরবে কে তব তুলনা হবে, আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গঙ্গা পূজা 
শঙ্গাজলে।” “তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি ঘদি দেখ! হবে । আমি মাত্র এই চাই, মরি 
তাহে ক্ষতি নাই, তুমি আমার সুখে থাক, এ দেহে নকলি সবে ॥” “যেও যেও প্রাপনাথ 
প্রেম নিমন্ত্রণ, নয়ন জলে স্নান করাব, কেশেতে মুগ্ছাৰ চরণ ।” বিগ্তান্থন্দরাদির 
পষ্কিল আোত হইতে সমুখান করিয়া পাঠক এই নিঃস্বার্থ উচ্চ অঙ্গের 
প্রেমের রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই। | 


এখানে আমরা সংক্ষেপে কবিওয়ালাগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। 
শ্তামাসঙ্গীতরচকগণের বিষয় পূর্বেই আলো- 
. চন! করিয়াছি, এস্থলে শুধু বৈষ্ণব দঙ্গীতকার- 


গণের প্রসঙ্গ লিখিতেছি। 


রামনিধি রায়--১৭৪১ খুঃ। 


কবিওয়ালাগণ। 


৬৩৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


কবিগণ প্রথমে প্দাড় কবি” নামে পরিচিত ছিলেন আসরে ঠীাড়াইয়া 
কবিতা প্রস্তত করিতেন বলিয়াই বোধ হয় তাহারা এই খেতাব প্রাপ্ধ 
হইয়াছিলেন। রঘু, মতে, নন্দ, এই তিনজনই সর্বপ্রথম কবিওয়াল। 
বলিয়া পরিচিত হন। ইহারা বাঙ্গালা একাদশ শতাবীর লোক'। রঘু 
চম্ত্রকার জাতীয় ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করিয়াছিলেন, অপর 
এক দলের মতে তিনি কায়স্থ ছিলেন। 


রামবন্থর বিষয় পূর্ক্বে উল্লেখ করা গিয়াছে । ইহার রাধাকৃষ্- 
বিষয়ক গানগুলিই বিশেষ প্রশংসনীয়। রাধা 
জলে প্রতিবিস্বিত শ্রীরুষ্ণের শ্সিগ্ধ রূপ দেখিয়া 
বিমুগ্ধা, অশ্রনেত্রে করযোড়ে সেই রূপ দেখিতেছেন ও  সধীগণকে 
বলিতেছেন,__-“ঢেউ দিও ন! কেউ এ জলে, বলে কিশোরী । দরশনে দাগ! দিলে, 
হবে পাতকী ।” এই দৃশ্ঠ ছবির উপধুক্ত। রামবস্থুর বিরহে বঙ্গবধৃর 
প্রেমপূর্ণ সলাজ হৃদয়টি অষ্কিত হইয়াছে, বাঙ্গালী জানেন এ দেশে সেই 
জদয়ের দাম নাই । “যখন হাসি হাসি দে আদি বলে। দে হাসি দেখি ভাদি 
নয়ন জলে।" তাহার বিদায়ের সময়ের এই নিষ্ঠুর হাসি দেখিয়া যত দুঃখ 
হইয়াছিল, তাহা মাঁনিনী লজ্জায় জানাইতে পারেন নাই । “তার মুখ দেখে 
মুখ ঢেকে কীদিলাম স্বজনি। অনায়াসে প্রবাদে গেল সে গুণমণি।” সে হাঁদিতে 
হাসিতে অনায়াসে চলিয়া গেল-_কিস্ত নীরব অস্রুপূর্ণ একথানা সুন্দর 
মুখ এবং বুক ভাঙ্গা লঙ্জ! ও বিরহের একথানি ম্রিয়ঘাণ মধুর ছবি পাছে 
ফেলিয়া গেল। শ্রীরুষ্ণের প্রণয়ভঙ্গে রাধিকা আবার কীদিতেছে__ 
দাড়াও দাড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও নাঁ। * * তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ 
দিওন1।" পৃথিবীর উদ্ধভাগে অর্লকালশ্রুত চলন্ত স্বর্গবাদী পাঁধীর মধুর 
স্বরের ্তায় এই সব কবির গীত সহ মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। রামবন্থুর 
গাঁনে মধ্যে মধ্যে অনুপ্রাদের লীলা আছে, বথা,_:“এত ভূঙ্গ নয় ব্রিভঙ্গ বুঝি 
এসেছে প্রীমতীর কুপ্জে, গুন্‌ গুন্‌ স্বরে কেন অলি, ীরাধার শ্রীপদে গুলে ।” 


রামবন । 


শীতি-শাখা। ৬৩৭ 


হরেকুষ দীর্ঘাড়ি ১৭৩৮ থৃঃ অবে কলিকাতা সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ 
করেন। হ্রুঠাকুর প্রথমতঃ রঘুনাথ দাদ 
হর ঠাকুর-১৭৬৮ খুঃ। নামক একজন তত্তবায়ের নিকট কবিতা! রচনা 
ন্ 
শিক্ষা করেন। কথিত আছে, একদিন হরুঠাকুর মহারাজ নবরুষ্ণ বাহা- 
দুরের বাড়ীতে এক পেশাদারী কবির দলে সথ করিয়া গাহিতেছিলেন, 
রাজা তীহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে এক জোড়া শাল প্রদান করেন, 
হরুঠাকুর অপমান বোধ করিয়া সেই শাল জোড়া তৎক্ষণাৎ ঢুলির মস্তকে 
নিক্ষেপ করেন। হরুঠাকুর রামবস্তুর স্ায় প্রতিভাপন্ন না হইলেও স্সিদ্ধ 
ও মধুর কথা রচনায় দক্ষ; একটি গান এইনূপ,__“হরিনাম লইতে অলস হ'ও 
না, রসনা যা হবার তাই হবে। এহিকের সখ হল না বলে, কি ঢেউ দেখি তরী ডুবাবে।" 
বিরহ-বর্ণনায় হরুঠাকুর সিদ্ধহস্ত ছিলেন, একটি গানের কতকাংশ 
উদ্ধত হইল 9 | 
“সুধীর ধার বহিছে এই ঘোরতর রজনী । 
এ সময়ে প্রীণসীরে কোথায় গুণমণি, ঘন গরজে ঘন শুনি॥ 
এ মঘুর মযুরী হরধিত, হেরি চাতক চাতকিনী, 
এ কদন্ব কেতকী চম্পক জীতি সেউতি সেফালিকে, 
স্বাণেতে প্রাণেতে মোহ জন্মায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে, 
বিদ্যুত খদ্যোত দিবা জ্যোতি মত প্রকাশে দিনমণি, 
প্রিয় মুখে মুখ দিয়ে শারীশুক থাকে দিবস রজনী 1” 


১৮১৩ খুঃ অবে হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়। 
রাস্থ ও নৃ্িংহ -ইহার! ছুই সহোদর, ফরাসডাঙ্গার অধীন গোনদল- 
পাড়া গ্রামে বাদ করিতেন। ইহারা সথী- 
৭ ও এবং অপরাপর অধবাদ গান রচনা করিয়া বিশেষ বশশ্বী হইকগা- 
ছিলেন। অনুমান ১৫* বৎসর পূর্বে ইহার! 
সঙ্গীত রচনা করেন । রচনার নমুনা যথা__“হ্যাম তোমার চরিত, পথিক যেমত, 


হোয়ে শ্রাস্তিতূত, বিশ্রাম করে। শ্রাস্তি দূর হলে, যায় পুন চলে, পুন নাহি চায় ফিরে ॥” 


৬৩৮. বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


এতত্যতীত প্রায় ২০ বৎসর পূর্বের কবি গৌজলাণ্ড'ই রচিত অনেক- 
গুলি গান পাওয়া যাইতেছে । নিত্যানন্দদাম বৈরাগী ( ১৭৫১ খুঃ- 
১৮২১ খৃঃ) ন্দননগরবানী ছিলেন। ইনিও একজন প্রসিদ্ধ কবি- 
ওয়ালা ছিলেন। তাহার দলে রচিত কোন কোন গান বড় মিষ্ট, যথা__ 
বধুর বালী বাজে, বিপিনে। শ্তামের বাশী বুঝি বাঁজে বিপিনে। নহে কেন অঙ্গ 
অবশ হইল, স্বধা বরধিল শ্রবণে॥ বৃক্ষডালে বসি, পক্ষী অগণিত, জড়বৎ কোন্‌ 
কারণে । যমুনার জলে, বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনে পবনে ॥" আমাদের আর 
স্থানে কুলাইতেছে না, সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র চর্্বকার (কষ্টে মুচি ), লালু নদ- 
লাল, নিত্যানন্দ ভবানী, নীলমণি পাটুনি, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, সাতুরায়, 
গদাধর মুখোপাধ্যার, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, 
রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরক্ষনাথ, নবাইঠাকুর, গৌরকবিরাজ 
প্রভৃতি বহুবিধ কবিওয়ালার গান উদ্ধ'ত করিতে পারিলাম না। কিন্ত 
এন্থলে যজ্ঞেশ্বরী নায়ী রমণী কবি রচিত একটি সীসংরাদ গানের কতকাংশ 
তুলিয়া দেখাইতেছি,-_“কর্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি শধিষ্ঠান। হেরে দুখ, 
গেল ছুঃখ, দুটো! কথার কথা৷ বলি প্রাণ। আমায় বন্দী করি প্রেমে, এখন ক্ষান্ত 
হলে হে ক্রমে ক্রমে, দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে । আমি 
কুলবতী নারী, পতি বই আর জানিনে॥ এখন অধীনী 
বলিয়! ফিরে নাহি চাও, ঘরের ধন ফেলে প্রাণ, পরের ধন আগুলে বেড়াও। নাহি চেন 
ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা, সতীরে করে নিরাশা, অসতীর আশা পূরাও ॥৮ 


আমরা ভোলাময়রা কবির নাম একবার উল্লেখ করিয়াছি ; ইনি হর 
ঠাকুরের চেলা ছিলেন, স্ঠাহার “ভোলানাথ 
হারার; নামে-শিবত্ব আরোপ করিয়! প্রতিঘন্দরী দল বাঙ্ন 


করাতে ভোলা গালি খাইয়া বলিতেছে__-“আমি সে ভোলানাথ নই, আমি দে 
ভোলানাধ নই । আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, গ্তামবাজারে রই, আমি যদি দে 
ভোলানাখ হই, তোরা সবাই, বিদলে আমায় পূজ্লি কই 1” পূর্বোক্ত কবিগণ ছাড় 


মধূহ্দন কিশ্নররচিত রাধাক্ক্ণ-বিষয়ক অনেকগুলি পদ পাওয়া 'যায়। 


যজ্েশ্বরী | 


গীতি-শাখা। 


৬৩ঈ" 


এই সময পুর্বরবন্গেও বহুসংখ্যক কবিওয়ালা উতরষ্ট গান রচনা: 
রববঙ্গের রামরপঠাক্র। করিয়াছিলেন। তাহারা! পূর্বোক্ত কবিগণের 
নন . পার্থ দাড়াইবার যোগ্য; আমরা আপাততঃ, 
ভাহাদিগের নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না; সংগ্রহকার্ধ্য সম্পূর্ণ হইলে, 
পরে তাহা পাঠকগণের বিদিত করিতে ইচ্ছা রহিল । পূর্ববঙ্গের করি- 
ওয়ালা রামরূপঠাকুর-কৃত একটি সখীসংবাদ গান মাত্র এখানে উদ্ধত করি 
তেছি __( চিতান ) “গ্তাম আসার আশা পেয়ে, সখীগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী । 
যেমন চাতকিনী পিপাসায়, তৃষিতাঁ জল-আশায়, কুঞ্জ সাজায় তেঙ্ি কমলিনী॥ তুলে 
জাতী যুখি কুট্রাজ বেলি, গন্ধরাজ ফুল কৃষ্ণকেলী, নবকলি অদ্ধবিকপিত, যাতে বনমালী 
হরধিত, সাজাল রাই ফুলের বাসর, আস্বে বলে রসিক নাগর, আশাতে হয় যাঁমিনী ভোর, 
হিতে হল বিপরীত । ফুলের শধ্যা সব বিফল হল, অসময়ে চিকণ কালা বীশী বাঁজায়। 
রঙ্গদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে। (ধুয়া) ফিরে যাঁও হে নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে 
হয়ে কাতর, আছে ঘুমাইয়ে। ফিরে যাও শ্যাম তোমার সম্মান নিয়ে। (পর চিতেন )' 
ছিলে কাল নিশীথে যার বাসরে॥ বধু তারে কেন নিরাশ করে, নিশি শেষে এলে রদময়। 
বধু প্রেমের অমন ধর্ম নয়। তুমি জান্তে পার সব প্ত্যক্ষে দুই প্রেমেতে যে জন দীক্ষে, 
এক নিশিতে প্রেমের পক্ষে, দুইএর মন কি রক্ষা হয়। প্যারী ভাগের প্রেম কর্বে নী।. 
রাগেতে প্রাণ বাখ্বে না, এখন মর্তে চায় যমুনায় প্রবেশিয়ে |” ৃ 
কবিওয়ালাগণের সঙ্গে যাত্রীওয়ালা দলেরও উল্লেখ আবশ্তক। সথী- 
মংবাদগান অপেরার ন্যাস্স, কিন্তু যাত্রাগুলি দেশীয় নাট্যাভিনয়,__এদেশে 
রুষ্ত্যাত্রাই প্রথম অভিনীত হইত বলিয়া বোধ হয়,_শ্রীককষঞযাত্রার 
সাধারণ নাম ছিল “কালিয়দমন? ) কিন্ত এই যাত্রা শুধু নামের অর্থে 
নীমাবন্ধ ছিল না, ্রীকষ্ণের সর্বপ্রকার লীলাই এই “কালিয়দমন, বাঁতায় 
অভিনীত হইত। আমরা এস্থলে প্রাচীনকালের বড় বড় ঘাত্রীওয়ালা 
অধিকারী মহাশয়দিগের নাম উল্লেখ করিয়া যাইব) গোপানিচন দাস- 
উড়ের নাম আমরা পূর্বে লিখিয়াছি। যাত্াগুলির সর্বাদৌ “গৌরচন্দরী” 
পাঠ হইত, তাহাতে বোধ হয় মহাপ্রভুর পরে যাত্রাসমূহ বর্তমান আকারে 
প্রবন্তিত হয় । ও 


৬৪০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


রীকযাতায়,_বীরত্মনিবাসী“এপরমান? অধিকারীর নাম সর্কা- 
যার পক্ষ প্রসিদ্ধ। ভংপর শরীদাম নুবল অধিকারী 
& কুষ্লীলাভুু যশ অর্জন করেন। এই 
কবির সমসাময়িক লোচন অধিকার সংবাদ এবং নিমাইসম্্যাস 
“গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ টা উঃ আছে, ইনি কুমার- 
টুলির বিখ্যাত বনমালী সরকার ও মহারাজা নবরৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে 
. গাহিয়া তাহাদিগকে একপ মন্ত্মুগ্ধ 'করিয়াছিলেন যে তাহারা সংজ্ঞাশূহ্য 
'হুইয়! কবিকে অপরিমিত সংখ্যক মুদ্রা দান করেন। করুণ রসে বিপ্লাবিত 
হওয়ার আশশ্কায় কলিকাতার ন্ত কোন ধনী ব্যক্তি ইহাকে গান 
-গাইবার জন্য আহ্বান করিতে সাহপ্ী হন নাই। জাহাঙ্গীরপাড়া- 
ককঞ্চনগরনিবাঁসী গোবিন্দ অধিকারী ও কাটোয়াবাসী পীতান্বর অধিকারী, 
ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরনিবাঁসী কালাাদ প্রাল শ্রীকুষ্ণযাত্রায় পরসময়ে 
বিশেষ প্রপিদ্ধি লাভ করেন । পাতাইহাটের প্রেম্টাদ অধিকারী, আনন্দ 
অধিকারী ও জয়টাদ অধিকারী রামযাত্রায় লব্দপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। 
-ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রনাদ বল্লভ চণ্তীযাত্রা ও বদ্ধমানের পশ্চিমীংশ-নিবাসী 
লাউসেন বড়াল “মনসার ভাসান” পাল! গাহিতেন ও ছুই জনেই শ্ব স্ব 
বিষয়ে অদ্বিতীয় যশস্থী ছিলেন চা 
পূর্ববঙ্গ কৃষণাত্রার এক বিশেষ অভিনয়ক্ষেত্র হইয়া ড়ইয়ছিল। 
এই সকল ধাত্রালেখক কবিগণের নাম ও 
8 গোশ্বামী।  গ্র্থাদির উল্লেখ আমরা এখন করিতে পারিলাম 
না- কিন্ত পরবর্তী সময়ে যিনি পূর্ববঙ্গের যাত্রাগুঙ্গির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, 
তিনি পূর্ধববঙ্গের লোক ছিলেন না। এই গীতি-কাব্য-শাখাঁয় আমারা ঘে 
সকল কবির নাম উল্লেখ করিলাম, কৃষ্ণকমল গোম্বামী ভাহাদিগের মধ্যে 
শীর্বস্থানীয় ( বিগ্ভাপতি ও চত্তীদাসের পরে কৃষ্ণকমলের ন্যায় পদকর্তা 
মিটি ভারতী দা, ১২৮৮। . 





আর জন্মগ্রহণ করেন নাই--তিনি এই বৈৎরাতসুধিভো পুরান, 
কালের সর্বশ্রেষ্ঠ কৰি । 
কষ্ণকমল গোল্বামী মহা; চির বৈষ্ঠবংণীয় সদাশিব 
বংশোদ্ভব ; বংশাবলী এইরূপ, 
মু অদাশিব, ২। পুরুষধোতিম, ৩। কানাই 
ঠাকুর, ৪। বংশীবদন, ৫। জনার্দন, ৬। রামকষচ, ৭। রাধাবিনোদ, . 
৮। রামচন্দ্র, ৯। মুরলীধর, ১০। রুষ্ককমল। সুখসাগর ইহাদিগের 
আদিম বাসস্থান ছিল, পরে যশোহর বোধখানা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন) « 
বোধখানা গ্রাম হইতে এক শাখা নদীয়া ভাজনঘাট গ্রামে উপনিবিই্ট হন। 
রুষ্ণকমলের পিতা মুরলীধর ভাজনঘাটবানী ছিলেন। এই বৈষ্ঞব- 
বৈদ্যবংশের এক.বিশেষ শ্লাঘার বিষয় এই,__পুরুষোত্তম গোস্বামী নিত্যা- 
ননদ প্রভুর জামাতা মাধবাচার্য্ের গুরু ছিলেন, সুতরাং ইহারা নিত্যানন্দ- 
প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর ম্বামী ও সন্তান সম্ততির গুরুকুল। 
কৃষ্ণকমল ১৮১০ খুঃ অবে ভাজনঘাঁটে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
মাতা সাধবী যমুনাদেবী পরছুঃখকাতর! আদর্শ 
ূ রমণী ছিলেন। সপ্তম বৎসর বয়স্ক বালককে 
মাতৃক্রোড়বঞ্চিত করিয়া মুরলীধর ঠাকুর বৃন্দাবনে লইয়া যান। সেইথানে 
কৃষ্ণকমল ব্যাকরণ পাঠ আরস্ত করেন,__কথিত আছে, তথাকার এক 
নিঃসম্তান ধনকুবের বালক কৃষ্ণকমলের স্সিগ্ধ রূপ ও হরিভক্তির উদ্দাম 
ভাবাবেশ দেখিয়া তাহাকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া পোষ্য 
পুত্র স্বরূপ রাখিতে ইচ্ছাঁকরেন। মুরলীধর এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতির 
জন্ত ুণ্ুসহ পলাইয়া গৃহে আগমন করেন। ৬ বৎসর পরে মাতা যমুনা- 
দেবী পরায় শিশুর মুুম্বন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। ) 
কৃষ্ণকমল নবন্বীপের টোলে পাঠ সাঙ্গ করিয়া ননিমাইসম্যাস” যাত্রা 
রচনা করেন ও তাহা অভিনয় করিয়া নবদ্ধবীপবাসীদিগকে' মুগ্ধ করেন। 
41 ৃ 


বংশাবলী । 


বাল্যজীবন্‌। 


৬৪২ বুঙ্গতাষা ও সাহিত্য । 
ইহার পর ুষ্টাহার পিভৃবিয়োগ হয়। পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে কৃষ্ণকমল 
ছুগলীর সৌমড়া* বীকিপুর গ্রামে বরীদেবীর পাণি গ্রহণ করেন। 





করেন। এই সময় হুইতে হার রে বিকাশ পাইতে থাকে। সেই 
সময় ঢাকা সংীকষ্ঠার জন্ত প্রসি্ধ ছিল, যাত্রার নানা দল তথায় 
জঁতিঃ্যাগিত। করিতেছিল, কৃষ্ণকমলের “পন 
বিলাদ ৮ রচিত হওয়ার পর সেই সব প্রতিদনদ 
ই সকলেই নূতন কবির শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিল। . বৈরাগিগণ সারে: 
লইয়! স্বপ্নবিলাসের গান বাজাইতে লাগিল, বালকগণ পথে পথে চীৎ- 
কার করিয়া-_:“এঘর হতে ওঘর যেতে; অঞ্চল ধরি সাথে সাথে, বল্ত দে মা! ননী খেতে, 
সে ননী অবনীতে পড়ে র'ল গো” প্রভৃতি গাহিতে লাগিল। স্বপ্রবিলাস রচিত 
হওয়ার পুর ৫০ বৎসর অতীত হইয়াছে, $এখনও পূর্ববঙ্গের পল্লীতে 
পল্লীতে সেই সব সংগীত গাহিয়া প্রেমিকগণ নীরবে অশ্রুপাত করেন,__ 
সেই নির্মল স্বার্থশূ্ত স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ বাণীগুলি মর্ত্যধামের দুঃখগীড়িত 
লোকের মনে উৎকৃষ্ট নিষ্কাম প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দেয়। আবদুলা- 
পুর গ্রামে শ্বপ্রবিলাসের, প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। তৎপর কবি "রাই. 
উন্মাদিনী, “বিচিত্রবিলাস+ “ভরত মিলন); 
প্ন্দ হরণ, “সুবল সংবাদ প্রভৃতি পালা রচনা 
করেন। বিচিত্র-বিলাসের ভূমিকায় কবি “রাই-উন্মাদিনী” ও -স্বপ্রাবিলাসের 
কথা উল্লেখ করিয়! বলিয়াছেন,_“বোধ হয় ইহাতে সাধারণেরই প্রীতি 
স্বাধিত হইয়াছিল, নতুব! প্রায় বিংশতি সহস্র পুস্তক স্বল্প দিনের মধ্যে নিঃশেধিত হইবার 
সম্ভাবনা কি?” ডাক্তার নিশিকাস্ত চট্টোপাধ্যায় 'স্বপ্রবিলাস,; . “রাই 
উন্মাদিনী” এবং “বিচিত্রবিলাস' জর্মেনী, রিয়া প্রভৃতি দেশে রঙে সঙ্গে 
লইয়া গিয়াছিলেন ও লগ্ডন হইতে এই তিন পুস্তক অবলম্বন করিয়া] 
০0019: 1:790093 ০৫ 387881” নামক জুন্দরু পুস্তক প্রণয়ন করেন। 


ন্বপ্রবিলাস। 


.. অগ্ঠান্থ গ্রন্থ । 


গীতিশাখা। , দর 
ক্কষ্ণকমল অসামান্ প্রসিদ্ধির সহিত ঢাকায় ' ভাত 
করেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার সিম্সন সর্বদা 
ত্তাহাকে দেখিতে বাইতেন ও “পণ্ডিত গৌঁসাই” 
বলিয়া! সম্বোধন - করিতেন,__“বড়গৌসাই” বলিলে ঢাকাবাদী লোক 
কৃষ্ণকমলকে বুবিতেন। অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে যখন “বড়গৌঁসাই” ভাগবত 
পড়িতেন, তখন তাহার করণ ব্যাখ্যায় কঠিন, হৃদয় ড্রব হইত। জীবনে 
তিনি অনেক পাষাণ কোমল করিয়াছিলেন । ও 

"কবির বৃদ্ধ বয়সে জো পুত্র সতযগোপাল গোস্বামীর মৃত্যু হয়। এই 
শোকে ও নানারূপ জটিল ব্যাধিতে তাহার শরীর ভগ্ধ হয়, ১৮৮৮ খৃঃ। 
১২ই মাঘ-__৭৭ বৎসর বয়ংক্রমে চু'চুড়ার নিকট গঙ্গাতীরে তাহার লীলার . 
অবসান হয়। তীহাঁর পুত্র নিত্যগোপাল গোস্বামী এখনও ঢাকায় 
আছেন, এবং তাহার পে্টত্র কামিনীকুমার গোস্বামী অন্ন জিন হইল 
কলিকাত! হইতে “কৃঞ্ণকমল গ্রন্থাবলীর” এক নব সংস্করণ বাহির করিয়া 
'ছেন। কৃষ্ণককমল গোম্বামীর অপরাপর বিষয় ' সম্বন্ধে ১৮৯৪ সনের মার্চ 
মাসের ন্যাসনাল্‌ ম্যাগাঁজিনে” এবং পৌষ মাসের “সাহিত্যে” আমরা 
বিস্তারিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। 


কৃষ্ণকমল গোস্বামীর “রাই-উন্মাদিনী”ই বিশেষ প্রশংসনীয় কাব্য। 
এই পুস্তকের প্রতি পত্রেই চৈতন্যদেবকে মনে 

রাই-উন্মাদিনী। পড়িবার বিষয় আছে। বাহার “চৈতন্ত- 
চরিতামৃত” প্রভৃতি পুস্তক পড়েন নাই, তাহারা “রাই-উন্মাদিনীর” স্বাদ 
ভাল করিয়া পাইবেন না,_-অষ্ষিত চিত্রখানি বৃন্দাবনের উন্মাদিনীর নামে 
নবদীপের উন্মাদের। কৃষ্ণকমল পুস্তকের ন্চনায় বলিয়াছেন,__ 
“স্বাদিতে নিজ মাধুরী, * * * নাম ধরি গৌরহরি বিরহেতে হরি, কাদি বলে হরি 
হয়ি।” চৈতগ্ত-চরিতামূতের মধ্যথণ্ডে, ৮ম পরিচ্ছেদে ঠিক এই কথাই 
আছে,__“আপন মাধুধ্য হরে আপনার মন । আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥” 


শেষ জীবন। 


৬৪৪ *  বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


আমরা নর্সিসাসের স্তার আত্মরূপে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ দিয়া থাকি, 
বাহিরের বস্তুতে কৈ কবে আত্মপমর্পণ করিয়াছে! বাহিরের বন্থ 
উপলক্ষ করিয়া স্বীয় আদর্শরূপেরই সত্তা অনুভব করিয়া থাকি; এই 
রূপের আদর্শ ব্যক্তিগত; রূপ বস্ত্রগত হইলে সুন্দর ফুল কি স্সিগ্ধ পল্লবটি 
দেখিয়া মানুষের ন্যায় ইতর প্রাণিগণও মুগ্ধ হইত; জাতিগত হইলে চীন- 
দেশের ক্ষুদ্র পদ দেখিয়া! আনু স্থবী হইতাম; সমাজগত হইলে ছুই 
প্রতিবাসীর রুচি স্বতত্ত্র হইত না। আমরা প্রত্যেকে “নিজের মাধুরী” 
দেখিয়া পাগল, সুতরাং ভালবাসাকে একার্থে আত্মরমণ বলা যাইতে পারে; 
নিজের কামনার প্রতিবিষ্বই রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের অনুসরণ করিয়া 
থাকে।* গৌর অবতারে এই প্রেম-লীলা অতি পরিস্ফুট-_নিজকে ছুই 
ভাবিয়া এই প্রেমের উদ্ভব, তখন-__“ছুটি চক্ষে ধারা বহে অনিবার, দুঃখে বলে 
বারেবার, স্বরূপ দেখারে একবার,_নতুবা এবার মরি । ক্ষণে গোরাটাদ, হৈয়ে দিব্যোন্মাদ, 
উদ্দীপন ভাবে ভেবে কালাচান, ধরতে মায় করিয়া দন "_-( রাই-উন্মাদিনী )। কৃ 
কমলের চক্ষে এই বিরহী গৌরচন্তের মধুর মৃদ্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, 
তাহাই তিনি “রাই-উন্াদিনী”-রূপ উৎকৃষ্ট রূপক চিত্রে পরিণত করিয়া- 
ছেন। কৃষ্ণকমল এই প্রেমক্সিগ্ধ গোরা রূপের তুলনায় অন্য সমস্ত রূপ 
অপরুষ্ট মনে করিয়াছেন-_“টাদে যে কলঙ্ক আছে। ছি, ছি, টাদ গোরাাদের 
কাছে।” প্রেমিক নিজেই পূর্ণ-__তবে বিরহ কেন? গোস্বামী মহাশয় 
বলিয়াছেন,__“তবে যে গোপিকার হয় এতই বিষাদ । তার হেতু প্রোধিততর্তৃকা 
রসাস্থাদ। স্ক্তিরূপে মূর্তি যখন দেখেন নয়নে | তখন ভাবেন বুঝি এল বৃন্দাবনে ॥ অদর্শনে 
ভাবেন কৃষ্ণ $গছে মধুপুরী ।” (রাই-উন্মাদিনী )। এই মিলন-বিরোধী পথের অন্ত- 
রায় যমুনা, যাহা অদ্বৈত ভাবটিকে দ্বৈতভাবে দ্বিথণ্ড করিয়া বিরহের সৃষ্টি 


* লর্ড বাইরণের পদে এই তত্বের আভাস দৃষ্ট হয়।_ 
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গীতি-শাখা। .  * ৬৪৫ 


করিতেছে,_তাহা আত্মবিস্থৃতি মাত্র। চৈতন্তচরিতামুতে আদ্দিখণ্ডে 
চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই কথার বিশেষরূপ আলোচনা আছে। | 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে, কৃষ্ণকমলের রাধিকা__চৈতন্তদেবের ছায়া। 

রঙ তাহার প্রেমের আবেগ- নিম্ল, নিষ্কাম ও 

কৃষ্ণকমলের রাধিকা । আত্মবিস্থৃতি রণ। সারিকা ই 
আবেশে জড় জগতের স্তরে স্তরে কষণর্তাভ্ু্ভব করিতেছেন, তাহার 
প্রেমবিলাপ প্রলাপের ন্যায় অসম্বন্ধ, মধুর ও আত্ম-বিহ্বলতার কারুণ্যে 
মাথা । কৰি প্রেম চিত্রের মোহিনীতে মুগ্ধ, রাধিকাকে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে 
সুন্দরী করিয়৷ গড়িয়াছেন। ভীহার প্রেমমাথা কণধ্বনি ও প্রেমাঙ্র 
উদ্বেলিত চক্ষুর সৌন্দর্য্য বুঝাইতে কন্ধু কি কমলের তুলনার আবশ্যকতা 
নাই। চন্দ্রাবলী মুচ্াপন্ন রাধিকার রূপ দেখিয়া বলিতেছে,__ 
্যথন বধুর বামে ঈ্াড়াইত, আবার হেসে হেসে কথা ক'ত, তখন এই না মুখে_ মুখের 
কতই যেন শো! হ'ত--ত1 নৈলে এমন হবে বা কেন, বধু থেকে আমার বক্ষঃস্থলে, কেদে 
উঠ্ত রাধা বলে ।”__বিধু থেকে কৃহ্রমশয্যায়। হৃদয়ে রাখত যায়, সে ধন আজ ধুলায় 
গড়াগড়ি যায়।” “অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি। আল্তা পরাত বধু কতই 
বাখানি--এ কমল চরণে যখন চলিত হাটিয়ে_বধুর দরশন লাগি গো অনুরাগে । হেন 
বাঞ্ধা হ'ত যে পাতিয়ে দেই হিয়ে॥”' পাঠক দেখিবেন, রাধিকা যখন কৃষ্ণের 
প্রীতি-পাত্রী, কিম্বা কৃষ্টপ্রেমবিহ্বলা_ চন্দ্রাবলী সেই সকল স্থলেই শুধু 
রাধিকাকে সুন্দরী দেখিয়াছেন,_ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন রাধিকা হাসিয়া 
কথা বলিতেন, দেই সময় তাহার হাসির মাধুধ্যে চন্্রাবলী মুগ্ধ হইত-_ 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অতি যত বক্ষে রাখিতেন, এই জন্য ধুলিলুন্ঠিতা রাধিকার 
প্রতি চন্্রাবলীর এত কৃপা, বধু আল্তা পরাইতেন -এইজন্য সে পাদ- 
পন্নধুগল চন্দ্রাবলীর চক্ষে সুন্দর __এবং যখন কৃষ্খদর্শনের জন্য বাগ্র হইয়া 
রাধিকা ছুটিয়া যাইতেন, তখন অনুরাগিণীর পদে কুশান্কুর বিদ্ধ হওয়ার 
ভয়ে চন্্রাবলী বক্ষ পাতিয়! দিতে চাহিয়াছেন। এন্থলে রাধিকার প্রেমই 
তাহার সৌন্দর্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 


৬৪৬ _ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


দিব্যোন্াদের যে স্থলে বিরহিণী রাধিকা কুঞ্জকাননের কুন্দযুখি- 

". লতিকার নিকট ছুঃখ-কথা কহিতেছেন,__সে 

বিরহ। স্থলটি কবিত্বময়,_-“এই কদম্থের মূলে, নিয়ে গোপ- 

কুলে, টাদের হাট মিলাইত। সেরূপ র'য়ে রয়ে মনে পড়ে গো।& ইত্যাদি ম্মরণ 
করিয়! পাঁগলিনী মিলনের সুখ গাহিতেছেন ; নানা অতীত সখের কথা 
মনে হইতেছে, একদিন কৃষ্ণ ,৮ম্পককুন্মদর্শনে রাধাকে স্মরণ করিয়া 
অজ্ঞান হইয়াছিলেন, ছুপ্রহরে রাধা সুবল সাজিয়! প্রীকৃষ্খের নিকট 
আসিলেন,--“দেখি নীলগিরি ধুলায় পড়ে, অঙ্নি তুলে নিলাম ধুলা ঝেড়ে, রাখিলাম 
চ্যাম হিয়ার উপরি। কত যতন ক'রে গো । আমীর পরশে চেতন পেয়ে, বলে আমার 
মুখ চেয়ে, কোথা আমার পরাণ কিশোরী, সুবল বলরে । কইলাম আমি তোমার সেই 
দাসী, আমায় বুঝি চিন নাই নাধ,_অম্নি হৃদয়ে ধরিল হাসি, বধু কতই বা সথথে।” 
তার পরে কিরূপে তপস্তার ফলে শ্রীকুষ্ণ লাভ হইয়াছিল, তাহা 
বলিতেছেন,__“প্রেম করে রাখালের সনে, ফিরতে হবে বনে বনে, ভুজঙ্গ কণ্টক গল্ধ: 
মাঝে__সথি আমায় যেতে যে হবে গো রাই বলে বাজিলে বাশী। অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, 
করিয়ে অতি পিছল, চলাচল তাহাতে করিতেম, সখি আমার চলতে যে হবে গো, বধূর 
লাগি পিছল পথে । হইলে আধার রাতি, পথ মাঝে কাটা পাতি, গতাঁগতি করিয়ে 
শিথিতেম, সদা! আমায় ফিরতে যে হবে গৌ, কণ্টক কানন মাঝে ।” ইহা! কি নিক্ষাম 
দেবআরাঁধনার কথা নহে ! শ্রীকৃষ্ণ কত আদর করিতেন, এখন তাহার 
উপেক্ষা কি সহা যায় !__“আঁচরি চিকুর বানাইত বেণী, সখি নে বেণী সম্বরি, 
বাধিত কবরী, মালতীর মালে বেড়াইত গো । কত সাজে সাজাইত, মুখ পানে চেয়ে 
রাত বধুর বিধুবদন তেসে যেত, ছুটি নয়নের জলপুঞ্জে॥" এই বিলাপাত্মক গীতির 
স্তরে স্তরে আসন্ন মচ্ছ্ণার মূচ্ছনা ; এই অবস্থায় সহসা পাথীর স্বরে কি 
মেঘোদয়ে মন উতলা হইয়া পড়ে, _উদ্ভাস্ত চক্ষের নিকট মেঘ 
কৃষ্ত্ব প্রাপ্ত হয় ও পাখীর স্বর রাধানামে সাধা বাশীর ধ্বনিতে 
পরিণত হয় ; রাধা মেঘকে কৃষ্ণ মনে করিয়া যুক্ত করে বলিতেছেন, 
«ওহে তিলেক দীড়াও, ঈলাড়াও হে, অমন করে যাওয়া উচিত নয়, যে যার ম্মরণ লয়, নিঠুর 


গীতি-শাখা। ৬৪৭ 


বধু, তারে কি বধিতে হয়, হেখা থাকতে যদি মন না থাকে, তবে যেও সেথাকে, যদি 
মনে মনরত, না হয় মনের মত, কীদলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে । তাতে যদি 
মোদের জীবন না থাকে, না থাকে, না থাকে, কপালে যা থাকে তাই হবে; বধূ 
যথা যে না থাকে, তারে আর কোথা কে, ধরে বেঁধে কবে রেখে থাকে ।” 


উন্মাদিনী কীদিয়া কাঁদিয়া বিনাইয়৷ বলিতেছেন,__“নেত্রপলকে যে নিন 
বিধাতীকে, এত ব্যাজে দেখা সাজে কিহে তাকে, যাহৌক দেখা হ'ল ছুঃখ দূরে 
গেল-_এখন গত কথায় আর নাই প্রয়োজন”-_গৃত কথা বলিতে কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার 
কথা আসিয়া পড়ে, সে কথায় তাই ক্ষমাশীলা বলিতেছেন,.__.“গত কথায় 
আর নাই প্রয়োজন ।” তাঁর পর আবার,“বধু আমার মত তোমার অনেক রমণী, 


তোমার মতন আমার তুমি গুণমণি, যেমন দিনমণির অনেক কমলিনী, কমলিনীগণের 
একই দিনমণি”__“বধু আমার হদয়কমলে রািয়া শ্রীপদ, তিল আধ বস বস হে প্রীপদ" 


পাগলিনীর এই ভ্রমময় কুষ্ণগ্রীতিতে মগ্ন বিহ্বলতার চিত্রখানির সমগ্র 
পাঠক নিজে দেখিবেন। এই অবস্থায় ভ্রমেও কিছু স্বখ আছে, উহা 
স্বপ্নে মিলনের ন্যায়, কিন্তু চৈতন্ত হইলে এই স্থখটুকু লুপ্ত হয়। রাধ! 
এই ভাবে কীদিয়া কাদিয়৷ মেঘের অদর্শনে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন 
সবীগণ এই মু্তিমতী পবিভ্রত-_সাক্ষাৎ বিরহরূপিণী রাধিকার 
প্রেমাশ্রমিশ্রিত প্রেমোক্তি শুনিয়া বিমূঢ়ভাবে দীঁড়াইয়াছিল ) 
চৈতন্মপ্রস্ুর উন্মস্তাবস্থায় বিলাপ শুনিয়া এইভাবে গদাধর, মরার 
প্রভৃতি পার্শচরগণ দীড়াইয়া থাকিত; এই ছবি এত সুন্দর ও 
স্বর্গীয় বলিয়া বোধ হইত যে, তাহারা জগতের কথা বলিয়া স্তাহাকে 
নির্মল বিস্থৃতির স্থথ হইতে জাগাইতে সাহসী হইতেন না । রাধিকার 
'নিশ্বায না বহে কমলের আস" এবং “গোবিন্দ বলিতে চাহে বারে বারে, মুখে নাহি 
সরে, শুধু গো গো করে, বিধুমুখ হেরি পরাণ বিদ্রে। আজ বুঝি রাধারে বীচান না যার।” 


এই চিত্রের সঙ্গে আর একথানি চিত্র দেখুন-__“প্রেমবেশে মহাপ্রভু গরগর মন। 
নাম সন্কীর্ঘর করি করে জাগরণ ॥ * * * সর্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ। 
গো গো শব্দ করে স্বরূপ শুনিলী তখন ।”_চৈ, ৮, অন্ত, ১৯ পৃঃ।” উন্মাদিনী রাধিকার 


৬৪৮ বঙ্গভাষা-ও সাহিত্য । 


কি 

“ওগো মালতি জাতি রুঙ্দলতিকে, যুখি কনকুখিকে গো” প্রভৃতি গান চৈতন্- 
চরিতামৃত-ধৃত ভাগবতের দশম বন্ধের নবম ্লোকানুবাদ-_“তুলসি, মালতি 
যুখ, মাধবি মিকে” প্রসূতি অংশের সহিত মিলাইয়! পড়,ন। রাধিকার 
মেঘদর্শনে প্রীকৃষ্চের রূপ বর্ণনা-_“ফিবা সজল অলদ শ্যামল হুদার". 
গোবিন্দলীলামৃতের অষ্টম ্র্গের চতুর্থ শ্লোকের কৃষ্ণকূপশ্থচক পদটির 
অবিকল অনুরুপ,__“কি হেঁরিব শ্যাম রূপ নিরপম” গানটিও জগন্নাথ- 
বল্লত নাটকের একটি শ্লোকের অনুরাদ। এই সকল শ্লোক চৈতন্ত 
বারংবার আবৃত্তি করিয়া পবিত্র করিয়। রাখিয়াছেন, এজন্য -সেগুলি পড়ি- 
বার সময় তাহাকে মনে পড়া স্বাভাবিক। রাধার সঙ্গে সবীগণ কীদিয়। 
অজ্ঞান হইল, তখন চন্দ্রীবলী আসিয়া সেই মুদিত পন্মসংকুল তড়াগের 
ন্যায় নীরব কুঞ্জবন দেখিয়া বলিতেছে__“মরি একি সর্বনাশ আজ বিপিনে, এদব 
কনক পুতুলী, পড়িয়াছে ঢলি, বিপিনবিহারী শ্রাহরি বিনে, গজোৎখাতে যেন কমল- 
কানন, মহাবাতে যেন হেম রস্তাবন।” ইত্যাদি। রাধাঁকে চন্ত্রাবলী চিনিত, 
কারণ চন্দ্রা তাহার প্রতিদ্বন্দী,__ন্তায়পর শক্র আজ রাধার প্রেম দেখিয়া 
বলিতেছে,__-“মরি যে রাধার রূপ বাঞ্ে গ্রপার্বতী, যার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্চে অরদ্ধতী” 
এ স্থল চৈতন্যচরিতামূতের মধ্যম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের একটি অংশের 
পুনরাবৃত্তি। 


ুচ্ছ্ণ-ভঙ্গে রাধা ক্ষীণ বাম্পরুদ্ধকণ্ঠে আধ ভাঙ্গা স্বরে বিশাখাকে 
বলিতেছেন,_“কো কো কো কোথা গো, বিবি বিবিশাখে। দেদেনে দেখা,সে 
ববববধুকে ॥ নানা না না দেখে বিবি বিধুমুখে। পপ পরাণ যে যা যা যায় ছুঃখে।" 
চন্দ্রা মথুরা হইতে দাসথতের সর্তানুসারে শ্রীরুষ্ণকে বাধিয়া আনিবেন 
বলাতে, প্রেম-বিহ্বলা রাধিকা তাহাই বিশ্বাস করিয়া বলিতেছেন, 
“বেঁধ না তার কমল করে, ভত্সন! ক'র না তারে, মনে যেন নাহি পায় দুঃখ। 
যখন তারে মন্দ কবে, চন্ত্রমুখ মলিন হবে, তাই ভেবে ফাটে মোর বুক 
এইপ নির্মল আত্ম-ত্যাগপূর্ণ প্রেমের কথ! কৃষ্ণকমল গাহিয়া গিয়াছেন। 
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অভিনিবেশ সহকারে বহু স্থান লক্ষ্য করিলে রুষ্কমলকুত পদাবলী' 
পাঠকের চক্ষে এক" নৃতন শীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, উহা! পড়িতে 
পড়িতে রাধিকা ছায়ার স্তায় চক্ষু হইতে, অপন্ত হইয়া পড়িবে এবং 
তংস্থলে এক উপবাস-কুশ দীন অথচ পরম হুল ্রাহ্মণ বালকের মৃষ্ঠি 
হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে। এই পদাবলীবর্ণিত, রাধা-চরিত্রে চৈতগ্ঘচরিতামূত 
্রস্ৃতি পুস্তকে ব্যাখ্যাত গৌরলীলার সার সংগৃহীত। রাই-উন্মাদিনীতে 
তাহারই মধুর আখ্যান বৃন্দাবনন্ষ্বাসিনীর নামে বর্ণিত; আমরা কৃষ্ণ- 
কমলের পদ অন্য ভাবে পড়ি নাই। | 
উপসংহারকালে আমরা আর ছুইখানি পুস্তকের নাম উল্লেখ করিব। 
ব্রন্মভাষায় রচিত স্ুপ্রসিদ্ধ “থাড় গা» পুস্তকে 
বৌদধরকলিকা। বুদ্ধের জন্মাবধি নির্ধাণতত্ব প্রচার রে 
সমস্ত কাহিনী বিবুত আছে। নীলকমল দাঁস নামক জনৈক বঙ্গীয় কবি 
“বৌদ্ধরঞ্জিকা» নামে এই পুস্তকের একখানি পদ্চানুবাদ প্রণয়ন করেন। 
চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের রাজা ধর্মবক্ষের প্রধাঁনা মহিষী রাণী কালিন্দীর 
আদেশে এই পুস্তক বিরচিত হয়। রচনার সময় জান! যাঁয় নাই; 
কিন্তু এ গ্রন্থের যে পুথি পাওয়! গিয়াছে, তাহা ১০০ বৎসরেরও অধিক 
প্রাচীন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এই গ্রন্থ ভিন্ন বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী 
আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় নাঁ। 
চৈত্র মাসে গাজনের উপলক্ষে এখনও হিন্দু-রমণীগণ নীলা বা! লীলাবর্তী 
পরার নায়ী কোন মহিলার উদ্দেশ্তে উপবাস করিয়া 
থাকেন। বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমূহে এই উপবাসের 
সময় নির্দিষ্ট 'আছে। “নীলার বারমাপ” নামক যে ক্ষুদ্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে দেখা যায়, নীলা নারী কোন মহিলার স্বামী গৃহধন্্ম ত্যাগ করিয়া 
সন্যাস গ্রহণ করেন। তখন নীলার বয়স দ্বাদশ বর্ষ মাত্র। এই বয়সে যে 
উৎকট কৃচ্ছ,সাধন পূর্বক নীলা বনে বনে স্বামীকে খু'জিয়া বেড়াইয়াছিল, 
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টিক লিউ, বঙ্জভাষা ও সাহিত্য ।. 

বং বহুদিনের পর স্বাধীকে পাটয়া যে সকাতর মিনতি কারি, 
তাহা গ্রীম্য-কবির অমার্জিত ভাষায় বর্ধিত হইলেও অস্রুরুত্ব-কণ্ঠ কবির 
আবেগ সেই . বর্ণনায় সুচিত হইয়াছে । নীলা মাথার কেশ এলাইয় 
স্বামীর কণ্টকক্ষত ধুলিপূর্ণ পদযুগল মুদ্ছাইয়। দিয়াছিল& চৈত্রমাে 
গ্রাজন উপলক্ষে এই নীলার বারমাস অনেক স্থলে গীত হইয়া থাকে। 
আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গীয় পঞ্জিকায় থে নীলার উদ্দেশে উপবাস নিদিষ্ট 
আছে, এই নীলাই মেই পতিব্রতা “রমণী। তাহার স্বামীর পরিচয় 
উপলক্ষে কবি লিথিয়ছেন, সুলুক নামক প্রদেশস্থ নন্দপাটন পল্লীতে 


তাহার বাঁড়ী ছিল, এবং তাহার পিতার নাম গঙ্গাধর এবং মাতার নাম 
কলাবতী ছিল। 


৯ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট। 


কবিওয়ালাগণের মধ্যে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১৯ খু 
১৮৫৮ খৃঃ) নাম উল্লেখ করি নাই। তাহার 
লেখা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজীর প্রভাব বর্জিত 
নহে__এজন্য আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসই তাহার গ্রন্থাদি আলোচনার 
উচিত স্থল হইবে । বিম্স্‌ সাহেব ঈশ্বরচন্্রকে “হিন্ুস্থানী রেবিলেম” 
আখ্যা প্রদান করিয়াছেন ;* ইনি অনেকগুলি সবীসংবাদ গান রচনা 
করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় সথীসংবাদ গান অপেক্ষা ব্ঙ্গকবিতা রচনাতে 
কবি স্ুুপস্ডিত ছিলেন। তীহার ব্যঙ্গ গুলি কোন শ্রেণীবিশেষ কি বাক্তি- 
বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না,__পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের উপর সেই বাঞ্গের 


ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত । 
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তীব্ররশ্মি নিপতিত হইয়াছে,__ক্্মী ঠাকুরাণীকে লইয়া বঙ্গ, * আইনের 
ুত্র লইয়া ব্যঙ্গ, 1 ইংরেজের বিবি লইয়া বাক, $ গোস্বামিগণ লইয়া 
বাঙ্গ। ৪ ভাহার এই প্রথরব্যঙ্গরাশি ও সবীসঙ্থাদগীতি কালে সাহিত্যের" 
অধ্যস্তরে প্জিজ্ী বিশ্বৃত হইবে-_কিন্তু কাহার অধাবসায়ের, চিরম্মরণীয় 
কীন্তি প্রাচীন কবিগণের জীবন-সংগ্রহ বিলুপ্ত হইবার নহে। আমরা, 
বর্তমান সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকালে ঈশ্বরচন্দ্রের বিষয় পুনরায় 
আলোচনা করিব। , 
এই ঘুগের বঙ্গসাহিত্যে নানারূপ সংস্কৃত ছন্দ অনুরত হইয়াছিল |. 
কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণের, 
টু সময় হইতে সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালাতে প্রবস্তিত 
করিবার চট দেখা যায়। এই অধ্যায়ের সাহিত্যে সেই চেষ্টার পূর্ণ, 
পরিণতি ষট হয়। আমর! নিম্নে টু বিবিধ ছন্দের কিছু কিছু 
নমুনা দেখাইতেছি 3-- 
ৃততগন্ী। 
“কোটায় কি আছে দেখ খুলিয়া। থাকিয়। কি ফল যাই চলিয়। বিদ্যা খোলে? 
কৌটা৷ কল ছুটিল। শর হেন ফুলশর ফুটিল ॥”__বি, স্বু( ভারতচন্্র )। 


ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী। 
“থাক, থাক, থাক, কাটাইৰ নাক, আগেতে রাজারে কহি। মাথা মুড়াইব, শালে 
চড়াইব, ভারত কহিছে সহি ॥”_-এ 


* গলক্ষীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে। কিছুমাত্র স্থথ নাই হেন লক্ষী নিয়ে ৫ 
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে। নিজে খাও খেতে দাও সাধ্য অনুসারে ॥ ইথে, 
যদি কমলার মন নাহি সরে । প্যাচা লয়ে যাউন মাতা কৃপণের ঘরে ॥” 

+ বিধবা! বিবাহের আইন সম্বন্ধে__“সকলেই এইরূপ বলাবলি করে। ছু'ড়ির কল্যাণে 
যেন বুড়ি নাহি তরে॥ শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা। কে ধরাবে মাছ তারে। 
কে পরাবে শাখা ॥” 

£ “বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে ।” 

$ “অনেক কষাই ভাল গোৌসায়ের চেয়ে ।” 


৬৫২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


* * ভঙ্গত্রিপদী। 


"ওরে : বাচা ধূমকেতু, মা বাপের পুণ্য হেতু, কেটে ফেল চোরে। ছেড়ে দেহ মোরে 
ধর্থর বাধহ সেতু ।'-_ভা, বি, স্থু। 


দীর্ঘ ত্রিপদী । 
কালীর জন কুমারী কমল দলে, গজ গিলে উগ্বারে অঙ্গনা ।”--ক, ক, চ। 
দীর্ঘ চৌপদী। 


“এক কাণে শৌভে ফণিমগ্ডল, এক কাণে শোভে মণ্রি কৃগুল, আধঅঙ্গে শোভে 
এবিভূতি ধবল, আধই গন্ধ কম্তরীরে ।”_-অ, ম। 


লঘু চৌপদী। 
“আহা মরে যাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভজি উহীরে । যোগিনী হইয়া, 
“উহীরে লইয়া, যাই পলাইয়া, সাগর-পারে ॥”-_ভা, বি, সু 


্্রান্ত বাপ। 


“কি বূপনী, অঙ্গে বপি, অঙ্গ খমি পড়ে । প্রাণ দহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে।” 
-কবিরগ্রন, বি, সু। 


একাবলী-_একাদশাক্ষরাবৃত্তি। 
“্বড়র পীরিতি বালির বাঁধ । ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাদ ("_ভা, বি, হু। 


একাবলী-দ্বাদশ অক্ষরাবৃত্তি। 
“নয়ন যুগ্ললে সলিল গলিত । কনক মুকুরে মুকুতা থচিত।"__কবিরগ্রান, বি, সু 
তৃণকছন্দ। ্ 


“রাজ্যখণ্ড লণ্ততও, বিশ্ব,লিঙ্গ ছুটিছে। হুলস্থল, কুল কুল, ব্রচ্গডিৎ্ ফুটিছে। 
-অ, ম। 
দিগক্ষবাবৃত্তি। 
“মুঢুম্দ দক্ষিণ পবন, হুশীতল হথগন্ধি চন্দন, পুষ্পরসরদ্বআভরণ, আজু কেন.ছৈল 
“হুতাঁশন ।”- আলওয়াল। 
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তরল পয়ার। 
“বিনা হত, কি অন্ত, গাখে পুশ্পহার কিবা শোভা, মনোলোভা, অতি চর্মইকার 1” 
_ কবিরগ্রন, বি,স্থু। র 
হীনপদ ত্রিপদী। 


“হর হর মম দুঃখ হর। হর রোগ, হর ভাপ, হর শোক, হর পাপ, হিমকর শেখর-- 
শঙ্কর”, ম। সী 


মাত্রা ত্রিপদী। 
“বুন ঝন কন্কণ, নুপুর রণ রণ। ঘুনু ঘুনু ঘুড্ঘ.রে বোলে ।”-ভা, বি, স্থ। 
মাত্রা চতুষ্পদী। 
“হে শিব-মোহিনী, শুসত-নিস্ৃদনি, দৈত্য বিঘাতিনি, দুঃখ-হরে ॥, 
তোটক। 
“রমপী-মণনি নাগর-রাজ কবি। রতি-নাথ বিদগি্লিত চারু ছবি 1”-__কবিরঞ্জন, বি। স্থ ৮ 
ভূজঙ্গপ্রয়াত। 
“অদূরে মহীরুদ্র ডাঁঞ্ষে গভীরে । অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥”-_অ, ম। 
ূর্কোদ্ধত পদগুলিতে আমরা নানারপ ছন্দের কিছু কিছু নমুনা 
দিলাম। সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালাতে অনেক স্থলে সুন্দররূপে প্রবর্তিত 
হইয়াছে এবং পদবিষ্ঠাস সংস্কৃতের ন্যায়ই স্থুনিপুণ ও শ্রতিমধুর হ্ই- 
যাছে। কিন্তু প্রাচীন বিধান সর্বত্রই নৃতনকালের উপযোগী নহে,, 
ঠিক সংস্কৃতের নিয়মানুল্সারে গুরু ও লঘু উচ্চারণে আবদ্ধ রাখিয়া বাঙ্গালা- 
পদবিত্যাস করিতে গেলে শব্দগুলি সর্বত্র সুললিত হয় না। ভারতচন্দ্রে 
রচনায় ছন্দোভঙ্গের দৃষ্টান্ত অল্প, কিন্ত একবারে না আছে এমন 
নহে,_-যথা তোঁটক ছনো, শুনি হন্দর হ্রীরে কহিছে।” এখানে “রী 
গুরু হওয়া উচিত হয় নাই। ভারতচন্ত্র ভিন্ন অন্ঠান্য কবির রচনায় 
ছন্দোভল্ের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে, যথা রামপ্রসাদের' 


৬৫৪ বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্য। * 


-বিদ্যানুন্বরে,_তোটক ছন্দে,__"ধনি মুখ চিবুক ধরে যতনে” পদে “মু 'ও “বু” 
লঘু হইয়াছে, এই ছুই স্থলে উচ্চারণ গুরু হওয়া আবগ্তক ; হরিলীলায় 
ভূজঙ্বপ্রয়াত ছন্দে_-“বদিয়া বর্ণের পীঠে হাসিছে। প্রবালাধরে মন মন্দ ভাসিছে।" 
“হাসিছে” ও “ভাসিছে” শবদ্বধয়ের “সি”র গুরু উচ্চারণ রাখা উচিত। 

-আর অধিক উদাহরণ দেওয়ার স্থান নাই। সংস্কতের ছন্দানুকরণ এখনও 
শেষ হয় নাই, আধুনিক সময়ে মাইকেলের লমসাময়িক কবি বলদেব- 
পালিতরচিত “ভর্তৃহরি কাব্যে এই চেষ্টার পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়; 

আমরা কিঞ্চিং নমুনা , এস্থলে উদ্ধত করিতেছি। মালিনী ছন্দ_- 

“ফুল সম হুকুমারী, দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী। অচপল তড়িতাভা সুন্দরী গৌরকাস্তি॥ মধুর 

নববযঙ্কা পদ্মিনী অগ্রগণ্য । যুবক নয়নলোভা৷ কামিনী কামশোভ|1” বংশস্থবিল,_ 
“তথায় ভীমাদিত-বর্ম-তূষিত। প্রচণ্ড আভাময় চক্র মন্তকে ॥ সবিছ্যুতাগ্নি প্রলয়োন্ুখা- 
ভ্রবং। কুপাণ-পাণি প্রহরী ব্রজে ভূমে॥" এই ছনের অনুক্ৃতি নিভূল হয় নাই, 
তাহাই বল! বাহুল্য । এখন সস্থাতের পন্থা হইতে তির্ধ্যক্‌ গমন করিয়া 
নব নব ভাবুকগণ নূতন ছন্দে কবিতা লিখিতেছেন, তাহা এস্থলে 
আলোচ্য নহে। 


পদ্যসন্বন্ধে আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। শুধু শেষ 
অক্ষরের মিল পড়িলেই পদ্য শ্রুতিমধুর হয় 

পদোরনিয়ম। . না) শেষ বর্ণের আগ্য বর্ণের স্বরের মিল 
-থাকিলে ছুইটি চরণে প্ররুত মিল পড়িল বলা যায়। ভারতচন্দ্র ছাড়া 
প্রাচীন কালের কোন কবিই এ বিষয়টিতে মনৌযোগ প্রদান করেন 
নাই; স্থানে স্থানে শুধু শেষ বর্ণের মিল থাঁকিলেও, দুইটি চরণ 
'নিতাস্ত বিসদৃশ হইয়া পড়ে, যথা £-__“দিবানিশি, থাকে বসি, ডানায় ঢাকিয়া। 
ইহাকেই বলে লোকে ডিমে 'তা' দেওয়|1” এখানে প্ঢাকিয়া+ এবং 
“দেওয়া” নিতান্তই শ্রতিকটু গুনায়। কবিকন্কণ, কাশীদান প্রভৃতি 
সকল কবিই এ নিয়মটি উপেক্ষা করিয়াছেন। শুধু ভারতচন্্র এ 


নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট। ৬৫৫ 


বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন তাহার অতি অল্প বয়সের লিখিত “সত্য- 
পীরের? কথায় এ নিয়মের স্থানে স্থানে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়,_ উক্ত 
কবিতাটিতে “বসি, _“আসি', “গুণে” _ত্রিভুবনে”, স্তিং-_-অব্যাহতি, 
উত্তরিল”_-পেল?, কথা” থা? প্রভৃতি শবগুলির দ্বারা মিল দেওয়া. 
হইয়াছে,_-সত্যপীরের কথা” ভারতচন্দ্রের পঞ্চদশ বৎসর বয়সের রচনা । 
এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ছাড়িয়! দিলে, ততপ্রণীত অন্য কোন কাব্যেই আমাদের 
নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না,__ভারতচন্দ্রের কবিতাঁয় অবলস্কিত 
এই অতীব প্রশংসনীয় গুণ প্রাচীন বঙ্গ-নাহিত্বে অনন্যসাধারণ। আর 
একটি কথা, প্রাচীন এবং আধুনিক কবিতায় “ন” এর সঙ্গে “ম”, “ক্র 
সঙ্গে “থ+, “চি” এর সঙ্গে “ছি”, “জ”এর সঙ্গে “»” ছারা অবিরত মিল 
পড়িতে দেখা যায়। ইহা যথাসম্ভব পরিহার করিতে পারিলে যে কবিতা 
শ্রতিমধুর হয়, তৎসন্বন্ধে সন্দেহ নাই । এই সকল নিয়ম দ্বারা কবিতা- 
সুন্দরীর গতি ক্রমাগত সীমাবদ্ধ করিলে অবশেষে তাহার পঙ্গু হইয়া পড়ি- 
বার আশঙ্কা ধীহার। মনে পোষণ করেন, তীহাদিগের নিকট নিবেদন, 
স্বাভাবিকশক্কিসম্পর্ন কবিগণের শ্রুতিই তাহাদিগের কবিতাকে উৎরষ্ট 
নিবমান্যারী রচনার দিকে প্রবর্তিত করিবে, তাহারা এ সকল নিয়ম 
মনে করিয়া লিখিতে আরম্ভ করেন না,__নিয়মগুলি কাব্য কলার স্বাভাবিক 
'প্তিতে, তাহাদিগকে আপনা আপনিই অনুসরণ করিবে) অবস্তা 
কষ্টকবিগণ এই সকল নিয়ম দ্বারা বিড়ৃপ্বিত হইতে পারেন, তাহারা 
গণ্য দ্বারা! স্বীয় মনোগত ভাব প্রকাশের চেষ্টা করুন, কিংবা একূপ 
কোমল ব্যবসায়ের অনুশীলন ছাড়িয়া দিয়া কা্যান্তরে লিপ্ত হউন, ইহাই 
আমাদের অনুরোধ । 

আমাদের নির্দিষ্ট শেষোক্ত নিয়মটি সম্বন্ধেও ভারতচন্ত্র সতর্ক। এ 
বিষয়ে তিনি প্রাচীন এবং আধুনিক কালের কবিগণের মধ্যে সর্বোচ্চ 
প্রশংস। পাইবার যোগ্য । এ স্থলে বল! উচিত, প্রাচীন হিন্দীকাব্য 


৬৫৬ ,বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । ” 


সমূহে এই দুইটি নিয়মই সর্বদা অনুস্থত হইতে দেখা যার। তারতচন্্র 
হিন্দীকাব্য গুলির আদর্শে হয়ত এই নিয়ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। 
এই পুস্তকে আমরা পগ্ঠ-সাহিত্যেরই আলোচনা করিলাম। 
গগ্ভ-রচনার নমুনা একবারে না আছে, এমন 
গদযসাহিত্য। . 'নহে, কিন্তু তাহা একরূপ নগণ্য। কিন্তু 
আধুনিক বঙ্গভাষায় আমরা গগ্য-সাহিত্যের বিকাশ দেখাইবার পূর্বের যাহা 
কিছু প্রাচীন গগ্য রচনা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা 
উচিত মনে করি, সেই ক্ষুদ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গগ্ঘ রচনাগুলি নব্য 
সাহিতোর ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 
আমর! পদকল্পতরুতে বিগ্ভাপতি ও চণ্তীদাসের "গছ্ঘি পদ্যময়” রচনার 
উল্লেখ পাইয়াছি, স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, মহাশয়ের মতে 
__এই “গণ্ঠরচনা” পদ্যেরই এক প্রকার বূপভেদ। এইস নিংসনদিগ 
ভাবে গ্রহণ করা উচিত কি না বলিতে পারি না। 
প্রাচীন গগ্ভের প্রথম নমুনা আমরা কৌদ্ধাধিকারের বঙ্গীয় অন্যতর 
রা প্রাচীনতম রচনা শূন্য পুরাণে প্রথম পাই। 
8৮৬ তক্সিদর্শন যথা __ 


“পশ্চিম দুয়ারে কে পণ্ডিত। সেতাই জে চারিসএ গতি আনি লেখ্যা। চন্দ্রকটাল 
জে জে বসয়া ঘটদাসী দুত নাহি ডরায় তুমারে দেখিঅ|। চিত্রগুপ্ত পাজি পরিমাণ করে ।” 


ইহা ছাড়াও অনেকস্থলে শূন্য পুরাণের থে গগ্ঠাংশ পাওয়া যাইতেছে 
তাহা ছুর্ববোধ প্রহেলিকার ন্যায়। 'শৃন্ত পুরাণের পরে চণ্ডীদাসের গণ্ঘ- 
রচনার কিছু নমুনা! পাওয়া গিয়াছে। 
-“চৈত্যরূপ প্রাপ্তি নামক চণ্তীদাপরূত যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা 
পাওয়া গিয়াছে তাহা তান্ত্রিক উপাসনার 
চৈতারপ প্রা্তি। কতকগুলি সাক্কেতিক চি শ্বরূপ। যথা _ 


এচৈত্যরূপের রা চ অধরূপ লাড়ি। রা অক্ষরে রাগ লাড়ি। চ অক্ষরে চেতনা লাড়ি। 
বর এতে চ মিশিল। রাএতে বমিল। ইবে এক অঙ্গ! লাড়ি॥” 


॥... নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । বি 


চৈতন্মপ্রভূর প্রিয় পার্খবচর রূপগ্োস্বামি-বিরচিত “কারিকা, নামক 
ক্ষুদ্র গগ্ভপুস্তক পাওয়া গিয়াছে।* প্রায় 
৪০৭ বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা গগ্য বেশ 
প্রাঞ্জল ও গুরুতর বিষয় রচনার সর্বতোভাবে উপযোগী ছিল বলিয়া বোধ 
হয়। ছুইটি স্থল তুলিয়া দেখাইতেছি-_প্রারন্ত-বাক্য,-_“প্ীরাধাবিনোদ 
জয়। অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ 
শর্মগ্ুণ এই পাঁচ গুপ * এই পঞ্চ গুণ শ্রীমতী রাঁধিকাতেও বসে। শব্দগুণ কর্ণে গদ্ধগুণ 
নাসাতে রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরে ও স্পর্ণগুণ অঙ্গে । এই পঞ্চগুণে পুর্ববরাগের উদয়। 
ূর্বারাগের মুল ছুই; হঠাঁৎ শ্রবপ ও অকন্মাৎ শ্রবণ" ইত্যাদি। শেষ অংশ-__ 
 এমাগে তারে সেবা । তার ইঙ্জিতে তৎপর হইয়া কাধ্য করিবে আপনাকে সাধক অভি- 
! মান ত্যাগ করিবে । ইতি ।” 
আমরা কষ্ধদাস কবিরাজ-বিরচিত “রাগময়ীকণা” নামক পৃন্তক প্রাপ্ত 
হইয়াছি। ইহা পদ্যগ্রস্থ, কিন্ত যে স্থলে কোন 
সুত্রের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে, 
'সেই সব স্থল গ্ঠে লিখিত। একটী অংশ এইবূপ--“ূপতিন কি কি রূপ 
_শ্যাম১ শ্বেত গোৌরও ধ্যান কৃষ্কবর্ণ॥ কৃষ্ণ জীউর পঞ্চ নাম। গুণ তিন মত হয় কিকি 
গুণ । ত্রজলীলা ১। হ্বারকালীলা ২। গৌরলীল! ৩। দশা তিন কি কি দশা ।” ইত্যাদি । 


পদেহকড়চ” পুস্তিকা খানি ১৩০৪ সালের ১ম সংখ্যা পরিষৎপত্রি- 
কায় মুদ্রিত হইয়াছে,__ইহার রচনাও অতি 

মিঃ সংক্ষিপ্ত, কিন্ত সম্পূর্ণদূপে ভাবপ্রকাঁশক ) 

| ্া,_হুমি কে। আমি জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা । ভাগ্ডে। 


ভাগ কিরূপে হইল । তত্ব বস্তহইতে। তত্ববস্ত্রকিকি। পঞ্চ আত্মা । একাদশের 
ছারিপু ইচ্ছা এই সকল য়েক যোগে ভা হইল। পঞ্চ আত্মা কে কে। পৃথিবী । 


রূপগোম্বামীর “কারিকা'। 


কৃষ্ণদাঁসের 'রাগমষ়ীকণা' । 





* ব্ধমান রায়নানিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচজ্র ঘোষ এই পুস্তকের কথা প্রথম প্রকাশ 
| করেন। বাদ্ধব, ১২৮৯ সন, অষ্টম সংখ্যা, ৩৬৯ পৃঃ 
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আগ।, তেজঃ। এবাউ। আঁকাশ।, দিকেও করি পাচ। জানীর 
পাচ। : আবরণ'এক 1" 

১১৮১ বাং সনের হস্তলিখিত উরি নাষক' গগ্পুস্তকের 
আরম্ভ ও মধাভাগ হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি। এই পুস্তকখানি সংস্কৃত “ভাষা. 
পরিচ্ছেদ” নামক গ্রন্থের অনুবাদ । 

আরম্ত-_“গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, জমারদিগের মুক্তি কি 
প্রকারে হয়। তাহা কৃপা করিয়৷ বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন। তাবং 
পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়।« তাহাতে শিষ্যের! সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, পদার্থ কতো। 
তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্তপ্রকার | ত্রব্য গুণ কর্্প সামান্য বিশেষ সমবায় 
অভাব । তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার 1” 


'ভাষাপরিচ্ছেদ্র ৷" 


মধ্যে_ “মীমাংসা মতে কর্তীত্বক শব্দ নিজে ধ্বন্ঠাতআ্ক শব্দ জন্য বর্ণীত্বক শব্দকে 
ঈশ্বর কহেন। মীমাংদকেরা পরমাত্মা মানেন না । অতঃপর কর্দের পরিচয় কহিতেছি। 
» ৯ % ব্যাপারবৎ কারণের নাম করণ । কারণজন্য হইয়! কার্যজনক ষে হয় তাহার নাম 
ব্যাপার। * * অনুমিতির অপর কারণ পক্ষতা আছে। ইহাতে প্রান পঙ্ডিতের 
কহেন পব্বতে বহ্ছি সন্দেহের নাম পক্ষতা। একথা ভালো নহে কারণ যে হয নে অবগ্ 
কাধ্যের অব্যবহিত পূর্ব ক্ষণেতে থাকে । প্রথম ক্ষণে সাধ্য সংশয় পরে ব্যাপ্তির সৃতি পরে 
পরামর্শ । তবে পরামর্শ কালে সংশয় নষ্ট হইলে অনুমিতির পূর্ধবক্ষণ পরামর্শ ক্ষণ নে ক্ষণে 
সংশয় থাকিল নাঁ। জ্ঞান ইচ্ছাদ্বেষকৃত কুথ দুঃখ । ইহারা দ্িক্ষণ স্থায়ী পদার্থ, ত্রিক্ষণ 
নষ্ট হয় জানিবে।” 


অল্পদিন হইল “বুন্দাবনলীলা” নামক একখানি ১৫০ বৎসরের প্রাচীন 
গগপুথি খেত্তিত ) আমার হস্তগত হইয়াছে, 
আমি নিম্নে এই পুস্তকখানি হইতে কতকাংশ। 
উদ্ধ ত করিতেছি £___“তাহার উত্তরে এক পোয়া পথ চারণ পাহীড়ি পর্ধ্বতের উপরে 
কষে চরণচিহ ধেনুবংসের এবং উঠের এবং ছেলির এবং মহিশের এবং আর আর 


অনেকের পদচিহ্ণ আছেন যে দিবস ধেনু লইয়া সেই পর্ববতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির 
গানে বমুনস্উিজীন বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন সেই দিবস এই সকল পদচিনন 





“বুন্দাবনলীলা ॥ 


নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । ৬৫ 
হইযাছিলেন। গয়াতে গ্ৌবর্ধনে এবং ক্ষাম্যবনে এবং চরণ পাহাড়েতে এই চারি স্থানে 
চিহ্ন এক সমতুল ইহাতে কিছু তরতম (তারতম্য?) নাঞ্ী। চরণ পাহাড়ির উত্তরে বড় 
বেস শাহি তাহার উত্তরে ছোঁট বেস শাহি তাহাতে এক লক্ষ্মীনারায়ণের এক সেব| আছেন, 
তাহার পূর্ব দক্ষিণে মেরগড় । * * * গোপীনাথজীর ঘেরার দক্ষিণ পশ্চিম নিধুবন 
চতু্দিকে পাঁকা প্রাচীর পূর্বব্পশ্চিমা বন পশ্চিমদিগের দরওয়াজা কুগ্রের ভিতর জাইতে 
বামদ্দিগে এক অট্যা্লিক। অতি গোপনিয় স্থান অতি কোমল নানান পুষ্প বিকশিত 
কোকাঁলাদি নানান পক্ষী নানান মত ধ্বনি করিতেছেন, বনের শৌন্দধ্য কে বর্ণন করিবেক। 
রবৃন্দাবনের মধ্যে মহত্তের ও মহাজনের ও রাজাদিগের বহু কুপ্জ আছেন। নিধুবনের 
পন্চীমে কিছু ছুর হয় শিভৃত নিকুঞ্জ যে স্থানে ঠাকুরাণীজী ও সখি সকল লইয়া বেশবিন্াষ 
করিতেন, ঠাকুরাণীস্বীউর পদচিহ্ন অদ্যাবধি আছেন নিত্য পূজা হয়েন।” অচেতন 


পদার্থের প্রতি গভীর সম্মানহ্চক ক্রিয়ার ব্যবহার এবং "নাঞী” প্রভৃতি 
রূপ অদ্ভুত বর্ণবিন্তাসনৃষ্টে বিস্মিত ন! হইলে, অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে, 
এ রচনা অনাড়ম্বর ও সহজ গগ্ভের নমুনা। পরমভক্ত বৈষ্ণবলেখক যে 
শ্রীধাম বুন্দীবনের অলিগলির প্রতি সম্মান্চক পদ প্রয়োগ করিবেন, 
তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার বাঁ আশ্চর্যযান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ 
| ... নাই। এই পুস্তক ভিন্ন কৃষ্ণদাস প্রণীত 
(১০৯৮ সনের হস্তলিপি ) “আশ্রয় নির্ণয়,” 
১১৯২ সনের হস্তলিপি “ত্রিগুণাত্সিকা, চৈতন্তদাসপ্রণীত “রসভত্কি- 
চন্ত্রিকা”, “দেহভেদতত্বনিরূপণ”, নীলাচলদাসপ্রণীত “দ্বাদশ পাট নির্ণয়,” 
১০৮২ সনের লিখিত পপ্রকাশ্ঠনির্ণয়+, এবং (১১৫৮ সনের হস্তলিপি ) 
“সাধন কথা”, প্রভৃতি পুস্তকে প্রাচীন গগ্য রচনার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া 
বায়। এস্থলে বলা উচিত এই পুস্তকগুলির অধিকাংশই “সহজিয়া” 
সম্প্রদায় কর্তৃক লিখিত। 
শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশান্ত্রী মহাশয় “্তৃতিকল্পদ্রম” নামক 
ৃ নিজ বাটাতে প্রাপ্ত একথানি প্রাচীন বাঙ্গালা 
তি গগ্গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্্রকান্ততর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটাতে ( সেরপুর ) 


সহজিয়া পুথি । 


৬৬৪ ণ ব্ভাযা ও সাহিত্য! 


প্রাপ্ত অপর একথানা বাঙ্গালা গপ্ভে রচিত স্তিগ্র্থের বিষয় জানাইয়া 
ছেন। * আমরা রাজা পৃথ্থীচন্ত্রের রচিত গৌরী-মঙ্গল কাব্যে 'স্ৃত 
ভাষা! কৈল রাধাবন্লভ শর্দণঃ” | পদে 'স্থৃতির যে অনুবাদের উল্লেখ দেখিতে 
পাই, তাহা খুব সম্ভব গপ্গরস্থ। আমরা 'ব্যবস্থা তত্তু নামক একথানি 
প্রাচীন গদ্ধপুস্তক পাইয়াছি। ইহার লেখক কে, তাহা 'জানা যায় নাই। 
এইরপ কষ দর নিদর্শন হারা বোধ হয় দুরূহ সুত্রের বাখ্যা সাধা- 
রণের বোধগম্য করিতে যাইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গার্ল! গগ্যগ্রস্থ রচিত 
হইয়া থাকিবে। কিন্তু ধারাবাহিক গগ্ঠরচনার অনুশীলন হইতেছিল 
বলিয়া বোধ হয় না। ্ 
আমরা দেবডামরতন্ত্রে ভূতের মন্ত্রের স্তায় কতকগুলি বাঙ্গালা গর 
নমুনা দেখিয়াছি। এই তন্ত্র খুব প্রাচীন 
বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালাটি বোধগম্য হইল 
না; একটি ছত্র এইরূপ,__“গৌসাই চেল! সহস্র কামিনী ডোমা চাড়াল পাই মুই 
আকাটন বিষ হাতে এ গুয়া পান খাইয়া ।”-_বে:, গ+ হস্তলিখিত পু'খি। 
সুত্রের ব্যাখ্যায় সহজ বাঙ্গালার নমুন! দৃষ্ট হয়; বৈষয়িক পত্রাদির 
ভাষাও বেশ সহজ) আমর! কৃষ্ণচন্দ্র মহা" 
নন্দরুমারের পত্র। রাজের সময়ে লিখিত কতকগুণি পত্র দেখি- 
ক্াছি, তাহার রচনা আধুনিক পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন হইলেও সহজ, এবং 
ভাব-প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া! বোধ হয়। ১৭৫৬ থৃঃ অন্ধের 
আগষ্ট মাসে নন্দকুমার মহারাজ কনিষ্ঠ রাধাক্ষণ রায়ের ও '“দীননাথ 
সামন্ত্গীউ”র নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঁওয়া গিয়াছে) মেঃ 
বেভারিজ সাহেব ১৮৯২থৃষ্টাবের সেপ্টেম্বর মাসের ন্যাঁসনাল্‌ মেগাজিন 
পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পত্র ছুইখানির ভাষা সহজ 


ক ভীতুক্ত চণ্তীচরণ বন্যোপাধ্যায় বিরচিত, বিদ্যাসাগরের জীরনচরিত, ১৫৯_ 
১৬০ প্ষঠা । 


তন্ত্রে গদ্যভাবা। 


নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট: ২5 
কিন্তু মধ্যে মধ্য উদদূর সহিত মিশ্রিত, যথ!_-“অতএব এ সময়ে তুমি কমর 
বাধিমা আমার উদ্ধার করিতে পার, তবেই যে হউক, নচেৎ আমার নাম লোপ হইল, 
ইহা মক্ররর, মক্ররর জানিবা | নাগাদি ওর! ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত, মভুম" 
দারের লিখন সম্বলিত মনুষ্য কাসেদ এখা পৌছে তাহা করিবা, এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষ 
হইতে অধিক জানিবা, ্ শ্রীযুক্ত রামেন্্সথন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৭ই ফাল্তুন 
১১২৫ সনের লিখিত বৈষুবদিগের যে একখানি প্রাচীন দলিলের প্রতি- 
প্লিপি সাহিত্য-রিষৎ পত্রিকায় (১৩০৬ সন, ৪র্থ সংখ্যা, ২৯৯ পৃষ্ঠা) 
প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পত্রাদিতে প্রচলিত তাতৎকালিক গগ্ভ 
রচনার একখানি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই দলিলে 
সহজিয়া মতের প্রাধান্ত দৃষ্টে বৈষ্ণব সমাজের অধোগতির সচনা উপলব্ধি 
হয়। 


রাজদরবারে উদ্দু ও সংস্কৃত মিশিয়৷ একরূপ বিরুত বাঙ্গালা গন্ঠ 
গঠন করিয়াছিল; এখনও “কস্ত কর্জপত্রমিদং 
কাধ্যর্ণগে,” “টাল মাটালে টাকা আদায় না করাতে”? 
“ওয়াদা কার্তিক মাসে টাক। পরিশোধ করিব" প্রভৃতি দলিল প্রচলিত ভাবাঁয় সেই 
বিরত রূপের নমুনা কিছু বিদ্কমান আছে। আমরা পাঠ্য পুস্তক ও 
উপন্যাসের ভাষা সংশোধনার্থ ঘোর কোলাহল করিতেছি, কিন্তু সরকারী 
কাছারী ও জমীদারের সেরেস্তায় প্রাচীন জটিল গগ্য বদ্ধমূল হইয়া রহি- 
য়াছে, সেখানে সংস্কারের বীজ এখনও স্থান পাইতেছে না। আমরা 
নিযে ব্রিপুরেশ্বরের গোবিন্দমাণিক্যপ্রদত্ত একখানা তাঅশাসনের প্রতি- 
লিপি উদ্ধত করিতেছি,__“"স্তি প্প্ীঘুত গোবিন্দনাণিক্য দেব বিষম সমরবিজই 
মহা মহোদরি রাজনামদেশোহয়ং প্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হনতে রাজধানী হস্তিনাপুর 
সরকার উদয়পুর পরগনে মেহ্রকুল মৌজে যৌলনল অজ হামিলা ১৭ আঠার কাণি 
ভুমি আনরপিংহ শর্মারে ব্রন্মউত্তর দিলাম, এহার পাঠা পঞ্চক ভেট বেগার ইত্যাদি মানা 
সুখে ভোগ কর্ধোক। ইতি সন ১৭৭ তে ১৯ কান্তিক।” ১৪৮ পৃষ্ঠার ফুটনোটে 


উদ্ধত অনস্তরাম শর্মার গদ্য রচনার কিছু অংশ দেখাইয়াছি, তাহাও 


দরবারী ভাষা । 


প্রা এই সময়ের রচনা। এই উদদুমিশ্র ভাষাকে যথাসাধ্য সহ 
করিয়া ১৭৯৩ থৃষ্টাব্ধে এইচ, পি, ফষ্ট্ার সাহেব কতকগুলি আইনের 
তর্জমা করেন, তাহা, এম্থলে আলোচ্য নহে। সেই তর্জমার ভাষা 
অপেক্ষারুত সহজ হইলেও অন্বয্ ইংরেজীর অনুকরণে সম্পাদিত হইয়া 
দুরূহ হইয়াছে, তাহাতে কর্ম, কর্তা ও ক্রিয়ার যথেচ্ছাচার সন্ষিবেশ হেত 
ছত্রগুলির পরিষ্কার রূপ অর্থ পরিপ্রহ করা যায় না। | 
থে ভাষায় টেকচাদ ঠাকুর “আলালের ঘরের ছুলাল” রচনা করিয়া- 
নিযে ছিলেন, তাহা তিনিই প্রবস্তিত করিয়াছিলেন 
'কামিনীকুমার বলিয়া খ্যাতি আছে, কিন্তু অষ্টাদশ খুষ্টাবের 
শেষভাগে “কামিনীকুমার”-রচক কালীকুষ্ণদাস 
“গদ্যছন্দের” যে নমুনা দিয়াছেন, তদ্দ-ষ্টে “আলালী ভাষা” তাহার সময়ও 
প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। আমরা “কামিনীকুমার” হইতে সেই 
অংশ উদ্ধত করিলাম । 


রামবল্লভের তামাক সাঁজা । 


গদাছন্দ॥ সদাগর অতিকাতরে এইরূপ পুনঃ পুনঃ শপথ করাতে স্ন্দরী ঈষৎ হাস্য 
পূর্বক সোনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেক। ওহে চোঁপদার এই চোর এতাদৃশ কটু দিব্য 
বারম্বার করিছে ও নিতান্ত শরণাগত হইয়া আশ্রয় যাচিঞ1 করিতেছে, অতএব শরণাগতে 
নিগ্রহ করা উচিত নহে, বরং নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দেওয়া বেদবিধিসশ্মত বটে। আর 
বিশেষতঃ আপনার অধিক ভৃত্য সঙ্গেতে নাই, অতএব অন্ত ২ কন্দ্ধ উহ! হৈতে যত হউক 
আর না হউক কিন্ত এক আধ ছিলিম তামাক চাহিলেও তো সাজিয়। দিতে পারিবেক। 
তাহার আর কোন সন্দেহ নাই তবু ঘে অনেক উপকার । সোন! কহিলেক হা ক্ষতি 
নাই তবে থাকে থাক। কামিনী এইরূপ সোনার সহিত পরামর্শ করিয়া সদাগরকে 
কহিতেছে। শুন চোর তুমি যে অকর্্ম করিয়াছ তাহার উপযুক্ত ফল তোমাকে দেওয়া 
উচিত কিন্তু তোমার নিতাস্ত ন্যুনতা ও বিনয়ে কাকতি মিনতি এবং কঠিন শপথে এ যাত্রা 
ক্ষমা করিলাম । এইক্ষণে সর্বদা আমার আজ্ঞাকারী হইয়! থাকিতে হইবেক আমি যখন 
যাহা কহিব তৎক্ষণাৎ সেই কর্্ট করিবে তাহাতে অন্যথা করিলে তদ্দ্ডে রাজার নিকট 


প্রেরণ করিব তাহার আর কথা নাই কিন্ত যি কর্ণের স্বারায় আমাকে সন্তোষ করিতে 
পারহ তবে তৌমার পক্ষে শেষ বিৰেচন! করা যাইবেক। সদাগর এই কথা শুনিয়া মনে 
বিবেচনা করিলেক যে রাম বীচা গেল আর ভয় নাই পরে কৃতাষ্জলীপূর্ববক কামিনীর 
সম্থথে কহিতেছে মহাশয় আপনি যে বোর দায় হৈতে এদাসের প্রাণ রক্ষা করিলেন ইহা- 
তেই বোধ হয় আপনি জন্মাস্তরে এদীনের কেহ ছিলেন তাহার কোন সলোহ নাই নতুবা 
এমত উপকার পর পরের যে তে! কখন করেন না। সেযাহা৷ হউক আজি হৈতে কর্তা 
তুমি আমার ধরম'ৰাপ হইলে যখন যে আজ্ঞ! করিবেন এই ভূত্য কৃতসাধ্য প্রাণপণে পালন 
করিব। কামিনী কহিলেক ওহে চোর তুমি আমার কি কর্ণ করিবে কেবল হু'কার 
কর্ণে সর্বদা নিযুক্ত থাকহ আর এক কথা তোমীকে চোর চোর বলিয়া সর্বদা বা কাহাতক 
ডাকি আজি হৈতে আমি তোমার নাম রামবল্লভ রাখিলাম। সদাগর কহিলেক যে আজ্ঞা 
মহাশয়, এইরূপ কথোপকথনান্তে ক্ষণেক বিলম্বে কামিনী কহিলেক ওহে রামবন্লভ একবার 
তামাক সাজ দেখি। রামবল্লভ যে আজ্ঞা বলিয়। তৎক্ষণাৎ তামাক সাজিয়া আলবোলা 
আনিয়া ধরিয়। দিলেক। এই প্রকার রামবন্লুত তামাক সাজা! কর্ম নিযুক্ত হইলেন পরে 
ক্রমে ক্রমে তামাক নাঁজিতে সাঁজিতে রামবল্লভের তামীক দীজীয় এমত অভ্যান হইল ষে 
রামবল্লভ যদ্যপি ভোজনে কিন্বা শয়নে আছেন ও সেই সময়ে কামিনী যদ্দি বলে ওহে 
রামবল্পভ কোথায় গেলেহে রামবল্লভের উত্তর আজ্ঞ! তামাক সাজিতেছি।” 
১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাজীবলোচন কৃত “মহারাজ কুষ্চন্ত্রচরিত” লগ্ুন- 
নগরে মুদ্রিত হয়; ইহা প্রাচীন কালের 
গলীলোচনের কচ. খাটি বাঙ্গলায় লিখিত, ইহার উপর ইংরেলী- 
গদ্যের কোন প্রভাব দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন 
গণ্ভের এই নিদর্শন দেখিয়া! বোধ হয়, গদ্য রচনা পূর্ব্বে এতদ্দেশে বিশেষ 
রূপ প্রচলিত না থাকিলেও, ইহার বেশ বিকাশ হইয়াছিল। আমরা . 
নিয়ে এই পুস্তকখানি হইতে কতকাংশ উদ্ধত করিতেছি। “মহারাজ 
কুষচন্রচরিত” শুধু গগ্-সাহিত্যের হিসাবে নহে৮_ইহা সেকালের এক 
খানি তত্ববহুল উৎকৃষ্ট ইতিহাস। 
“পরে ইঙ্গরাজের যাঁবদীয় সৈন্য গলার বাগানে উপনীত হইয়া সমর আরম্ভ করিল। 


নবাবি সৈম্ সকল দেখিল যে প্রধান ২ সৈম্যের! মনোযোগ করিয়া যুদ্ধ করে না এবং 
ইঙ্গরাজের অস্বষ্টিতে শত ২ লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে কি করিব ইহাতে কেহ 


৬৬৩ 


৬৬৪ রঙ্গভাষ! ও সাহিতা । 


উন্মাক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। বুদ্ধ ভাল হইতেছে ন| ইহা দেখিয়া নবাবের 
চাকর মোহনদাস নামে একজন সে নবাব সাহেবকে কহিলেন আপনি কি করেন 
আপনার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাশয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। নবাব সঙ্গে 
প্রণয় করিয়া রণ করিতেছে না অতএব নিবেদন আমাকে কিছু সৈন্য দিয়া 
পলাশীর বাগানে পাঠান আমি যাইয়া যুদ্ধ করি আপনি বাকি সৈন্য লইয়া সাব- 
ধানে থাকিবেন পূর্বের দ্বারে যথেষ্ট লোক -রাখিবেন এবং এইক্ষণে কোন ব্যক্তিকে 
বিশ্বাস করিবেন না।. নবাব মোহনদাসের বাক্য শ্রবণ 'করির ভয়যুক্ত হইয়া 
সাবধানে থাকিয়া মোহনদাসকে পচিশ হাঁজার সৈম্য দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া 
পলাশীতে প্রেরিত করিলেন । মোহনদাস উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত যদ্ধ করিতে প্রবর্ত হইল। 
মোহনদাসের যৃদ্ধেতে ইঙ্গরাজ দৈম্য ক্স্কান্বিত হইল। মীরজাফরালি খান দেখিলেন এ 
কর্ম ভাল হইল না ষদ্যপি মোহনদাস ইঙ্গরাজকে পরাভব করে আর এ নবাৰ থাকে তবে 
আমাদিগ্ের সকলেরি প্রাণ যাইবেক অতএব মোহনদাসকে নিবারণ করিতে হইয়াছে 
ইহাই বিবেচন! করিয়া! নবাবের দূত করিয়া একজন লৌককে পাঠাইলেন। সে মোহন- 
দাসকে কহিল আপনাকে নবাঁবসাহেৰ ডাঁকিতেছেন শীন্ত্র চলুন। মোহনদাস কহিল আমি 
রণ ত্যাগ করিয়। কি প্রকারে যাইব | নবাবের দূত কহিল আপনি রাজাজ্ঞা মানেন নাঁ। 
মোহনদাস বিবেচনা করিল এসকল চাতুরী এ সময়ে নবাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন 
ইহা অস্তঃকরণে করিয়া দূতের শিরশ্ছেদন করিয়া পুনরায় সমর করিতে লাগিল । মীর- 
জাফরালি খান বিবেচন। করিল বুঝি প্রমাদ ঘটিল পরে আত্মীয় একজনকে আজ্ঞা করিল 
তুমি ইঙ্গরীজের সৈন্য হইয়া মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া মোহনদাসকে নষ্ট করহ। 
আজ্ঞ! পাইয়া একজন মনুষ্য মোহনদাঁসের নিকট গমন করিয়া অগ্রিবাণ মোহনদাসকে 
মারিল। সেই বাণে মোহনদাঁস পতন হইল । পরে নবাবি যাবদীয় সৈম্য রণে ভঙ্গ দিয়া 
পলায়ন করিল ইংরাজের জয় হইল ॥ 


পরে নবাব শ্রাজেরদৌল! সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন 
কোনমতে রক্ষা নাই আপন সৈম্ত বৈরি হইল অতএব আমি এখান হইতে পলায়ন করি। 
ইহাই স্থির করিয়া নৌকাপরি আরোহ্‌ণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে ইংরাঁজ সাহেবের 
নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীরজাফরালি থান মুরসিদাবাদের গড়েতে গমন ' 
করিয়া ইংরাজী পাতাকা উঠাইয়া দিলে সকলে বুঝিল ইঙ্গরাজ মহাশয়েরদিগের জয় হইল 
যাবদীয় প্রধান ২ মনুষ্য ভেটের ভ্রব্য দিয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন । সাহেব 
সকলে, আশ্বাস করিয়া যিনি যে কর্ণ নিযুক্ত ছিলেন সেই ₹ কর্মে ডাহাকে নিযুক্ত করিয়া 


্ 
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রাজপ্রসাদ দিলেন । মীরজাফরালিকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা! করিলেন তোমরা 
সকলে সাবধানপূর্ধ্বক ,রাজকর্ম্ম করিব| রাজ্যের প্রতুল হয় এবং প্রজালোক ছুঃখ ন| পায় ॥ 
দকলে আজ্ঞানুসারে কাধ্য করিচত লাগিলেন । 

পরে নবাব আ্াজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যান তিন দিবস অভুক্ত অত্যন্ত ক্ষুধিত নদীর 
তটের নিকটে এক ফকিরের আলয় দেখিয়! নবাব কর্ণধারকে কহিলেন এই ফকিরের স্থান 
তুমি ফকিরকে বল কিঞ্চিত খাদ্যসামশ্রী দেও একজন মনুষ্য বড় পীড়িত কিঞ্িতি আহার" 
করিবেক। ফকির এই বাক্য শ্রাবণ করিয়া নৌকার নিকটে আসিয়া দেখিল অত্যন্ত 
নবাব শ্রীজেরদৌলা বিষরনবদন। ফকির সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে বিবেচনা করিল 
নবাব পলায়ন করিয়া! যায় ইহাকে আমি ধরিয়া দিব আমাকে পরে যথেষ্ট নিগ্রহ. 
করিয়াছিল তাহার শোধ লইব ইহাই মনোমধ্ করা করপুটে বলিল আহারের দ্রব্য, 
আমি প্রস্তুত করি আপনারা সকলে ভোজন করিয়া প্রস্থান করুন। ফকিরের প্রিয়বাক্যে 
নবাব অত্ন্ত তুষ্ট হইয়া ফকিরের বাঁটাতে গমন করিলেন। ফকির খাদাসামগ্রীর আয়োজন: 
করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীরজাফরালিখানের চাকর ছিল তাহাকে সম্বাদ দিল যে 
নবাব আীজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যায় তোমরা নবাবকে ধর। নবাব মীরজাফরালি খানের? 
লৌক এ সম্বাদ পাবামাত্রে অনেক মনুষ্য একত্র হইয়। নবাব শ্রাজেরদৌলাকে ধরিয়া? 
মুরসিদাবাদে আনিলেক ॥ 


“তোতা ইতিহাস+, “বত্রিশ সিংহাসন”, পুরুষ-পরীক্ষার অনুবাদ” 
প্রভৃতি কয়েকখানি গদ্য-পুস্তক উনবিংশ 
শতাব্ষীর প্রথম ভাগে রচিত হয়, উহাদের 

ভাষা কতকটা এই বলকমের। ১৮০০ খুষ্টাবে ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা' 
শিখাইবার উদ্দেস্তে কলিকাতায় ফোর্ট উই- 

১৮7 লিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়,_কয়েকজন 
সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক, 

পদে প্রতিষ্ঠিত হন। . গভর্ণমেন্ট কর্তৃক তাহারা কয়েকখানি পাঠাপুস্তক 
প্রণয়ন করিতে নিযুক্ত হন। তাহারা ভাবিলেন__তীহাদের পাশডিত্য 
দ্বারা বাঙ্গাল! ভাষা অলঙ্কৃত করিতে হইবে,_সাধারণের দুরধিগম্য উতকট 
সমাসাবন্ধ রচনা দ্বারা তাহারা বাঙ্গালা গদ্যকে যেরূপ বিড়ক্িত 


অপরাপর গদ্য-গ্রন্থ ৷ 


৬৬৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


করিয়াছিলেন,_তাহার নিদর্শন “প্রবোধ-চন্দ্রিকা” প্রভৃতি পুস্তক পাঠ 
করিলে পাওয়া যায়। প্রাচীন একখানি শিশু- 
বোধকে স্থামী ও স্ত্রীর পরস্পরের নিকট পত্র 
(লিখিবার যে আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধত হইল। 
“শিরোনাম ঠিক পারত্রিক ভবার্ণৰ নাবিক প্রযুক্ত প্রাণের মধাম ভট্টাচাধ্য মহাশয় 
-পদপল্পবাশরয়প্রদ্ধানেষু।” 
শশ্ীচরণ সরসী দিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর 
প্রাণেখর নিবেদনঞাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদদরোর্হ স্মরণমাত্র অত্র শুভস্বিণেষ। পরং 
মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাষ্টি কাল যাপন করিতেছেন, যে কালে এদাদীর কালরূগ 
লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছেন, সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয়কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে, 
অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্তনা কর! ছুই কালের হুখকর বিবেচনা, 
করিবেন। * * * অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার স্ায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ পূর্বক 
প্রীচরণযুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদনমিতি।” 
স্বামীর উত্তর-_“শিরোনামা প্রাণাধিকা স্ধপ্ম্রতিপালিকা! শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী 
'দেবী সাবিত্রীধর্মাশ্রিতেষু।” ৃ 
“পরম প্রণয়ার্ণৰ গভীর নীরতীরনিবসিত কলেবরাঙ্গসশ্মিলিত নিতাস্ত প্রয়াশ্রিত 
প্রীঅনঙ্গমোহন দেবশর্দণঃ ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতাস্তঃকরণে বিজ্ঞাপনাঞ্চাদ শ্রীমতীর শ্ীকর- 
কমলাস্কিত কমলপত্রী পঠিতমাত্র অত্র শুতন্বিশেষ। বহুদিবসাবধি প্রত্যবিধি নিরবধি 
প্রয়াস প্রবাস নিবান তাহাতে কর্দনধস ব্যতিরিক্ত উত্তক্তান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছি। 
অতএব মন নয়ন প্রার্থনা করে যে সর্ধ্বদা একতা] পূর্বক অপূর্ব্ব স্ুখোদ্ভব মুখারবিন্দ যথা- 
'যোগ্য মধুকরের স্যায় মধুমাসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হ়। প্রয়াস মীমাংসা প্রণেতা রী 
রেচ্ছা শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ পূর্বক কালযাপন কর্তবা, বিভ্বোপাঙ্জন ততদর্থে তৎসনবন্ধীয় 
কর্তৃক দুঃখিত এতাদৃশ উপার্জন প্রয়োজন নাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। জ্ঞাপনা মতি !” 


অনুপ্রাস বাহুল্যহেতু প্রাচীন গদ্যলেখা স্থলে স্থলে টক্কানাদের স্তায় 


শ্রতিকটু ও গ্রহেলিকার ন্যায় ছূর্বোধ্য হইয়া 
অনুপ্রাসের বিকৃতি । পড়িত) যথা _-“রে পাষও বড এই প্রকাণ্ড বরাও 


কাত দেখিয়াও কাতজ্ঞানশুন্য হইয়া বকাও প্রত্যাশার স্ায় লগ্ভও হইয়! ভণ্ড সঙ্গাদীর 


_ শিশুবোধকের ধারা । 
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হ্যায় ভক্তিভাও ভঞ্জন করিতেছ এব গবাপণ্ডের ন্যায় গণ্ডে জন্মিয়৷ গণ্ডকীস্থ গণ্ডশিলার 
গণড না বুঝিয়া গণ্গোল করিতেছে?” অনুপ্রাস এস্থলে ভাষার অলঙ্কার হয় 


নাই, গলগণ্ড স্বরূপ হইয়াছে। পূর্বোদ্ধত রচনার পার্থ “কোকিল কালা" 
লাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্বরাস্তঃ কণাছন্ন হইয়। আদিতেছে।” 
( প্রবোধ-ক্তরিকা ) প্রভৃতি উৎকট গগ্ভ সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। 


প্রাচীন গদ্যের কয়েকটি বিশেষ প্রণালী ছিল, তাহা এস্থলে উল্লেখ- 
| যোগ্য। অনেক স্থলে গদ্য রচনার পূর্বে 
৮০9 “গিদাছন্দ” এই কথাটি লিখিত দেখা যায়। 
পদ্য রচনার যেরূপ ভণিতা দেওয়ার প্রথা 
প্রচলিত ছিল, গদ্য পুম্তকেও মধ্যে মধ্যে সেরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়, যথা 
_ কালীক্ুষ্ণদাস রচিত “কামিনীকুমীরে'__“কালীকৃষ্ণ দাস বলে পশ্চাৎ রামবন্লভের 
এমনি কস্ত হইল যে, কামিনীকে আর পষ্ট রামবললভ বলিতে হয় না, রাম বলিব মাত্রেই 
রামবল্লভ তামাক সাজাইয়া মজুত” 
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণচন্দ্রচরিতে দৃষ্ট হয়, এক একটি 
প্যারাগ্রাফের শেষে ছুইটি দাড়ি (॥) প্রদ্ভ হইয়াছে এবং অধ্যায়াংশের 
মধ্যবত্তী রচনায় যে সকল স্থানে সম্পূর্ণ বিরামচিহ্ন দেওয়া আবশুক 
হইয়াছে, সেই সকল স্থানে এক একটি দড়ি (1) প্রদত্ত হইতে দেখা 
যায়। প্রাচীন গগ্ভরচনাগুলিতে ব্যবহৃত অনেক শব যে এখন অপ্র- 
চলিত কিন্বা ভিন্নার্থবোধক হইবে তাহা 
গদ্য পুস্তকে.অপ্রচলিত শব । স্বাভাবিক; গণ্ভ পুস্তকে আমরা “সমাধান” 
-গুছান; “প্রকরণ”-_কার্ধ্য, ঘটনা, “খেদি ত৮_বিমর্ষ_“সমভি- 
ব্যবহৃত”-__সঙ্গযুক্ত ; “অন্তঃকরণে করা”_মনে করা প্রভৃতি ভাবের অর্থে 
ব্যবত শবের প্ররোগ দেখিয়াছি । “দিগের” এই বিভক্কিটির পূর্বে 
প্রায়ই একটি “র, প্রযুক্ত হইত, যথা "লোকের-_দিগের”, “ছিত্যের__ 
দিগের” «পত্ডিতের__দিগের” এইরপ প্রয়োগ রাজা রামমোহন রায়ের 


৬৬৮ অ্কভাব! ও সাহিত্য. 


যাইবে। প্রাচীন পু*খির বর্ণবিস্তাসগুলির অদুপূ্বরূপ পরিদর্শন করিয়া 
এখন আমাদের আর বিশ্ময় হয় নাঃ মনোনীত শবের স্থলে “মনোস্বিত”, 
থাকিবে না_“থািবে না”, কুটু্ব_" কুতুম্ব”, বটে__ভটে”, এক-_ 
“য়েক”, প্রভৃতি অনেক স্থলে দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষে সহিয়া 
গিয়াছে। “কুষণচন্ত্রচরিতে, কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিবার 
সময় প্রায়ই “মহামহোপাধ্যায়” শব ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। স্থৃতরাং গভর্ণমেন্ট 
কর্তৃক এই উপাধি ৃষ্ট হইবার, পূর্বেও সাবেকী বাঙ্গালায় ইহার যথেষ্ট 
প্রচলন ছিল, স্বীকার করিতে হইবে। পূর্কোদ্ধংত শিশুবোধকের পত্র 
লিখিবার ধারা সংস্কৃত বিগ্ভাভিমানী . বিরুতমস্তিষ্কের রচনা,__সাধারণ 
কাজকর্মের জন্য এরূপ পত্রাদি প্রচলিত ছিল ন|। হাল্হেছ সাহেব 
তাহার বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,__সমন্ত ব্গদেশে 
কারবারের জন্য বাঙ্গালা পত্রাদি সর্বদা লিখিত হইত। এইরূপে পত্রাদি- 
রচনায় বাঙ্গালা গদ্ নিত্য ব্যবহৃত হইত, মে সকল গদ্য সহজ ভাষা ও 
সরল কথায় লিখিত হইত। 

প্রাটীনকালের পত্র লিখিবার প্রণালী দেখাঁইবার জন্য আমরা এই 
স্থলে ছুইখানি পত্রের কতকাংশ উদ্ধত করিয়! এই প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব। প্রথম পত্রাংশ ৬্র্গাপ্রসাদ মিত্রের লেখা । ১৮২৪ খৃঃ অবের 
১৩ই ফেব্রুয়ারী এই পত্র লিখিত হয়। * দ্বিতীয় পত্রখানি ডক সাহেবের 
নিকট সিরাজউদ্দৌল| লিখিয়াছেন, উহা! রাজীবলোচন যে ভাবে অনুবাদ 
করিয়াছিলেন, তাহাই প্রদত্ত হইল। 

প্রথম পত্রাংশ_ 
“সেবকন্ত প্রথাম| নিবেদনাগে মহাশয়ের প্রীচরণাশীর্রবাদে সেবকের মঙ্গল পরস্ত ।-- 
সম্প্রতি একজন দেশস্থ লোক দ্বারা জানিলাম যে, মহাশয় পুনর্ধার সংসার করিবেন 


চডিট8577858785158515:181588555855787295 
* লিপি-সংগ্রহ। আমরা এই পত্র এবং পরবস্তী পত্র খানিতে বিরাম-চিহ এদান 
করিলাম, মূলে বিরাম-চিহ ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। 


নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ৬ 


মত অভিলাষ করিষ্টাছেন,: এং পরী রামগোপাল চক্তবত্তী পাত্রী অন্বেষণ করিয়া 
ইতস্তত; ভ্রমণ করিতেছেন, এ বিবরণ শ্রবণ করির। অত্যন্ত মনন্তাপ পাইয়া ঘে প্রকার 
অন্তঃকরণে উদয় হইল, তাহা নিষ্ষপটে নিবেদন করিতেছি। ইহাতে যদি কিছু অপরাধ 
হয তাহা! ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হইবেক ।” 


ঘঃ 


দ্বিতীয় পত্র । 


“ভাই সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম আপনি অনেক অনেক 
শাস্ত্র মত লিখিয়াছেন, এবং পূর্বে যেমন যেমন হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছেন” এ মকলি 
প্রমাণ বটে কিন্ত সর্ববত্রেই রাজাদিগের এই পণ যে শরণাগত ত্যাগ করেন না, তাহার 
কারণ এই রাজ! যদ্দি শরণাগত ত্যাগ করেন তবে তার রাজোর বাহুল্য হয় না, এবং 
পরাক্রমেরও ক্রটি হয়। আপনি রাজ| নহেন মহাজন কেবল ব্যাপার বাণিজ্য করিবেন, 
ইহাতে রাজার স্যায় ব্যবহার কেন, অতএব যদি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদ্রানকে শীত এখানে . 
পাঠান তবে ভালই নতুব! আপনকার সহিত যুদ্ধ করিব॥ আপনি যুদ্ধসজ্জা করিবেন, 
কিন্তু যদি য্‌দ্ধ না করেন তবে পূর্ব্বের যে নিয়মিত রাজকর আছে এইক্ষণ তাহাই দিবেন, 
আমি আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিয়া দিলাম এবং শ্রীয্‌স্ত কোম্পানির নামে যে ক্রয় 
বিক্রয় হইবেফ তাহারি নিযম থাকিবেক, কিন্ত আর আর সাহেব লোকেরা বাণিজ্য 
করিতেছেন তাহারদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইব অতএব আপনি বিবেক সংপরা- 
অর্শ করিয়৷ পত্রের উত্তর লিখিবেন 1” 


প্রায় শতাকী পূর্বে যে সব শব বঙ্গসাহিত্যে খুব প্রচলিত ছিল, 
তাহাদের কোন কোনটির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে 

রা উঠিয়া যাইতেছে । পুছিল, পেখিল, মেনে, 
(এই শব্দ চণ্ডীদাসের কবিতা হইতে আরম্ত 

করিয়া রামপ্রসাদ ও ভারতচন্্র পরধ্যস্ত বু কবির রচনায়ই পাওয়া যায়, 
শেষোক্ত কবিধয়ের পুস্তকে ইহার বিশেষ ছড়াছড়ি, কিন্তু অনেক স্থলেই 
এই শব্দের কোন অর্থ দৃ্ট হয় না,-_পাদপূরণারথ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া 
বোধ হয়) নেহারে, ঘরণী, দোহে, (ছুইজন ), আচম্ষিত, এথায়, এবে, 


৬৭০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য |. 


এড়িল,. প্রভৃতি শবের গগ্য-দাহিত্যে এখন আর স্থান নাই, ইহাদের 
কোন কোনটির প্রভাব গদ্ধ-নাহিত্যেও অন্তগামী। 
ংস্কৃত শবের অর্থ কোন কোন স্থলে বাঙ্গালায় পরিবন্তিত হইয়াছে। 
সংস্কৃত “প্রীতি” শব বলিতে যাহা বুঝায় বাঙ্গালা “পীরিত” শবে, বোধ 
হয় তাহা বুঝায় না। সংস্কৃত “রাগ+ শব্দ বাঙ্গালায় সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ গ্রহণ 
করিয়াছে। কিন্তু চৈতন্তপ্রভূর সময়েও রাগের অর্থ ক্রোধ ছিল না,__ 
গোবিন্দ দাসের কড়চায় “রাগে ডগমগ প্রভু দেয় সম্তভরণ। পাড়ে দাড়াইয়া দেখেষত 
ভ্তগণ।” "অংশে রাগ শব্ধ মূল অর্থবিচ্যুত হয় নাই, এখন “রাগ” এবং 
“অনুরাগ, বাঙ্গালায় ছুই ভিন্নার্থবোধক শব । ভর্তা হইতে যে শট 
উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বাঙ্গীলায় কেবল মাত্র অর্থদুষ্ট হয় নাই, বোধ হয় 
একটু অশ্লীল হইয়াছে। ভাগারী নামে পরিচয় দিতে এক সময়ে মহা- 
রাজ দুর্যোধনও কুষ্ঠিত হন নাই, এখন ইহায় অর্থ তন্রপ গৌরবজনক 
নহে। দেব শব্দ হইতে “দে” শব্ধ উৎপন্ন হইয়া এখন ইহা ভাষায় 
নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াছে, একটু মর্ধ্যাদাবিশিষ্ট হইলে “দে” গণ দ্দাস, 
আখ্যা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। “দেক-গণের বংশধর “দাস, হইতেও 
হীন হইয়াছেন। মনুষ্যের ভাগ্যচক্রের ন্যায় শব্দগুলির ভাগ্যচক্র 
পরিবর্তনশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। “মহোৎসব” শব্দের অর্থ 
বাঙ্গালায় সীমাবদ্ধ হইয়াছে) বৈষ্ণবগণ এই শব্দের অর্থ সম্কৃচিত করিয়া- 
ছেন। মহোৎসবের ন্যায় বৌধ হয় ““সঙ্গীর্তভন” শব্দও তাহাদের দ্বারা 
সম্কুচিতার্থ হইয়াছে । 
১ম াত্াওয়ালা ও কবিওয়ালাগণের বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে 
উল্লেখ করিয়াছি। খেঁউর” গানে গালা 
আগন। গালির ঢুড়াস্ত করা হইত। দেড়শত বৎপর 
পূর্বে নদে ও শাস্তিপুর “থেউর” গানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বিথ্া 
স্ুন্নরকে বর্দমানে তুলাঁইয়া রাখিবার জন্য প্রলোভন দেখাইতেছেন,_ 


নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট। ব্রি 
নদে শাস্তিপুর হৈতে খেঁড়, আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেঁড় শুনাইব ৪৮-_ 
(ভা, বি )। 
কষ্ণনগরের পুতুল ও শাস্তিপুরের ধৃতির বিষয়ও ইতিপূর্ব্রে উল্লিখিত 
: হইয়াছে । আমরা জয়নারায়ণের কাশীখণ্ডের 
পরিশিক্টে দেখিতে পাইয়াছি, নবদ্ধীপের কারি- 
করগণ পাথরের মৃত্তি গড়িতে বিশেষ পটু ছিল, কাশীধামেও তাহাদের 
আদর ও প্রতিপত্তি ছিল। ভক্তিরদ্রাকরে আমরা হালিসহরনিবাসী 
নয়নভাস্কর নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ভাস্করের উল্লেখ পাইয়াছি__(“নয়ন 
ভাম্কর হালিসহর গ্রামে ছিল”"--ভভ্ভিরত্রাকর, ১* তরঙ্গ)। জয়নারায়ণ সেনের 
চণ্ীতে দৃষ্ট হয়, বঙ্গদেশে শ্রীহট্রের ঢাল, লাহোরী কামান, কাশ্মীরী- 
কু্ধুম, মূলতানের হিঙ্গ, চিনের পুতুল ও দক্ষিণ দেশের গুবাক, বিশেষ- 
রূপ আদৃত ছিল। এতদ্যতীত “কাশ্মীর দেশের ভাল শাল গঙ্গাজলি" উক্ত 
পুস্তকে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। দেশীয় বণিকৃগণ বাণিজ্য করিয়া 
বিপুল ধনোপার্জন করিতেন) শ্রীপতি, লক্ষপতি, ধনপতি,__ 
প্রভৃতি 'নাম ধনের মর্য্যাদাব্প্নক। রাজপুত্র কি সদাগরের পুত্রকে 
নায়ক রূপে বরণ করিয়া! নিত্য নব উপাখ্যানের সৃষ্টি করা হইত,_- 
আমরা শৈশবকালে সেই সব উপাখ্যান শুনিয়া রাজপুত্র এবং সদাগরের 
পুত্র উভয়কে প্রায় তুল্যরূপ সম্মানীয়ই জ্ঞান করিতাম। প্রাচীন বঙ্গ- 
সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য চণ্ডী ও মনসার গীতের নায়ক-নায়িকা. 
সদাগর-কুলোন্তব। এখন বণিকসম্প্রদায় যুরোপে সন্মানিত, আমাদের: 
দেশে নিগ্রহভাজন । ৃ 
অন্তঃপুরশিক্ষার প্রবাহ স্তিমিত ছিল বলিয়া স্বীকার রুরা যাইতে 
পারে না। আনন্দমযী দেবীর ফেন্ধপ রচনা-: 
শিক্ষা পরিপাট্ের উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে তাহাকে আধুনিক বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাধিধারিণী শিক্ষিত, 


শিল্প ও বাণিজ্য । 


৬৭২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। .. « 


অহিলাগণের অন্ততঃ সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অধ্যায়, 
ভাগে আমরা যজেশ্বরী নামী এক রমণীর রচিত গানের কতকাংশ 
উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছি। * বিক্রমপুর অঞ্চলে লালা, জয়নারায়ণের 
ভগিনী গঙ্গামণি দেবী এক শতাক্কী পূর্বে অনেক গান রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি এখনও তদেশে বিবাহোপলক্ষে গীত 
হইয়া থাকে। এক শত বৎসর পূর্ব ফর্গরদপূর নিবাসিনী স্ৃন্দরী দেবী 
নামী ্রক্ণ-রমণী ঠায় শান্ত অসাধারণ পাশ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন 
'রেভারেও জে, লং সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় এই রমণীর 
নাম উল্লিখিত চৃষ্ট হয়। 
যখন রমণীমহলে লেখাপড়ার এতদূর চর্চা হইতেছিল, তখন পুরুষগণের 
*... অনেকেই যে সরস্বতীর বরপুত্র হইতে লালায়িত 
তত ওক হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! বাঙ্গালা ভাষায় 
কারণী ও সংস্কৃত এই ছুই পদ মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল। আমরা রাম- 
প্রসাদদের কবিতায় সংস্কতের সঙ্গে বাঙ্গালার সংযোগ চেষ্টা দেখাইয়াছি। 
সলিলে তৈলবিন্দুর মত উক্ত কবির কাব্যে এই ছুই পদ ভালরূপ 
মিশ্রিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র, কবি আলওয়াল প্রভৃতি এই বিষয়ে 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ; ভারতচন্ত্র একস্থলে লিখিয়াছেন, “মানসিংহ পাতদার 
স্থুইল যে বাণী। উচিতযে পারশী, আরবী, হিন্দস্থানী ॥ পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবার 
পারি। কিন্তু সে সকল লোক বুঝিবারে ভারি॥ ন!| রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল। 
অতএব কহি ভাষা যবনী মিশাল॥” কেবল যবনীমিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করি- 
যাই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। স্থলে স্থলে বিদ্যার দৌড় দেখাইতে যাইয়া 
সংস্কৃত, ফারশী, বাঙ্গাল, হিন্দী এই চতুবিধ উপকরণে এক বীভৎস অবয়ব 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা যজ্ঞান্তে পুনজীঠবিত দক্ষমুষ্িরস্তায় উৎকট,*_ 


* ১৭৭৮ খৃঃ অন্ধ বিরচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় শ্রস্থকার হাল্হেড সাহেব 
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: নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট। ৬৭৩ 


যথা, “গ্াম হিত প্রাণেশ্বর, বারদকে গোয়দ রুবর, কাতর দেখে আদর কর, কাছে 
মররো রোয়কে | বকতূং বেদং চক্র, চুঁ লাল] চে রেমা, ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা 
মেটিমে কাহে শোরকে।” এই শিক্ষার তরঙ্গে নিমন্ত্রিত সভাগৃহ আন্দোলিত 
হইত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ 'কি ভাবে বিচার করিতেন, জয়নারায়ণ 


সেন তাহার চণ্ডীকাব্যে তাহা অতি স্ুচারুভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
আমরা সেই অংশ নিয়ে উদ্ধত করিতেছি। পাঠক ইহাতে সে সময়ে 


কিকি পুস্তক পঠিত হইত, তাহারও একটা তালিকা দেখিতে 
পাইবেন। 


“ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে, পাইয়া পত্র নিমন্ত্রণে, উপনীত সভা আরোহনে। কেবল 
অধিষ্ঠানমাত্র, দান নিতে নহে পাত্র, ধর্মী সংস্থাপন কারণে ॥ তেজস্পুঞ্জ স্থুকিরণ, শুর্ুবর্ণ 
স্ববদন, ভালেতে গঙ্গা মৃত্তিকা ফোটা ॥ শুক্র যজ্ঞোপবীতে, রক্তত্টোট আননেতে, বসি- 
তেহি বিচারের ঘটা ॥ অনুমান প্রত্যক্ষেতে, পরম্পর সন্বদ্ধেতে, তার্কিক ঘটায় নান৷ 
তর্ক। প্রমাণ কুস্থমাঞ্জলী, নানামতে ব্রহ্গবলি, একে আর ঘটায় সম্পর্ক॥ পদ পদার্থ 
বিচারেতে এক দণ্ড সমাসেতে, কার কত নিন্দিত ঘটাইয়। | বৈষ়াকরণিয়া নবে, বিচার 
কর্কশ রবে, গোপীনাথ পরিশিষ্ট লইয়া? মধুর বাক্যের বাণী, অলঙ্কার শুনি ধ্বনি, 
একদিকে কহিছে রসেতে | ধ্বনি বাক্য কয়ে কয়ে, ব্যঞ্জনাদিক লয়ে, কাব্যপ্রকীশক 
উদাহরণেতে ॥ নানা ছন্দে, শ্লোক পাঠ, সাহিত্যে বিচার ঠাট, কত মত বর্ণনা ভাবের । 
রদিক বিবুধগণে, মধ্যস্থ পণ্ডিত মানে, রবু, ভট্টি, মাঘ, নৈষদের। পৌরাণিক পর্ডিতে, 
নানামত প্রসঙ্গেতে, বিচার করিছে ভাবি মনে। বশিষ্ঠাদি বেদ জানে, স্তন্ফ ভাবগণে, 
অন্তপ্রত্ন্তর লিখি। দশা বিদশা বসতি, জানায় সাধু প্রতি, সুধযদিদ্ধান্তের মত দেখি। 
সকলেতে ব্রহ্মময়, বেদান্তে এমত কর, পাঁপ পুণ্যালয় নিরঞ্জন । শক্র মিত্র ময় তিনি, 
জ্ঞান ভেদে ভিন্ন মানি, শঙ্করাচার্যের এ লিখন ॥ পড়িলে বিপ্তিকালে, দো যদি ঘটে বলে 
ধ্শশান্ত্র মতে পাপ নহে। স্থৃতিশান্ত্রে লেখা এই, শুলপানি মত এই, মুক্তকণ্ঠ হৈয়া 
মনু কহে॥” 


পণ্ডিতগণ পরকালের তত্ব নিরূপণ করিতেছিলেন, রাজপুত্রগণ এক 
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৬৭৪  বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


হস্তে শুক পক্গী ও অপর হস্তে রসকথাপূর্ণ কাব্য লইয়া বিলাম কলায় 
দীক্ষিত হইতেছিলেন,_এই সময় ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নবভাবে গঠিত 
হইতেছিল।; তাহাদের শান্ত্কর্থী ও রূসকথাও যে হঠাৎ প্রবল এক 
রাজনৈতিক ঝাপ্টা বাতাসে থামিয়া পড়িবে, ইহা তাহারা মনেও করেন 
নাই। . 
ইংরেজ-আগমনের সঙ্গে সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, 
পারিবারিক জীবনে নুতন চিন্তার আোত 
ছিন্ন প্রবাহিত হইয়াছে; নূতন আদর্শ, নূতন 
উন্নতি ও নূতন আকাঙ্ষার সঙ্গে সমগ্র জাতি অভ্্যুরথান করিয়াছে। 
সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গগ্ঘমাহিত্যের অপূর্ব শ্রীরদ্ধি সাধিত 
হইয়াছে, বাঙ্গালী এখন বাঙ্গালা ভাষাকে মান্ত করিতে শিখিতেছে, ইহা 
ভাবী শুভের পূর্বলক্ষণ। ত্রীড়াশল শিশু যেরূপ সমূদ্রতীরে থেলা 
করিতে করিতে একান্ত মনে গভীর উর্শিরাশির অস্ফুট ধ্বনি গুনিয়া 
চমকিত হয়, এই সত পুস্তক প্রসঙ্গে ব্যাপৃত থাকিয়া আমিও সেইরূপ 
বঙ্গসাহিত্যের অনূরবর্তা উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা কল্পনা করিয়া প্রীত ও 
বিশ্িত হইয়াছি। অর্দ শতাঁজীতে বঙ্গীয় গদ্য, যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অস্কিত না 
হয়! আমার তমস্বাস্ত ফিরিয়া পাইলে ভবিষ্যতে নবভাবে শ্দ্িপ্রা্। 
নব-আশা-ৃপ্ত বঙ্-সাহিত্যের উন্নতিশীল চিত্র আকিয়৷ দ্েখাইব, আশা! 
বহিল। 


সন্পূর্ণ। 


অফম অধ্যায়। 


ংস্কার-যুগ। 
লৌকিক ধর্-শাখা। 
২। অনুবাদ-শাখা । 


“সস্কার-যুগ” কেন বলি? সমাজের ইতিহাসে সর্বত্রই ছুইন্ধপ 
শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। যুগে যুগে প্রতিভা 
স্থিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া পুরাতন ভাঙ্গিয়া 
নূতনের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, কিন্তু প্রাচীন ভগ্ন হওয়ার জিনিষ নহে। 
প্রতিভাবান ব্যক্তি অস্তহিত হইলে পুনশ্চ প্রাচীন আসিয়া স্বীয় আধিপত্য : 
ুস্থির করে; নূতন ও পুরাতন কালের দ্ন্ে ভাবীদমাজ গঠিত হয়। 
নৃতন সম্প্রদায়ে অদম্য তেজ থাকে, তাহাতে প্রাচীনের আবর্জনা ভামাইয়া 
লইয়া যায়; সেই সঙ্গে প্রাচীনকালে মণিমুক্তা ভামিয়া না যায়, এইজন্ত 
রক্ষণ-শীল-সম্প্রদায় শ্বোতের বিরুদ্ধে ধাড়ান। স্বাধীনতার চিত্র সর্বত্রই 
বিশ্বয় ও আনন্দ উৎপন্ন করে। স্বাধীনতার অগ্রিতে অতীতের মৃতদেহের 
মংকার হয়, এবং বর্তমানের চিত্র উজ্জল হয়; কিন্তু অন্যদিকে উহার 
. একটি গৃহস্থালী-বিরোধী উচ্ছ লতা থাকে, যাহার সতেজ . আবর্তে ভাল 
মদ একসঙ্গে মিশিয়া লুগ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। 
বৈষ্ব-যুগে বঙ্গের চরম. প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা 
দেখাইয়াছি, বঙ্গসাহিত্যের  নিরুদ্ব-আোত. চৈতন্গ্রতুর ' চরণম্পর্শে 


সাস্কারবৃগ। 


৪১৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ন্বজীবনের স্ছত্তিসহ প্রবাহিত হয়। বৈষ্ণবপদাবলী ও 'চরিতাখানে : 
আমরা স্বাধীনতার অপূর্বদ-প্রভাব দেখিয়াছি! 
৯৪* কিন্তু প্রাচীন পদ্মাপুরাণ, চত্তী, রামায়ণ, মহাতারত প্রভৃতি শত শত 
পুস্তক বাঙ্গালাসাহিত্যে অনাদরে পড়িয়াছিল, তাহাদের কোন কোনটির 
উপর বুন্দাবনদাস প্রভৃতি লেখক রোষানল বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা: 
দগ্ধ হয় নাই। ফুল্লরার চরিত্রে, খুল্লনার চরিত্রে যে স্থায়ী সৌন্দর্যোর 
আভান ছিল, তাহা বাঙ্গালী পাঠক ভুলিতে পারে নাই। যে টুকু 
ভাল,__জীবনে হউক, সমাজে হউক, ইতিহাসে হউক-_তাহা দলিত হই- 
যাও লুপ্ত হয় না, পুনঃ পুনঃ তাহার অস্কুরোদগম হয়,_-তাহার সৌন্দর্য 
বারংবার ইতিহাসে প্রকটিত হয়; ধাহারা তাহা লুপ্ত করিতে চেষ্টা 
ক্করেন, তাহারা তাহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাকে 
নবশক্তিলাভ করিতে সুবিধা দেন। এই যুগে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি 
আবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু রক্ষণ-শীল-সম্প্রদায়ও প্রাচীনকে কতকটা 
নুতন ছীচে ঢালিয়! রক্ষা করেন ; আধুনিক চিন্তার নারায়ণতৈলসংযোগে 
প্রাচীনকে সজীব রাখিতে হয়। রামায়ণ, মহাভভারতাদির অনুবাদ, 
চণীকাব্য, পল্মাপুরাণ, শিবসংকীর্তন ইত্যাদি পুস্তক এই যুগে নবভাবে 
সংস্কৃত হইয়া পুনরায় লৌকমনোরঞ্জনের উপযোগী হয়। রামায়ণ, মহা- 
ভারত, চণ্ডী, মনদারভাসান প্রভৃতি সমস্ত পুস্তকেরই নূতন সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। এই নুতন সংস্করণময়-যুগকে আমরা-_“সংস্কার-যুগ” 
আখ্যা প্রদান করিয়াছি । | 
আমর! দেখাইব, কৃত্তিবাস, সঞ্জয়, কবীন্দ্রপরমেশ্বর, প্রভৃতি অনুবাদ- 
লেখকগণ যষ্জীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, কাশ 
দ্রাস, রামমোহন, রথুনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী 
্ লেখকগণের হান্তে,_দ্বিজজনার্দিন, বলরাম 
কবিকঙ্কণ প্রভৃতি লেখক মাধবাচাধ্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি লেখকদিগের 


প্রাচীন ও পরবর্তী লেখক- 
“গণের সম্বন্ধ | 


সংস্কার-যুগ। ৪১৫. 


হন্তে_এবং, কাণাহরিদত্ব, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব প্রভাতি লেখকবর্গ 
কেতকাদাদ, ক্ষেমানন্দদাস প্রভৃতি একগোষ্ঠী নূতন মনসার ভাসান রচকের 
হতে এইযুগে নব জীবন লাভ করিলেন। , কিন্ত প্রাচীন লেখকগণেন, 
কীন্তি নবভাবে প্রতিঠিত করিয়া নূতন কবিগণ তীঁহাদিগের বশের" 
সমস্ত অংশ অধিকার করিয়া লইলেন,_ প্রাচীন কাটভৃক্ত কাগজের, 
নজিরে প্ররুত মহাজনগণের খণের কথা জানা যাইতে পারে, কিন্তু কে' 
তাহার খোজ করে ! 

এ খণের পরিমাণ ও গুরুত্ব কত, তাহা দেখা যাক । মাধবাচার্ষ্য 
প্রভৃতি পূর্ববর্তী . চণ্তীলেখকগণের নিকট 
মুকুন্দরাম নানাবিষয়ে খণী। মূল বিষয়ের ত 
কথাই নাই,__সমস্তই এক কথা; তাহা ছাড়া পংক্কিগুলি পর্য্স্ত অপ-. 
হৃত দেখা যায়। ভারতচন্ত্র স্বীয় নায়ক সুন্দরের মত মিঁধ কাটিয়া চুরি 
করিয়াছেন; তাহার কণ্ে যে যশের মুক্তামালা, তাহা তিনি ইহলোকে 
নিজের বলিয়াই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যেখানে ন্যায়ের উচিত তুলা- 
দণ্ডে প্রকৃত অধিকারের ভাগ হয়, সেখানে সেই বড় মুক্তাছড়ার একটি 
মুক্তাও তীহার থাকিবে কি ন! সন্দেহ। বঙ্গসাহিত্যের কথা ছাড়িয়া 
দিলেও দেখা যায়, কালিদাস পন্মপুরাণ হইতে, ফেক্ষপীয়র হলিনসিয়াড 
হইতে, মিণ্টন ইলিয়াড় প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিষয় এবং উপকরণ অবাধে 
সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সব পরস্বীপহারক দ্য কাব্জগতে লব্ধযশা ও 
শ্রেষ্ঠ কেন? ইহার একমাত্র উত্তর_ ইহারা প্রতিভার বাজদও লইয়া, 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্দারা যাহা স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাদের 
অধিকার বর্তিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণ সকলেই এক প্রকার দস্থ্য। 
কবিকম্বণ, ভারতচন্ত্র প্রভৃতি লেখক নানা স্থান হইতে আহত রত্বের 
উতককষ্ট মমন্থয় করিয়াছেন; পৃথিবী ক্ষমতার পুজক--এজন্য ইহারা 
অপহরণ করিয়াও লোকপুজার পুষ্পচন্দন পাইতেছেন। কিন্তু যাহার 


ভাগ্যং ফলতি সব্বত্র । 


8২৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


চুরি করিয়া ঢাকিতে পার্ট না,-_যাহাদের কুৎলিৎ সমস্বয়ে পল্পবের সঙ্গ 
শাখার, ত্বকের সঙ্গে অস্থির মিল পড়ে না, সেই দুর্ভাগাগণের জন্নই 
+€লাকনিগ্রহের নিষ্ঠুর শাসনের ব্যবস্থা । শক্কিমান্‌ স্থেচ্ছাচারীর দ্বারা পাপ 
_ পুণের ক্কত্রিম গণ্ভী নির্ধারিত হইতেছে,_কিস্ত এই সমস্ত সামাজিক 
উন্নতি ও অবনতির মূলে ভাগ্যদেবী দাড়াইয়া পাগলিণনীর মত কাহারও 
্বাথায় ছত্র ধরিতেছেন, কাহারও মাথার ছত্র কাড়িয়া লইতেছেন। 
,  প্রতিভান্বিত কবি মন্ত্রবলে প্রাচীন ও বর্তমান কালের সমস্ত সৌন্দর্য 
+ অপহরণ করিয়৷ স্বীয় কাব্যপটে সন্িবিষ্ট করেন; ইহাকে অপহরণ না 
বলিয়া আহরণ বলা উচিত, কারণ অস্কনপটু চিত্রকরের জন্য গত যুগের 
কাব্য-চিত্র ও নব-ষুগের দৃশ্তাবলী তুল্যরূপই ব্যবহার্ম্য ও তিনিই এবিষয়ে 
এ -একমাতর স্বস্ববান। 


১। লৌকিক শাখা। 
মাধবাচার্ধ্য, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, কেতকাদাম, 
_ ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি ও ঘনরাম। 
চণ্ডীর উপাখ্যান দ্বিজ জনার্দিন রচনা করিয়াছিলেন, উহা একটি ছোট 
৬ থাট ব্রতকথা। চণ্তীর ভক্তগণ এই ব্রত 
7: ছিজজনার্দনের চণ্তী।  কথাটিকে ভ্রমে বড় কাব্যে পরিণত করিলেন 


কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরোহিতঠাকুর যে ব্রতকথা দমাধা, করিয়া যাই 
খতেন, তাহা! লইয়া যোঁল পাল! গান রচিত হইল ॥ 


লৌক্ষিক ধর্শশাখ! । ৪১৭ 


মুকুন্দরামের পুর্ধ্বে কতজন কবি এই উপাখ্যান লইয়া নাড়াচাড়া 
| করিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না? বলরাম- 
কবিকস্কণের চণ্ডী মেদিন্ট্রপুর অঞ্চলে প্রচলিত 
ছিল, মাধবাচার্য্যের চণ্ডী ১৫৭৯ খুঃ অবে প্রণীত হয়। এই চিত্রগুলি 
সংশোধন করিয়া! মুকুন্দরাম নূতন কাব্য প্রণয়ন করেন। * 
শোধিত চিত্র সম্মুথে থাকিতে প্রথম উদ্যমের নমুনা দেখিয়া 
কাব্যামোদিগণ কতদূর পরিতৃষ্ট হইবেন বলা যায় না, তবে একরূপ 
ভাববিকাশের পর্য্যায় লক্ষা করিতে ধাহারা ইচ্ছুক, তাহারা পুর্ব্ব নিদর্শন 
গুলি পাইলে আদর করিবেন, সন্দেহ নাই। 
বলরাম-রচিত চণ্ডী আমরা দেখি নাই, কিন্তু মাধবাচার্ধোর চণ্ডী 
মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি । মাধবা- 
চার্ষা আত্মপরিচয়স্থলে লিখিয়াছেন 7 
“পঞ্চগড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। একাবলর নামে রাজ! অঙ্ছুন অবতার ॥ অপার 
প্রভাপী রাজ। বুদ্ধে বৃহস্পতি । কলিঘুগে রামতুলা প্রজা পালে ক্ষিতি॥ সেই পঞ্চগড় 
মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল । ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল ॥ সেই মহাঁনদী তটবাসী 
পরাণর। যাগ যজ্কে জপে তপে শ্রে দ্বিজবর ॥ মর্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু। 
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম দেবগুরু॥ তাহার তনুজ আমি মাধব-আচাধ্য। তক্তিতরে 
বিরূচিমু দেবার মাহাক্ম্য ॥ আমার আনরে যত অশুদ্ধ গায় গান। তার দোঁষ ক্ষমা কর 
কর অবধান ॥ শ্রতিতালভঙ্গ অন্য দোষ না নিবা আমার। তোমার চরণে মাগি এই 
পরিহার॥ ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধবে গায় সারদ। রচিত ॥ 
নারদার চরণ-সরোজ মধু লোভে । দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হয়ে শোভে ॥” 
“ইন্দু বিন্দু বাণধাতা” অর্থ ১৫০১ শক, ১৫৭৯ খুষ্টাব। কথিত আছে, 
মাধবাঁচাত্য ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা নদীর তীরস্থ নবীনপুর 
* মুকুন্দরাম তাহার হস্তলিখিত পু*খির দীর্ঘ বন্দনাপত্রে লিখিয়াছেন,_“গীতের গুরু 
বন্দিলাম শ্রীকবিকন্কণ”_ইহী দ্বারা অনুমান হয়, বলরামকবিকন্কণের চণ্ডী অবলম্বন করিয়া 


ভিনি স্বীয় কাব্য রচনা! করেন । “মেদিনীপুরের লোকদিগের সংঙ্গীর, এই বলরামকবিকষ্ক' 
সুু্দরামকবিকঙ্কণের শিক্ষা-গুরু।”-_-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৮২ শ্রাবণ, ১১০ পৃঃ। 
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বলরামের চণ্ডী । 


মাধবাঁচাধ্য । 


৪১৮ ব্গভাষ।:ও সাহিত্য 


(স্তানপুর ) গ্রামে বাম স্থাপন করেন। এই স্থান এখন লাইন 
বলিয়া পরিচিত। মাধবাচাধ্যের. পিতামহের নাম ধরণীধরবিশারদ, 
পিতার নাম পরাশর.ও একমাত্র পুত্রের নাম জয়রামচন্দ্র গোস্বামী । : 
_. মাধবাচার্ধ্য ও মুকুন্দরামের ক্ষমতা', একদরের নহে__মুকুনদরামের 
প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর কবির, মাধবাচার্ধ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিগণের 
সঙ্গে -. প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য; কিন্তু উজ 

মু ও মাধবাচাখ্য। কবির প্রতিভায় কতকটা একপরিবারের লক্ষণ 

ৃষ্ট হয়,__যেন প্রকৃতি সুন্দরী একই হস্তে দুইটি ফুল স্থষ্টি করিয়াছেন, 
ছইটিতেই স্বভাব-গত অনেক সারৃশ্ত, কিন্তু একটি অন্যটি হইতে 
বেণী উদ্জল, সুগন্ধি ও সুন্দর, তাই পথিকের চক্ষু সেইটির প্রতি 
মুগ্ধ হইয়া অপরটিকে উপেক্ষা করে। কিন্তু যেখানে গোলাপ না, 
সেইথানেই পক্ষপাতশৃন্য দৃষ্টিতে মালতী ফুলটির রূপ উপভোগ করা৷ 
সম্ভবপর। কবিকল্কণের সান্মিধ্যের ছায়া হইতে মাধুকবিকে নিরাপদ 
স্থলে রাখিয়া গুণের বিচার করা উচিত। আমরা উভয় কবিকে দেখিয়া 
ফেলিয়াছি; সুতরাং বোধ হয় প্রকৃত বিচান্র. অধিকারী নহি। 
মাধুকবির ফুল্লরা কবিকগ্কণের ফুলপরার স্ঠায় লক্জানতা সুন্দরী গৃহস্থ 
নহে। এই ফুল্লরার জিহ্বা অসংযত, তাহার চরিত্রে অপরটির ন্যায় 
সংযমশীলতা ও স্বাভাবিক সরমের বিকাশ পায় নাই। মাধুর লইনা ও 
ুললনা ততদূর পরিষ্কার ছবি নহে--উহারা মূকুন্দের লহনা ও খুলনার 
রেখাপাত মাত্র। গল্লাংশে উভয় কবিরই বেশ কয আছে_মধ্যে মধ্যে 
মুকুন্দ স্বীয় কল্পনার কোন রম্য দৃশ্ত বা মানুষটরিত্রজ্ঞানের কোণ 
বিচিত্র আদর্শ দেখাইতে পূর্ব্রত গন্নের সরলবর্থরের পার্খে একটু তির্যা 
লীলা করিয়া লইয়াছেন। উধার সিন্দূরবর্ধে প্রকৃতির পূর্ণ বিকা 
*পাইবার পূর্বে, শেষতারার ক্ষীণালোকে আধমুদিত জগতদৃশ্ঠের তা! 
মুকুনের চত্তীর পূর্বে মাধুর চণ্ডী কাব্য-বিকাশের পূর্ববাভাষ দেখাইতোহ। 


লৌকিক ধন্থশাধা। ৪১৯ 


মাধুর তুলিতে চণ্ডীকাবোর যে সকল 'ীয়াপাত হইয়াছিল, মুকুন্দের 
বর্বিহ্যাসক্রমে তাহারা সজীব সুন্দর চিত্র হছে ] 

মুকুন্দ স্বভাবের নিজ ঘরের করি, ৫ তদগেক্ ক্ষমতায় অল্প, 
কিন্তু তাহারও ন্বভাবের প্রতি স্থির লক্ষ্য ' ক্ষু্র ঘটনা, ক্ষুদ্র কথা, 
তুচ্ছ বিষয় লইয়া অনেক সময় শ্রেষ্ঠ কবির ববিত্ব বিকাশ পায়। কৰি 
ব্াথের ক্ষুদ্র কুটার বর্ণনা করিবেন, এস্থলে লেখনীর ছেঁড়াকাথা, 
মাংসের পসরা ও ভেরাগ্ডার থামই ধর্ণনীয় বিষয়। এখানে কবির 
'নবনীত কোমল,” “নখরুচি কিংশুক ক্গাল+ প্রভৃতি কেতাবতী উতপ্রেক্ষ। 
বাবহার করিবার একেবারেই সুবিধা নাই। মাধু যে কার্য হাতে 
নইয়াছিলেন, তাহার যোগ্য ক্ষত তাহার বেশ ছিল,__“দুলি পেলি খেলী 
এয়ো আইল ব্যাধ ঘরে । মুগ চর্ম গরধান, দুর্গন্ধ শরীরে ॥” গ্রাভৃতি বর্ণনায় দেখ! 
যর, মাঁধু ভেরাগ্ডার থাম ধরিয়া ব্যাধের 
ঘরে উ*ব্চ মারিয়া নিজে দেখিয়াছেন ; সেখানে 
বাধরূপসীগণের অর্ধীবুত অঙ্গের | ভুর্গন্ধ সহা করিয়াও ভদ্রকবি তাহাদের 
গ্ামারূপের ফটো তুনিয়া লইয়াছেন,__তাহা৷ মার্জিত করিয়া সুন্দর করিতে 
যান নাই; বাঙ্গাল প্রাচীন কবিগণের মধ্যে খগরাজ ও তিলফুলের হাত 
হইতে ধান্থারা নায়ক নায়িকার নগ্র নিরাভরণ রূপটি রক্ষা করিতে পারিয়া- 
ছেন, তাহাদের নৈসগিকশক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে। কোন 
কোন সময় মাঃুবি বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিঃসহায়ভাবে প্রকৃতির হাতে যাইয়। 
মর্য্যাদা ভুলিয়া বালকের ন্যায় একটি বিড়ালের গতি 
করিয়া তৃপ্তি বোধ করিয়াছেন, তাহার এই অসংযত 


স্বাভাবিকত্ব। 









“খুজনায় বঞ্টে দিদি যুড়া খাও তুমি। তবে এক লক্ষ টাকা পাইব যে আমি॥ 
লাল কেহ নাহি খায়। মাচার তলে থাকি বিড়াল আড় চোখে চার ॥ 


৪২৯ বঙ্গভার্না ও সাহিত্য ।' 


খীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতেরাছে |. মড়া, লৈযা বিড়াল গেল বাড়ীর পাছে। 
অনেক ঘতন করি পুধিনু বিড়াল হেন বিড়াল মুড়৷ লৈয়৷ কার বাড়ী গেল। 
হাউ হাউ চিই চিই করিতে করির্ে(| এবার হইতে বিড়াল ও বাড়ী যাইতে। মুড 
গেল পড়ি কোথাকার পথেতে 14 

কবির রূপ বর্ণনায়$& সর্বত্র সেই স্বভাবের খেলা__কালকেতুব্াধের 
শৈশবেব মুষ্তিটি এইরূপ-_.“তবে বাড়ে বারবর, জিনি মত্ত করিবর, গজশুণড জিনি কা 
বাড়ে। যতেক আখেটি স্থত, তারা সব পরাভূত, থেলায় জিনিতে কেহ নারে॥ বাটুন 
বীশ লয়ে করে, পশু পক্ষী চাপি-ধরে, কাঁ'হার থরেতে নাহি ঘায়।, কুকি করিয়া আধি, 
থাকিয়া মারয়ে পাখী, ঘুরিয়া বুরিয়া পড়ে বায় ॥” মুকুন্দরাম এই আভাস -ৃস্ঠাটকে 
বড় এবং উজ্জল করিয়া, পরিষ্ষার বণণ-ক্ষপে আকিয়াছেন, যথা, 

: “দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। বলে মন্ত্র গা-জপতি, রূপে নব রতিপতি, সবার লোচন- 
সুখ হেতু॥ নাক মুখ চক্ষু কাণ, কুন্দে যেন 'নিরমাণ, ছুই বাহ লোহার সাবন। 
রূপগুণ শীলবাড়া, বাড়ে যেন হাতী কড়া, যেন গ্ঠাম চামর কুস্তল॥ বিচিত্র কপালভী। 
গলায় জালের কাটী, করযোড়া লোহার 'শিকলি॥: বুক শোভে ব্যাদ্রনখে, আঙ্গ 
রাঙ্গা ধুলি মাথে, কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী ॥ "ছুই চক্ষু ওষনি নাটা, খেলে দা গুলি 
ভাটা, কাণে শোভে স্কটিক কুগডল ॥ পরিধান রাঙ্গা ধুতি, মন্তযেষ্ক জালের দড়ী, শিশুমাৰে 
যেমন মণ্ডল । সহিয়া শরতেক ঠেল।, যার সঙ্গে ,করে খেলা? তার ,হয় জীবন সংশয়॥ দে 
জন আকুড়ি করে, আছাড়ে ধরণী ধরে, "রে কেহ নিকটে না রয়। সঙ্গে শিষ্তাগ 
ফিরে, শজারু তাড়িয়ে ধরে, দূরে গেলে ধরার কুকুরে । বিহম বাটুলে বিদ্ধ লতার 
জড়িয়ে বাধে সন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে ।”__২ক, ক, চস্তী। 

উভয় চণ্ডীতে অনেক ছত্র পাচওয়া যায়, যাহা) ঠিক একরগ। 
হয়ত, মুকুন্দরাম সেগুলি মাধবের চঈত্ী হইতে সংগ্রই, করিয়াছেন, 
নতুবা উভয় কবিই কোন নুপ্তকব্ধির ভূপ্রোথিত ধনাগা, লষ্ঠন করিয়া 
লইয়াছেন। র্‌ 

মুকুনের কাবোর প্রায় সমস্ত অংশই মাধুর চণ্ডী হইতে উৎক 
উহাতে আখ্যান বস্তুর বর্ণনা, কাব্য" ংশ, ঘটনা-বৈচিত্র্য প্রাঁতি সকল 
সুণেরই বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। হে কিন্ত মাধুর কালকেতু, রুনি 
কালকেতু হইতে বিক্রমশালী, মাধুর্য ভারদত্ত, কৰিকন্কারুর তারদ: 






লৌকিক ধর্দর্শীখা। ৪২২ 
হইতে শঠতায় প্রবীণ। এই ছুই চরিত্র মমালোচনার সময় আমরা! 
মাধুর চণ্ডী হইতে সাহাহ্য গ্রহণ করিব। মাধু প্রকৃত বাঙ্গালী কবির 

নায় কঠোর বিষয় হইতে কোমল: বিষয় রচনায় পটু_তাহারক্বাধারুষণ 
বিষয়ক ধুয়াগুলি বনছুলের সৌরভময়__ 


ুয়া। 
নিয়ে কতকটি উদ্ধত করিতেছি ;-_ 
(ক) কানাই তুমি ভাল বিনোদিয়।। - নবকোটা চাদ ফেলাই ও মুখ নিছিয়া ॥ 
বনে থাক বন-ফুল দিয়া গাথ হার। গোপ ঘরে ননী থাও গরিম! তোমার ॥ 


মাঠে থাক ধেমু রাখ, বীশীতে দেও শান। গোপালের ঘরের মণি গোপালের পরাণ ॥% 
(খ) কাল ভ্রমরা,যথ| মধু তথা চলিযাও। আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও | 


মে কথ। কহিবে প্রভুর বনাইয়া কাছে। সুস্থির সন্ত্রমে কৈও লোকে শুনে পাছে। 
চরণকমলে শত জানাইও প্রণাম । অবশেষে শুনাইও রাধার নিজ নাম ॥ 
) আজু মোর মন্দিরে আওত কালা । কি করিবে চাদ পবন অলি কোকিলা ॥ 


। শিশু পশু চলি যায় অনেক সন্ধানে । কানাই কালা' বলাই দাদ] টাদের সমানে ! 


কবি মাধু যুদ্ধবর্ণনায় যে ছন্দ প্রবন্তিত করিয়াছিলেন, তাহার 
১৭৩ বৎসর পরে ভারতচন্ত্র অন্নদামঙ্লে সেই 
ছন্দ অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন ; 
কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গাধিপের যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে _“খুঝে প্রচণ্ড ভাইয় 
কোপে প্রহ্থলিত হৈয়া, মার কাট সঘনে ফুকারে। জনার্দনের যত সেনা, শব্দেতে 
কম্পমানা, নানা অস্ত্র বরিষণ করে ॥ পদাতি পদাতি রণে, অস্ত্র মায়ে ঘন ঘনে, কুগ্নীরে 
কুগতরে, চাপাচাপি। অন্তর বাছুন কর, তুরগ উপরে চড়ি, রাহুতে রাহুতে কোপাকুপি ॥ 
কোপে বলে কালদণ্, শুনরে ভাই প্রচগ্ু, মিছা কেন কর হটাহট। লুটিব আর পুরিব, 
কালকেতুরে ধরিব, নগ্রর করিব ধুলাপাট॥” প্রভৃতির পরে-_"খুঝে প্রতাপ আদিত্য । 
ভাবিয। অসার, ডাকে মার মার, সংসারে সব অনিতা”-ইত্যাদি একটি প্রতিধ্বনির 
মত শুনায়। 

মাধবাচার্য্ের চ্ভী চট্টগ্রামের পাতার আশ্রয় করিয়া নিরাপদ 
ছিল, কিন্তু কবিকস্কণ এখন মুদ্রামন্তপ্রভাবে নবশক্তি লাভ করিয়া তাহাকে 
দেই নিৃত নিকেতন হইঠ্ঠে তাড়াইতেছেন। 


যদ্ধবর্ণনায় ছন্দ। 


৪২২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


কবিকম্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী । 

. ছুসেম্সসাহের রাজত্ব বঙ্গ-ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ব্যাপক । কিন্তু সাধা- 
| রণতঃ মুসলমান অধিকারে হিন্দুর অন্নসংস্তা 
ক্রমে নষ্ট হইতেছিল, ও উৎপীড়নে দেশ: শুদ্ধ 
আতঙ্ক জন্মিয়াছিল ; মুসলমান আইনের একটি ধারা এইরূপ ছিপ, 
“যদি কোন মুসলমান দেওয়ান হিন্দুর নিকট কর আদায় করিতে উপস্থিত হন, তবে নেই 
হিন্দুর সম্পূর্ণ অবনতিসহকারে তাহ। দিতে হইবে ; অপিচ যদি মুসলমান দেওয়ান ইচ্ছা 
করেন যে কাফেরের মুখে থুথু প্রদান করিবেন, তবে তাহার তৎক্ষণাৎ মুখ ব্যাদান করিয়া 
তাহা লইতে হইবে”_ইহাতে তাহাদের ঘৃণার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই ; এই থুথুপ্রদানের 
কয়েকটি নিগৃঢ় অর্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহা স্বারা সরকারের আশ্রিত কাফেরের 
সম্পূর্ণ বশ্ঠতাঁর পরীক্ষা হইবে, এবং একমাত্র সনাতন ইসলামধর্দ্ের গৌরব ও মিাধর্সের 
প্রতি স্পা প্রদর্শিত হইবে ।”* আইনের ধারা পর্যন্ত এইরূপ মার্জিত ছিল। 
বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য খুঁজিলে মধ্যে মধ্যে মুললমান অত্যাচারের কথা 
প্রসঙ্গক্রমে পাওয়া ষায়। বিজয়পুপ্তের পন্মাপুরাণেও থুখুর বিষয় উল্লিখিত 
দেখা যায় £__“ব্াহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে । কার পৈতা ছি'ড়ি ফেলে ধু 
দেয় মুখে” গ্যাহীর মন্তকে দেখে তুলমীর পাত। হাতে গলায় বীধি লয় কাজির 
সাক্ষাৎ॥ কক্ষতলে মাথা থুইয়! বজ্ব মারে কিল। পাখর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল। 

সারে হাযিন পরের কিবা লাগে বাথ] । বিট চাপড় মারে আর ঘাড় গোতা ॥ ব্রাঙ্গী 


রি 


হিন্দুর প্রতি অত্যাচার । 
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ব্ুরেরেন। 


লৌকিক ধন্বশাখা । ৪২৩ 


দন্জন তথ বৈসে অতিশয়। বরেতে গোময় ন! দের দুর্জনের ভয় ॥ বাছিয়া ব্রাঙ্গণ প্রায় 
গৈতা যার কাধে । পেয়াদাগণ নাগ পাইলে হাতে গলায় বাধে ।” এবং-__.“পিরুল্যা 
গ্রামতে বৈসে ধতেক যবন। উচ্ছন্্র করিল নবহীপের ব্রা্ণ ॥ কপালে তিলক দেখে 
তত্র কাধে । ঘর দ্বার লোটে আর লৌহপাশে বাধে ।”-_জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। 
মুকুদরামের অনেক স্থলের বর্ণনায়ও.এইবূপ অত্যাচারের আভাস পাওয়া 
হায়। মুলমান প্রভাবের ক্রমোন্নতির পশ্চাতে দূর ভাগাকাশের সীমান্তে 
হিন্দুর সুখস্থাচ্ছন্যের তারা ডুবিয়া যাইতেছিল; বঙ্গদেশে হিন্দুর দুর্ভাগ্য ও 
সুদলমানের দৌভাগ্যের ভাষাই প্রমাণ দিতেছে; হিন্দুর “কুঁড়ে” (কুটীর) 
মুসলমানের “দালান, “এমারত” ; হিন্দুর 
গ (গ্রাম), মুসলমানের “সহর”; হিন্দুর "শন্ত” 
কর্তিত হইয়া যখন মুসলমানের সেবায় লাগে, তখন তাহা “ফল” ) হিন্দুর 
“টাকা” ( তস্কা ) করগ্রাহী মুদলমানের হস্তে পৌছিলে “থাজানা” হয়; 
ক্ষুদ্র মেটে তৈলের “প্রদী পটি” মাত্র হিন্দুর ; “ঝাড়”, “ফান”, “দেওয়াল- 
গিরি”__সমস্ত বিলানের আলে! মুসলমানের ; হিন্দু অপরাধ করিলে 
“কাজি” “মেয়াদ” দেয়) ইহ! ছাড়া “বাদশাহ”, “ওমরাহ” হইতে 
“উজির”, “নাজির”, সামান্য “কোটাল”, “পেয়াঁদা”, “বরকন্দাজ”, 
“নফর”, পর্য্যন্ত সকলই মুসলমানীশব ) “জমি”, “তালুক”, ?মুলুক” 
প্রভৃতি মুসলমানী শব ; “জমিন্দার”, “তালুকদার”ও তাই ; উপাধি- 
গুলিও সমস্তই মুনলমানী-__“জুমলদাঁর”, “মঞ্ছুমদার”, “হাবিলদার”, 
সম্মানস্থচক “সাহেব”, প্রতৃত্বস্থচক “হুজুর” এই সকল কথা বঙ্গের ধরে 
ঘরে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর ভাষাকে যবনাধিকারচিহ্নিত করিয়াছছিল। 
কিন্ত স্বভাবের চু সক্্য, “তরু কুল, পল্লবে? হিনদূর অধিকার ঘোচে, 
নাই; পলীবাসী হিন্দু, নিজের ধর্ম ও প্রকৃতির মূর্ভিটতে নম 
ছায়া স্পর্শ করিতে দেন নাইন সংস্কৃত শবগুলি সেখানে পবিত্র মূর্তিতে 
বিরাজ করিতেছে। 


ভাষার সাক্ষ্য । 


৪২৪ . . বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বিপ্লব দূরপললীর কঘককবিকেও গৃহস্থথে বঞ্চিত 
ডিহিদার মামুদ সরিফ্‌। করিল। মামুদ সরিফ, নামক ডিহিদারকে 
কবি মুকুন্দরাম ছুরপনেয় কালীর বর্ণে অঙ্কিত । 
করিয়া তাহার অমর কাব্যের একপার্খে রাখিয়া দিয়াছেন। এই ব্যক্তির 
অত্যাচারে প্রজাগণের ছঃখ অসহা হইয়া উঠিল, সরকারগণ 
খিল ভূমি আবাদী বলিয়! লিখিয়া লইল, তাহারা খাজানা শোধ করিতে 
না পারিয়! ধান, গরু বিক্রয় করিল ; বাজারে জিনিষের মূলা হ্রাস হওয়াতে 
কটাকার দ্রব্য দশ আনার বিক্রয় হইতে লাগিল। পোদ্দারগণ প্রত্যেক 
উাকায় আড়াই আনা কম দিতে আরম্ভ করিল এবং আমলাগণ এক 
্টুড়ার মাপবর্কব করিয়া ১৫ কাঠায় বিঘা ধরিতে লাগিল। এদিকে 
প্রজাগণ সর্বস্বান্ত হইয়া পাছে প্রাণটি লইয়া পলাইয়া যায়, এইজন্ক 
,কোটাল ও জমিদারগণ পথ অবরোধ করিয়া পাহারা দিতে লাগিল। 
দরিদ্র মুকুন্দ সাতপুরুষ যাবৎ চাষ-আবাদ করিয়া দামুন্তায় বাদ 
করিতেছিলেন,_এই দামুন্তা পল্লীতে * তাহার 
কবিতার প্রথম নমুনা “শিবকীর্তন” প্রহৃত 
হয়; কিন্তু এবার এই রাষ্্রবিপ্রৰে তিনি স্বীয় 
কোনরূপেই থাক্কিতে পারিলেন না। তাহার মুনিব গোপীনাথ- 
নদী ক্রমবদ্ধিষুণ খাজানার দাবী পূর্ণ করিতে না পারিয়া বন্দী হইলেন ;, 
“কবি গম্ভীরখখার সহিত যুক্তি করিয়া চণ্ীগড়ের শ্রীমস্তখার সাহাঘো, 
"শিশু পুত্র স্ত্রী ও ভ্রাতা রামানন্দের সহিত পলাইয়া দেশত্যাগী হইলেন। 
“তৈল বিনা করি জ্সান”-_-এবং “শিশু কাদে ওদনের তরে" প্রভৃতি দুই একটি 
ইঙ্গিতবাক্যে এই বিপদাপন্ন ক্ষুদ্র পরিবারটির শোচনীয় দুরবস্থা চিত্রিত 
সহইয়া রহিয়্াছে। গভীর দুঃখে কোন সময় গভীর ব্যাকুলতা জন্মে; 
তখন নির্ভর ও ভক্তিপূর্ণ অশ্রু চক্ষে উচ্ছলিত হয়। সংসারের অগ্ 
বর্ধমান সিলিমাবাদ পরগণার অধীন । এই গ্রাম রত্বাস্ুনদীর তীরবর্তী । 


কবির দুরবস্থা ও 
স্বদেশ-প্রেম । 








লৌকিক্শাখা । ৪২৫: 


অবলঙ্কন রহিত হইলে ধিনি শেষের আশ্রয়, তাহারই পদে মানুষের মনের 
স্বভারপ্রবৃতি ধাবিত হইয়া থাকে । মুকুন্দ এই সময় জলপথে যাইতে- 
ছিলেন, জলকুমুদ চয়ন করিয়া নয়নজল মিশাইয়া চণ্ডীদেবীর পদে 
উপহার দিলেন, স্বপ্নে চণ্ডী তাহাকে কাবা লিখিতে আদেশ করিলেন). 
কবি এই স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহার চণ্তীকাব্য তাই এত সুন্দর 
হইগ্বাছে। দৈবশক্কতিলাভে বিশ্বাস জন্মিলে মানুষা শক্তি বাড়িয়া যায়» 
ইহা কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কবি তেলি গা, গোড়াই নদী, 
তেউটা, দারুকেশ্বর, আমোদরনদ, গোথর। প্রভৃতি অতিক্রম করিয়ট 
আরড়া ত্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাগরায়ের শরণ লইলেন। রধুনাথরাক্কের 
পিতার নাম বীকুড়া রার,_তাহার অনুগ্রহে কবি রাজপরিবারের শিট 
গণের শিক্ষক স্বরূপ নিষুক্ত হইলেন । এই ব্রাহ্মণভূমিতে রঘুনাথ রায় 
তীহাকে দশআড়া ধান মাপিয়া প্রদান করেন, এই স্থানের অন্জলে পুষ্ট 
হইয়া তিনি চণ্ডীকাব্য রচন! করেন । কিন্তু স্বদেশ-নির্ব্বাসিত কৰি দামুন্য! 
গ্রামের চিত্রপট ভুলিতে পারেন নাই। বত্ানুনদের নাম স্মরণ করিতে 


তাহার প্রাণে অব্যক্ত বেদনারাশি উথলিয়া উঠিয়াছে,__"গঙ্গাসম হনির্দল, 
তোমার চরণজল, 'পান কৈনু শিশুকাল হ'তে। সেই সে পুণোর ফলে, কবি হই 
শিশুকালে"_-বলিয়া শিবচরণ নিঃম্ছত রত্াহনদের উল্লেখ করিয়াছে 
দমুষ্ঠা গ্রামের প্রত্যেকটি পাড়া তাহার মনশ্চক্ষে চিত্রিত ছিল, | 
্রন্থহচনায় বর্ণনা করিতে ভূপেন নাই। হরিনন্দী, যশোবন্ত অধিকাবীদ 
উমাপতি নাগ, বুষদত্ত, লোকনাথ মিশ্র, ধনঞ্জয়, ঈশান পণ্ডিতমহাশন্ব 
প্রস্ততি গ্রামিক সঙ্জনগণের প্রসঙ্গে তাহার স্থৃতিমখিত ব্যাকুলতা প্রকাশ 
হইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশ ছাড়িয়া গেলে পল্লীগ্রামের প্রতি ঘাট, প্রতি 
উদ্যান কল্পনায় এক অপরূপ মাধুর্য ধারণ করে, কবি স্বীয় গ্রামের দেউলটাও 
মকাতরে স্মরণ. করিয়াছেন। “দানুষ্তার লোক ঘত শিবের চরণে রত”-- ্ 
সেই পল্লীর নকল লোকই ধার্মিক, সকল*দৃশ্ঠই সুন্দর । ্বর্গাদপি গরীয়সী 
জন্মসুমি হইতে ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে বিতাড়িত কবি এই 


নি 







২৬ | বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ভাবে সেই পবিত্র জন্মপল্লীর প্রতি অস্রসংবদ্ধ, সকরুণ, বেদনীপূর্ণ 
'অতৃপ্তকামনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। দামুন্যার বিবরণটি প্রবানী পাঠক 
ভাবিয়া পড়িবেন এবং কবির মর্মস্পর্শী কাতরতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন । " 

কবি, “সুপত্ডিত ও সুকবির” আবাসভূমি বলিয়া দামুন্তাপলীর 
“সুধন্ত দক্ষিণ পাড়াপ্রই বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন; বোধ হয়, দামুন্তার 
নক্ষিণপাড়ীতেই ইহারা ৬৭ পুরুষ পর্য্যন্ত বপবাদ করিয়া থাকিবেন। 

যখন কবি আর্ড়াতে * আপিয়া চগ্ডীকাব্য সমাধা করিয়াছিলেন, 
তখন মানসিংহ “গৌড়বঙ্গ উৎকলের”” রাজ। হইয়া! আসিয়াছিলেন; 
কিন্তু যখন দামুন্যা হইতে পলাইয়া আসেন, তখন "অধন্মী রাজা”র 
(সথসেন কুপিরখ৫খ1! অথবা মজফরখী) হস্তে বঙ্গের শাদ্নভার অর্পিত 
ছিল। কবির স্বহস্ত-লিবিত চণ্তীর পাঠ এইরূপ,_-“ধস্ভ রাজ। মানসিহ, 
বিষুপদান্ুজে ভূঙ্গ, গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ। অধন্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের . 
ফলে, খিলাৎ পায় মামু সরিফ।” কবির ধন্যবাঁদপাত্র, প্রবল বিষু-ভক্তি- 
পরায়ণ, রাজা মানসিংহ কখনই দ্বিতীয় ছত্রের “অধন্থী রাজা” হইতে 
পারেন না। বিশেষ যদ্দি মানসিংহের সময়ই কবি পলাইয়া আসিতেন, 
তখন তাহার প্রবল বিষ্ুতক্তি সত্বেও কবির পক্ষে তাহাকে ধন্যবাদ 
“দেওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। উক্ত ছত্র কয়েকটির অর্থ এইরূপ 
“এখনকার রাঁজা মানপিংহ ধন্য, তিনি গৌড়বঙ্গ উৎকলের অধিপ, 
খপ্রজাদিগকে সুখে রাখিয়াছেন)। কিন্তু অধন্মী (মুগলমান ) রাজার 
কালে প্রজার পাপের ফলে মামুদ সরিফ খিলাৎঃপাইয়া অনেক অত্যাচার 





_ * এই আর্ড়া গ্রাম বর্তমান খাটাল থানার অধীন ও জেলা মেদিনীপুরের অন্ত 
-াতী। আর্ড়ার ব্রাঙ্গণ রাজ! রবুনাথের বংশধরগণ এখনও প্র স্থানের ২ ক্োশ দুরে 
রব তি” গ্রামে বাদ করিতেছেন; তাহাদের সমন্ত সম্পত্তি এখন বর্ধমান রাজা দারা 

শধিকৃত হইয়াছে। রবুনাধরায়ের বর্তীন বংশধর রামহরিদেবের অতি যংসামাগ্ঠ 
সম্পত্তি আছে। 


লৌকিক-ধর্দশাখা 1 ৪২৭ 


করিয়াছিল”, ইত্যাদি । “শীকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিত । সেইকালে দিলা : 
গীত হরের' বনিতা।”_অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃঃ অবে, দামুন্যা হইতে পলাহয়া 
আর্মিধার পথে চত্ীদেবী কবিকে পুস্তকরচনার আদেশ প্রদান করেন। 
এই আদেশের ১১/১২ বৎসর পরে পুস্তক সমাধা করিয়া যখন কবি 
্রস্থোৎপত্তির বিবরণ লিখেন, তখন রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশের শাসনকর্তা : 
ছিলেন। গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ সমস্ত প্রাচীন কৰিই গ্রন্থ সমাধা করিয়া 
লিখিতেন। বটতলার ছাপা পুস্তকে ইহা পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া 
ইহা পূর্বে রচিত হয় নাই,__“এই গীতি হইল যেমনে” কথাটি দ্বারাও দৃষ্ট হয় 
গীতি সমাপ্ত হওয়ার পরই মুখবন্ধটি রচিত হইয়াছিল। এখনও গ্রন্থরচনাঁ 
শেষ হইলে লেখকগণ ভূমিকা লিখিয়৷ গাকেন। ১৫৭৭ খুঃ অবে কবির 
দামুন্ঠা ত্যাগ স্বীকার করিয়া! তখন তাহার বয়স ৪০ বৎসর ধরিয়া লইলে 
অনুমান ১৫৩৭ খুঃ অবে অর্থাৎ 84808 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । * 
কবিকঙ্কণের পিতামহের নাম জগন্লাথমিশ্র, পিতার নাম হৃদয়মিশ্র 
এই হৃদয়মিশ্রের উপাধি ছিল “গুণরাজ।” জদয়মিশ্রের পুত্রগণ সম্বন্ধে 
এঁতিহাসিক মতভেদ আছে। কবি নিজে জানাইয়াছেন, তাহার ত্য 
ভ্রাতা কবিচন্ত্র ছিলেন, কনিষ্ঠ রামাননের কথাও আমরা তীহার 
নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি। “ককিচন্দ্র” উপাধি কি আদত 
নাম তৎসন্বন্ধে মতের বিভিন্নতা আছে। শিশুবৌধকে যে “অযোধ্যা- 
রাম” কত “দাতাকর্ণঞ্জ পাওয়া যায়, দেই অযোধ্যারামই কবিকস্কণের 
জোষ্টত্রাতা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। আমাদের ধারণা, 
বির নাম ছিল “নিধিরাম”। চণ্ডীকাব্যের হস্তলিখিত একথানি 


চতীকাবয আরস্ের সমর কবির বম ৪, বৎসরের ন্ুন ছিল বলিয়৷ বোধ ্ 


না, এই কাব্যের প্রারস্তে কবির পুত্রবধূ, ঈ্রীমাতার নাম ও পৌত্রের উল্লেখ 
যাইতেছে। 





৪২৮ .. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । * 
প্রাচীন পু'খি আমার নিকট আছে, তন্মধ্যে “বন্দ মাতা সুরধূনী”শীর্ষক 
গঙ্গাবনদানাটি পদ্বিজ নিধিরামের* ভণিতাযুক্ত পাইয়াছি। সম্প্রাতি নগেন্- 
মাথ বন্থ মহাশয়-সংগৃহীত একখানি গঙ্গাবন্দনার প্রাচীন পু'খিতে 
পনিধিরাম” ভণিতা প্রকাশ পাইয়াছে ।--( ৪৩ নং পুথি )। মুকুন্দরামের 
রচিত পুস্তকে তাহার জ্যোষ্টভ্রাতা-ক্কৃত গঙ্গাবন্দনাটি যৌজনা করিয়া 
দেওয়া স্বাভাবিক। যাহা হউক এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব 
নহে। নিধিরাম, মুকুন্দরাম ও রামানন্দ এই তিন নামে “রামের এক্য 
আছে। শিশুবোধকে ককিন্ত্র প্রণীত দাতাকর্ণ আমরা পড়িয়াছি। 
ইহা ছাড়া বহু সংখ্যক প্রাচীন হস্তপিখিত পু'খিতে “কবিচন্ত্রের” ভণিত। 
ৃষ্ট হয়। সেই সকল পুস্তকের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'আমরা যথা- 
স্থানে প্রদান করিব। “ককিচন্ত্র” পাইলেই মুকুন্দরামের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব 
সম্পর্কে জড়িত করা আমাদের সাহসে কুলায় না। বরঞ্চ সেগুলি যে 
মুকুন্দরামের ভ্রাতা কবিচন্দ্রের নহে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; 
পরে তাহা লিখিব। 

মুকুন্দরামের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র “মীনমাংস” ত্যাগ করিয়া 
গোপাল আরাধনা করিয়াছিলেন,_কবির মাতার নাম “দৈবকী”, 
পুত্রের নাম “শিবরাম+, পুত্রবধূর নাম “চিত্রলেখা, কন্ার নাম “যশোদা 
ও জামাতার নাম “মহেশ” ছিল। এখনও কবিকক্কণের বংশধরগণ 
বর্ধমানে রায়না থানার অধীন ছোটবৈনান গ্রামে বাদ করিতেছেন। * 





 * কবির হস্তলিখিত পুথি দামুস্তায় এখনও রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে এই কয়েকটি 
ছত্র দৃষ্ট হয়,_“কুলে শীলে নিরবদ্য, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, দামুস্ায় সঙ্জনের স্থান। 
“অতিশক্প গুণ বাড়া, সুধন্য দক্ষিণ পাড়া, সুপর্ডিত স্থকবি সমান ধন্য ধন্য কলিকালে 
পান্থ নদের কুলে, অবতার করিল! শৃঙ্কর। ধরি চক্রাদিত্য নাম, দামুন্যা করিলা 
ধাম, তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥ বুর্ধীয়। তোমার তত্ব, দেউল! দিলা! বৃষদত্, ক- 
কাল তথায় বিহার। কে বুঁধে তোমার মায়া, সুরকুল তেয়াগিয়া, বরদান করিনা 


লৌকিক-ধর্মশাখা। ূ ৪২৯ 


কবিকক্কণ সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। লহানা ও 
খুল্পনার বিবাদ উপলক্ষে__“একজন সহিলে কোন্দল হয় দুর। বিশেষিয়। জানেন 
চ্রবর্তী ঠাকুর” কবি এইভাবের একটি কুটিল ইঙ্গিত দ্বারা যেন বুঝাইয়া- 
ছেন, তাহার ছুই স্ত্রী ছিল। কবি তাহার ভ্রাতৃদ্বয়সহ মাঁণিকদত্ত নামক এক 





সঞ্চার॥ গঙ্গা সম সুনিল, তোমার চরণজল, পান কৈনু শিশুকাল হৈতে । সেইত 
পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকাঁলে, রচিলাম তোমার সঙ্গীতে ॥ হরিনন্দী ভাগ্যবান, 
শিবে দিল ভূমিদান, মাধব ওঝা ধামাধিকারিণী। দামুস্যার লোক যত, শিবের চরণে 
রত, সেই পুরী হরের ধরণী। * * কুলের আর, যশোমন্ত অধিকার, কল্পতরু নাগ. 
উম্নাপতি। অশেষ পুণ্যকন্ধ, নাগধষি সর্ববানন্দ, দেই পুরী সঙ্জন বসতি ॥ কীটাদিয়া |] 
বন্াঘাটী, বেদান্ত নিগম পাটা, ঈশানপণ্ডিত মহাশয়। ধন্য ধন্য পুরোবাসী, বন্দ সে 
রাঙ্গালপাশী, লোকনাথ মিশ্র ধনগ্রয়। কাঞ্জারী কুলের আর, মহামিশ অলঙ্কার, শব্দ- 
কোষ কাব্যের নিদান। কয়ড়িকুলের রাজা, স্কৃতি তপন ওঝা, তন্ত সত উমাপতি 
নাম॥ তনয় মাধব শর্মা, সকৃতি স্বকৃতকন্দী, তার নয় তনয় সোদর। উদ্ধরণ পুরন্দর, 
নিত্যানন্দ স্থরেশ্বর। বাছদেব মহেশ নাগর ॥ সর্বেগ্র অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, 
একভাবে পুজিল শঙ্কর। বিশেষ পুণের ধাম, সুধন্য হাদয় লাম, কবিচন্ত্র তার বংশ- 
ধ্র॥ অনুজ মুকুন্দ শর্দা, জুকৃতি সথকৃতকর্্বা, নান। শাস্তে নিশ্চয় বিদ্বান্॥ শিবরাম 
বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর, রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান।”-শ্রীঘুক্ত মহেল্রনাথ বিদ্যানিধি 
অহাশয় বলেন, কবিকঙ্কণের শিবরাম ভিন্ন অপর এক পুত্র ছিল, তাহার নাম পঞ্চানন 
এবং কবির বংশ এখন তিন স্থানে বাদ করিতেছেন, ১ম দামুন্যায়, ২য় বীরসিংহে, 
হগলীর অস্তুংপাতী রাধাব্ভপুরে । বিন্যানিধি মহাণয় আরও বলেন, “কৰিকল্কণের 
অবন্থন বঈ, সপ্তম, নবম ও দশম পুরুষ অদ্যাবধি জীবিত ।”--পরিষৎ পত্রিকা, 
শ্াবর ১৩২, ১১৯ পৃঠ্। | এ মন্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শ্রীযুক্ত অন্বথিকাচরণ গুপ্ত মহাপয়ের 
প্রবন্ধ প্রদত্ত হইয়াঞ্ে__অনুসন্ধান, ১২৮৯ সাল মাঘ, ৩১৫ পৃষ্টা পর্ব । 

কবিকঙ্কণের বংশধর দামুন্যা নিবাদী শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ ভট্টাচার্য মহীশয়ের নিকট 
হইতে কবির স্বহস্তলিখিত পুণ্ধি গ্রহণ করিয়া 'সাহিত্য পরিষৎ' একটা নকল লইয়াছেন,, 
ব পু'ধি সাহিত্য পরিষৎ ক্রয় করিয়াছিলেন ;; কিন্তু ভটাচাধ্য মহাশয় তাহা লইয়। গৃহে 
চিযা গিয়াছেন। সে পুথি এখন পাওয়া যাইতেছে না ।* 


৪৩৯. , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 

অধ্যাপকের নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, একথা আমাদিগকে 
জানাইয়াছেন। "পাথরকুচ”-নিবাসী গোপালচন্ত্র চক্রবর্তী ্রাহ্মণভূমির 
রাজসভায় “চণ্তীকাব্য” প্রথম গান করিয়াছিলেন বণিয়া কিন্বদস্তী আছে। 
কিকঙ্কণ প্রথম শ্রেণীর কবি, কিন্তু তিনি যে সমাজের চিত্র অঙ্কন 
করিয়াছিলেন, তাহ। দ্বিতীয় শ্রেণীর । ষোড়শ 
সা শতাবীর জীবন্ত ইংরেজসমাজ আর সেই 
যুগের স্তিমিত সুখদুঃখের আলয় বঙ্গীয় কুটার 
. একরপ দৃশ্ত নে। কিন্তু আল্লাইনশীর্ষে দ্বিযামার শশি-রশ্মি এবং গল্ী- 
ঈ-গ্রামের বর্ষাপ্রপাতসিক্ত তরুগুন্,, এই উভয় দৃষ্তে সৌন্দধ্যের বিশেষ 
পার্থক্য থাকিলেও উভয়কেই উৎকৃষ্টভাবে অঙ্কন করিতে প্রথম শ্রেণীর 
তুলির প্রয়োজন । সেক্ষপীয়রের হাতে যে তুলি ছিল, মুকুন্দরামও সেই- 
রূপ এক তুলি লইয়া চিএ অঙ্কন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৃশ্তগুলি একদরের 
নহে। এইদেশে ইতিহাসের মধ্য-অধ্যায়ে রাম, তীম্ম, অজ্জুন, নল প্রভৃতি 
আদর্শ পুরুষগণের শ্রেণী একবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সীতা, 
সাবিত্রী, দময়ুস্তী প্রভৃতি রমণীদলের শ্রেণী কতকাংশে অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। 
স্বামীর সঙ্গে বনগমন না করিলেও সেদিন 
পর্য্যন্ত বঙ্গীয় রমণীগণ হান্তমুখে স্বামীর শ্মশানে 
পতঙ্গের স্ায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। নিয়্শ্রেণীর অশিক্ষিতা ফুল্পরা,. 
খুল্লনা ও বেহলাকে চিনিতে বিলম্ব হইলেও তাহারা সেই পৌরাণিক 
রমলীগণেরই ভগিনী এবং একবংশ্লের লক্ষণাক্রান্ত। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে 

পুরুষের পৌরুষ না থাকিলেও উৎকৃষ্ট রমণীচরিত্র বিরল নহে । 
কাব্য লিখিতে লিখিতে যখন অস্তষ্টি নির্ধল ও প্রতিভান্বিত হইয়াছে, 
তখন মুকুন্দরাম নিজে লেখনী ছাড়িয়া দিয়া 
০ ছেন, চরিত্রগুলি হাস্তপরিহাস ও কথাবার্তা 


্যন্ত হইয়া! পড়িয়াছে, তিনি ভণিতায় নিজের নাম সই করিয়া গত স্থির 


নারী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব । 


লৌকিক-ধর্খাশাখা ৷ ও ৪৩৯ 


রাখিয়াছেন। এইভাবে যবনিকার পশ্চাতে যাইয়া সঙন্কেতে কার্য করা 
কতকটা গ্ররুতির নিজের কার্য করার স্যায়। সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক- 
লেখকগণ মাত্র এই গুণ দেখাইয়া থাকেন ; মুরারিণীলের সঙ্গে কালকেতুর 
সাক্ষাৎকারের অংশটি দেখুন।-_ 


“বেণে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারিশীল, লেখ! জৌথা করে টাকা! কড়ি। পাইয়া! 
বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়া, মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি ॥-_খুড়া খুড়া ডাকে কাল- 
কেতু কোথা হে বণিকরাজ, বিশেষ আছয়ে কাজ, আমি আইলাম সেই হেতু ॥ বীরের 
বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণ্যানী, আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার। প্রভাতে তোমার খুড়া, 
গিয়াছে থাতক-পাড়া, কালি দিব মাংসের উধার॥। আজি কালকেতু__ যাহ ঘর।_-কাজ 
আন এক ভার, হাল বাকী দিব ধার, মিষ্ট কিছু আনিহ বদর। শুনগো! শুনগো খুড়ী 
কিছু কাব্য আছে দেরী, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী॥ আমার জোহার খুড়ী, কালি দিহ 
বাকী কড়ি, অন্য বণিকের যাই বাঁড়ী॥-_বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন। সহাস্ত বদনে: 
বাণী, বলে বেণে নিতশ্থিনী, দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন॥ ধনের পাইয়া আশ, আসিতে 
বীরের পাশ, ধায় বেণে খিড়কীর পথে। মনে বড় কুতৃহলী, কাধেতে কড়ির থলী, 
হরপী তরাজু করি হাতে ॥ করে বীর বেণেরে জোহার | বেণে বলে*ভাই পো, এবে, 
নাহি দেখি তো, এ তোর কেমন ব্যবহীর ॥ খুড়া-উঠিয়! প্রভাতকালে, কাননে এড়িয়া 
জালে, হাতে শর চারি প্রহর ত্রমি। ফুল্রা পসরা করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে, এই 
হেতু নাহি দেখ তুমি॥ খুড়া ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।_হয়ে মোর অনুকূল, উচিত. 
করিও মূল, তবে সে বিপদ আমি তরি॥ বার দেয় অঙ্গুরী, বাণিয়া প্রণাম করি, জৌখে 
রব চড়ায্যে পড়্যান | কুচ দিয়া করে মান, ষোঁল রতি ছুই ধান, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥৮ 


দৌণী রূপ নহে বাপ এ বেঙ্গা পিতল | ঘধিয় মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল ॥ রতি. 
প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর। ছুধানের কড়ি আর পাঁচগণ্ডা ধর ॥ অষ্টপণ পঞ্চগণ্ডা 
অঙ্গুরীর কড়ী। মাংসের পিছিল! বাকী ধরি দেড় বুড়ি। একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই 
বুড়ি। কিছু চালু চালু খদ কিছু লহ কড়ি॥ কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি পাই। 
যেজন অঙ্গুরী দিল দিব তার ঠাই ॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট | আমা সঙ্গে 
সগ্দা করি না পাবে কপট ॥ ধন্্নকেতু ভায়। সঙ্গে ছিল নেনা দেনা । তাহা হইতে দেখি 
বাপা বড় সেয়ানা॥ কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া । অঙ্গুরী লইয়া আমি বাই 


৪৩২ বঙ্গভাবা ও সাহিত্য । 


-অন্ত পাড়া বেশে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি। চালু খুদ না লইও গণ 
লও কড়ি” 


লহনার সঙ্গে খুল্লনা বিবাদ করিতেছে, কবির ইহা বর্ণনীয় বিষয়। 
কলহাককষ্টা প্রতিবেশিনীগণ,-_“চুলাচুলি দুসতিনে অঙ্গনেতে ফিরে । ঈ্হিয়া রহিল 
-সবে নিবারিতে নারে 1 চাহিয়! রয়েছ কেন নাকে হাত দিয়ে। উচিত কহন1 কেন ভাতার 
পুত খেয়ে।'__শেষ ছুটি উক্তি লহনার, কিন্তু কবির তাহা বলিবার অবকাশ 
নাই। মূল কথা কবি বর্ণনা আরম্ত করিয়াই ঠিক বর্ণিত ঘটনার মাধা 
'প্রবেশ করেন ও সম্পূর্ণরূপে তদ্গত হইয়া পড়েন, তিনি তখন চক্ষে 
ূ দেখিয়া পিখেন। ধনপতি চাদ বণিকৃকে মালাচন্দন দেওয়াতে নিমনত্রিত 
বণিকৃগণ কুদ্ধ হইয়াছে । তাহাদের বাকৃবিতণ্ডা ও কলহ কবি যেন 
দেখিতে দেখিতে নোট করিয়া গিয়াছেন,__ 


“এমন বিচার সাধু করি মনে মনে । আগে জল দিল চাদ বেণের চরণে ॥ কপালে 
চন্দন দিয়া মালা দিল গলে । এমন সময়ে শঙ্খদত্ত কিছু বলে॥ বণিক্-সভায় আমি 
আগে পাই মান। সম্পদে মাতিয়। নাহি কর অবধান॥ যেকালে বাপের কর্খ কৈশ্ন 
ধুসদত্ব। তাহার সভায় হৈল ষোলশত ॥ যোলশতের আগে শঙ্গদত্ত পাইল মান। 
'ধুসদত্ত জানে*ইহা! চন্দ্র মতিমান॥ ইহা শুনি ধনপতি করিল উত্তর । নেইকালে নাহি 
ছিল চীদ সদাগর ॥ ধনে মানে কুলে শীলে চীদ নহে বাঁকা । বাহির মহলে ঘার সাত 
ঘড়াই টাকা॥ ইহ! শুনি হাসি কহে নীলাম্বর দান। ধন হেতু হয় কিবা! কুলের প্রকাশ। 
ছয়বধূ যার ঘরে নিবসয়ে রীড়। ধন হেতু টাদবেণে সভা মধ্যে ষাড়॥ টাদ বলে তোরে? ' 
জানি নীলাম্বর দাস। তোমার বাপের কিছু শুন ইতিহাস ॥ হাটে হাঁটে তোর বাগ 
.বেচিত আমলা । যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা ॥ নিরন্তর হাতাহাতি বারবধূর 
সনে। নাহি স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে॥ কড়ির পুটলী সে বাধিত তিন ঠাই 
সভা মধো কহ কথা কিছু মনে নাই ॥ নীলাম্বর দাস কহে শুন রামরায়। পদরা 
করিলে তাহে জাতি নাহি যায়॥ কড়ির পুটলী বাঁধি জাতির ব্যাভার। আটো ছোপড়া 
খাইলে নহে .কুলের খাখার॥ নীলাম্বর দাস রামরায়ের হরশুর। ধনপতি গঞ্জি কিছু 
লিল প্রচুর ॥ জাতিবাদ হয় যদি তবে হই বঙ্ক। বনে জায়া ছাগ রাখে এ বড় কলঙ্ক 


আর একটি গুণ, মুকুন্দ কবি সংসারের খাঁটিরূপ ভিন্ন অন্ত কিছু 
কল্পনা করেন না; তিি মিথ্যা" কল্পনার একান্ত 
বিরোধী । & যেখানে বাধ্য হইয়া কোন দীর্ঘ 
ব্ূপকথার অবতারণা করিয়াছেন, সেখানেও প্রর্কৃত রাজ্যের কথা দ্বারা 


খাঁটি সংসার-চিত্র। 


লৌকিক-ধর্শশাখা । ৪৩৩ 


তাহা যথাসাধ্য সংযত ও সত্যের আভাযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন,_স্বপ্রের 
মধ্যে জীবনের রেখা আকিয়াছেন। পশুর সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধের অংশটি 
পাঠ করুন । কবির স্পষ্ট অন্ুলীসঙ্কেতে এই যুদ্ধের বর্ণনাটি আমার 
নিকট একটি গুঢ় ও মহিমান্বিত রাঞ্জনৈতিক বিপ্লবের কথার ন্যায় বোধ 
হইয়াছে। পশুগণ যুদ্ধে হারিয়া ভগবতীর নিকট কাদিতেছে__-তাহাদের 
সঙ্গে চণ্ডীর কথোপকথন এইরূপ £__ 

চণ্ডী--সিংহ তুমি মহাতেজা, পশু মধ্যে তুমি রাজা, তোর নথে পাষাণ বিদরে । 
শুনিয়া তোমার রা, কম্প হয় সর্ব গা, কি কারণে ভয় কর নরে॥ 

পিংহ__বাঁর ক্ষত্রি অন্ভূত, দ্বিতীয় যমের দূত, সমরে হানয়ে বীর রথ। দেখিয়! 
বারের ঠাম, ভয়ে তনু কম্পমান, পলাইতে নাহি পাই পথ ॥ 


চী- আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ, কে পায় তোমার লাগ, পবন জিনিতে পার জোরে । 
তব নথ হীরাধার, দশন বজ্র সার, কি কারণে ভয় কর নরে॥ 
ব্যাত্র-যদি গো নিকটে পাই, ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই' কি করিতে পারি আমি দূরে । 
বার্থ নহে তার বাণ, একে একে লয় প্রাণ, দেখি বারে প্রাণ কীপে ডরে ॥ 
চণী--পশু মধ্যে তুমি গণ্ডা, উত্তম তোমার খাণ্ডা, বিরোধ না কর কার সনে। তুমি 
বদি মনে কর, প্রলয় করিতে পার, নরে ভয় কর কি কারণে ॥ 


গঞ্ডা_কালকেতু মহাবীর, দূর হতে মারে তীর, খড়েগ তার কি করিতে পারে । 
বারের অস্ত্রের বেগে, বত্রিশ দশন ভাঙ্গে, পশুগণে মহামারি করে ॥ 

চণ্ডা-তুমি হস্তী মহাশয়, তোমার কিসের ভয়, বপ্রসম তোমার দশন। তব কোপে 
হেই গড়ে, যমপথে সেই নড়ে, কেবা ইচ্ছে তব দরশন ॥ 

ইস্তাদছুই চারি ক্রোশ যায়, তবে মোর লাগ পায়, উলটিয়! শুণ্ডে মোরে খেঁচে। 
মোর পিঠে মারে বাড়ি, লয়ে যায় তাড়াতাড়ি, ছাগলের মুল্যে লয়ে বেচে ॥ ইত্যাদি । 

মনে হয় যেন, পশ্ুষুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া মানুবীদবন্দের কথারই আভা 
দিয়াছেন,_যেন মুসলমান প্রতাপের সমীপে হীনবল হিন্দুশক্কির বিডৃম্বনাই 
কবির ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। উদ্ধত অংশ হইতে এবিষয়ে 
আরও স্পষ্টতর আভাস আছে ) ভাঙ্কুক কীদিয়া বপিতেছে_-“বনে থাকি বনে 
থাই জাতিতে ভালুক । নেউগী, চৌধুরী নহি, না রাখি তালুক।” হস্তী বলিতেছে,__ 
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৪৩৪ বঙগতীষা ও সাহিত্য । 
“ড় নাম, বড় গ্রাম, বড় কলেবর। লুকাইতে স্থান নাই বীরের গোচর & পলাইয়া 
কোথা! যাই, কোথা গেলে তরি । আপনার দস্ত ছুটা আপনার অরি 1” ইত্যাদি। 
এই কবির লেখনীর বড় চমৎকার গুণ এই যে, উহার মন্ত্পৃত স্পর্শে 
পশু জগতে মানবীয় তত্বের বিকাশ পায়। কবি 
সামার ছায় ।  প্ররুতির পুষ্প পল্পবের বর্ণনাগুলিও মানুষী 
উপমা দ্বারা সজীব ও উপভোগযোগ্য. করিয়। তুলেন-_-এই উপমাটি দেখুন, 
“এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ, ধায় অলি অপর কুস্থমে । এক ঘরে পেয়ে মান, 
গ্রামঘাজি দ্বিজ যান, অন্য ঘরে আপন সন্তরমে॥" কবির চিত্তে মনুষ্যসমাজ এত 
স্পষ্ট, উজ্জল ও গাঢ়বর্ণে মুদ্রিত ছিল যে,__জলে, স্থলে, গুল্ম লতায় এবং 
ইতর জীবসমূহের মধ্যেও তিনি সতত মানবীয় ভাবই প্রত্যক্ষ করিতেন। 
কিন্ত কবিকঙ্কণ সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বড়। বড় 
ঝড় উজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফন্তুনদীর ন্যায় এক অন্তর্বাহী দুঃধ- 
সংগীতের মর্্মম্পশা আর্তধবনি শুনা যায়। 
ছয় কৃতি  স্থশীলার বারমাস্তা। হইতে ফুল্পরার বারা 
জয়কে গভীরতর রূপে স্পর্শ করে। নিঃশব্দ করুণরস কাব্যথানিকে 
বিয়োগাস্ত নাটকের গুঢ়মহিমাপূর্ণ করিয়াছে__নুখবসন্তকাল বর্ণনায়ও 
কবির প্রেমগীতির মলয় বাধু পরাভূত করিয়া উদরচিন্তার আক্ষেপবাণ 
উঠিয়াছে। নানাবিধ দুঃখের কথা তাহার প্রতিভার চরণ-নুপুর কাড়িয়া 
লইয়া যেন গতি মন্থর করিয়া দিয়াছে । 
কবিকঙ্কণের পুরুষচরিত্রগুলিতে পুরুষৌচিত উদ্যম ও স্বাবলদ্বন 
বিরল,-ইহা কবির দোষ নহে, দেশের 
পুরুষে পৌরষের অভাব. যেরূপ পুরুষসমাজ, কাব্যে আমরা তাহারই 
একখানি ছায়া প্রত্যাশা করিতে পারি; ঘটনাগুলি অন্ভুত, কবি খুব 
বড় দরের পুরুষচরিত্র গঠন করিবার উপকরণ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু চনিত্রগুলি কেমন খাটো হয়া গিয়াছে, ধনপতির চণ্ীর 


লৌবি ককশব্রশীখা 1 ৪৩৫ 


প্রতি অবজ্ঞা, নানারূপ সঙ্কটাপনন অবস্থায় পতন, __শ্রীমন্তের পিতৃভক্তি 
এবং বিপদের প্রতি উপেক্ষা, নানার প অবস্থান্তর, এগুলি কি মহামহিম 
নায়ক-চিত্র অস্কনের উপযোগী উৎকৃষ্ট উপকরণ নহে? অথচ কবি 
এই অবস্থাগুপি শিল্পীর মত সুকৌশলে ব্যবহার করিতে পারেন নাই,__ 
দেবশক্তির প্রতি একান্তরূপ নির্ভরতা হেতু পুরুষচরিত্রগুলি শ্বীয় শক্তির 
ভিত্তিতে দাড়াইতে পারে নাই। তাহারা অবস্থার ক্রীড়নকের মত 
অকর্মণ্য হইয়! পড়িয়াছে, কোন উন্নত চিন্তায় প্রণোদিত হইয়া তাহারা 
কোন উন্নত কার্ধ্যে বিব্রত হয় নাই; তাহাদের শক্তি, অদৃষ্ট ও দৈবশক্তির 
প্রতি অতিরিক্তমাত্র নির্ভরশীলতা-হেতু স্বাধীন ভাবে উদ্বোধিত হইতে 
অবকাশ পায় নাই। 


কবিকঙ্কণের বর্ণিত,ঘটনার একটা মূলকেন্্র নাই ; উৎকৃষ্ট নাটক বা 
কাব্যে ছোট বড় বিচিত্র ঘটনার শ্রোত 
দৌড়াইয়া একটি মূলকেন্দ্রে পড়িয়া মিশিয়া 
যায়,__সেই মূল দৃশ্তের চতুষ্পার্থে নানা ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশ পায়; 
বিশেষ একটি অঙ্ক নানাশূঙ্গবেষ্টিত কাঞ্চজঙ্ঘার ন্যায় অধ্যায়সমন্বিত 
হইয়া সকলের উপরে স্বীয় অত্যুচ্চ আবেগের শীর্ষ দেখাইয়া থাকে । 
কবিকস্কণের ছুই একটি মূল ঘটনা ধরিতে পারা গেলেও তাহাদের সঙ্গে 
অন্তান্ত ঘটনার সেরূপ অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। চত্তীকাব্য বিশৃঙ্খল 
একটি প্রাকৃতিক অরণ্যানীর ন্যায় তরু, গুন্ম, পুষ্প, গুহা,__সমস্ত একত্র 
এক দৃশ্ঠপটে দেখাইতেছে এই সৌন্দর্য্যের সাধারণ তস্ত্রে প্রত্যেক শোভাই 
নিরীক্ষণযোগা, কিন্তু বিশেষ কোন একটি অংশ অপূর্ব স্দৃশ্ত হয় নাই। 
কবিকস্কণের অন্ত একফবিধ গৌরব আছে। সরলা মিরেওা, শ্নেহশীলা 
কর্ডেলিয়া, পতিপ্রাণা দেস্দেমনা ইহারা 

সহসা ঘটনা-বিশেষের মধ্যে পড়িয়া চরিজ্ের 

বিকাশ দেখাইয়াছেন__ইহাদের নাম ইতিহাসের পত্রে অঙ্কিত হইবার 


কাব্য কেন্ত্র-শুহ্য | 


রমণী-চরিত্র । 


৪৩৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


যোগ্য । কিন্তু বঙ্গীয় কবির ফুল্লরা ও খুল্পনার ন্ায় বিলাতি সুন্মরীগণ 
স্থগৃহিণী নহেন ১ বঙ্গের কুঁড়ে ঘরে যে দৈনন্দিন সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হয়, 
নিত্য প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই আত্মোৎসর্গের যে মন্ত্র জপ করিয়া বঙ্গনারী- 
গণের গহকন্ম্ে মনোনিবেশ করিতে হয়, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া 
এবং সেই মন্ত্র সহিষ্ণুতার সহিত অভ্যাপ করা সকল স্থলে সম্ভবপর 
নহে,_এই স্কানে কাব্য ও নীতি-হিসাবে মুকুন্দ কবির নির্বিরোধ রত 
আমরা এখানে চণ্তীকাব্যের উপাখ্যানভাগ সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 


কালকেতুর গল্প । 


লোমশ মুনি সমুদ্রের তীরে বসিয়া তপন্তা করিতেছিলেন ; ইন্ত্রপূত্ 
নীলাম্বর তাহার নিকটে যাইয়া কহিলেন, 
মিট রুহি। “মুনি, আপনি শীতাতপ সম্হয করিয়! তপ 
করিতেছেন, একথানি কুটার প্রস্তুত করিলে ভাল হয় না?” লোমশ 
উত্তরে বলিলেন, “কি হেতু বাধিব ঘর জীবন নশ্বর ।”--(মা, চ)। নীলাম্বর 
প্রশ্ন করিলেন “মুনি আপনার আঘু কত ?,_-উত্তরে__“লোমশ বলিল শুন, 
ইন্দ্রের তনয়। পরিচ্ছন্ন লোম মোর দেখ সব্ধ্ব গায়॥ এক ইন্ত্রপাতে এক লোম হয় ক্ষয়। 
সর্ধলোম ক্ষয় হ'লে মরণ নিশ্চয় (৮_( মা, চ)। এই মহাপুরুষ তথাপি ঘর 
বাধিতে বিরত .ছিলেন। ইহার কঠোর দার্শনিক উপেক্ষার নিকট 
আধুনিক সভ্যতার প্রকাণ্ডকাণ্ড কি একটা ঘোর পওুশ্রম বলিয়া বোধ 
হয়! 
 নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, “অমর কে?” উত্তর _“একমাত্র শিব।” 
সুতরাং নীলাম্বর শিবসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
_নীলাঙ্বরের জন্মশ্রহগ। নীলাম্বরের আহৃত পুজার ফুলগুলির মধ্যে 
একট কীট ছিল, তাহার দংশন-আলায় মহাদেব অস্থির হইয়া! নীলাম্বরকে 


লৌকিক-ধর্্পীখা,) ৪৩৭ 
শাপ দিলেন-__“পৃথিবীতে গিয়া জন্মগ্রহণ কর।” তাহার স্ত্রী ছায়াও 
তৎসহ গমন করিল। মর্ত্যলোকে এই ঢুই ব্যক্তিই কালকেতু ও ফুলপরা। 
কিন্তু এই অলৌকিক অংশ মূল গল্পের কোন হানি করে নাই) পূর্ব 
জন্মের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া বৌদ্ধদিগের সময় হইতে চলিয়া আপিয়াছিল ; 
এখন আমরা মনুষ্যজীবনকে আদ্যন্তরহিত একটি বিচ্ছিন্ন প্রহেলিকার ন্যায় 
মনে করি, কিন্তু সেকালে কবিগণ জীবনের আদি অস্ত দেখাইয়া দিতেন । 

কিন্ত সুখের বিষয়, নীলাম্বর, কালকেতু-অবতারে তাহার শ্বরগাঁয় 
বৈভবের কোন চিহ্ন লইয়া আসেন নাই। 
কালকেতুকে আমরা খাঁটি একটি ব্যাধরূপেই 
দেখিতেছি ; শৈশবে তাহার শরীরে দর্দান্ত তেজ,_সে শশার তাড়িয়া 
ধরিত, শিকার দূরে গেলে কুকুর দিয়া ধরাইত, পক্ষীগুলিকে বাটুল 
ছু'ড়িয়া মারিত ; কালকেতু পধ্বর্ষেই-_শিশু মাঝে যেমন অণ্ুল।”_( ক, 
ক'চ)। ইহা আমনা পূর্বেই দেখিয়াছি। সে কাব্যের প্রধান চরিত্র, 
কিন্তু মুকুন্দকবি তাহাকে বর্ণনা করিতে গগন হইতে চন্দ্র এবং স্থল 
হইতে বাধুলি কিন্বা পল্মফুল লইয়া নাড়াচাড়া করেন নাই। তাহার 
“ছুই বাহু লোহার সাঁবল”-(ক,চ)। সে যখন ভোজন করিতে বসে, তখন 
কবির উৎপ্রেক্ষা এইব্ূপ,__“শয়ন কুতনিৎ বীরের ভোজন বিকার। গ্রামগুলি 
তোলে যেন তেআঁটিয়। তাল।” নাঁয়কের প্রতি এরূপ অবমাননাকর কথা 
বলিতে এখনকার কবিগণ কখনই স্বীরুত হইবেন না। মুকুন্দ ব্যাধের রূপ 
শাস্ত্রীয় প্রভায় সংস্কার করিতে চেষ্টা করেন নাই--কবির উপর স্বভাবের 
বিশেষ অনুকম্পা, তিনি সততই স্বভাবকে অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন। 
সুরার একাদশবর্ষ বয়সে বিবাহ করিলেন, সোমাইওঝা ঘটক- 
রূপে যখন সঙ্জয়ব্যাধের বাড়ীতে যাইয়া তাহার 


বাল্যকাল। 


বিবাহ ও জীবনোপার। 
কন্তার মেঘবরণ চুল ও চাদবরণ মুখের প্রশংসা করেন নাই, তিনি 


কন্তাট দেখিতে চাহিলেন, তখন পিতা হ্ীয় 


পট 


লী 


ক 


৪৩৮ বঙ্গতাষা ও সাহিত্য । 


বলিলেন “এই কন্য। রূপে গুণে নাম যে কুলপরা | ফিনিতে বেচিতে ভাল পারঝে পদরা॥ 
রন করিতে ভাল এই কন্যা জানে । বনধুজন মিলিয়া ইহার গুণ গানে।” (ক,চ)| 
এই স্থলে আমরা ফুল্লরাকে প্রথম দেখি। শিশু কালকেতুর বণনাটি 
আমরা ইতিপূর্বে. একবার উদ্ধত করিয়াছি। যৌবনে, কালকেতু নিত 
নিত্য বনে যাইয়া শিকার করিত; ব্যাদ্রগুলিকে লেজ মোচড়াই 
মারিত,_-“দেবীর বাহন” বলিয়৷ সিংহকে বধ করিতে না, কিন্তু ধনুকের 
বাড়ি দিয়া তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিত যে,__“তৃষ্ণায় আকুল সিংহ পান করে 

নীর ।” 
সারাদিন শিকার করিয়া এক ভার মৃত পশুস্কন্ধে কালকে কতু সন্ধা" 
কালে গৃহে ফিরিয়া আদিত ) তাহার ভোজনটি 
খুব বিরাট রকমের ছিল," সে হাড়ি হাড়ি 
| ভাত, নেউলপোড়া, পু*ইশাক, কীকড়া প্রভৃতি খাইয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া 
ঝলিত,__ “রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে?”__(ক, ক, চ)। স্বীকার করিতে 

হইবে, তখন ক্ষুধা ও থাগ্য উভয়ই প্রচুর ছিল। 
এদিকে পশুগণ বিষম বিপদে পড়িয়া চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হইল; 
তিনি বর দিলেন “কালকেতু আর তোমা-। 
চতীরবর।  দিগকে কিছু করিতে পারিবে না ৮, 

সে দিন কালকেতু রীতিমত ধনু হস্তে বনে যাত্রা করিল; তাহার 
নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে দেবীর কৃপার, পূর্বাভাস 

সদ | নিঃশঝ প্রফুল্পতার উদ্রেক করিতেছিল,_ 
“প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়! চড়া, খর থুর কাছে তিনবাণ। শিরে বাধা 
জাল-দড়ি, কর্ণে ফটিকের কড়ি, মহাবীর করিল প্রয়াণ॥ দেখে কালকেতু হুম 
দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ, বিকশিত সরসিজ, বামে শিবা ঘটপূর্ণ জল ॥ চৌদিকে মঙ্গল ধ্বনি, 
কেহ জ্বালে হোম বহি, দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী। দেখিল রুচির তনু, বসের সহিত 
 ধেনু, পুরাঙ্গনা দেয় জয়ধ্বনি ॥ দুর্ববা ধান্য পুর্পমালা, হীরা নীলা মভিপলা, বামভাগে 

ৰারনিতশ্বিনী ॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা! রার, কেহ নাচে, কেহ গায়, গুনে বীর হরি হরি ধ্বনি॥ 


সুধা ও খাদ্য। 


লৌকিক-ধন্মশাধা। ৪৩৪৯ 


কিন্ত হঠাৎ পথে স্বর্ণবর্ণ গোসাপ দেখিতে পাইল। গোসাপ যাত্রার 
পক্ষে £ভ চিহ নহে; কালকেতু কুদ্ধ হইয়া উহাকে ধনুপশে বাধিক়া 
লইলঃ 'যুদি অন্ত শিকার জোটে, তবে ইহাকে ছাড়িয়া দিব, নতুবা 
কই শিকপোড়া করিয়া খাইব |” 
বীর চক্রান্তে সেদিন ঘনঘোর কুক্থাটিকাতে বনপ্রদেশ আচ্ছন্ হইল 
কালকেতু সারাদিন ধনুঃশর হস্তে বনে বনে 
ঘুরিয়া কিছুই পাইল না_-কংসনদীর তীরে 
তবটুকু জল থাইয়৷ অবসন্ন দেহে বিশ্রাম করিতে বপিল, কিন্তু-- 
ই সম্বল চিন্তা মহাবীর লাগে । এক চক্ষে নিদ্রা যায়, এক চক্ষে জাগে ॥” 
ফুল্লরা শিকারের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু কালকেতুর শুন্ত 
হস্ত দেখিয়৷ কাদিতে লাগিল। কালকে 
| আপাততঃ গোসাপটাকে “ছাল উতাড়িয়া 
্রকপোড়া” করিতে আদেশ করিল এবং সবীগৃহ হইতে ফুল্পরাকে কিছু 
ধার করিয়া আনিতে বলিল, তৎপর স্বয়ং ক্ষুপ্রমনে বাসি মাংসের 
লইয়| গোলাঘাট অভিমুখে ধাবিত হইল। 
ফুল্লরা বিমলার মাতার নিকট ছুই কাঠা ক্ষুদ ধার করিল, ছুই সী 
ক্থানে বসিয়া একদও গৃহের আলাপ করিল, শেষে ফুললরাঙ্গন্দরী 
ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল । 
এদিকে গোসাপরূপিণী চণ্ডী পরমা সুন্দরী যুবতী হইয়া কটারের 
পার্থখে দাড়াইয়াছেন, তাহার রূপের প্রভায় 
“ভাঙ্গা! কুড়্যা ঘরখানা করে ঝলমল। কোটাচন্দ্ 
শিক্তগগনমণ্ডল॥” বিস্মিতা ফুল্লরা প্রণাম করিয়া আগমনের কারণ 
জজ্ঞাসা করিল। চণ্ডী বলিলেন, তিনি সতিনীর সঙ্গে ঘন্দ করিয়া 
ঈয়াছেন; সেই ব্যাধ কুটারেই তিনি থাকা স্থির করিয়াছেন। 
সেই ভাঙ্গা কুটারে স্বামীর প্রেমের গর্ব করিয়া সুধী ছিল; 






ব্যর্থ শিকারী । 





গৃহের বন্দোবস্ত ॥ 


চণ্ডী সবমুর্িগ্রহণ। 


9৪০ _. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 
বা 


তাহার উপবাস, দারিদ্র্য সকলই সহা হইয়াছিল, কিন্তু অস্ত চণ্তীর রূপ 
দেখিয়া আশঙ্কায় মুখ শুকাইয়া গেল ;_ “পেটে বিষ, মুখে মধু, জিজ্ঞাসে ফুল্পরা 
ক্ষুধা তৃ্ দুরে গেল রন্ধনের ত্বর1॥” যতবার জিজ্ঞাসা করিল, ততবারই এক 
উত্তর, চ্ী সেই স্থানেই থাকিবেন। তখন মনের আশঙ্কা গ্রচ্্ধ 
লা বায রাখিয়া ফুল্লরা-সুন্দরী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি 
টি নানা পৌরাণিক রমণীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়! 
| বলিতে লাগিল-_স্বামী ছাড়িয়া স্ত্রী 
এক দণুও পরগৃহে থাকা উচিত নয়, আপনার এস্ান ত্যাগ 
শ্রেয়।” সে কত নৈতিক বক্তৃতা দ্বারা চণ্ডীদেবীকে প্রবোধ দি 
চেষ্টা করিল-_“সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে, অভিমানে ঘর 
কেনি॥” “এ বিরহজ্বরে, যদি স্বামী মরে, কোন্‌ ঘাটে থাবে পানী ॥” রি 
কিন্ত দেবীর নিঃশব্দ রহস্ত-প্রিয়তা একটি অটল অভিসন্ধির 
ধরিয়া উপায়হীন৷ ফুল্লরার সমস্ত অনুনয় বিনয় ব্যর্থ করিয়া দিল। ফুদ্ু 
নীতিবাক্যে ফিরাইতে না পারিয়৷ দারিদ্র্যের ভয় দেখাইতে লাগিল, 
“বসিয়া চণ্তীর পাশে কহে ছুঃখবাণী । ভাঙ্গা কুড়ে ঘর তালপাতের ছাউনি ॥ ভেরা 
থাম তার আছে মধ্য ঘরে। প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥''_প্রভৃতি ব 
পড়িলে এই রহস্তের অভিনয়ের মধ্যেও আমাদের কান্না পায়। জ্যো্টে, 
“বইচির ফল খেয়ে করি উপবাস |” “পসরা এড়িয়া জল থাইতে না পারি। দেখি 
দেখিতে চিলে করে আধসারি £” শ্রাবণে,___“কত শত খায় জোক, নাহি খায় ফণী 
“ছুখ কর অবধাঁন। বৃষ্টি হৈলে কুড়ায় ভাপিয়া যায় বান ॥' মাংসের পরা লয়ে ফি 
ঘরে ঘরে। আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে স্নান বৃষ্টি নীরে॥” আশ্বিন মাঁসে,__“উত্তম বসং 
বেশ করয়ে বনিতা। অভাগী ফুল্পরা করে উদরের চিন্তা ॥ কেহ না আদরে মাংস কে 
ন! আদরে । : দেবীর প্রনাদমাংস সবাকার ঘরে ।" কার্তিক মাসে,_ নিযুক্ত করিত 
বিধি সবার কাপড়। অভাগী ফল্পুরা পরে হরিণের ছড় ॥" ফননরার আছে কত করে 
বিপাক। মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক 1” মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ । মালতী, 
মধুকর পিয়ে মকরন্ন॥ বনিত! পুরুষ দৌহে পীড়িত মদনে ফল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদরদহনে ॥। 
প্রই বর্ণনাগুলির মধ্যে স্থলে স্থলে চণ্তীদেবীকে ভয় দেখাইবার প্রকা 
চেষ্টা আছে,_কোন্‌ নখে ইচ্ছিলে হইতে ব্যাধের নারী ।” . 












লৌকিক-ধর্ধশীখা। 8৪১ 


কাঙ্গলিনীর এই দৈনিক কষ্টসহ মুর্তিখানি বঙ্গীয় কুটারে কিরূপ 
সুন্বর দেঞ্চাইতেছে! ফুল্পরা নিজের এই 
ঘোর দারিদ্র্্ঃখ লজ্জায় কাহাকেও বলিত না, 
কন্তু এই রূপসী কামিনীকে উহা না জানাইলে সে ত গৃহ ছাড়ে না। 
শ্লরার "নীরব পতিপ্রেমের. এই সুন্দর বিকাশে আমরা প্রীত হই__ 
কন্তু তাহার অকারণ কাতরতায় ঈষৎ হাস্ত সম্বরণ করিতে পারি না। 


তথাপি দেবী যাইবেন না, তীহার প্রচুর ধন আছে-_তিনি ব্যাধ- 
টারের দারিদ্র্য ঘুচাইবেন। আর তিনি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া আসেন 
_ “এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজ গুণে ।”* “হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ্‌ মহাবীরে ।৮ 


স্বামী ইহাকে নিজে লইয়া আসিয়াছেন, শুনিয়া উপায়হীনা অভি- 
রি মানিনী ফুল্লরা মনের ভাব গোপন করিতে 
সইটছির। পারিল না। 


“বিষাদ ভাবিয়া কাদে কুল্পুরা রূপনী। নয়নের জলেতে মলিন মুখশশী ৷ কাদিতে 
রাম! করিল গমন। শীঘ্ত্গতি গোলাঘাটে দিল দরশন। গণগদ বচনে চক্ষুতে 
নীর। সবিশ্ময় হইয়। জিজ্ঞাসে মহাবীর ॥ শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা। 
র সনে বন্দ করি চক্ষু কল্লি রতা।” 
ফন্পরা- “মতা সতীন নাহি প্রভু তুমি মোর সতা। ফুল্লরার এবে হৈল বিমুখ 
1 কি দোষ দেখিলা মোর জাগ্রত স্বপনে । দোষ ন1 দেখিয়া কর অভিমান 
॥ কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন। আজি হৈতে হৈলা তুমি লঙ্কার 
ণ॥ আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে বাম। কিনার বি লেসন 
লকার পাখা উঠে মরিবার তরে। কাহার ঘোঁড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে ॥ শিয়রে 
লিঙ্গ রাজ! বড় ছুরাচার। তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার” কালকেতু- 
নুব্যন্ত করিয়! রাম! কহ সত্য ভাষা । মিথ্যা হৈলে চৌয়াড়ে কাটিব ভোর নাস।॥” 
রাঁ“সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম সাক্ষী । তিন দিবসের চক্র দ্বারে বদি দেখি ॥” 


একদিকে ল্লরার সরল প্রেমপূর্ণ ভয়, অপরদিকে কালকেতুর নির্মল 
চরিত্রে বুথা সন্দেহজনিত ক্রোধ,_ুইটি বিপরীত ভাবের 
দাম অভিনয় চিত্রকরযোগ্য নিপুণতার সহিত অস্কিত হইয়াছে । 


* গুণের এখানে সরল অর্থ ধনুগ্তণ' কিন্তু কুল্পরা তাহা বোঝে নাই । 


সনেহে সৌন্্য। 






















৪৪২ বঙ্গতাষা ও সাহিত্য । 


কালকেতু গৃহে আসিয়া দেখিল "ভাঙ্গা কু'ড়ে ঘর খানা! করে ঝলমব। কোট 
চন্দ্র বিরাজিত বদনমণ্ডল।” বিস্মিত হইয়া কাল 
কেতু ঝগিল, এই শ্মশান সমান ব্যাধগৃহে 
তুমি কে? ব্যাধ হিংদক, চত্ুদ্দিকে পশ্তর হাড় এই ঘরে-_“প্রবেণে উচিত 
হয় হ্বান।” এখানে তুমি কেন? এখানে রাত্রিবাস করা উচিত নহে,_- 
লোকে মন্দ কথা বলিতে পারে। তুমি চল, আমি তোমাকে বাড়ী 
লইয়া যাইব। কিন্তু ব্যাধের স্বতঃপ্রবৃত্ত নৈতিক সাবধানতা! ছিল, মে 
একাকী যাইবে না__-“চল বন্ধুজনপথে, ফুল্লরা চলুক দাথে, পিছে লয়ে যা ধনুঃশর।" 
দেবী উত্তর দিলেন না_চুঁপ করিয়া দীড়াইয়া রহিলেন। কালকেতর 
রাগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল-_“বড়র বহুরি তুমি বড় লোকের ঝি। 
বুঝিয়! ব্যাধের ভাব তোর লাভ কিঃ” তথাপি চণ্ডী যান ন।, তখন 
বাধ বলিল,__“চরণে ধরিয়া মাগি ছাড়গে! নিলয়” এবং অবশেষে--“এত বাকো 
চণ্ডী ধদি না দিলা উত্তর। ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর $” কিন্তু সহমা 
অপূর্ব পুলকে ব্যাধ মন্্রুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে 
লাগিল--শরীর ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হইতে 
সিডির লাগিল--যে শর ছাড়িতে চাহিয়াছিল, তাহা 
ছাড়িতে পারিল না; শর ধনু হস্তে আট্কিয়া গেল। তখন স্বামীর 
বিপদে ফুল্লরা সুন্দরী আসিয়া সহায় হইল,-_“নিতে চাহে কুল্পরা হাতের ধনুশের. 
ছাড়াইতে নারে রাম হইল ফাঁফর £" এই সময় দেবী কৃপা করিয়া বলিলেন, 
“আমি চণ্ডী, তোমাকে বর দিতে আপিয়াছি।” এই স্বভাব-নির্ভাক 
সত্যবাদী ব্যাধ স্বীয় সামাঞ্জিক হীনতা ও অপরাধ স্মরণ করিয়া! চির 
বিনীত, সে চণ্তীকে বলিতেছে,__“হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি। কি 
কারণে মৌর / আসিবে পার্বতী” তখন দেবী স্বীয় দশতুজামৃষ্তি দেখাইগ 
সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। সেই মূর্তির বর্ণনাট এন্বলে বড় স্ুদদর 
হইয়াছে, 


দেবীর প্রতি অভ্যর্থনা । 


লৌকিক-ধর্ধশাখা 1 ৪৪৩- 


চণ্তীর- অপূর্ব্ব মুত্তি দেখিয়া ব্যাধ ও ফুল্লরা! কীদিয়া পায় পড়িল। 
চণ্তী কালকেতুকে একটি অস্কুরী উপহার 
দিলেন, নও 'লইতে নিষেধ করে ফল্পরা হুন্দরী। 
এক অনুরীতে প্রভু হবে কোন্‌ কাম। সারিতে নারিবে প্রভু হইবে ছুর্নাম।” 

স্তরাং চণ্তীদেবীকে আরও সাত ঘড়া ধন দিতে হইল, এই সাত 
বড়া ধন ফুল্পরা ও কালকেতু সমস্ত বহিয়৷ লইতে পারিল না; তখন 
কালকেতু তাহার অভ্যস্ত সরলতা সহকারে একটি অনুরোধ করিল, 
“এক ঘড়া ধন মা আপনি কাখে কর।” ক্ষীণাঙ্গী দেবী এক ঘড়া ধন. নিজে 
কাথে তুলিয়া লইলেন ; কিন্তু কালকেতু মূর্খ, দরিদ্রব_তাহার মনে যে 
সমস্ত ভাব খেলা করিয়াছে, কবি তাহার কোনটিই গোপন করেন. 
নাই_-তাহার সরলতা, বর্ধরতা, মূর্খতা এবং চরিত্রবল এ সমস্তই ব্যাধ-, 
নায়কেরই উপযোগী, অগ্ত কোন মানদণ্ডে তাহার তুলনা করিলে অন্যায় 
হইবে। যখন চণ্ডী ধনঘড়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন, তখন-__. 
মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধন ঘড়া লৈয়ে পাছে পলায় পার্বতী 
এই সব বর্ণনায় এরূপ একটি সুন্দর অকত্রিমতার বিকাশ আছে, যাহা 
প্রথম শ্রেণীর কবি ভিন্ন অন্য কেহ দেখাইতে পারে না। মুরারিণীলের 
নিকট অন্ধুরী ভাক্ষাইবার স্থলটি স্থানাস্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে। একদিকে 
প্রবঞ্চক মুরারির কপট-ভদ্রতা-স্চক . প্রশ্ন, 
অপরদিকে কালকেতুর সরল বন্ুভাবের 
উত্তর ও নির্ভীক সত্যপ্রিয়তা তাহার বর্ধরতাকেও যেন প্ররুত স্থনীতির, 
বর্ণে মাঙ্জিত করিয়াছে। 


ইহার পর কালকেতু চণ্ডীর আদেশে গুজরাটের বন কাটাইয়া তথায় 
রাজধানী স্থাপন করিল। কিন্তু পরবর্তী অংশে 

মুকুন্দকবি তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে 
পারেন! । নাই। যুকুনদের কালকেতু ব্যাধ, তাহার কালকেতু রাজা হইতে- 


চণ্তীর দয়া ।" 


শঠে সরলে। 


মূ ও মাধব। 


8৪৪ বঙ্গভাষা ও সাহিতা । 


শশ্রেষ্ঠ। তাহার কালকেতু কলিঙ্ষাধিপত্তির সহিত যুদ্ধে হারিয়া, স্ত্রীর অনু. 
“রোধে শয়ন প্রকোষ্ঠে লুকাইন্লাছিল __এৃশ্ঠ দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। কৰি 
বাঙ্গালী বীরকে বোধ হয় যথাদৃষ্ট তথা অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু মাধবাচার্য 
কালকেতুর শেষ জীবন বেশ প্রশংসনীয় ভাবে বর্ণনা, করিয়াছেন ; ফুকলরা 
কখন স্বামীকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছে, তখন কাঁলকেতু বলিতেছে_ 
“শুনিয়া যে বীরবর, কোপে কাপে থর থর, শুন রাম! আমার উত্তর । করে লৈয়! 
“গাণ্ডী। পুজিব মঙ্গলচণ্ডী, বলি দিব কলিঙ্গ ঈশ্বর, যতেক দেখহ অশ্ব, সকল করি 
ভন্ম, কুপ্তর করিব লণ্ড ভণ্ড। বলি দিব কলিঙ্গ রায়, তুষিব চণ্ডিক1 মায়, আপনি 
ধরিব ছত্র দড।”-_(মা, আ,চ)। এবং যেখানে কালকেতু বন্দী অবস্থায় 
রাজসভায় প্রবেশ করিল, তখন--“রাজসভা দেখি বার প্রণাম না করে।" 
(মা, আ, চ)। 

' কলিঙ্গাধিপতিকে চণ্তীদেবী স্বপ্নে আদেশ দিলেন,__“আমার ভূতা 
'কালকেতু, তাহাকে আমি রাজগি দিয়াছি, তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দেও।” 
-কলিঙ্গাধিপতি এই আদেশ অনুসারে কালকেতুকে মুক্তি প্রদান করিয 
সস্বয়ং তাহাকে গুজরাটের পিংহাসনে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করিলেন। 

ইহার পর সহসা একদিন কালকেতু “নীলাম্বর হইয়া ও ফুন্নরা ছায়া 
'হইয়া স্বর্গে গমন করিল। | 
[ও ভাড়ুদত্ত ] ও 
_ উপাধ্যান-ভাগে একটি আবশ্তক ব্যক্তিকে বান শিয়া গিয়াছি। 
আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যাই নাই, 
মির হি ভাড়,দত্তকে স্বত্থভাবে উল্লেখ করিব 
এইজ পূর্বে তৎসন্বন্ধে কিছু লিখি নাই। ভাড়, শকুনিশ্রেণীর বাকি,- 
ধূর্ততার জীবন্ত প্রতিমৃত্তি। এই চরিত বর্ণনায় কবিকঙ্কণ হইতে মাধব 
নার্ধ্য বেশী ক্ষমত| দেখাইয়াছেন, আমর মাধবাচার্সোর কাঁবাকে! মু 
পঅরলম্বন করিয়া ভাড়,চরিত বর্ণনা করিব। 


ভাড়,দত্রের বাড়ী গুজরাটের নিকট, বাড়ীতে লক্ষীর ক্ুপা আটে,না,' 
_পরিবারের সকলেরই মধ্যে মধ্যে উপবাসী- 
থাকিতে হয়। ভাড়,দত্ত একদিন উপবাসে 
বঞ্চন করিয়া প্রাতে স্বীয় স্ত্রীর নিকট কিছু খাবার চাহিতেছে,__ 
“ভাড়দত্ত বলে শুন তপনদত্তের মা। ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সর্ব গা” 
তপনদত্ত ভাড়,র পুত্র। ভাড়,র গুণবতী ভার্ধ্য ক্ষুধার্ত স্বামীর প্রতি 
চাসিয়া বলিল,__“যেন মতে কখা কহ লোকে বলে আউল। কালি গেল উপবাস 
আজি কোথা চাউল 7” 

তখন তাড়, দুঃখিত চিত্তে-_'ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বীধিয়া। ঘা 
দাথে ৰোঝ| দিলেক তুলিয়া ॥” “ভাঙ্গা কড়ি” দরিয়া কি হইবে, পাঠক সে. 
প্রশ্ন এখন করিবেন না। 

বাজারে উপনীত হইয়া ভাড়, প্রথমে ধনাপসারীর নিকট গেল, 
কয়েক সের চাউল চাহিল এবং বলিল, 
“তঙ্কা ভাঙ্গাইয় কড়ি দিয়া যাব তোরে ।” কিন্তু ধনী 
তাহাকে চিনিত, সে আগে কড়ি না পাইলে, চাউল দিবে না। কিন্ত 
ভাড়,দত্ত তাহাকে নানা রূপ উৎপীড়নের ভয় দেখাইল, রাজার পাইক- 
গণ তাহাকে মান্য করে, সে তাহাদিগের সাহায্যে ধনাকে উপযুক্ত 
শিক্ষা দিবে। ধনা ভয় পাইয়া বলিল-_“পরিহাস করিলাম করি বাড়াবাড়ি 
চাউল নিয়া যাও তুমি নাহি দিও কড়ি।” শাক-বিক্রেতাকে নানারূপ 
প্রলোভন দেখাইয়া এক বোঝা শাকশবৃজি লাভ করিল--“কাণি ছুই তিন 
ভুমি ইনামু দিব তোরে ।” এইবূপ নানা ধূর্ততা করিয়া সেলবণ ও তৈল, 
আদায় করিয়া লইল ; কিন্তু গুবাক বিক্রেতার সম্মুখে প্রথমে একটু জব্দ 
হইল, তাহাকেও টাকা ভাঙ্গাইয়৷ কড়ি দেওয়ার কথা বলাতে সে বলিল,__. 
“জ্কা ভাঙ্গাইয়া মজুত আন গিয়া কড়ি । মজুর পাঠাইয়া গুয়া নিও তবে বাড়ী ।” 
তখন ভাড় [দত্ত রাজদরবারে তাহার প্রতিপত্তির কথ! ঝলিতে লাগিল ১ 
স্বীয় গৌরবের নান! খ্যাতি করিয়া, বলিল__রাজ! তাহাকে গাড়, কম্বল 


ঘরের কথা! । 


ভাড়,দত্ত বাজারে । 


3৪৬ ,  বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


২৪ পাটের পাড়া উপঢৌকন দিয়াছেন ; বলা নিশ্রয়োজন এ 
সকলই মিথ্যা। গুবাক বিক্রেতাকে ভয় দেখাইয়া বলিল,_ 
“প্রাতঃকালে প্যাদা পাঠাইব ঘরে ঘরে। পতাকা তুলিয়া! দিব গাছের উপরে!” 
এইভাবে গুবাক, চিড়া, মিঠাই, সন্দেশ প্রভৃতি নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া 
লইল। কিন্তু ঘোষের মা দধি বিক্রয় করিতেছিল, তাহার দধি ধরিয়া 
টানাটানি করাতে বৃদ্ধা তাহাকে কটুমুখে গালি দিতে লাগিল, ভাড়, 
নানা উপায় জানে, সে তাহার কাণে কাণে বলিল,-_“চোরা গরু লয়ে বুড়ি 
তোমার বনতি। বাদী হইয়াছে যত গ্রামের রায়তি ৫" ভয়ে ঘোষের মার মুখ 
শুকাইয়৷ গেল। কিন্তু মতস্ত-বিক্রেতার কঠিন হস্ত হইতে মতস্ত আদায় 
করিতে গিয়া ভাড়, প্রকৃতই জব্দ হইল ; দে কোনরূপেই মস্ত দিবে না। 
ভাড়, যত বলিল, মতস্ত-বিক্রেতা ভ্রকুটি-কুটিল মুখে সব অগ্রাহা করিল, শেষে 
ছাড়, টানাটানি আরম্ভ করাতে দ্রইজনে মন্লযুদ্ধ লাগিল; এই যুদ্ধে, 
“কচ্ছ হতে ভাড়, দত্তের পড়ে কাণা কড়ি।” “কাঁণ| কড়ি পড়ে ভাড়, বহু লজ্জা পায়। 

মস্ত ছাড়িয়। তবে উঠিয়! পলায় ॥” 
এই গেল বাজারের পালা; তার পর ভাড়, কালকে তুরাজাকে 

প্রতারণা করিতে গিয়াছে,__ 

“ভেট লয়ে কাচকলা, পশ্চাতে ভাড়র শালা, আগে 
ভাড়,দত্তের প্রয়াণ । ফৌটা কাঁটা মহাদন্ত, গ্রঁড়া জোড় কৌচা লন্বঃ শ্রবণে কলম 
লম্বমান॥ প্রণাম করিয়! বীরে, ভাড় নিবেদন করে, সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া বুড়া । ছেঁডা 
কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাঁসি, ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥ আইন বড় প্রীত আশে, 
বসিতে তোমার দেশে, আগেতে ডাকিবে ভাড়দত্তে। যতেক কায়স্থে দেখ, ভাড়র 
পশ্চাতে লেখ, কুলশীল বিচার মহত্বে॥& কহি আপনার তত্ব+ আমলহচড়ার দত 
তিনকুলে আমার মিলন | ঘোষ ও বন্ধুর কন্যা, ছুই নারী মোর ধন্যা, মিত্রে কৈল কন্যার 
গ্রহণ ॥ গঙ্গার দুকুল পাশে, যতেক কারস্থ বৈনে, মোর ঘরে করয়ে ভোজন | ঝারি বন 
অলঙ্কার, দিয়ে করে ব্যবহার, কেহ নাহি করয়ে রন্ধন ।” ইত্যাদি।--ক,কঃচ।* 


রাজ-দরবারে । 


চা7/57285 88555728758 
* ভাড়দত্তের প্রসঙ্গে এই স্থুলটি মাত্র কবিকন্বণচণ্ডী হইতে উদ্ধৃত হইল; অন্যান 
অংশ মাধবাচা্যের চণ্ডী হইতে গ্রহণ করিয়াছি। 


লৌকিক-্ধর্্শাথা। ৪৪৭ 


দে কালকেতুর মন্তিত্ব পদ পাইতে অভিলাষী। কালকেতু তাহাতে 
সন্মত হইল না) তখন ভাড়, বকিতে আরম্ভ করিল,_-কালকেতুর 
লোকজন যাইয়া ভাড়,কে খুব প্রহার করিয়া দিল; তখন ভাড়._ 
এপুনব্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্পরা।” প্রভৃতি ভাবের গালি দিতে দিতে 
বাড়ী ফিরিয়া গেল, | 
: এপথে পড়া ফুল পাইয়া মাথে তুলি দিল। হানিতে হাসিতে ভাড়ু বাড়ীতে চলিল॥ 
্্ীর নিকট কৈফিয়ং। বাড়ীর নিকটে গিয়া ডাকয়ে রমণী। সত্বরে আনিয়া 
দেও এক ঘটি পানি। প্রভুর বচন শুনি রমণী অস্থির । 
ভাঙ্গা ঘটিতে পুরি বাহির করে নীর1 ভাড়ুরে দেখিয়! তার রমণী চিস্তয়। দেওয়ানের 
গেলা প্রভু ধুলি কেন গায়॥ ভাড়,এ বৌলয় প্রিয়া শুনহ কর্কশ! । মহাবীর সনে আজি, 
খেলিয়াছি পাশ! ॥ ক্রমে ক্রমে মহাবীর ছয় পাটা হারি। রসে অবশ হইয়া করে হুড়াহড়ি ॥ 
ধূলা ঝাড়ি বহুমতে পাইয়াছি রস। বীরের গায়েতে দিছি তার ছুই দশ ॥ কি বলিতে 
পারি প্রিয়া বীরের মাহাস্ত্য । যাহীর পীরিতে বশ হৈল ভাড়দত্ত।” ৃ 
কিন্তু রমণীকে এই সুখকর প্রবোধ দিলেও ধূর্তের হৃদয় ক্রোধে 
জলিতেছিল; ইহার পর সে কলিঙ্গাধিপকে 
জানাইল যে, তাহার রাজ্যের নিকট একজন 
: শীচজাতি ব্যাধ রাজ্য স্থাপন করিয়াছে এবং কৌশলে কলিঙ্গরাজকে 
উত্তেজিত করিয়া কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রবৃত্ত করাইল। এই যুদ্ধের 
কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 
যখন ছুই রাজার পুনঃ সন্ধি হইল, তখন উভয়ের অনুমতিক্রমে 
নাপিত ভাড়র মন্তক অঙবমূত্র ভিজাইক্লা 
লইল এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষুর বাম পদের. তলাতে 
ঘষিয়া মাথাটি বেশ করিয়া মুণ্ডন করিয়া দিল। মস্তক মুগ্ডনের পর 
নাগরিকগণ প্রত্যেকে এক এক বড়া ঘোল তাহার মাথায় ঢালিয়৷ 
দিয়া গেল; ছেলের! গীত বাধিয়া তাহার পাছে পাছে গান গাহিয়! চলিল ? 
“কাল হাড়ি ফেল্যা মারে কুলের বহুড়ী”-_এতদবস্থায় ভাড়,কে গঙ্গা পার করিয়া 


প্রতিহিংসা । | 


ভাড়ুত্ের শাস্তি। 


৪৪৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


ওয়া হইল। কিন্তু শতবার ধৌত হইলেও ওঙ্গারের মলিনত্ব ঘোচে-না) 
গঙ্গাপার হইয়া,__ “লোকের সাক্ষাতে ভাড় কহে মিথ্যা কথা। গঞ্গা সাগরে 
গিয্া মুড়ায়েছি মাথা ॥ এ বলিয়া মাগি থায় নগরে নগরে ।” 


রর শ্রীমন্তের গল্প । 
রত্বমালা অন্পরী তালভঙ্গ দোষে লক্ষপতিবণিকের ঘরে খুন্লনা 
খুলনার জন্ম । হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। 


একদা উজানিনগরের যুবক ধনপতি-সদাগর শ্বামল প্রান্তরে ক্রীড়া- 
চ্ছলে পায়রা উড়াইতেছিলেন ; এই পায়রা 
খুল্লনার বন্ত্াঞ্চলে লুকাইল ) ধনপতি পায়রা 
চাহিতে গেলেন, খুল্পনা জানিতে পারিল, ধনপতি তাহার খুড়তত ভগিনীর 
শ্বামী, সৃতরাং সন্বন্ধটিতে আমোদ করিবার সুযোগ ছিল)  ঈষদুতি- 
যৌবন! খুল্লন! সুন্দর মুখখানি বিদ্রপ-মধুর হামিতে উদ্ভাসিত করিয়া 
কৌতুক করিতে করিতে চলিয়া গেল ; ধনপতির মাথা ঘুরিয়া গেল, 
তিনি দড়াইয়া খুল্পনাকে বিবাহ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
ধনপতি কুলে ও ধনে শ্রেষ্ঠ, কাব্য নাটক পড়িয়া পণ্ডিত; সুতরাং 
এ বিবাহে সম্মতি পাইলেন। কিন্তু তাহার 
লহনাকে প্রবোধ। প্রথমা স্ত্রী লহনাস্ন্দরীকে প্রবোধ না! দিলে হঃ 
না__ সে তএ কথা শ্রবণমাত্র অভিমানে মাতিয়৷ বসিয়া আছে__কথ। 
বলে না ১ 
' “লহনা লহন| বলি ডাকে সদাগর। অভিমানযুক্ত রামা না দেয় উত্তর॥ ইঙ্গিত 
বুঝিল লহনার অভিমান। কপট সম্ভাষে সাধু লহনা বুঝান॥ রূপ নাশ কৈলে প্রি 
রদ্ধনের শীলে। চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে ॥ কান করি আমি শিরে না দাও 
চিরুণা। রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিধে পানি ॥ অবিরত ত্র চিন্তা অন্য নাহি গণি। 
রন্ধনের শালে নাশ হইল পদ্মিনী॥ মাসী, পিসী, মাতুলানী, ভগ্গিনী, সতিনী। কেই 
নাহি থাকে ঘরে হইয়া রান্ধুনী॥ বুক্তি যদি দেহ মনে কহিবা প্রকাশি। রনের 


॥.. কৌতুকে বিপদ । 


লৌকিরু-ধর্শাখা* ৪৪৯, 
| তরে তব করি দিব দানী। বরিঘা বাদলেতে উননে পাড় ফুক। কপূর তাশ্বুল বিনে: 
রসহীন মুখ ॥” 
এই কথাগুলির মোহিনীশক্তিতে এবং একখানি পাটশাড়ী বং 
চড় গড়াইবার জন্য ৫ তোলা সোণা পাইয়া লহনা আর কোন আপত্তি 
করিল না। রি 
লহনা মোটের উপর মন্দ মেয়ে নহে, তবে বুদ্ধিটি বড় স্থল; তাহার 
প্রকৃতি সরল ও স্থন্দর, কিন্তু কোন দুষ্ট চালাক 
লোকের হাতে পড়িল নির্বোধ লহনা খেলার » 
পুতুলের ন্যায় আয়ত্ত হইয়া যায়, প্রারোচনায় সে নিতান্ত গর্হিত রও 
।করিতে পারে। 
|" বিবাহের পর ধনপতিকে রাজাঙ্ায় প্রবাসে ( গৌড়ে ) যাইতে হইল, 
তখন দ্বাদশবর্ষীয়া খুল্লনাকে সাধু লহনার হাতে হাতে সপিয়! গেল। "- 
লহনা স্বামীর কথা মাথায় করিয়া খুল্লনাকে ভালবাসিতে লাগিল ; ছুই 
'দিনের মধ্যেই খুল্লনা সেই ভালবাসার আতিশধ্য অস্থির হইয়া উঠিল ;__ 


লহনা-চরিত্র : সপতবী-প্রেম । 











. "দাধু গেল গৌড় পথে, লহনার হাতে হাতে, খুল্লনা করিয়া সমর্পণ | পালয়ে 
স্বামীর সতা, জননী সমান নিত্য, খুল্পনারে করয়ে পালন ॥ যবে ছয় দও বেলা, কুস্কুমে 
তুলিয়া মলা, নারায়ণ তৈল দিয়া গায়। যাহারা প্রাণের সখী, শিরে দেয় আমলকী, 
তোলা জলে শ্নান করায়। আপনি লহনাঁ নারী, শিরেতে ঢালয়ে বারি, পরিবার 
যোগায় বসন। করেতে চিরুণী ধরি, কুস্তল মার্জন করি, অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন ॥ 
যবে বেল! দণ্ড দশ. হেম থালে ছয় রন, সহিত যোগায় অন্ন পান। তুঙ্জয়ে খুল্পনা নারী, 
ছু থোয় ঠেম ঝাড়ি, লহনার খুলনা পরাণ॥ ওদন পায়ন পিঠা, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন 
মিঠা, অবশেষে ক্সীরখ্ কলা । পরশে লহন! নারী, গায় দেখি ঘম্্র বারি, পাখা 
ধরি ব্যজয়ে দুর্বল ॥ অন্ন থায় লঙ্জা করি, যদি বা খুল্পনা নারী, লহনা মাথার দেয় 
রা। ছুসতীনে প্রেমবন্ধ, দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ, স্থবর্ণে জড়িত যেন হীরা ॥ লহনার 
ত সরল চরিত্রে গরুল-প্রবেশ করিতে বেশী সময় লাগে না । ছূর্বলাদাসী 
নঙ্জনে বলিয়া খালিক এই চিন্তা করিল,__“যেই ঘরে ছুদতীনে না হয় কোন্দল। 
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সেরে যে দাসী থাকে নেবড় রা ॥” “একের করিয়া রা যাব অন্ত স্থান। 
, সেধনী বাসিবে.মোরে প্রাণের সমান॥” তৎপর সে লহনাকে যাইয়া এই ভাকে 
উত্তেজিত করিল--“শুন শুন মোর বোল শুনগে। লইন।। এবে নে করিলে না" 
আপনি আপন1॥ খজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ। ছুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ 
কালসাপ ॥" সাঁপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে । অবশেষে এই তোমায় বরধিবে 
পরাখে। কলাপী-কলাপ জিনি খুন্ননার কেশ। অর্ধ পাক! কেশে তুমি কি, করিবে 
বেশ॥ খুল্পনার মুখশশী করে ঢল ঢল । মাছিতায় মলিন তোমার গণ্স্থল॥ +%** 
জ্গীণমধ্যা খুল্পনা যেমন মধুকরী। যৌবনবিহীন। তুমি হৈল| ঘটোদরা॥ আদিবেন 
সাধু গৌড়ে থাকি কতদিন। খুলনার রূপ দেখি হবেন অধীন ॥ অধিকারী ইবে তুমি 
রম্ধনের ধামে। মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে ॥ নেউটিয়! আইসে ধন সত 
বন্ধুজন। না৷ নেউটে পুন দেখ জীবন যৌবন ॥” 

এই উপদেশ লহনার উপর উদ্দিষ্ট কাজ করিল; সে ক্ষেপিয়া গেল; 
__খুল্লনাকে স্বামীর চক্ষের বিষ করিতে নানা 
তন্ব মন্ত্র ও উষধ খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে 
এক জালপত্র লইয়া খুল্পনার নিকট উপস্থিত হইল; পত্রের মশ্ব 
এই-__তুমি অগ্য হইতে ছাগল রাখিবে, টেঁকিশালে শুইয়া! থাকিবে, এক 
বেলা আধপেটা ভাত খাইবে ও খুয়া বস্ত্র পরিবে। পি 

এই স্থান হইতে খুল্পনার চরিত্র পরিষ্ষাররূপে বিকাশ পাইয়াছে। 
খুল্লনার যেরূপ পতিভক্তি, সেইবপ তীস্ষ বুদ্ধি; তাহারও একেবারে রাগ 
না আছে, এমন নহে, কিন্তু লহনা যেরূপ রাগে পাগল হইয়া যায়. 
রাগের বশীভূত হইয়া নিতান্ত একটা ছুষ্র্ম ও করিয়া ফেলিতে পারে, 
খুল্লনার চরিত্রে সেরূপ নির্বোধ রাগ দৃষ্ট হয় না। জাল পত্র লয় 
লহনা উপস্থিত হইলে, সে তাহা একবারে অগ্রাহ্য করিল-ইহা তাহার 
স্বামীর লেখা নহে; আর সে এমন কি পাপ করিয়াছে, যাহাতে 
তাহার উপর এই কঠিন দণ্াজ্ঞা হইতে পারে। লহনা বিলি 
আঁসিবার পরেই স্টাহাকে দেশ ছাড়িয়া গৌড়ে যাইতে হইয়াছে, বোধ ই? 


সরলে গরল । 
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এইজন্য তিনি রাগিয়াছেন; আর তিনি নিজ হাতে চিঠি না লিখিয়! 
হয়ত মুহ্রি দিয়া লিখাইয়াছেন। খুল্পনা বপিল_-ও কথা কিছু নহে, ' 
এপত্র জাল। তখন লহনা রাগিয়া তাহাকে মারিতে গেল। খুল্লনা 
রাগী ছিল না, তবে সে নিতাস্ত আত্মসমর্থন না জানিত, এমত 
নহে__“খুল্লনার অঙ্গুলী বিধির বিপাকে । দৈবাৎ লাগিল গিয়া লহনার বুকে ॥ 
হন! হইল তাহে যেন আগ্মিকণা । খুল্লনার ছুই গালে মারে ছুই ঠোনা।” এইত 
ঘটনা ; তবে খুল্পনার “অঙ্গুলী” যে নিতান্তই “দৈবাৎ” লহনার বুকে 
লাগিপ্নাছিল, তাহা না-ও হইতে পারে। শেষে শুদ্ধ শারীরিক বলের 
প্রভাবে লহনারই জয় হইল, খুল্লনাস্থন্দরী ভূনুষ্টিত হইল-_“কাতরে খুলনা 
দেয় রাজার দোহাই 1” 

এই অবস্থায় খুল্পনাকে বাধা হইয়া ছাগল চরাইতে বনে বনে যাইতে 
হইল, টেকিশালে শুইতে হইল ও খু'য়ার 
কাপড় পরিতে হইল। ছাগল রাখার সমক়্ 
ক্ষরন্তযৌবনা খুললনাস্ুনদরী গৃহের আড়াল হইতে বনের শ্তামল প্রদেশে 
আসিলেন; যেখানে নানা বনফুল, সেখানে তাহাদেরই মত কামিনীর 
রূপ বিকাশ পাইল। তাহার ছেলি-রক্ষণের কষ্ট পড়িতে আমাদের 
হতভাগিনী ফুল্পরার কথা মনে পড়িয়াছে। ইহার বারমাসীতেও চক্ষু 
অশ্রপূর্ণ হয়। এই ছুঃখের সময় পিতা মাতা খুল্লনার কোন বিশেষ 

ংবাদ লয়েন নাই__-“শুনিয়। খুল্লনা দুঃখে ছাড়য়ে নিঃশ্বাদ। অবনী প্রবেশি, যদি পাই 
অবকাশ” সুন্দরীর এই দুঃখের মুণ্িধানা দেখুন 

“ধারে ধারে যায় রাম! লইয়া! ছাগল। ছাট হাতে, পাত মাথে, যেমন পাগল ॥ নানা 
শস্ত দেখিয়া চৌদ্গিকে ধায় ছেলি। দেখিয়! কৃষাণ সব দেয় গালাগালি॥ শিরীষুহ 
তু অতি অন্ুপাম। বসন ভিজিয়! তার গায় পড়ে ঘাম" 
কিন্ত খুলনা এখন বিষ্যাপতি-বর্ণিত বয়ংন্ধির মনোহর আবথায়; 
| শব যৌবনাগমে খুল্লনা এই ছুঃখ ভুলিয়া বসস্তকালে বিরহে মাতিয়া 


খুল্লনা বনবাসিনী । 
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গেল; বহিঃপ্রকৃতির উন্মাদকর সৌন্দর্যের সঙ্গে তাহার জদরের' আবেগ 
মিশিয়া গেল । | | 
“মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন । অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন) 
কেতকী ধাতকী ফোটে চম্পক কাঞ্চন । কুঙ্ম পরাগে শ্রথ হৈল অলিগণ ॥ লতীয় বেষ্ট 
রামা দেখিয়া অশোক । খুল্লনা বলেন সই তুমি বড় লোক॥ আমা হৈডে 
তোমার জনম দেখি ভাল। তোমার সোহাগে সখি বন কৈলা আলো ।” 
খুল্পন। ভ্রমরের নিকট করযোড়ে বলিল,__“চিত্ত চমকিত, যদি গাও গীত, খাও 
ভ্রমরীর মাথা ॥” কিন্ত ত্রমরের গুন গুন্‌ গুঞ্তরণ থামিল না, তখন 
খুল্পনা রাগিয়া ভ্রমরকে গালি দ্রিতেছে,_"তুই মাতোয়াল, মোরে হৈলি কাল, 
না শুন বিনয়বাণী । ধুতুরার ফুলে, কিবা মধু পিলে, তাহা মনে নাহি গণি।" 
কোকিলের কুহুম্বরে চমকিত হইয়া খুল্পনা কীদিয়া বেড়াইল; প্রকৃতির 
তরু পল্লব, পাখী, অগ্ঠ নিরাশ্রয়া খুলনা সকলেরই অধীনা, কোকিলকে 
বলিতেছে,__“নদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাঁও তথা, এই বনে ডাক অকারণ ।” 
বঙ্গীয় গ্রামাসৌন্দর্য্য এই সব স্থলে উজ্জল ও উপভোগারূপে বর্ণিত 
হইয়াছে । পাঠক এই সব বর্ণনা পড়িতে পড়িতে বসন্তধতুর নৃতন 
হিল্লোল ও বনফুল-মত্ত হাওয়ার স্পর্শে সুখী হইবেন, খুল্লনাকে বড় তাল 
ও সুন্দর বোধ হইবে । 
পথশ্রাস্ত! খুল্পনা এই সকল শোভা দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল। 
চণ্ডীদেবী এইখানে খুল্লনাকে মাতৃরূপে দেখা 
চণ্তীদেবীর বরপ্রদান। দিয়া স্বপ্নে বলিলেন__“কত ছুঃখ আছে ঝি তোমার 
কপালে। সর্ববণী ছাগল তোর থাইল শৃগালে ॥ তোর দুঃখ দেখিয়া পাজরে বিধে ঘুণ। 
আজি লো লহনা তোরে করিবেক খুন” খুল্লনা জাগিয়া৷ দেখিল, সতা সতাই 
“সর্বশী” ছাগলটি নাই,_-তখন লহনার শাস্তির ভয়ে কাদিতে কাদিতে 
বনপ্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইল। এই সময় পঞ্চ কন্ঠ! তাহাকে চণ্তীপুজা 
শিখাইয়া গেল, চণ্ডী খুল্লনাকে দেখ! দিলেন; অশ্রনে্ত্র চিরদুঃখিনী 
খুলনা চণ্ডীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল__“জন্মে জন্মে ছেলে তুমি হও নি 
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জন। তোমা হস্তে দেখিলাম চণ্ডীর চরণ” চণ্ডা তাহাকে  শবামী পত্রলাতের 
বর দিয়! চলিয়া গেলেন । 
এতদিনে দুঃখের রাত্রি প্রভাত হইল, নেরাত্রি খুক্লনা বাড়ী যায় 
নাই; লহনার মনে অনুতাপ হইল, “ন্বামী 
পাত অবানী। আমাকে হাতে হাতে ঈপিয়া দিয়াছেন, খুলনাকে; 
বনের কোন পশ্ড মারিয়া ফেলে নাই ত?” প্রভাতে যখন খুল্লনা 
বাড়ী ফিরিয়া আপিল, তখন লহনা তাহাকে পূর্বের ন্যায় আদর ও যত 
করিতে লাগিল) ধনপতির চবিত্র-বল বেশী কিছু ছিল না; দে গড়ে 
যাইয়া অপঙ্গত স্থৃথে মত্ত হইয়া বাড়ী ভুপিয়াছিল; দেই রাত্রিতে খুক্ল- 
নাকে স্বপ্নে দেখিয়া বাড়ী যাওয়ার কথা মনে হইল। ধনপতি বাড়ী 
আগিলেন, তাহার আগমন সংবাদে লহনা স্বীয় শিথিল সৌন্দর্যকে যথা- 
সাধা টানিরা বুনিয়া নুতন বেশতৃষায় সঙ্জিত করিতে বসিল ) “শুয়াঠুটি” 
খোঁপা বড় সুন্বর করিয়া কাধিল কিন্তু --“মাছিতা৷ বদনে দেখি দর্পণে চাপড় ।” 
দর্পণ ভাঙ্গিলে সুন্দরীগণের মুখের মাছিতা৷ ঘোচে কি ? লহনা “মেঘ ডুঘুর” 
কাপড় পরিয়া পরী সাজিয়া স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তী বলিতে গেল। 
এদিকে মে দিন অনেক লোক সাধুর ঘরে নিমন্ত্িত; দূর্বলা দাসী বিস্তর 
পঃসা চুরি করিয়াও বাজার হইতে অনেক আয়োজনপত্র সংগ্রহ করিয়াছে? 
নাধুখুল্লনাকে রাধিতে বলিলেন; লহনা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, 
_ুল্লনা কোন কাজের মেয়ে নহে, উহাকে পাক করিতে দিলে সব নষ্ট 
করিয়া ফেলিবে, খুল্লনা কেবল পাশা থেলিতে জানে _-“নাহিরীধে, নাহি বাড়ে, 
দাহি দেয় ফ'ক। পরের বাধন থেয়ে চাদ গানা মুখ ।" কিন্তু এই আপত্তিতে কোন 
ফল হইল না, খুল্পনাই রাধিতে গেল; দেবীর কৃপায় পাক বড় উত্তম 
ইইল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ধন্য ধন্য বলিল, কিন্তৃ--“বাসি পাস্ত ভাত ছিল সরা 
ই তিন। তাহা খাইয়া লনা কাটাইল দিন।" সকলকে থাওয়াইয়া দেবী- 
পিন লক্মীবউ খুল্লনা লহনার নিকটে গেল,__“সঙ্জমে খুলনা আদি ধরি 


৪৫8 বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 
ঘরণে। ঘুচিল কোনাল দোহে বসিল ভোজনে 1" খুল্লনা এইরূপ ক্ষমাণীলা 
ছিল। ১114 | | 
তার পর খুলনা সাধুর শয্যাগৃহে যাইবে । লহনা তাহাকে নানা যুক্তি 
দেখাইয়া নিবারণ করিল; কিন্তু খুল্লনা সেই সব 
ুক্তিপ্রবপ্তক অভিসন্ধি বেশ বুঝিতে পারিল ও 
গলপচ্ছলে যুক্তিগুলির অদারতা দেখাইয়া হাধিতে হাসিতে পতিগৃহে গেল। 
শথ্যাগৃহে স্থন্দর কৌতুকের অভিনয় হইয়াছিল, খুল্লনা শব্যার নীচে 
: পলাইয়া ছিল, তখন ধনপতির মুখে অনাহৃত অনেক কবিত্বের কথা 
নিঃস্ছত হইয়াছিল, 
“কহ খট্টা কোথা মোর খুলনা হুন্দরী। কৃহ না প্রদীপ কোথা মোর সহচরীঃ 
সত্য করি কহ কথা মধুকরবধূ। খুল্লনার কবরীতে পান কৈলা। মধু চিত্তের পৃত্বলী 
যত আছে চারিভিতে | সবে জিজ্ঞাসয়ে সদাগর এক চিত্তে ॥ এতদিন একলা আছিনু 


পরবাসে। স্বপ্রেতে খুল্লন। নীরী বৈসে মোর পাশে ॥ প্রবাদ ছাড়িয়া আমি আসি নিজ 
ঘর। কি দিয়া সুন্দরী মোরে করিল! পাগল ॥" 


জ্রীড়াময়ী খুল্লনা ধরা দিল, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া কীদিতে 
কীদিতে লহন! যত কষ্ট দিয়াছে, তাহা বলিতে লাগিল; শুনিয়া সাধু 
রাগে, দুঃখে জর্জরিত হইল, কিন্ত সে লহনার নিকট নিজে অপরাধা_ 
খুল্লনাকে পাইয়া লহনার প্রতি তাহার ভালবাসার স্বাস হইয়াছিল, আর 
এদিকে রাত্রিশেষে যখন সাধু খুল্লনার ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, তধন 
ঈর্ষা ও ক্রোধের প্রতিমৃত্তি লহনা দ্বারে দড়াইয়াছিল। "বার হতে লনা? 
চক্ষে চক্ষে ভেট। লজ্জায় লজ্জিত সাধু মাথা কৈল হেট" কি অপরাধহেতু রাগ 
করার পরিবর্তে সাধু লজ্জিত হইল, পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন। 
ইহার পরে পিতৃশ্াদ্ধ উপলক্ষে ধনপতি নানা স্থান হইতে স্বজাতিবা 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল। এই বণিক্সমাে 
. মালা চন্দন দেওয়া লইয়া ঘোর কলহ বীধিযা 
_গ্রেল, মে স্থলটি পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি ; এই. কলমের পরিণাম এই 


শহ্যাগৃহের অভিনয়। 


পিতৃশ্রান্ধে বিভ্রাট । 


লৌকিক-ধর্খশাখা। | 8৫৫ 
দাড়াল, সভা প্রশ্ন হইল, “ধনপতি খুল্পনাকে কিরূপে গৃহে বাখিয়া- 
ছেন, সে বনে বনে ছাগল চরাইত |” “শুষজলে 'মতন্ত আর নারীর যৌবন। 
বান্তরে পার যদি রজত কাঞ্চন ॥ অযস্রে পাইলে তাহা ছাড়ে কোন, জন |. দেখিলে 
দলে ইথেযুনিজনার মন॥” খুলনা যদি সতী হয়, তবে পরীক্ষা হউক, নতুবা 
আমরা আপনার বাঁড়ী খাইব না। ইহা শুনিয়া খুল্লনার পিতা লক্ষপতি 
কাতরভাবে রাজার দোহাই দিলেন। তাহা শুনিয়া___“বলে বেণে শঙাদত্, 
রাজবলে হয়ে মত্ত, জ্ঞাতিরে দেখাও রাজবল । জ্ঞাতি যদি অভিরোষে, গরুড়ের পাখা 
খনে, ইহার উচিত পাবে ফল॥” খুল্পনা যদি পরীক্ষা না দেয়, তবে ধনপতিকে 
এক লক্ষ টাকা দ্রিতে হইবে, তবেই ভোজন হইতে পারে। 

» জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের যে অবস্থায় বুদ্ধি উলিয়াছিল, অদ্য উপায়হীন 

ধনপতির সেই অবস্থা । ছূর্বল বণিক্‌ গৃহে 
খুনার পরাক্ষা। যাইয়া লহনাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। 
“তুমি কেন খুল্পনাকে ছেলি রাখিতে বনে পাঠীইলে ?” এবং খুল্পনাকে 
যাইয়া বলিল__“আমি লক্ষ টাঁকা দিব, তোমার পরীক্ষা দিবার কাজ 
নাই।” কিন্তু খুল্লন! সেরূপ মেয়ে নে, সে বলিল এই লক্ষ টাকা তুমি অগ্য 
দিবে, তৎপর আর এক নিমন্ত্রণে আমাকে উপলক্ষ করিয়া দ্বিগুণ চাহিবে, 
তুমি কত দিতে পারিবে । আর এই কলঙ্ক আমি সহ্য করিতে পারিব না 
“পরীক্ষা লইতে নাথ যদি কর আন । গরল ভখিয়া আমি ত্যজিব পরাণ ।” 

_ এইরপে খুল্লনা সতী নিজ চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাইয়া প্রুল্মুখে সভায় 
পরীক্ষা দিতে ঠাড়াইলেন ; ভ্রাহাকে জলে ডুবাইতে চেষ্টা হইল, সর্প 
দ্বারা দংশন করান হইল, প্রজ্জলিত লৌহদগ্ডে তাহাকে দগ্ধ করিতে চেষ্টা 
করা হইল, অবশেষে জতুগৃহ নির্মাণ করিয়া খুল্লনাকে তন্মধ্যে রাখিয়া 
আগুন দেওয়া হইল; এইবার লক্ষপতি কীদিয়া উঠিল এবং ধনপতি 
'শোকে বিহ্বল হইয়া আগুনে ঝাঁপ দিতে গেল। . 

কিন্তু শুদ্ধ, ন্র্ণের ন্যায় এই জতৃগৃহ হইতে খুল্লনাসতী আরও উজ্জল 


৪৫৬; ৮৪ ও লাহিত্য 


হইয়া বাহির হইলেন। এইবার শক্রগণ পরাভব মানিয়া নাকে প্রণাম 
করিল। 
এই ঘটনার কিছু পরে রাজভাগারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হওয়াতে 
রাজাজ্ঞায় ধনপতিকে সিংহল যাইতে হইল। 
পল পযাসে। . ধনপতি “সাতডিঙ্কা” বোঝাই করিয়া দীর্ঘ 
প্রবাসের জন্য প্রস্তুত হইল। যাত্রার যে সময় নির্ধারিত হইয়াছিল, 
তাহা লঙ্মাচার্য অশুভ বলিয়! নিন্দা করাতে,__“এমন শুনিয়া সাধু মুখ করে 
বাকা । নফরে হকুম দিয়া মারে তারে ধাকা॥” খুল্পনা পতির শুভ কামনা 
করিয়া চণ্ডীপূজা করিতে বসিয়াছিল, সদাগর “ডাঁকিনী দেবতা” বলিয়া 
চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিল। র 
*  সদাগর,_ ইন্দ্রাণী পরগণা, ললিতপুর, ভাওপি্ের ঘাট, মেটে, 
কলিকাতা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া চলিল; সে সময় সপ্তগ্রাম খুব 
প্রসিদ্ধ ছিল, বোধ হয় হুগলীর ততদূর উন্নতি হয় নাই। কবি সমুদ্রের 
মানচিত্র আকিয়াছেন, তাহা কল্পনা ও কিন্বদস্তীর রেখায় অস্কিত, কিন্ত 
তন্মধ্যে ছুএকটি এঁতিহাসিক তত্ব ছুর্লভ নহে,_-“ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণ 
ধারে। রাত্রিদিন বহে যায় হারমাদের ডরে।” এই বাক্য দ্বারা বোধ হয়, দক্ষিণ 
পূর্ব উপকূলের পত্ত'গিজ 'ন্থ্ুদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। 
চণ্তীর ঘটে সাধু লাখি দিয়াছিল, অকুল সমুদ্রে পাইয়া চণ্ডী তাহার 
শোধ তুলিলেন ; তুফানে সাত ভিঙ্গার মধ্যে 
ছয় ভিঙ্গা মারা গেল; একমাত্র “মধুকর ডিজ্গা” 
লইয়া সাধু সিংহলে পৌছিলেন। কিন্তু পথে কালীদহে দেবী এক অপূর্ব 
ৃশ্ঠ দেখাইয়া সাধুর চক্ষু প্রতারিত করিলেন। সমূদ্রে ঘন ঘন বড় ঢেউ 
উঠিতেছে, অনন্ত জলরাশির বহুদূর ব্যাপিয়া এক সুন্দর পদ্মবন ; তন্মধো 
পল্মারূঢা পরমান্ন্দরী রমনী-মুত্তি; তিনি এক হস্তে হাতী ধরিয়া 
গ্রাম করিতেছেন। এই উজ্জল, আশ্চর্য ও অপ্রারৃত দৃস্ত দেখিয়। সাধু 


কমলে-কামিনী.। 


বৌকিকণু্শাধা। 1 ৪৫ 


্ািষট স্া় দীড়াইয়া রিটন হাতীতুদ হদরীর ভরে প্রফুল্ল পল্সের 

্সীণাঙ্গ কাপিতেছিল ) সদাগরের সানুরাগ সহানুভূতি সেই বেপথুমতী 

নলিনীলতার উপর ; সে কুপাপূর্ণ বিস্ময়ে বলিয়া! উঠিল,-_“হরি হরি নলিনী 

কেমনে সহে ভর” যাহা হউক সদাগর ভিন্ন এদৃশ্ঠ অপর কেহ দেখে নাই। 

সাধু সিংহলে গেলে সিংহলরাজ তাহাকে যথেষ্ট আদর ও গ্রীতি দেখাইন্লেন্‌ 
কিন্তু সদাগরের মুখে কমলবনে, কমলিনীর হস্তী গিলিবার কথা শুনিয়া: 
কাহারও প্রত্যয় হইল না।* রাজা ও সাধুর মধ্যে অঙ্গীকার পত্রের' 

বিনিময় হইল, এই কমলবনের দূশ্ত দেখাইতে পারিলে রাজা তাহাকে 

অন্ধরাজ্য দিবেন, নতুবা সাধু যাবজ্জীবনের জন্য বন্দী হইবে। সাধু 
রাজাকে লইয়া কালীদহে সেই দৃশ্ত আর দেখিল ন1_-এই উপলক্ষে- 
সাধুর নৈরাস্তস্থচক সংগীত--এ যে ছিল, কোথায় ' গেল, কমজদলবাসিনী 1 ? 
লোকলাজ ভয়ে বুঝি লুকাল শুভবদনী।" আমরা অস্রপূর্ণচক্ষে যাত্রায় 

শুনিগাছি; সাধুর যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হইল। কারাগারে 
চণ্তী স্বপ্ন দেখাইয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন,__আমার পুজা করিলে, 

তোর এ ছুর্গতি মোচন হইবে। কিন্তু সাধু উত্তরে বলিল,__ 

যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী । মহেশ হরি বিনে অন। নাহি জানি।” 
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* শ্রদ্ধাভাজন কোন সমালোচক এই আখ্যানটি লইয়া মুকুন্দরামের নৌন্য্য- 
কল্পনায় খুঁত বাহির করিয়াছেন। এমন অনীম সমুদ্দের শোভা, এমন হার 
পল্সবন, তন্মধ্যে এমন সুন্বরী রমণীমুত্তি, এক মাত্র হস্তী গ্রাস করিবার বীভৎন কল্পনার" 
দৌন্দধোর চিত্র খানি কবি একবারে কু্সিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীকাব্য 
ধর্ম-কাবা, এই আখ্যান বর্ণিত চণ্ডীই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ও একান্ত আরাধ্া দেবতা । 
গজগ্রাসশীল! চণ্ডী দেবীর প্রসঙ্গ বৃহদ্ধধর্মপুরাণে প্রাপ্ত হওয়|! যায়, পুর্ধধবত্তী সমস্ত. 
টপ্তীকাব্যে দেবীর এই মুক্তিই বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্যতীত পূজামণ্ডপে ভাম্করহস্তে 
এই ভাবের মুস্তিই গঠিত হইরা পূজিত হইত; কবি এই মূর্তিকে স্বীয় তুলি দ্বারা, 
সংস্কার করিতে অধিকারী ছিলেন না| গণেশের শুণ বর্জন করিয়। তাহার দস্ত্বের 
সঙ্গে মুক্তা কি দাড়িম্ববীজের উপমা দেওয়াও যেরূপ হান্তকর হয়, এন্থলে কক 
হা দেবীর মুর্তি সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিবার চেষ্টাও তদ্রপই ॥ 
ইইত। 





৫৮ বঙ্গভাষা ও সাহিতা। 


, এদিকে বাড়ীতে খুল্লনার এক পুত্র জন্মিল। প্রসব সময়ে লহনা নিজে 
বাজারে যাইয়া ধাত্রী ডাকিয়া আনিল ও খ্ল্- 
নার শুশ্রষা করিতে কোনরূপ ক্রুটী করিল 
না। মালাধর নামক গন্ধবর্ব শিবের শাপে খুপ্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত হইয়া 
লইলেন | শিশুটি বড় সুন্দর-_“সাত আট যায় মাস, ছুই দত্ত পরকাগ ।" 
ঃ সেই অর্দ্োদগত দত্ত দেখাইয়া নানী ভাবে হাসে ও ক্রীড়া করে; 
পঞ্চবর্ষ বয়সে শ্রীমস্ত ভাগবত শুনিয়া সহচরগণের সহিত শ্রীরুষ্-অনুষ্টিত 
খৈলাগুলি খেলিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীমন্ত বড় চঞ্চল। সহচর শিশুগুলি 
খুল্লনার নিকট নালিশ করিতেছে,-_“করিয়া ক্রন্দন, বলে শিশুগণ, শুন গো 
প্রীমন্তের মা । তোমার তনয়, মারয় সবায়, দেখ দেখ মারণের ঘা। সব শিশু মিলি, 


শ্রীমস্তের জন্ম ও শৈশব। 






এক সঙ্গে খেলি, শ্রীমন্ত বড় ছুরস্ত । দারুণ চাপড়ে, সব দন্ত নড়ে, লাঘবের নাহি অস্ত॥ 
ভুবন কিরণাঁ, দুই ভাই কাণা, চক্ষে দিল বালি গুঁড়া। যাদব মাধব, দুভাই নীরব, 
দ্দান্থবেণে হৈল খোঁড়া ॥ খুন্লুনা ঝাড়িয়া ধুলা, দিল হাতে নাড় কলা তৈল দিল সর্বগায় ” 
ইত্যাদি। কবি জানিতেন ক্রীড়াশীল অশান্ত ছেলেগুলি শেষে ভাল হয়; 
্ীকুষ্ণচজীবনের অশান্তপনার মাধূর্যা হইতে বঙ্গের গৃহে গৃহে এই বিশ্বাদ 
ঢূঢ়বদ্ধ হইয়াছে । ইহার পর শরীমন্ত পড়িতে গেল; পিঙ্গল-ক্লত ছনোর 
ব্যাখ্যা, মাঘ, ভারবি, জৈমিনিভারত, প্রসন্নরাঘব প্রভৃতি পুস্তকে অন্ন 
দিনের মধ্যে তাহার বিশেষ অধিকার হইল। একদিন তিনি গুরুকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন,_পৃতনা, অজামিল ইহারা 
গর্হিত আচরণ করিয়াও মুক্তি পাইল, কিন্ত 
শূর্পণথার মুক্তি হইল না কেন, তাহার কেবল নাক কাণই কাটা গেল; 
“নবধা ভক্তির মধ্যে আত্মদান বড়।” সেত সেই আত্মদান করিতে চাহিয়াছিল। 
গুরু উত্তরে বলিলেন, “এ সকল শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা।” কিন্ত ্রীমন্ত এই 
সন্, না হইয়া গুরুর প্রতি ঈষৎ পরিহাস-স্চক বাক্য প্রয়োগ 
] 


গুরু ও শিষ্য । 
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গুরু রাগে ক্ষেপিরা গেলেন ও শ্রীমস্তকে নিতান্ত অসঙ্গত বাক্যে 
গালি দিতে লাগিলেন। প্রীমন্ত গুরুর কুব্যব- 
হারে কুদ্ধ হইয়া৷ উচিত উত্তর দ্বিতে বিরত 
হন নাই, কিন্তু তাহার মাতার চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করাতে শ্রীমন্ত 
জোধে ছুঃখে বাড়ীতে যাইয়! কাদিতে লাগিলেন। সেই দিন তি 
মস্ত পিতার অনুসন্ধানে সিংহল-যাত্রার দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন? 
রাজার অনুরোধ, মাতার কাতরতা কিছুতেই তাহাকে বিরত করিতে 
গারিল না। পুনরায় সাত ডিঙ্গা শ্রীমস্্কে লইয়া সিংহলাভিমুখে যাত্রা 
করিল। 

আবার সেই নীল জলরাশির মধ্যে সেই সেই ঘটনা, কালীদহে 
আশ্চর্য কমলবন, সিংহলাধিপের নিকট যাইয়া 
সেই বৃত্তান্ত বলাঁতে সভাসদগণ ও রাজার 
অপ্রতায়); এবার এই পণ স্থির হইল-_যদি শ্রীমন্ত কমলবন দেখাইতে 
পারেন, তবে রাজা তাহাকে অদ্ধরাজ্য ও নিজ কন্ঠা দিবেন, নতুবা 
দক্ষিণ মশানে তাহার শির কণ্তিত হইবে । শ্্রীমন্ত রাজাকে লইয়া যাইয়া 
কমলবন দেখাইতে পারিলেন না, সুতরাং দক্ষিণ মশানে তাহার 
শিরশ্ছেদ হওয়ার উদ্যোগ হইল। ক্নান করিরা কাদিতে কাদিতে, 
শ্রীমস্ত জীবনের শেষে পিতা ও মাতা প্রভৃতির উদ্দেশে তর্পণ করিতে 
লাগিলেন; চক্ষের জলের সঙ্গে, তর্পণের জল মিশিয়া গেল,_ 
'তর্গণের জল লহ পিতা ধনপতি। মশানে রহিল প্রাণ বিডন্বে পার্ধতী ॥ তর্পটণর 
জল লহ খুল্পনা জননী। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি ॥ তর্পণের জল লহ 
খেলাবার ভাই । উজানী নগরে আর দেখা হবে নাই ॥ তর্পণের জল লহ দুর্বলা পুষিণী। 
তব হস্তে সমর্পণ করিনু জননী॥ তর্পণের জল লহ জননীর মা। উজানী নগরে 
আমি আর যাব না॥ তর্পণের জল লহ লহ্‌না বিমাতা। তব আশীর্ববাদে মোর 


কাটা যাবে মাথা ॥ সবাকারে সমর্পণ আপন জননী । এ জনমের মত ছিগ সুগিল 
মেলানি |" ঃ / 


সিংহল-যাত্রা । 


মশানে শ্রীমন্ত। 


- ৪৬৯ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 

. ইহার পরে নিবিষ্টমনে প্রীমস্ত ভগবতীর চৌত্রিশতক্ষরা স্তব করিতে 
লাগিলেন । এই উপলক্ষে শ্রীমস্তের নৌকার 
বাঙ্গাল মাঝিগণের ছুর্দশা বর্ণনায় কবি বেশ 
পরিহাস-শক্তির পরিচন়্ দিয়াছেন__' “বাঙ্গাল কাদেরে হড়ুর বাপই বাপই। 
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥ * * * আর বাঙ্গাল বলে" বাই হইল 
অনাথ । হব্বধন গেল মোর হুকুতার পাত॥ আর বাঙ্গীল বলে বাই কইতে বড় লাজ। 
অলদি গুড়ি ব্যাসা গেল জীবনে কি কাজ ॥ যুবতী যৌবনবতী ত্জিলাম রোষে ৷ আর 


বাঙ্গীল বলে ছুঃখ পাই গ্রহদোষে ॥ ইষ্ট মিত্র কুটুম্বের লাগে মায়া মো । আর বাঙ্গাল 
বলে না দেখিনু মাণ্ড পো ॥” * 


বাঙ্গালগণকে লইয়া বিদ্রূপ বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম নহে; চৈতন্থপ্রত 
এবিষয়ের প্রধান পাণ্ড ছিলেন__চৈতন্তভাগবতাদি গ্রন্থে দেখা গিয়াছে। 
ইহার পরে চণ্তীদেবী আসিয়া শ্রীমস্তকে কোলে লইয়া বনিলেন। 
রাজার সৈশ্ভগণ চণ্ডীর ভূতপ্রেতের হাতে মার 
খাইয়া পলাইল; রাজা সসৈন্তে পরাস্ত হই- 
লেন। চণ্তীর কৃপায় তিনি আশ্চধ্য কমলবন দেখিলেন ; পিতা 
পুত্রে মিলন হইল) শ্রীমন্ত রাজকন্তা স্থণীলার পাণিগ্রহণ করিলেন। 
যখন পিত৷ পুত্র বাড়ীতে ফিরিতে ইচ্ছুক, তখন 
স্থশীলা স্বামীকে সিংহলে আর একটি বৎদর 
' থাকিতে প্রার্থনা করিল ; এই উপলক্ষে সিংহলের বার মাসের সুখ বনি 
হইয়াছে, রাজকন্থা স্বামীকে সিংহলী সুখের চিত্র দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিতে 
চেষ্টা করিতেছেন,__বৈশাখে_ _"চন্দনাদি তৈল দিব সুশীতল বারি। সাঙলি গামছা 
দিব ভূষা কন্তরি।” 'জ্যোষ্ে-_“পুষ্পশয্যা করি দিব চাদোয়া টানায়ে। হাস্ত পরিহাদে 
যাবে রজনী বহিয়ে ॥ আধাটে-_দেখহ ঘন নাচয়ে মমূর । নবজলধর দৃষ্টে ডাকয়ে দাদুর 
শুন প্রাণনাথ তুমি শুন প্রাণনাথ। নিদাঘে শীতল বড় তরুণীর হাত।” শ্রাবণে_ 


বাঙ্গালদের কাতরতা ৷ 


চণ্ডীর কৃপা । 


হুশীলার বারমাস্তা । 





স্কতর্পণের অংশ ও এই অংশ হ্তলিখিত পুস্তকে ০০০০৪ বটতলার 
পুস্তক হইতে উদ্ধু্ুডুইল। 


'লৌকিকর্শশাখা। ৪৬১ 
“বিদেশ তাজিয় লৌক আইনে নারী পাশে। কেমনে কামিনী ছাড়ি যাঁবে পরবাসে" 
ভাদ্রে__“মশা নিবারিতে দিব পাটের মশারি । চামর বাতাস দিব হয়ে সহচরী ; মধুঘরে 
প্রাণনাথ করাইব বাস । আর ন! করিহ প্রভু উজানীর আশ।” ফান্ুনে-_“কুটিবে পুষ্প 
মোর উপবনে । তধি দৌলমঞ্চ আমি করিব রচনে | সখী মিলি গাব সবে বসন্তের গীত। . 
আনন্দিত হয়ে গাব কৃষ্ণের চরিত ॥” চৈত্রমাঁসে __-“মালতী মল্লিক] চাপ! বিছাইৰ খাঁটে। 
মধুপানে গৌাইব সদা গীত নাটে।” কিন্ত এই সকল সুখের চিত্র মাতৃদর্শন-- 
ব্যাকুল পুত্রকে প্রলুব্ধ করিতে পারিল না । পিতাঁ, পুত্র বাড়ী গেলেন, 
পথে ধনপতি জলমগ্ন ডিঙ্গাগুলি চণ্তীর রুপায় ফিরিয়া পাইলেন; তিনি 
চণ্তী পূজা করিতে সম্মত হইলেন । 


' বাড়ী আসিয়া কমলবনে আশ্চর্য্য রমণীমূত্তি দেখাইয়া শ্রীমস্ত দেশীয় 
রাজাকেও মুগ্ধ করিলেন এবং তাহার কন্যাকে 
টি বিবাহ করিলেন। 
যথাকালে শাপন্রষ্ট বাক্তিগণ স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন। পৃথিবীতে 
চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হইল । 

চণ্তীকাব্র পূর্বভাগে শিব-বিবাহাদি বর্ণিত হইয়াছে; এই অংশ 
নানা কৰি নৃতন করিয়া গঠন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন-_ভারতচন্দ্ের অনুকরণটি তন্মধ্যে . 
বিশেষ প্রশংসা-যোগ্য হইয়াছে । কিন্তু এক শ্রেণীর কবির কথার লালিতো 
কর্ণ মুগ্ধ হইয়া যায়, অপর এক শ্রেণীর ভাবের উক্ছণসে হৃদয় তৃপ্ত হয় 
শুধু শবের মাধ্্ধা যে সকল: পাঠকের নিকট কাব্যের উৎকর্ষের একমাত্র 
মানদণ্ড নহে, তাহাদের নিকট মুকুন্দরামের “কামভন্ম”, িশিববিবাহ” 
প্রভৃতি অংশ গাঢ় রসের আকর বলিয়! বোধ হইবে; তিনি ভারতচন্দ্রের__ 
পতি শোকে রতি কাদে, বিনাইয়া নানা ছাদে, ভানে চক্ষু জলের তরঙে।” প্রভৃতি, 
উচ্ছলিত কামকলাপূর্ণ পদ বিশ্যাস ফেলিয়া সেই প্রসঙ্গে মুকুনররামের 
বতির,_-মোর পরমায়ু লয়ে, চিরকাল থাক জীয়ে, আমি মরি তোমার বদলে ” প্রভৃতি 


কবির ভাবের প্রগাঢ়তা । 


৪৬২ বঙ্গভাষা ও সাহিতা। " 
সরল উক্তির মধো : প্রকৃত শোকের তীব্রত্ব বেশী অনুভব করিবেন। 
ধাহারা শুধু ভাষার মিষ্টত্বের খোঁজ করেন, তাহারা জয়দেব ও" ভারতচন্ত 


পাঠ করুন, চণ্ডীদাস ও কবিকক্কণের কবিতা স্বাদ করিবার অধিকার 
। তাহাদের নাই । 


শিবায়ন। 
শিবের গীত বঙ্গসাহিত্যে অতি প্রাচীন বিষয়। আমরা রতিদেব ও 
রঘুরামরায়ক্কত “মৃগলুব্ধের” কথা ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি। এই পুস্তক ১৬৭৪ খুঃ অকে 
রচিত। কালে শিববিবাহাদি ব্যাপার স্বতন্ত্র কাব্যের বিষয় না হইয়া 
প্রাচীন অনেকগুলি কাব্যের অংশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। পদ্মাপুরাণ 
ও চণ্ডীকাব্যগুলিতে “শিবের বিবাহ”, “হরগৌরী-কোন্দল” প্রভৃতি 
গ্রস্থারস্তে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। এমন কি, খাঁটি রুত্তিবাসের রচনা 
বলিয়া যে উত্তরকাণ্ড রাঁমায়ণ সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাতেও শিবলীলা বর্ণিত হইয়াছে । এই শিবপ্রসঙ্গও কবিগণের 
উপধু্পরি চেষ্টার স্থন্দররূপে বিকাশ পাইয়াছে। বৃদ্ধ ও তরুণীকে এক 
গৃহস্থালীর হলে জুঁড়িয়৷ দিলে যে সব ছুর্ণতি ঘটে, তাহা নির্মল হাস্তের 
সহিত দর্শন করিয়া! বামেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ শিবপ্রসঙ্গ উপলক্ষে কয়েক- 

থানি কৌতুককর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । 
প্রায় ৩০০ বৎসর পুর্বে রামকৃষ্ণ কবিচন্্র একথানি শিবায়ন প্রণয়ন 
করেন। ইহার পরে দ্বিজ হরিহরের পুত্র শঙ্কর নামক কবিরুত “বৈধ 
নাথমঙ্গল বিরচিত হয়। এই পুস্তকখানিও আকারে বৃহৎ। শিবপার্ব্তীর 
বগড়! যার টু আবাদের কথা, বর্ষারস্তে ভগবতীর বিরহ, 
টু , প্রভৃতি উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া শিবঠাকুরকে 


শিবপ্রসঙ্গ । 





লৌকিকবর্ম্বশাখা। ৪৬৩. 


ক্ষেত্র হইতে কৈলাসের কুপ্তবনে আনিবার চেষ্টা, অক্কতকাধ্য হইয়া 
পার্বতীর ব্যঙ্গিনীবেশে শিবকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা, বাগ্গিনীর প্রতি 
অনুরাগ, এবং তাহার পাণিগ্রহণের চেষ্টায় ভগবতীর ভীষণ ক্রোধ, 
নারদের যত্বে দম্পতীর ক্রোধশাস্তি এবং মিলন, শিবের নিকট পার্কতীর 
শঙঘ পরিবার ইচ্ছ৷ প্রকাশ, গৃহের অনচ্ছলতা নির্দেশ করিয়া শিবের 
সেই অনুরোধ প্রত্যাথান, পার্বতীর অভিমান এবং পিত্রালয়ে গমন, 
শাখারি বেশে শিবের হিমালয় বাত্রা এবং পার্কতীর হস্তে শাখা পরান, 
উভয়ের পুনর্মিলন প্রভৃতি প্রসঙ্গ প্রায় সমস্ত শিবায়ন বা শিবমঙ্গলে 
বিবৃত হইয়াছে । কাব্যাংশে শঙ্কর কৃত “বৈদানাথ মঙ্গল” দ্বিজ ভগীরথের 
'শিবগুণ-মাহাস্মা” এবং রামকু কবিচন্দ্রের শশিবায়ন” হীন না হইলেও, 
বোধ হয়, বটতলার আশ্রয়লাভ করিয়াই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে 
রচিত বামেশ্বর ভট্টাচার্যের “শিবায়ন”থানিই বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচার 
লাভ করিয়াছে । 

রামেশ্বর ভট্টাচার্য ভট্টনারায়ণ বংশোড্ভূুত। ইহার প্রপিতামতের ' 
নাম নারায়ণ, পিতামহের নাম গোবদ্ধন, 
পিতার নাম লক্ষণ ও মাতার নাম রূপবতী 
বরদাপরগণার অন্তর্গত যছুপুরগ্রামে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের পূর্ববনিবাস 
ছিল; তিনি এই যদুপুরে বাস করার সময় “সতাপীরের কথা” রচনা 
করেন) “পরে সত্যপীর বন্দী কহে কবি রাম। সাকীন বরদাবাটা যছুপুর গ্রাম॥” 
শেষে কবি খেরিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা! যশোমন্ত সিংহের 
দভাসদ হইয়া উক্ত পর্গণাস্থিত অযোধ্যাবাড় গ্রামে বাস স্থাপন করেন। 
বশোমন্ত সিংহের উৎসাহে তিনি “শিব-সংকীর্তন” কাব্য রচন। করেন। 
গ্রন্থের অনেক স্থলেই যশোমন্তপিংহের বশঃ প্রচারিত হইয়াছে; সেই 
সকল পদে জানা যায়, শোমন্তুসিংহের পিতামহের নাম রঘুবীর, পিতার 
নাম রামসিংহ ও পুত্রের নাম অজিতসিংহ ; যশোমস্তসিংহ ১৮৩৪ খঃ অন্দে 


রামেশ্বর ভট্টাচাধ্য। 


৪৬৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্া। 


ডাকার দেওয়ানী" পট প্রাপ্ত হন। রামেশ্বর ঁটাচার্যের শিবারনের 
১৭৬৩ খু; অঃ লিখিত একথানি পৃ'থি পাওয়া গিয়াছে । স্থতরাং শিবায়ন & 
সময়ের পূর্কেইি রচিত হইয়াছিল। কবির দ্রই স্ত্রী ছিল, এক জনের নাম 
হুমিত্রা ও অপরের নাম পরমেশ্বরী; এতদ্বতীত তাহার ছুই ভ্রাতা 
শস্তুরাম ও সনাতন. পার্বতী, গৌরী ও'সরম্বতী এই তিন ভগিনী ও 
. ছুর্গীচরণাদ্ি ছয় ভাগিনেয়ের কথাও তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। 
অন্তান্য পৌরাণিক কাবোর গায় শিবসংকীর্ভনেও দেবদেবীর বন্দনা, 
্থষ্টিপ্রকরণ,' দক্ষম্ঞ প্রতি বর্ণিত হইয়াছে, 
এততিন্ন ইহাতে কক্সিণীব্রত, বাণরাজার উপা- 
খ্যান, প্রভৃতি বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা আছে। বাগ্দিনীরূপে গোরীর 
'শিবকে প্রতারণার স্থলটি রামগতি স্যায়রত্ব মহাশয় কবির শ্বকপোলকল্পিত 
মনে করেন; কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বহু পুর্ববন্তী বিজয়গুপ্তের পদ্মা 
পুরাণে ভগবতীর ডোমিনীরূপে শিবকে প্রতারণা করিবার বিষয় পাঠ 
করিয়াছি। পুর্বকালে পৌরাণিক বিষয়গুলি লইয়া অক্ষরজ্ঞ অনেক 
ব্যক্তিই কবিতা রচনা করিতেন, উপাখ্যানভাগের কোন অংশগুলি কোন 
কবি দ্বারা প্রথম কল্পিত হয়, তাহা খু'জিতে যাওয়া এবং আধারে 
লোষ্টুনিক্ষেপ করা একইরূপ কাজ । 
রামেশ্বরের রচন! অতিরিক্ত অনুপ্রাস-দোষ-ুষ্ট, কিন্তু অনেক স্থলে 
নিবিড় অনুপ্রাস. ভেদ করিয়া বেশ একটু 
শিবায়নে হাশ্তরস। স্বাভাবিক হাস্তরসের খেলা দৃষ্ট হয়। রামেস্বর 
«কোন গভীর ভাব উদ্রেক করিতে চেষ্টা করেন নাই, এজন্য তিনি কখনই 
খুব বড় কবি বলিক্কা পরিচিত হইবেন না। কিন্তু “শিবসংকীর্তরনের” 
আগ্স্ত কবির মার্জিত মুদৃহান্তের রশ্মিতে সুন্দর । কার্তিক, গণেশ লইয়া 
শিব আহার করিতে বসিয়াছেন_-এই উপলক্ষে কবি রহস্তের কুটিল 
আলোতে একটি অন্নপূর্ণা গৃহিণীর সুন্দর মৃত্তি দেখাইয়৷ লইয়াছেন_ 


কাব্যবণিত বিষয় 


লৌির-র্শাখা [ ৪৬৫ 


তিন ব্যক্তি ভোক্তী একা অন্ন দেন সতী। ছুটি স্থতে সপ্ত শু পঞ্চ মুখ পতি॥ তিন 
জনে একুনে বদন হ'ল বার।* গুটি গুটি ছুটি হাতে ধত দিতে পার॥ তিন জনে বার 
মুখ পাঁচ হাতে খায়। এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায়। শুক্ত| থেয়ে ভোক্তা চার 
হস্ত দিয়া নাকে । অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে ॥ গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আন মা। 
হৈমবতী বলে বাঁহা ধৈধা হয়ে খ|1 মুধিকী মায়ের বাকো মৌনী হয়ে রয়। শঙ্কর 
শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয়া রাক্ষন রসে জন্ম রাক্ষপীর পেটে । যত পাঁৰ তত খাৰ 
ধৈধা হব বটে॥ হাঁলিয়। অভয়! অন্ন বিতরণ করে|, ঈষছুষ্ণ সুপ দিল বেসারীর পরে ॥ 
লক্থোরর বলে শুন নগেন্দ্ের ঝি। সুপ হল সাঙ্গ আন আর আছে কি? দড়বড় দেবী 
এনে দিল! ভাঁজাদশ | খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ ॥ সিদ্ধিফল কোমল ধুতুরা 
ফল ভাজী | মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা ৷ * % * * দিতে দিতে গতায়াতে 
নাহি অবদর। শ্রমে হলো সজল কোমল কলেবর ॥ ইন্দু মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্মবিন্দু 
দাজে। মৌক্তিকের শ্রেণী যেন বিছ্বাতের মাঝে ॥ অন্ননানে গৃহিণীর এ আনন্দের 
ছবি এখন শিল্পশিক্ষা এবং উন্নত সাহিত্যিকরদপিপাস্থ রমণীবর্গের 
নিকট ভাল বোধ হইবে কি নাজানি না। বুদ্ধ স্বামীর লাঞ্ছনা শাখা 
গরার প্রসঙ্গে বেশ সুন্দররূপ বর্ণিত হইয়াছে; দেবী ছুগাছি শাখা 
চাহিয়াছিলেন ; শিব তাহা দিতে অপারগ, নিজের বাড়ীর অবস্থা 
সম্বন্ধে দেবীকে অনেক কথা বলিয়া শিব কিছু শ্রেষ সহকারে 
বলিলেন-_“বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে। জগ্রাল ঘুচুক যাও জন- 


কেরঘরে॥" এই কগা দ্বারা শিব দেবীকে ভয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, 
কিন্তু দেবী তাহার শোধ তুলিলেন,_“দব হইয়া দেবের ছুটি পায়। কাস্তসনে 
ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায়॥। কোলে করি কার্তিকেরে, হস্তে গজানন। চঞ্চল চরণে 
ছৈলা চণ্ডীর চলন॥ গোড়াইল গিরিশ গৌরীর পিছু পিছু । শ্রিব ডাকে শশিমুখী শুনে 
শাই কিছু ॥ নিদান দারুণ দিব্য দিলা দেবরায়। আর গেলে অধিক আমার মাথা খাও ॥ 
করে কর্ণ চাপিয়। চলিল চগ্তবতী। ভাধিল ভাইএর কিরা ভবানীর প্রতি॥ ধাইয়! 
ধুঙ্জটি গিয়া ধরে দুটি হাতে । আড় হইয়া! পশুপতি পড়িলেন পথে ॥ “যাও যাঁও ধত ভাৰ 
জান। গেল” বলি। ঠেঁলি়। ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি॥ চমতকার চন্্রচড় চারিদিকে 
যায়। নিবারিতে নারিয়। নারদপাশে ধায়॥ রামেশ্বর ভাবে খধি দেখ বসে কি 
পাখারে ফেলিয়৷ গেল৷ পর্বতের ঝি” এই “পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্বতের ঝা ।” . 
30 


৪৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ] 
ছত্রে তরুণী ভার্্যার শ্্ীপাদ-পন্পে বিক্রীত বৃদ্ধ গৃহস্থের মহা ধিপদ হৃদ 
করিরা আমরা একটু কৌতুক ও হাস্ত উপভোগ করিয়া লইয়াছি, ইহা 
“উচিত না হইলেও আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক কি না? 

ব্ছদিন একত্রবাসনিবন্ধন হিদ্দু ও *মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্ম 
সম্বন্ধে কতকটা উদারভাঁব অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। সত্যপীর নামক মিশ্রদেবতার 
পুজা সেই উদারতার ফল। হরিঠাকুর এই উপলক্ষে ফকিরী আল. 
খাল্লা গায় পরিয়াছেন ও উর্দু জরানে বক্তূতা দিতেছেন;_ 
“বিশ্বনাথ বিশ্বাস বুঝায়ে বলে বাছা! । দুনিয়ামে এসাভি আদমি রহে সীচা॥ ভালা 
বাওয়া কাহে তের! মৃত্যুকীল কাহে। রাত দিন যৈসা তৈস! সখ দুঃখ হোয়ে॥ জীনা 


গেও বাঁত বাঁওয়া! জান। গেও বাত। কাঁপড়াত লেও আও মের! সাথ ॥ জাওত সত্যগীর 
মেরা জণ্তত সত্যপীর । তেরা ছুঃখ দূর করতও হাম ফকির 1” 


রামেশ্বরের সত্যপীর | 





মনসাদেবীর ভাসান রচকগণ । 


মনসার গল্পেরও উত্তরোত্তর শ্রীবুদ্ধি হইয়াছিল। বিজয়গুপ্ত এবং 

নারায়ণদেব প্রভৃতি আদিলেখকগণের দরে 

একদল নূতন কবি ভর্তি হইলেন। এপর্যন্ত 

আমরা মনসার ভাসানরচক ৬২জন কবির 
নাম জানিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদান করিতেছি )-- 

১। কাণাহরিদত্ত, ২। নারায়ণদেব, ৩। বিজয়গুপ্ত, ৪) রথুনাথ, 

৫। যদ্তনাথ পণ্ডিত, ৬। বলরাম দাস, ৭। জগন্নাথসেন, ৮ বংশীধন, 

৯। দ্বিজবংশীদান, ১০। বল্লভঘোষ, ১১। বিপ্রহ্ৃদয়, ১২। গোবিনদাস। 

১৩। গোপীচন্দ্র, ১৪। বিপ্রজানকীনাথ, ১৫। দ্বিজবলরাম, ১৬1 

কেতকাদাস, ১৭। ক্ষেমানন্দ, ১৮। অনুপচন্ত্র, ১৯। রাধারুষ্ণ, ২০ 

এ. জবিদাস। ২১. কমলনয়ন, ২২। সীতাপতি, ২৩। রামনিধি, 


 অনসার ভাদান লেখকবর্গ | 
কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্ন । 


লৌকিক-ধন্শাখা ! ৪৬৭ 


২৪! করিচন্ত্রপতি, ২৫ | গোলোকচন্ত্র, ২৬। কবিকর্ণপুর, ২৭। জানকী- 
নাথ দাস, ২৮। বর্ধমান দাস, ২৯। ষ্ঠীবর সেন, ৩০। গঙ্গাদাস সেন, ৩১। 
রামবিনোদ, ৩২। আদিত্য দাস, ৩৩। কমললোচন, ৩৪। কৃষ্ণাননা,' 
৩৫। পণ্ডিত গঙ্গাদাস, ৩৬। গুণানন্দ সেন, ৩৭। জগত্বল্পভ, ৩৮) | 
বিপ্রজগন্ধীথ, ৩৯ । জগমোহন মিত্র, ৪০ | জয়দেব দাস, ৪১। দ্বিজজয়- 
রাম, ৪২। নন্দলাল, ৪৩। বাণেশ্বর, ৪৪। মধুন্দন দে, ৪৫। বিপ্ররতি 
দেব, ৪৬। রতিদেব সেন, ৪৭। রমাকান্ত, ৪৮। দ্বিজরসিকচন্ত্র, ৪৯ 
রাজা রাজসিংহ (সঙ্গ), ৫০ | রামচন্দ্র, ৫১। রামজীবন বিদ্যাভৃষণ, . 
৫২। বিপ্ররাম দাস, ৫৩। রামদাস সেন, ৫৪1 দ্বিজবনমালী, ৫৫। বন- 
মালীদাস, ৫৬। বিপ্রধাস, ৫৭। বিশ্বেশ্বর, ৫৮। বিষুপাঁল, ৫৯। 
স্বকবি দান, ৬০ । স্ৃখদাস, ৬১। সুদ্দাম দাস, ৬২। দ্বিজহরিরাম। 

এই মনসার ভাসানরচকদিগের মধ্যে কেতকাদাস-_ক্ষেমাননের ক্ষুদ্র 
পস্তকথানি উৎকষ্ট হইয়াছে । পুস্তকথানি ২৬০০শ্লোকে পূর্ণ, ও ইহার 
পদসংখ্যা ৬৬ ; তন্মধ্যে ২৬টি পদ কেতকাদাসের ভণিতাযুক্ত, অবশিষ্ট 
৪০টি ক্ষেমানন্দদাসের নামাঙ্কিত। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, 
পুস্তকের প্রথমার্ধের অর্থাৎ লখীন্দরের বিবাহপালা পর্যন্ত অধিকাংশস্থল 


: কেতকদাসের ও শেষার্ধের অধিকাংশস্থল ক্ষেমানন্দের ভণিতাযুক্ত। 
: ক্ষেমানন্দ করুণরসে ও কেতকাদাস হান্তরসে পটু। কবিত্ব দেখাইয়া 


পাঠকবর্গকে সন্তুষ্ট করা যাঁয়, এরূপ অংশ মনসার ভাসানে বড় বিরল; 
কিন্তু গল্পের আগাগোড়া পড়িলে পাঠকের চক্ষু মধ্যে মধ্যে অশ্রুপূর্ণ হইতে 
পারে, এবং বেহুলা সতীর সুন্দর রূপে চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যাইতে পারে? 
আমরা যখন এই পুথি প্রথম পড়িয়াছিলাম, তখন মানবী বেহুলাঁকে 
দেবী বলিয়া বোধ হইয়াছিল; বেহুলার 
পাতিব্রত্যের কথা পড়িতে পড়িতে ভাবিয়া- 
ছিলাম-বীধুলী, তিল ফুল ও চতুদশীর চাদ দিয়া, কবিগণ সচরাচর 


বেহুলা-চরিত্র | 


৪৬৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য। 


০৫ 


যে সব সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাদের অনেকে বেহুলা 
বাদী হইবার যোগ্যা নহে। শ্রাবণমাসে বঙ্গের পল্লীতে গল্মীতে 
সর্বত্র ভানান গান উপলক্ষে নৌকা লইয়া ত্রীড়া হইত; সেই সব 
গানের মূল্‌ লক্ষা ছিল বেহুলা ;__-সেই গীত নানা রাগ রাগিণীতে 
উজ্জল হইয়া পল্লী-বধূগণের হৃদয়ে হৃদয়ে বেহুলা সতীর মৃত্তি অস্থিত 
করিত )১-_আমর! এখন রেবেকা ও কসেটির রূপে মুগ্ধ হইয়া ঘরের খাঁট 
সোণার মৃত্তিকে পূজা করিতে ভুলিয়াছি ! 


পূর্ববর্তী মনসার উপাখ্যানগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে দুষ্ট হইবে, 

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের পুথিতে চাদসদাগরের 

কবিছয়ের পরিচয়। . উন্নত চরিত্র কতকটা খর্বব হইয়াছে, কিন্ত 
বেছুলার চরিত্র আরও বিকাশ পাইয়াছে। 


কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ সম্ভবতঃ কায়স্থ ছিলেন, একস্থলে কেতকা- 
দামের ভণিতায় সমস্ত কায়স্থকুলের প্রতি আনীর্বাদস্থচক-__“কেতকার বাণী, 
রক্ষ ঠাকুরাণী, কায়স্থ ষতেক আছে ।” পাঁওর। গিয়াছে, অপর এক স্তনে 
॥ “্রাহ্মণ-চরণে, ক্ষেমানন্দ ভণে, দেবী যারে কৃপা কৈল 1" দৃষ্ট হয়, ইহা দ্বারা 
কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের কায়স্থ জাতিত্ব প্রতীয়মান হয়। অন্য দুইটি 
পদ দৃষ্টে বোধ হয়, ক্ষেমানন্দ দাসের রাজীব ও অভিরাম নামক ডই পৃত্ 
ছিল__“ক্ষেমানন্দ কহে কবি। রাজীবে রাখিবে দেবী ॥” বেহুলার জলগাথ 
ভ্রমণ উপলক্ষে বর্ধমান অঞ্চলের স্থান নির্দেশ যথাযথ হইয়াছে, অন্ত. 
দেশের তন্দরপ হয় নাই, স্থতরাং কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ বর্দমানবামী। 
ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এক স্থলে “ক্ষেমানন্দ বির 
সেবিযব্রাঙ্মণী” পদে তিনি কোন ব্রান্মণীর শিষ্য ছিলেন এরূপ অনুমিত হয়! 


কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের আত্মবিবরণযুক্ত নিষ্নলিখিত বিবরণটী পাওয়া 
গিয়াছে। 


লৌকিক ধর্্শীখা । 


“কুন ভাই পূর্ব কথা, দেবী হৈলা বরদাতা, 
সহায় পূর্বক বিষহরী । 

বলিভদ্র মহাশয়, চক্দ্রহাসের তনয়ঃ 
তাহারে তালুকে ঘর করি॥ 

তাহার রাজত্ব শেষ, চলি গেল স্বর্গদেশ, 
তিন পুত্রে দিএ অধিকার । 

শ্রীযুক্ত আক্ষর্ণরায়, পুত্রের অধিক তার, 
রণে বনে বিজয়ী তাহার ॥ . 

তিন পুত্র অল্প বয়, প্রনাদ গুরুমহাশয়, 
তালুকের করে লেখা পড়া । 

তাহার তালুকে বেসে, প্রজা নাই চাস চসে, 
শমন নগর হইল কীথড়া ॥ 

রণে পড়ে বার। খা, বিপাকে ছাড়িল গা, 
যুক্তি করেন জনে জন । 

দিন কত ছাড়িয়া জাই, তবে সে নিশার পাই, 
সকলের তবে ভীল জান ॥ 

জীযুত আক্ষর্ণ রাএ, অনুমতি দিল তাএ, 
যুক্তি দিল পালাবার তরে । 

তার যুক্তি সনি বাণী, পলাএ অনেক প্রাণী, 
বড়ই প্রমাদ হৈল পুরে ॥ 


মনে ভাবি সবিস্ময, বেলা আছে দণ্ড ছয়, 
সঙ্গে লয়্য অভিরাম ভাই । 

অবসান হ'ল বেলা, গ্রামের উত্তর জলা, 
খড় কাটিবারে তথা যাই ॥ 

তথায় ছাওল পাঁচে, খোল! দিয়ে জল সিচে, 
অৎস্ত ধরে পঙ্কেতে ভূষিত। 

আমার কৌতুক বড়, ছাগাল পাঁচেতে জড়, 
সেইথানে হইলাম উপনীত ॥ 


৪৬৯ 


৪৭০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ! 


মত্ত লইআ অভিরাম, চলিল আপন ধাম, 

যত শিশু গেল নিজ পুরে । ৃ 
যং ্ সং 

মুচিনীর বেশ ধরি, বলেন দেবী বিষহরী, 
কাপড় কিনিতে আছে টাকা । 

এতেক কহিয়! মোরে, কপট চাতুরী করে, 
যত্বে একাইঅ1 দেই টাকা 

বেষ্টিত ভুজঙ্গ ঠাটে, অবতরি মাঝ মাঠে, 

দেখি মোর মুখে উঠে ধুলা! । 

পাইলাম মনস্তাপ, দেখিলাম অনেক সাঁপ, 
আমারে বেটিল কথোগুলা॥ 

জেরূপ দেখিলা নেতে, মান! কৈল প্রকাশিতে, 
কহিলে না হব তোর ভাল। 

ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ, কবিত্বে কর প্রবন্ধ, 
আমার মঙ্গল গাইআ। বোল ॥” 


কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ এক কবিরই নাম হওয়া আশ্চর্য নহে 
এই মনসামঙ্গলেরই এক স্থানে দৃষ্ট হয় যে, মনসাদেবীর এক নাম ছিল 


কেতকা,-_যথাঁ_ 
“বনের ভিতর নাম মনসা কুমারী । 
কেআ পাতে জন্ম হৈল কেতকা হন্দরী 8” 


মনসাভক্ত ক্ষেমানন্দ আপনাকে সম্ভবতঃ কেতকাদাস বলিয়৷ পরিচয় 
ব্দিয়াছিলেন। 

যে বারা খা * রণে পড়িল বলিয়া কৰি আক্ষেপ করিয়াছেন, দেই 
বারা খা বর্ধমান সিলিমাবাদ পরগণার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি 
১৬৪০ খুঃ অঃ (১০৪৭ বাং সনে) কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম ভট্টা 
চাঁ্যকে বিশ বিঘা মৌরলী জমি প্রদান করেন। কবিকম্কণের বংশধর 
শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ ভ্টাচাধ্য মহাশয় উক্ত দান পত্র খানি কতকদিনের 


* বীকুড়া জেলার অন্তর্গত পলাশডাঙ্গা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পতিত নয়ন মুখোপাধ্যায় 
আমাদিগকে জানাইতেছেন, ইষ্ট ইও্ডয়ান রেলওয়ের পানাগড় ট্টেশনের দুই মাইল দক্দিণ 
নামক গ্রামে বারা খার সমাধি আছে। চাদ সদাগরের নিবাদস্থান বলিয়া 

প্রসিদ্ধ টম্পাইনগর এ স্থান হইতে ৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত । 





লৌকিক-ধর্শশাখা |. ৪৭১ 


জন্য আমার নিকটে বাখিয়াছিলেন। ১৬৪০ খৃঃ অন্ীর পরে বারা খা 
দ্ধ নিহত হন এবং তৎপর কেতকাঁদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল 
বিরচিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল 
বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 

যে সমস্ত মনসামঙ্গল-রচয়িতার নাম উল্লেখ করা গেল তাহাদের 
অধিকাংশই পূর্ববঙ্গবামী। ইহাদের মধ্যে রামজীবন বি্যাভূষণ ১৭০৩ 
ধৃঃ অব যে মনসামঙ্গল প্রণয়ন করেন, তাহার রচনা বড়ই সরল এবং 
মধ্র। 

অপরাপর মনসারভাসান-রচকদিগের' রচনাও অনেকস্থলে বেশ. 
সুন্দর হইয়াছে; নকলগ্ুলি উদ্ধত করিয়া 
দেখাইবার স্থানীভাব। মনসা গোয়ালিনী- 
বেশে ধন্বস্তরির নিকট বিষাক্ত দধি বিক্রয় করিতে গিয়াছেন; তাহার 
শিষুগণের সঙ্গে গোঁয়ালিনী-রূপিণী দেবীর কৌতুককর কলহটি বর্দমান- 
দাস কবির হস্তে বেশ স্থন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আমরা নিয়ে তাহার 
কতকাংশ উদ্ধত করিলাম 3 -. 


বর্ধমানদাসের কবিত্ব। 


“কেমনে তোমার স্বামী, পাঠীয় তোমায় একাকিনী, গোয়ালা রহিল তোমার ঘক্চে 
দরিদ্রের মত নয়, ধন আছে জ্ঞান হয়, নানাবিধ আছে অলঙ্কারে ॥ এত ধন যার আছে, 
সে কেন বা দধি বেচে, হাটে ঘাটে মাথায় পসার। দুষ্ট জনে লাগ পায়, দধি ঘোল করে 
দেয়, কথা কহিতে মুখে মারে । তোমার নাহিক ভয়, দুষ্ট জন যদি হয়, কাঁড়ি লয় লও 
ভওকরে| % * * বলিয়া এসব বোল, মূল্য করে দধি ঘোল, শিষ্য নব বড়ই 
চতুর। বর্ধমান দাসে কয়, খেয়ে দেখ কেমন হয়, দধি মোর টক না মধুর॥ শিষ্যের 
বচন শুনি বলে গোয়ালিনী। এ দেশে এমন বিচার আমি নাহি জানি রাজা চন্ত্রধর 
হয় দেশে অধিকার। এই দেশে নাহি জানি এমন বিচার। ভিন্ন দেশী আসিয়াছি দধি 
বেচিবার। পথে একা! পেয়ে কেন পরিহাস কর॥ আমার জাতির ধর্ধা মাথার পনার। 
যাহার প্রসাদে মোর তুঞ্জে পরিবার ॥ বিনা দুঃখে কাহার কড়ি হয় উৎপূত্ি। আমার 
সকল এই ঘরের সম্পত্তি॥ খাইয়া বেড়াও তুমি কহিতে না দেও ফুক। পরেরে বলিতে 


৪৭২ ৮ রঙ্গভাবা ও সাহিত্য ' 
কি পরের লাগে ছুখ। ক * বর্ধমান দাস কহে কীর্তি মনসার 1 হান্ত করে শিষাগ? 
বলে আর. বার। তোমার জাতির বুঝি পুরাতন কড়ি। দুনা কড়ি লাগে দিবু বে 
দ্ধি হাড়ি। যত হাঁড়ি আছে তোমার সকল কিনিব। আগে দধি খেয়ে দেখি পাছে 
কড়িদিব? * * * পসার ভাঙ্গিয় তোমার হাড়ি করি চুর। মোর ঠাই দেখাও 
তোমার হার কেউর॥ বর্ধমানদানে কয় কীন্তি মনসার। ঘনাইয়া গোয়ালিনী বলে 
আরবার॥। % * ঘে জন আমার ধন দেখিতে ন| পারে। বিকাউক মোর ঠাই 
কিনিব তাহারে ॥ শিষাগণ বলে মোরা ঘেই ধন চাই। সেই ধন পাই যদি তোমাতে 
বিকাই॥ বর্ধমান দাস কহে কীন্তি মনসার। বনাইয়া গোয়ালিনী বলে আরবার ॥” 
গোপবধুর প্রসঙ্গে বৈষ্ণবকবিগণের দানলীলার পন মনে হয়| বন্ততঃ 
কবিগণ প্রচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্বত্রই এই 
ভাবে বৈষ্ুব প্রসঙ্গের মাদকতা স্থষ্টি করিয়া! 
গিয়াছেন। হস্তলিখিত পু'থিগুলির রচনা দৃষ্টে বোধ হয় কেত্বকাদাদ 
ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি মনসার ভানান-রচকগণ ৩০০ হইতে ২০* বৎসর পূর্বে 
এই উপাখ্যানগুলি রচনা' করিয়াছিলেন । 


বৈষ্ণব কবির প্রভাব । 


ধন্মমঙ্গল। 


বৌদ্ধধর্ম এদেশের নিম্ন শ্রেণীর হাতে পড়িয়া যে বিক্লৃত ভাব ধারণ 
করে, ধর্মমমঙ্গল কাব্য গুলি তাহার হিন্দু সংস্করণ। 
রামাইপপ্ডিতের পদ্ধতিতে বৌদ্ধভাঁবের ঘে 
স্পষ্ট পরিচয় আছে, পরবর্তী, ধর্মবকাব্যগুলিতে তাহা ক্রমেই তেত্রিশ কোটি 
হিন্দু দেবতার উঠন্ত প্রভাবের নীচে চাঁপা পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপিস্বীকার্যা 
যে, ধশ্মমঙ্গল কাব্যগুলি বৌদ্ধ রাজা ও সাধুগণের মহিমা কীর্তন করিতেই 
প্রথম রচিত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ত্রাহ্গণহস্তে শ্রমণগণ হৃতদর্বন্ব 
-ও পরাভূত হইলেন ) ব্রাঙ্মণগণ বৌদ্ধ ভিক্ষুর আসনগুলিও আয়ত্ত করিয়। 
ভারতকি্ুরী যে বিরাট পুজার আয়োজন করিলেন, তাহাতে . বাইতি, 


ধর্মমঙ্গলে বৌদ্ধভাব। 


লৌকিক-ধর্শশাধা |, ৪৭ 


হাড়ি প্রভৃতি জাতির ধর্শরযাক রক্ষিত হইল না) ধর্মমত 
ব্রা্গণর্গণের হাতে পড়িয়া দেবলীল। জ্ঞাপক হইল, কিন্ত তাহ সনে 
অনুস্ধিৎস্থ পাঠক ইহার গোড়ার ক্ষীণ ও পরাভূত বৌদ্ধধর্শের্‌ লাজ 
ছায়া আবিষ্কার করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। 

রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি, হাকন্দপুরাণ, মযুরভষ্র, রামচন্দ্র, মাপিক 
গাঙ্গুলী, খেলারাম প্রভুরাম, রূপরাম, সীতারাম,. 
দ্বিজরামচন্ত্র, সেনপত্তিত, রামদাস আদক, 
বনরাম, বলদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি কবির ধর্ম- 
মঙ্গল আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৫২৭ খুঃ অন্দে খেলারাম স্বীয় ধন্মঙ্গল, 
রচনা করেন।* ১৬০৩ খু: অক সীতারাম দাস নামক আর একজন 
কবি একখানি ধর্খমঙ্গল রচনা করেন। ইনিও “গজলক্ষ্ষী”র স্বপ্লাদেশে 
গীত রচনায় প্রবৃত্ত হন ;-_“শিওরে বিল মোর গজলম্ষ্ী মা। উঠ বাছ! সীতারাম 
গীত লেখ গা।” সীতারাম দাস ধর্মকাঁব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও ছুই ব্যক্তির 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন,__খগুঘোঁধ” নিবাসী অযোধ্যারাম চক্রবর্তী এবং 


ঘনরামের পৃর্ববস্তী 
কবিগণ। 





|  * খেলারামের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে নিস্রলিখিত পংক্তিগুলি উদ্ধত করা যাইতেছে । 
এ “ভূবন শকে বাধু মাস শরের বাহন । 
থেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্তন ॥ 
হে ধন্ম এ দাসের পূরাও মনক্কাম । 
ৃ গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম ॥ 
| তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয়। 
'অষ্টমঙ্গলায় দিব আত্ম-পরিচয়॥” 
তাহার শে অধ্যায় (অই্মঙ্গল! ) পাওয়া! যায় নুই; হ্তরাং আত্মবিবরপটী নষ্ট: 
হইয়াছে। খেলারামের কবিত। সরল ও সরস; কিছু নমুনা এই ৫ 
“স্থিত শৈলেশ্বর শিব বঙ্গের অঞ্চলে । 
সুরম্য সরপী এক তার মাঝে ঝলে ॥ 
কমল কুমুদ আদি নান! ফুলদল। 
বিকাশিয়! ভূষে তার নীল উরঃস্থল ॥ 
শুন বাছা] লাউসেন বলিরে তোমায়। 
এওজাৎ দিও, নেড়া দেউল তলায় 7৮ 


৭8. ্ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 1' 
বাকায়ণ দু ত নাফ অপর একজন । শেষোক্ত ব্যক্তির আগ্রহ সমধিক 
“দেখা , তিনি আমাদের কবির স্বপ্রাদেশ-বৃত্বাস্ত অবগত হইয়া 
লিন মোরে দিল বানাইয়া" এবং এ হেন কবিবর যদি পরিত্যাগ করিয়া 
বান সেই'ভয়ে : 'অনেক যতনে মোরে রাখিল ধরিয়া" কেবল “গজলঙ্্মী মা”ই 
কবির শিওরে উপস্থিত হন নাই, তিনি আরও বিবিধ বিগ্রহ দর্শন 
করিয়াছিলেন, ধর্ম দেখা দিল জামকুড়ির বনে। এই সকল প্রত্যাদেশের 
স্াণ করিয়া কবি অনায়াসে উদরান্ন লাভ করিয়াছিলেন, এবং পর কর্তৃক 
প্রস্তুত লেখনী মস্তাধার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় উপকরণ রাশি পাইয়া সচ্ছ্দ 
মনে “আনন্দিত পু'থি সব লিখিনু বসিয়! |” ইত্যাদি জাঁপন করিয়াছেন। নিজ 
নিজ পূর্বপুরুষের পরিচয় দিতে কবি ভূলেন নাই । “ইল্সেসার অস্গোঠী স্থানে 
সব্বলোকে ।” ইনি বীকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাসের দক্ষিণ রা়ীয় কায়স্থ 
ওম্বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আদিপুরুষ গোপীনাথ দে, তাহার ৩ পুত্র ;__ 
মথুরা দাস, মদন দাস ও ধর্ম দাস। ধর্ম দাসের ৪ পুত্র, _প্রীহরি দাস, 
রাজীবলোচন দাঁস, ছুর্যোধন দাঁস ও কুশলরাম দাস। মদনের পুত্র দেবীদা 
ও দেবীদাসের পুত্র আমাদের কবি সীতারাম দাস,__সীতরামের কনিষ্ঠ 
পুত্রের নাম সভারাম রায়। কবির মাতামহের নাম শ্তামাঁদাস। ১০০৪ 
সালে এই পুথি সমাপ্ত হয়। এই সমস্ত বিবরণ দ্বারা কবি স্বীয় বংশের 
একটি নামমাত্র তালিকা রক্ষা করিয়াছেন,__সীতারামদাসের পুস্তকের 
খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা এ সম্বন্ধে ' আর অধিক কিছু 

কলিখিতে পারিলাম না । 

সীতারামের পরে দক্ষিণ রাট়ীয় কৈবর্ত বংশোদ্তৰ রামদান আদক 
নামক জনৈক কবি “অনাদিমঙ্গল”” নামক 
রাসদান কেরে... একখানি ধর্ণাকাব্য প্রণয়ন করেন। রা 
দ্রাসের পিতার নাম রথুনন্দন আদক, তাহার 
শুর্দ নিবাম হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অধীন হায়ৎপুর গ্রামে 


_ লৌকিকখর্খশাখা। 
চা পাড়া ছবানান্তরিত ইাছিন। । 


কল্পতরু কর্ণের সমান ॥ তাহার রা বাস বহুদিন হোতে। পুরুষে 
বিধিমতে 8” 


কবির ধন্মঙ্গল রচনার ভার গ্রহণ করিবার বৃত্তান্তটি রি 

বহ;-_হাঁয়ৎপুরে চৈতন্যসামন্ত নামক একজন দুর্দান্ত তলীলদারের অত্যা; 
চারে অল্পবয়স্ক কবি কারারুদ্ধ হন্‌,__খাজনার টাকা শোধ না করিতে- 
পারায় তাহার পিতা খ্ণ গ্রহণের চেষ্টায় গ্রামান্তরে প্রস্থান করেন। 
স্থতরাং রামদাস উপায়ান্তর না দেখিয়া দ্বারবানের নিকট অনেক 
_কাকুতি মিনতি করাতে তাহার অতি গোপনে অব্যাহতি লাভ ঘটে 
স্ুধা ও তৃষ্ণায় কাতর কবি মাতুলালয়ে পলাইয়া যাইতেছিলেন, 
এমন সময় পাঁড়াবাঘনান গ্রামের পথে এক বশস্ত্র সিপাহী তাহার পথ- 
রোধ করিয়া দীড়াইল, সেকালে সৈনিকপুরুষগণ বলপূর্বরক বেগার 
ধরিয়। লইয়া যাইত। কবি কাতরচিত্তে লিখিয়াছেন,__“ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হায় 
ফেটে যায় বুক । ভাগ্যহীন জনার জীবনে নাই হখ॥ সম্বুথে শিপাই শোভে শমন 
সমান। হায় বুঝি বিদেশে বিপত্ত যায় প্রাণ” তৃতীয় ছত্রের “শোভে” শব্দটি 
সন্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে,-যখন সিপাহী কবিকে তর্জন করিদা 
বলিতে লাগিল,_-“মনে কর বেটা তুমি যাবে পলাইয়া । এতক্ষণ খুরিলাম বেগারী 
খুজিয়া। গোলাড় যাইব আমি সঙ্গে তুমিচল। এত বলি শিরে দিল ঝারি আর 


কম্ষলা। ছোট মোট বটে কিন্তু অতিশয় ভারি। বহিতে না পারি বোঝা বুক ফেটে 
মরি * & * আমার.সম্মুখে যদি ফেল এই মোট । দ্বিথও্ করিব তোরে মারি এক 


ঢেউ" তখন ভীত কবির চক্ষে নিপাহী সাহেবের শ্রীমৃত্তি অবস্তই 
“শোভা” পায় নাই, তাহা বলা বান্থল্য। পিপাহীর কথা শুনিয়া ত্রাসে 
“মুদি গেল আখি। কোথায় শিপাই ঘোড়া আর নাহি দেখি।" সেদিনকার সমস্ত 
্াপ্ই বিচিত্র ঘটনাসম্থুল। তৎপর কবির ভয়ানক জর বোধ হইল, 
শক রামদাস সমস্থ “কাণাদীঘির” জল খাইতে ছুটিলেন, দীর্ষি 





8৭৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ।” 


রি, ৮ 

দর্িণদিকে বাতান্দোলিত অমল ধবল জলের উপর সুন্দর পরকুস্ুম বীর 
বীর চর্মিতেছিল, কবি সাগ্রহে জলে নাঁমিতে জল শুষ্ক হইয়া গেল,_ 
রামদাঁস ঈদে পদে এইরূপ বিপন্ন ও নিরাশা গ্রস্ত হইয়া কীদিতে লাগি- 
লেন, তখন এক দিব্য পুরুষ স্বর্ভুঙ্গার গঙ্গোদকে পূর্ণ করিয়া কবির সঙ্গি 
হিত হইয়া বলিলেন-__+কষুধায় তৃফায় রাম ব্েশ-পাও তুমি। তোমার লাগিয়া জন 

আল্লীয়াছি আমি॥ এত বলি বদনে দিলেন গঙ্গীজল। আজি হোতে হোল তব জনম 
নফল॥ জল পানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি। ধর্শের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি!" 
রামদাঁস বলিলেন-__“পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয় । গোধন চরাই মাঠে রাখাল 
লইয়া ॥ খেল! ছলে পুজি ধর্ম কর্ণ জ্ঞানহীন। জানি না ধর্মের গীত তায় অর্ধবাচীন” 
কিন্তু দিব্য পুরুষ নাছাড়বান্দা__“আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি। জাড়গ্রামে 
কালুরায় ধর্ম হই আমি আসরে জুড়িব গীত আমার ম্মরণে। সঙ্গীত কবিতা ভাষা 
ভাসিবে বদনে ॥ সুছন্দ বন্ধন গীত সুশ্রাব্য সবার। গ্রাধন্ম মাহাত্ম্য মত্ত্যে হইবে প্রচার।" 


হায়ৎপুর গ্রামে ১৬২৬ খুষ্টাবে এই পুস্তক প্রথম গীত হয়। অনাদি 
মঙ্গলের ভাষা সরস ও মহজ,__কবিত্বপূর্ণ ভাব ও উদ্দীপনার অভাব নাই।+ 
১৫৪৭খুঃ অবে মাণিক গাঙ্গুলী একথানি ধিশ্মমঙ্গল” রচনা করেন। 
এই ধর্মমঙ্গলখানি মত্কৃত বিস্তৃত ভূমিকাপহ সাহিত্য পরিষদ্‌ হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । মাণিকরাম একজন স্ব-কবি ছিমেন ; কিন্তু স্‌- 
ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্মের বিকৃতি দেবতা ধর্মাঠাকুরের 
উদ্দেশে কাব্য রচনা করার জন্য, বোধ হয় সমাজে কিছু নিগৃহীত হইয়া 
ছিলেন, অন্ততঃ ধর্মঠাকুরের প্রত্যাদেশ পাইয়া তদ্বিষয়ে তাহার বিশেষ 
আশঙ্কা হইয়াছিল । তিনি স্বপ্নে ধন্মঠাকুরকে বলিয়াছিলেন__ 
“জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান ।? 
মাণিকরামের পূর্বে প্রতুরাম, ছবিজরামচন্দ্র ও শ্তামপণ্ডিত সবৃহৎ ধর 
মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, এবং সন্তবতঃ ইহাদের সকলের পূর্বে 


.. * এই পুস্তকথানি বর্ধমান রায়না-নিবাসী ্রীমুক্ত অধ্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় আবির 
॥ 
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রপরামের ধর্মহল প্রচারিত হয়। ইনি অনেকস্থলে “আদিরপর্াম' নাত 
পরিচিত। «৮. এ 
এই সকল কাব্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ১৭১৩থুষ্টাঝে গনরাম 
চক্রবর্তী তাহার শ্রীধর্্মমঙ্গলকাব্য সমাধা করেন। ঘনরাম, ময়ুরভট্ট্রের কথা, 
স্বীয় কাব্যে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন _-“মমুরতট বন্দি সংগীতে 
আনি কৰি” (প্রধব্্রমঙ্গল, ১ম সর্গ )। কথিত আছে, বূপরামের কাব্য ঝড় বড় 
শব পূর্ণ ও রচনা জটিল, এবং ঘনরাম উহা! পড়িয়া বলিয়াছিলেন-_“শ 
গুনে স্তব্ধ হবে গান শুনবে কি?” রূপরামের থণ্ডিত পুথি আমরা দেখিয়াছি । 

ঘনরামের বাড়ী জেলা বদ্ধমানে স্থিত কইয়ড় পরগণাস্তর্গত কৃষ্ণপুর- 
গ্রাম। তাহার প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ+ 
পিতামহের নাম ধনঞ্তয়,_ধনগ্রয়ের ছুই পুত্র, 
সন্কর ও গৌরীকাস্ত) গৌরীকাস্ত ঘনরামের পিতা, কবির মাতার নাম 
সীতা দেবী; সীতাদেবীর পিতা গঙ্গাহরি কৌকুসাবীর রাজকুলোডুত 
ছিলেন। ঘনরাম ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে 
কৰি খুব শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তত্রুত শ্রীধশ্মমঙ্গল 
কাব্যে মল্পদিগের লড়াই ও অশ্বাদদির চালনার যেরূপ জীবন্ত বর্ণনা 
দৃষ্ট হয়, তাহাতে কবির ব্যায়ামক্রীড়ায় বিশেষ অধিকার ছিল বলিয়! 
বোধ হয়। ঘনরাম শৈশবে বড় কলহ-প্রিয় ছিলেন। তীহার পিতা 
গৌরীকান্ত চক্রবত্তী তাহাকে বর্ধমানের তাৎকালিক প্রসিদ্ধ শাস্তর- 
চষ্ঠার স্থান_্বামপুরের টোলে পাঠাইয়া দেন) তথাকার হিতকর 
সংসর্গে কবির কলহ-প্রিয়তার অনেকটা দমন হয় এবং পড়ার প্রতি 
আগ্রহ বাড়িয়া যায়। শৈশবেই কবিতাদেবীর কুপাকটাক্ষ তাহার 
উপর পতিত হইয়াছিল; গুরু তীহার, ভাবী যশঃ অঙ্গীকার করিয়া 
তরুণবয়সেই তাহাকে “কবিরত্র” উপাধি প্রদান করেন। 

কষ্ণপুরাধিপতি মহারাজ কীত্তিচন্ত্র রায়ের আদেশে ঘনরাম 


ঘনরামের জীবনী । 


৪৭৮ বঙ্গতাষ! ও সাহিত্য ।' 


শ্রীধন্মমঙ্গলকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন-_“অখিল বিখ্যাত কীর্তি, মহারাজ চক্রব্তী-, 
কাত্তিচজ্্ নরেন্ত্র প্রধান । চিত্তি তার রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি, দ্বিজঘনরাম রসগান।” 
শ্ীধর্মমমঙ্গল ব্যতীত ঘনরাম-রচিত সত্যনারায়ণের একখানি পাঁচালী ষ্ 
হয়, তাহাতে তাহার ৪ পুত্র-_রামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রাম- 
'কুষ্ণের নাম উল্লিিত আছে। কয়েক বৎসর হইল, কবির বুদ্ধ পপ্রপোই্র 
মহেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মৃত্যু হইয়াছে, তাহার একমাত্র পুত্র বর্তমান 
আছেন। 

ঘনরামের শ্রীধন্মমঙ্গল ২৪ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত, মোট শ্লোক-সংখা 
৯১৪৭। ১ম সর্গ, স্থাপনপালা শ্লোকসংখ্যা ২৬৭; 
২য় সর্গ, ঢেকুরপালা, ২৩৮ শ্লোক; ৩য় সর্গ, রঞ্াবতীর 
বিবাহ পালা, ২৫৬ শ্লোক; ৪র্থ সর্গ, হরিশন্দ্র পালা, 
২৬০ প্লোক ; ৫ম সর্গ, শালেভরা। পালা, ২৯৭ শ্লোক; ৬ সর্গ, লাউসেনের জন্মপালা, 
৩১৫ শ্লোক ; ৭ম সর্গ, আখড়া পালা, ৩৫৪ শ্লোক; ৮ম সর্গ, ফলকনির্দাগপালা, ৩১৭ 
শ্লোক ; ৯মসর্গ, গৌড় যাত্রার পালা, ৪০৭ প্লোক; ১০ম সর্গ, কামদল বধ, ৩৫* গ্লোক; 
১১শ সর্গ, জামাতি পালা, ৩২৭ শ্রোক; ১২শ সর্গ- গোলাহাটপালা, ৪৯৪ শ্লোক : ১৩শ 
সর্গ, হস্তিবধপাঁলা, ৫১৮ গ্লোক ; ১৪শ সর্গ, কাঙ্রযাত্রা পালা, ৩৫৯ শ্লোক; ১৫শ রা 
কামরূপ যুদ্ধপালা, ৪১৪ প্লোক; ১৬শ সর্গ, কানড়ার স্বয়ম্বর, ৩০৭ শ্লোক; ১৭শ মগ, 
কানড়ার বিবাহ, ৪৮৫ শ্লোক ; ১৮শ সর্গ, মায়ামুণ্ড পালা, ৫৬৫ শ্লোক ; ১৯শ সর্গ। ইছাইবধ 
পালা, ৫৩৫ শ্লোক; ২*শ সর্গ, বাঁদল পালা, ২৮১ শ্লোক ; ২১শ সর্গ পশ্চিম উদয় আরম, 
১৭৬ শ্লোক, ২২শ সর্গ,জোগরণ পালা, ১৩১ শ্লোক; ২৩শ সর্গ, পশ্চিম উদয়, ৩৩, শ্লোক: 
২৪শ সর্গ, স্বর্গারোহণ পালা, ৩৬৪ শ্লোক । র 

সুতরাং এই কাব্য কবির অধ্যবসায়ের এক বিরাট*দৃষ্টান্ত বলিতে 
হইবে। ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের অপূর্ব কীন্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে; 
লাউসেন কুলটাগণের হস্তে পড়িয়া ইন্দ্িয়জয়ী; ব্যাপ্ব, হস্তী ও ক্ষিপ্ত 
অশ্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি বুঝাইয়াছেন__তীহার বাহুবল অমিত? 
্বীয় মাতুল মহামদের ছুরভিসন্ধি নানাভাবে বিফল করিয়া বুঝাইয়াছেন, 
তিনি দেবানুগৃহীত ;. অজেয় ইছাইঘোষকে জয় করিয়া বুঝাইয়াছেন, 


তাহার কৃত ধন্মমঙ্গলের 
সমালোচনা । 
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বিক্রমে ষ্ঠাহার সমকক্ষ নাই ; স্বীয় অঙ্গগুলির এক একটা ছেদন করিয়া . 
দেবীর আরাধনা করিয় বুঝাইয়াছেন-_-তিনি কঠোর তপস্থী; এতত্যতীত 
মৃত শিশুর সুথে কথা বলাইয়াছেন, স্বীয় বিনষ্ট সৈন্তদলের প্রাণদান 
করিয়াছেন, নানা অদ্ভুত কীন্তি প্রকাশ করিয়া কলিঙ্গা ও কানড়াকে 
বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু এই বাঁশি রাশি ঘটনা বর্ণনা করিয়াও কৰি 
তাহার নায়ককে বড় করিতে পারেন নাই) বিচ্ছিন্ন উপকরণরাশি 
পড়িয়া আছে,__বে বিধি-দত্ত শক্তিগুণে সেগুলি একত্র করিয়া এক 
মহাবীরের চরিত্র গঠিত হইতে পারে, কবির সে শক্তি ও নৈপুণ্যের 
সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। লাউসেনের বিপদের পময় হনুমান আসিয়া * 
তাহাকে উদ্ধার করিয়া দিতেছেন 7 চণ্তী আপগিয়া তাহার শরীরের মশক 
তাড়াইতেছেন, সুতরাং তীহার বিপদে পাঠকের শান্তিভঙ্গের কোন 
আশঙ্কা নাই, এবং তাহার জয়লাভেও পাঠক তীহাঁকে কোনরূপ প্রশংসা. 
করিতে ইচ্ছা বোধ করিবেন ন।। পাঠক এই কাবোর আদ্যন্ত ঘুমের 
ঘোরে অর্ধ নিমীলিত চক্ষে পড়িয়া বাইবেন, কোনস্থলে তাহার চক্ষু- 
কোণে অশ্রুবিন্দু নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বর্যাকালে জানালা খুলিয়া 
অলসচক্ষে বৃষ্টিপাত দেখিতে একরূপ স্থুখ আছে, অবিরত জলের টুব- 
টাব শব্দ, পত্রকম্পন ও বায়ু বেগে তরুরাজির শির আন্দোলন লক্ষ্য 
করিতে করিতে চক্ষুদ্ঘয় মুদিত হইয়া আসে এবং শূন্য নিক্ষিয় মনে পুরাতন 
কথা ও পুরাতন ছবির স্বৃতি অনাহুতভাবে জাগিয়া উঠে; ঘনরামের শ্রীধন্শর- 
মঙ্গলের একঘেয়ে বর্ণনা সেই বৃষ্টির টুবটাব শবের ন্যায় তানপুরার, 
মত তাহ! হইতে অবিরত একরূপ ধ্বনি উঠিতেছে। উহা পড়িতে 
একরূপ অলস সুখের উৎপত্তি হয়--স্থলে স্থলে কি কথ! পড়িতে দূর 
ঘুরান্তরের কি কথা স্বৃতিপথে উদ্দিত হয় এবং ঘুমঘোরে চক্ষু মুদিত হইয়া! 
আসে। মধ্যে মধ্যে যুদ্ধের দামামাবাগ্য এই নিদ্রীপ্রবণতা ভাঙ্গিয়। 
ফেলে, তখন হাই তুলিয়া মন একটু বীররসে মাতিয়া যায়? নিষ়্ে 
বীররসের একটু নমুনা দিতেছি-_“মার মার বলি ডাক ছাড়েন তবানী। সেনাগণ 


ডর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য |. 


শ্দানাগণ, সমরে নিদারুণ, ছুদলে করে হানাহানি ॥ রঙ্গিণী রণজয়ী, ছুন্দুতি বাড়াই, ঘন ঘোর 
বাজাইয়া দামা॥ রাজপুত মজবুত, বৈছন বমদূত, সমযূখ যুঝে খানসামা ॥ দাখদালিয় 
দলবল, মহীমাঝে মাতল, মানব মহিমে দানদশ্ফে। ধর ধর বলি ঘন, ধাইল দীসগণ, 
ধমকে ধরাধর কম্পে॥ ঝাঁকে ঝাঁকে হরিষে, শরগুলি বরিষে, আকাশে একাকার ধৃষ। 
দিশাহারা দিবসে, হত কত হুতাশে, গোলা বাজে ছুড়,ম দুড়ুম॥ ঝাঁকতা ঝাঁকে কাকে, 
ঝিঁকিছে হাকে হাকে, লাখে লাখে বরিষে তীর। সামালিয়৷ হানিতে, গজবাজী সহিত, 
সমরে শিফায়ের শির ॥ করিয়া তর্জন, ঘোরতর গর্জন, ছুর্জন দানাগণ দর্পে । সমরে 
সেনাগণ, সংহারে যৈছন, ক্ষুধিত সর্পে ॥”--১৭শ সর্গ। বীরের পর বীভৎস রস_. 
"পাতিল প্রেতের হাট পিশাচ পসারী। নরমাংস রুধিরে পদরা সারি সারি। 'ফড়! 
'ফড়া মড়া করে ডাঁকিনী যৌগিনী। কেহ কাটে কেহ কুটে বাটে খানি খানি ॥ কেহ 
একিনে, কেহ বেচে, কেহ ধরে ভুল। কেহ চাকে, কেহ ভকে, কেহ করে মূল ॥ রচিয় 
নাঁড়ীর ফুল কেহ গাঁথে মালা । বয়ে লয়ে কেহ কারে যোগাইছে ডাল! ॥ মনোরম 
"মানুষের মাথার লয়ে ঘি। যাচিয়া যোগায় যত যোগিনীর ঝি খর্পর পুরিয়! কেহ 
নিবারিছে ক্ষুধা । চুমুকে রুধির পিয়ে সম তার সুধা] কাচা মাস খায় কেহ ভাঙ্গা 
ঝোলে ঝালে। মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে॥ দশনে চিবায় কেহ কুষ্চরে 
শুড়। মুয়া বলে মুখে ভরে মানুষের মুড় ॥ হাতী লয়ে হাতে কেহ উড়ায় আকাণে। 
লাফ দিয়ে লুফে কেহ অমনি গরাদে ॥ পরিয়া নাড়ীর মালা কেহ করে নাট। মরা 
*মাঝে মিছা শব্দ শুনি হান কাট ॥ তূত প্রেত ডাকিনী যৌগিনী চণ্ড দানা । হাটে করে 
কেবল মাংসের বেচা কেনা ॥ হেন হাটে হাকিম হৈল হৈমবতী। করপুটে নন্মুথে! 


ধুমশী করে স্তুতি ।"--১৭শ সর্গ। করুণরসের বড় অভাব, তবে মধ্যে মধ 
পাঠকের অশ্রপাত না হইলেও দীর্ঘ নিশ্বান পড়িতে পারে, যথা.শিঙ্গাদার 
ওরে ভাই এই ছিল আমার কপালে । নিশায় নিধন রণে, পিতা মাতা বদ্ধুগণে, দেখিতে 
না! পেনু শেষকালে ॥ গলার কবচ মোর, শিঙ্গাদার ধর ধর, দিহ মোর যেখানে জননী। 
নিশান অঙ্গুরী লয়ে, মরুরার হাতে দিয়ে, কয়ো তুমি হ'লে অনাথিনী ॥ তারে মোর 
মায়ের হাতে হাতে । সঁপে সমাচার বলো, অকালে অভাগা মল, অভাগিনী রাধে 
সাথে সাথে॥ শুকায় সুবর্ণ ছড়া, বাপের ও ঢাল থাড়া, সমর্পিয়ে সমাচার বলো | রথে 
“অকাতর হয়ে, শত্রশির সংহারিয়ে, সম্মুথ সমরে শাকা মলো!॥ কাণের কুণুল ধর, 
শিঙ্গাদার তুমি পর, ছুরী তাঁরে তুষ বীরগণে। শুনি শোকে শিঙ্গাদার, চক্ষে বহে 
চলার, বহে লোহ শাকার নয়নে ॥ কেঁদে কহে পুনবর্বার, অপরাধ অভাগার, ণ্ডাইতে 


লৌকিক-ধর্্শাখা। ৪৮১ 


মা বাপের পায়। প্রণতি অসংখ্যবার, দেখা নাহি হলে! আর, অল্পকালে অভাগা বিদ্বান ॥ 
মরমে রহিল: শেল, হেন জন্ম বৃথা গেল, মুখে না বলিনু রাম নাম। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেবা, 
জননী জনক সেবা,-না করিনু বিধি হল বাম ॥”-_-২২শ অধ্যায়। * 
এই পুস্তকের সর্বত্র কেবল শাস্ত্রের উদাহরণ। বৌদ্ধভাব, শান্তরোন্ক 
দেব দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনের অতিরিক্ত চেষ্টায় একেবারে উন্মলিত হইয়াছে, 
আর তাহার পরিচয় পাওয়ার সুবিধা নাই। শাস্তরজ্ঞানের পুঞ্জীকৃত ধৃঅ- 
পটল কবির প্রতিভাকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, স্বানুভৃত 
ভ্ানৈর কথা তিনি একটিও বলিবার অবকাশ পান নাই। একমাত্র 
কপুরের চরিত্র বাঙ্গালীর খখটি নক্সা বলিয়া 
ৃ স্বীকার করা যাইতে পারে। কপূর, জোষ্ঠ 
ভ্রাতা লাউসেনকে খুব ভালবাসে ? ব্যান, কুস্তীর প্রভৃতির সঙ্গে লাউসেনের 
যুদ্ধের পূর্বে এবং অপরাপর অনেক বিপদের পূর্বে সে দাদাকে যুদ্ধে 
লিপ্ত হইতে অনেক নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সে দাদাকে যত ভাল- 
৷ বাসে, নিজকে তাহা! অপেক্ষা অনেক বেণী ভাল বাসে, “আত্মার্থং 
পৃথিবীং ত্যজেৎ্ঠ চাণক্যের এই স্বর্ণ-নীতি সে সর্বত্র অনুষ্ঠান করিতে 
ক্রটী করে নাই। বিপদের সময় সে দাদীকে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে, 
এবং যখন উ“কি মারিয়া দেখিয়াছে আর ভয় নাই, তখন নিকটে আসিয়া 
অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছে; লাউসেন যখন জামতিনগরে বন্দী, তখন 
কর্পূর অভ্যস্ত ভাবে পলাতক, লাউসেন মুক্ত হইলে কপ্পুর নির্ভয়ে 
আসিয়। দাদার গলা জড়াইয়া মিথ্যা কথ! ঝলিতে লাগিল-__“কাদিয়৷ কর্পর 
দেনে করেন জিজ্ঞানা । কাঁলি কোথা! ছিলে ভাই হায় কিবা দশা ॥ কর্পর বলেন ববে 
বন্দী হলে ভাই। রাতারাতি গৌড় ছিন্ু ধাওয়া ধাই ॥ রাজার আদ্দাশ করি জামতি 
নৃঠিতে। লয়ে আসি লক্ষ সেন! পথে আচন্থিতে ॥ পথে গুনি বিজয়, বিদায় দিনু ভাই। 
লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই ॥” 


কর্পর। 





* শিক্গাদার ও শাকা ছুই তাই, মুর! শাকার স্ত্ী। 
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৪৮২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


উপসংহারে বক্তব্য, ঘনরামের শ্রীধশ্বঙ্গল এত বিরাট ও এত একঘেয়ে 
যে সমস্ত কাব্য যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাহার ধৈর্যের বিশেষ 
প্রশংসা করা উচিত হইবে। 
ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের পর সহদেব চক্রবর্তী নামক জনৈক কৰি 
তৎসংক্রান্ত আর একখানি কাব্য রচনা 
করেন; সহদেব চক্রবর্তী হুগলী জেলার বালি- 
গড় পরগণাধীন রাধানগরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন) বাং ১১৪১ (১৭৪ 
খৃঃ ) সালের ৪ঠা চৈত্র, কবি কালুরায় নামক দেবতার স্বপ্লাদেশ লাত 
করিয়া ধন্্মঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন। স্বপ্রাদেশপ্রাপ্ডি প্রাচীনবঙগীয 
কবিগণের চিরাভ্যন্ত ঘটনা, লেখনীর কণ্ুয়ন সমর্থনের এক অদ্ধিতীয় 
অবলম্বন, স্থতরাং সহদেব কবি যখন “দয়া কৈলে কালু রায় স্খপনে শিখালে 
যারে গীত" বলিয়া গ্রস্থারস্ত করিতেছেন, তখন আমরা অণুমাত্রও বিশ্রিত 
হই নাই, তাহা বলা! বানুল্য মাত্র। সহদেবচক্রবরীর ধশ্ম্মঙ্গল, ঘনরাম 
প্রভৃতি কবির কাব্যান্্করণ নহে, উহার বিষয় স্বতন্্র। নানাবিধ 
দেবদেবীর উপাখ্যান দ্বারা সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিলেও কবি- 
মূল বৌদ্ধ-উপাখ্যানগুলি একেবারে পরাভূত করিতে পারেন নাই। হর 
পার্বতীর বিবাহ কথার অতি সাম্নিধ্যে 'কানুগা 
প্ বৌন্ধতন্বের আভাদ। হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরকগী প্রতি 
বৌদ্ধ সাধুগণের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র, লুইচন্্র, ভূমির. 
জাজপুরবাসী রামাইপণ্ডিতের কথা, জাজপুরনিবাঁসী ব্রাহ্মণগণের ধির্মছেয' 
প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তর ও কৃত্রিম হিন্দুবেশ স্ুচিত 


হইবে; এই পুস্তকে রামাইপপ্ডিতের পদ্ধতির কথা উল্লিখিত আছে, 
“এ তিন ভুবনমাঝে, শ্রীধর্শের পূজা আছে, রামাই করিল ঘর ভরা।” ধর্ম-েবক 


ডোম জাতির নির্যাতনও বৌদ্ধ প্রসঙ্গ বলিয়া চিহ্নিত করা যায়। 
যাহা হউক কবি এই “ধর্শদেবের” প্রচার উপলক্ষে হিন্দু দেবদেবীগণের 


সহদেব চত্রবত্তী। 


লৌকিক ধর্মশশাখা । ৪৮৩ 


বিবিধ কীত্তিকলাপ বর্ণন করিয়াছেন। আমরা মন্দিরের ইষ্টক 
দ্বারা মর্সজিদ্‌ রচিত হইতে দেখিয়াছি,_-এখন হিন্দমন্দিরের উপকরণ 
অনুসন্ধানকালে বৌদ্ধ মঠের ভগ্মাবশেষ আবিষ্কার করিয়া কেন আশ্চর্য্যান্থিত 
হইব? এমন কি জগন্নাথবিগ্রহের বৌদ্ধউপাদান এখন একপ্রকার 
সর্ববাদিসম্মত হইয়াছে, অথচ তিনি হিন্দুর পৃজ্য থাকিবেন। 
্রীধন্মঙ্গলকাব্য মূলে যাহাই থাকুক, এখন হিন্দুপুরোহিতগণের কক্ষতল 
হইতে এই পু*থি স্থানান্তরিত করিবার আবশ্কতা নাই, তবে প্রত্বৃতত্ব- 
বিগণ ইহা! হইতে বৌদ্ধ সময়ের কোন লুপ্তপ্রায় তত্ব উদ্ধার করিয়া 
জগতে দেখাইতে পারেন । 
সহদেব চক্রবর্তীর ধশ্শ্মঙ্গল স্থানবিশেষে কবিত্বময় 3 গ্রাম্য ভাষা 
কোন কোন স্থলে মন্ত্র স্পর্শ করিবার 
ংারাহির। উপযোগিনী হইয়াছে, নিয়ে একটি ভক্তি-হুচক 


পদ উদ্ধৃত হইল £__ 

“শরণ লইনু, জগত্জননী, ও রাঙ্গা চরণে তোর। ভব জলধিতে, অনুকূল হৈতে, কে 
আর আছয়ে মৌরা দুষ্ধক্ঠ শিশু, দোষ করে রোৌষ না করয়ে মায়। যদি বা রুষিবে 
পড়িয! কান্দি, ধরিয়া ও রাঙ্গ। পায়॥ হরিহর ব্রন্গা, যে পদ পূজয়ে, তাহে কি বলিব 
আমি।. বিপদ সাগরে, তনয় ফুকারে, বুঝিয়| যা কর তুমি 1” 

কদলীপাটনের স্ফুরন্তঘৌবনা স্ুন্দরীগণ যখন এক সঙ্গে বিলোল- 
কটাক্ষ সন্ধান করিয়া নানাবিধ কামকলাপূর্ণ ভঙ্গীতে মীননাথদাধুর 
সন্ন্যাসভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তাহার প্রবোধবাক্য- 
গুলিতে প্রকৃতি যোগজীবনের নিবৃত্তিস্থচক শান্তি প্রকটিত হইয়াছিল। 
সেই অংশটি একটি শান্ত মলয়-লহরীর মত সাংসারিক লোকের ইন্দরিয়- 
মথিত চিত্তের উপর বহিয়া যাইবার কথা; কিন্তু মীননাথ সুন্দরীগণের 
নিক্ষিপ্ত জালে মীনের ন্যায় আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন! তিনি বোগভগ্ন 
ইন্জিয়বিমূচ এবং পরিশেষে ইতরযোনি প্রাপ্ত হইলেন। এই অবস্থায় 


৪৮৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


তাহার শিষ্য গোরক্ষনাথ তাহাকে উদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া 
কয়েকটি প্রহেলিকার মত কবিতায় ত্রাহার চৈতন্য সঞ্চার করিলেন; 
সেই প্রহেলিকার ভাষা গ্রাম্য, কথা অসংলগ্ন, কিন্তু উহা আমাদের নিক 
বড় মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছে, গ্রাম্যকৃষকের ভাষা অথচ তাহার উদ্নত 
নীতি প্রকৃত সাধুমুখনিঃস্থত উপদেশামৃতের ন্যায় উপাদেয়। এখনও 
পাড়াগায়ে এইরূপ ছুই একটি সাধু পাওয়া যায়, তাহারা! উচ্চশিক্ষার অভি. 
মান মনে বহন করিয়! গৌরব করে না, কিন্তু পর্্যাপ্তরূপে অভ্যন্ত, বহুদশিতা 
হইতে চয়িত উচ্চনীতিদ্বারা তাহাদের জীবন পরিশোভিত। সেই উপদেশ- 
লোভে দলে দলে লোক সাধুকে ঘেরিয়া বসিয়া পৃজার ন্যায় সম্মান 
প্রদর্শন করে-_-অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই দৃশ্তে প্ীজাথোরের প্রতিপন্তি 
এবং “অজ্ঞলোকের বিশ্বাস” ভাবিয়া স্বীয় অন্তঃসারশূন্য অভিমানাশ্রয়ে 
প্রীত থাকেন। গোরক্ষনাথ-কথিত সেই প্রহেলিকাটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত 
করিলাম ইহাতে স্ত্রীজাতির প্রতি একটু বিদ্বেষের বাজ আছে ১. 
কন্ত তজ্জন্ত আমাদের কবি অপেক্ষা প্রসিদ্ধ সাধু কবীরই অধিক পরিমাণে 
দ্ায়ী। প্রহেলিকাঁটিতে অসম্ভব সস্ভব হওয়ায় বিস্ময় ও কতকগুলি 
অস্পষ্ট উদ্বোধনান্চক বাক্য আছে, সেগুলি প্রাদেশিক শববাছুলো 
কঠিন হইয়াছে, তথাপি বেশ মিষ্ট ও নৈতিক ওজস্থিতাপূর্ণ। 


“গুরুদেব, নিবেদি তোমার রাঙ্গা পাঁয়। 

পুতকীর দুগ্ধে, সিন্ধু উলিল, পর্ববত ভাদিয়া যার 
গুরু হে, বুঝহ আপন গুণে। 

শু কান্ট ছিল, পল্লব মুগ্লীরিল, 
পাষাণ বিধিল ঘুণে। 

হের দেখ বাধিনী আইনে । 

নেতের আঁচলে, চর্দ্মমণ্ডিত করিয়া 
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে ॥ 

শিল নোড়ীতে কোন্দল বীধিল, সরিষ| ধরাধরি করে। 

চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল, পু'ইশাক হাসিয়া মরে & 


লৌকিক ধর্-শাখা। ৪৮৫. 


এ বড় বচন অস্ভুত । 
আকাট বাঝিয়! প্রসব হইল 
ছেলে চায় পায়রার দুধ ॥ 
অনেক যতনে নৌকা বীধিনু, 
কাকড়া ধরিল কীচি। 
মশার লাথিতে পর্বত ভাঙ্গিল, 
ক্ষুদ্র পিগীলিকাঁর হাঁসি ॥ 
আগে নৌকা] উড়িল, পশ্চাৎ্ পড়িল, 
মাঝে বার উড়িল ধুলা । 
ডুবিল দেউল চূড়া ॥ 
বাঘে বলদে, হাল জুড়িনু, 
মর্ট হৈল কুষাণ । 
জলের কুস্তীর, হুড়া ঝাড়ি গেল, 
মুষিকে বুনিল ধান ॥ 
তালের গাছে শোলের পোনা, 
সয়তান ধরিয়া খায়। 
সাগর মাঝে, কই মতস্ত মুড়লি, 
পঙ্গু পলই লয়্যা ধায় ॥ 
মধ্যসমুদ্রে, ছুয়াড়ি পাতিন্ু, 
সাজকি পড়ে ঝাঁকে ঝাক । 
মহিষ গণ্ডার ডরায়ে মৈল, 
হরিণী পলায় লাখে লাখ ॥ 
তৈল থাকিতে, দীপ নিবাইন্ু, 
আধার হইল পুরী । 
সহদেব গায়, ভাবি কালুরায়, 
শরীর বর্পণন চাতুরী ॥”" 


৪৮৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


অনুবাদ-শাখা । 


৮ ক। ক্ষুত্র ্ষুত্র উপাখ্যানাদি। 
খ। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি । 


ষোড়শ শতাব্দী অনুবাদের যুগ। কবিকক্কণের পর বঙ্গীয় কৰি 
প্রতিভা ধেন শতাব্ীকাল নিদ্রিত হইয় 
বঙ্গারকানয সন্ত পড়িয়াছিল। সহসা সংস্কতের অতুল ধা 
বঙ্গীয় লেখকবর্গের সম্মুখে উদঘাটিত হইল। 
তাহারা যে স্থধাময় স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে সাহিত্য-বিপিন প্রতিধ্বনিত 
করিতেছিলেন,-_-তাহা৷ যেন কতকদিনের জন্য ক্ষান্ত হইয়া পড়িল। প্রায় 
এক শতাব্দীর জন্ত গীতি কবিতার উপর পটক্ষেপ হইল,__সংস্কৃত শান্্ 
অনুদিত করিয়া ভাষা সংস্কার করা লেখকবর্ণের লক্ষ্য হইল। খনার 
গ্ঘচনে, গোপীটাদ ও মাণিকাদের গানে আমরা সংস্কতের কোন চ্ছ 
পাই নাই; বৈষ্ণবকবিগণের মধ্যে যিনি সকলের বড়, তিনি নিজের গান 
নিজের ভাবায় গাহিয়াছেন) চণ্ডীদাস পরবিষ্ব ও শ্ুরিত কদম্বের বড় 
ধার ধারেন নাই। অপরাপর বৈষ্ণবকবিগণের পদে মধ্যে মধ্যে সংস্কতের 
প্রভা পতিত হইয়াছে, দুই এক স্থলে বঙ্গীয় কবিতার গলে সংস্কৃতের দান 
সোণার হারের স্তায় শোভা পাইয়াছে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা 
কবিতার পদে শৃঙ্খল স্বরূপ হইয়াছে । কবিকঙ্কণ প্রকৃতির প্রতি দুটি ' 
রাখিয়া ছুইএক স্থলে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু কিছু রত্ব আনিয়া নিজের 
কবিতায় যোজন! করিয়াছেন,-_যথাঁ_-“অঙ্গে যদি লেপি চন্দন পক্ক । দহে দেই 
যেন দংশে তুজঙ্গ ।” ইহা! জয়দেবের-_“সরসমস্থণমপি মলয়জপন্কং। পষ্ঠাতি বিষমিব 
বপুধি সশঙ্কং॥”" পদের অনুবাদ ; কিন্তু মুকুন্দরাম পথের বাহিরের দুই একটি 
ফুলের লোভে হাত বাড়াইলেও প্রকৃতির পাছে পাছে অনুগত তৃত্যের 
তায়ই চলিয়াছেন। 


অনুবাদ-শাখা। 8৮৭ 


কবিকঙ্কণের পরে প্রকৃতি বাঙ্গালীর পর হইলেন-শান্্র আপন হইল; 
&$ ভাষা ভাবের অধিকার ছাড়িয়া স্বীয় স্বাতন্ত্য 
বাগান! নি সস্তত স্থাপন করিল এবং কবিগণ প্রকৃত মানুষ: 
না দেখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ছবিগুলি দেখিয়া 
পাগল হইলেন। সংস্কৃতের নানারূপ অদ্ভুত উপমা ও ভাব দ্বারা লেখনী- 
গুলি ভূতীশ্রিত হইল, তাহারা সত্যযুগ হইতে আসিয়া কলিষুগের মানুষ- 
গুলির উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। এখন এদেশে “আজানুলন্বিত- 
বাহু, অপৃশ্ঠ ;__নগ্রতাআবরণের চেষ্টায় বন্ত্ের প্রসার বৃদ্ধি পাওয়াতে 
এখন “লঙ্বোদর+ ও “নাভি সুগভীর” আর লোৌকলোচনের আনন্দদায়ক 
হয় না; এই জনাকীর্ণ প্রদেশ এক সময় অরণাময় ছিল, তখন কুরঙ্গ, 
মাতঙ্গের নৈসর্ণিক ক্রীড়া সর্বদা মানুষের প্রত্যক্ষ হইত,_তাহা ভাল 
বোধ হইত, মানুষ নিজ গতিবিধি ও কটাক্ষের সঙ্গে তাহাদের হাবভাব 
মিলাইয়! মনে মনে প্রীত হইত, এখন স্বভাবের বিশাল অরণ্যে আমরা 
কুরঙ্গীর বিলোলকটাক্ষ আর দেখিতে পাই না) শীর্ণকায় হস্তীগুলি 
মাহুতের অন্কুশের ভয়ে তাহাদিগের স্বভাবগতি ভুলিয়া গিয়াছে ;_ইহা৷ ' 
ছাড়া রুচিরও অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে, রামরন্তার উপমায় মন তৃপ্ত হয় 
না,-_স্ৃতরাং সত্যঘুগের উপমাগুলি এখন রহিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু 
অতিরিক্ত মাত্রায় পু'খিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করার দোষে কবিগণ 
স্বভাবের অধিকারের বাহিরে যাইয়া পড়িলেন; উপমাগুলি সুচ্্ম হইতে 
হুক্ম হইয়া মানবীয়রূপকে ঘোর বিপদাপন্ন করিয়া ফেলিল; এই সময় 
কবিগণ যে সকল সুন্দর ও গুন্দরীগণের চিত্র আকিয়াছেন, তাহারা 
অতিরিক্ত মাত্রায় শাস্ত্রীয় উপমা দ্বারা অভিভূত হইয়! অস্বাভাবিক হইয়া 
পড়িয়াছে। বিদ্যাঠাকুরাণীর রূপ পড়িয়া তাহাকে রূপসী জ্ঞান করা 
দুরে থাকুক, বীভৎস রসের উদয় না হইলেই যথেষ্ট। বঙ্গসাহিত্যের 
এই রুচি নষ্ট করার পক্ষে পার্শীরও কতকটা হাত আছে, আমরা পরে 
তাহা সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব। 


৪৮৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


যাহা হউক, ভাবের ছূর্গতি হইলেও ভাষা ক্রমশঃ মাঁজ্ডিত হইতে 
চলিল। বঙ্গভাষা সংস্কতের অলঙ্কার ও ছন্দগুলি আয়ুঞ্র করিয়া লইল-_ 
কিন্তু প্রথমে এই বিষয়ে অনেক কবির চেষ্টা বড় হান্তাম্পদ হইয়াছে,_ 
আমরা সে সম্বন্ধে পরে লিখিব। 


এই সংস্কৃতের আনুগত্য বঙ্গ-সাহিত্যের বিরাট অনুবাদচেষ্টায় বিশেষ- 
রূপে দৃষ্ট হইবে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ 
শতাবীতে বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক অনুবাদিত 
হইয়াছিল-_তাহারা একরূপ নগণ্য ; আমর! বহছুসংখ্যক অপ্রকাশিত 
প্রাচীন হস্ত-লিখিত পু'থি পাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের সকলগুলি উল্লেখ 
, করিতে পারিব না এবং সকলগুলিই উল্লেখযোগ্য নহে। প্রথমতঃ আমরা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকথানি উপাখ্যান ও পুরাণের অনুবাদের উল্লেখ করিয়া 
পরে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। বলা 
বাহুল্য এই অনুবাদগুলির অধিকাংশই খাটি অনুবাদ নহে। কবিগণ 
পুরাণ কি কাব্যাদি মূলতঃ অবলম্বন করিয়া মধ্যে মধ্যে নিজেদের কর্নার ' 
ইন্ত্রজাল বিস্তার করিতে ত্রুটি করেন নাই। 
১। প্রহ্নাদচরিত্র,দ্বিজকংসারি প্রণীত; শ্লোক্ষসংখ্যা ২২৪॥ হস্তলিপি (১৭২ 
শক ) ১৭৮* খুঃ অব্দ। 
২। পরীক্ষিৎসংবাদ--এই পুস্তকের অধিকাংশই রামায়ণের গল্প পূর্ণ; শুকদের 
পরীক্ষিথকে রামায়ণ শুনাইতেছেন ও প্রসঙ্গক্রমে ধর্্ব্যাথ্যা করিতেছেন । গ্রস্থকারের , 


নাম পাওয়া গেল না। শ্লোকসংখ্য। ৮**; শ্ীরামধন দেবশর্দীর হ্তাক্ষর, (১৭৩৮ শক) 
১৮১৬ থৃং অব । 

৩। নৈধধ-লোকনাথদত্ত-প্রণীত। ইহাতে নলোপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণের 
বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে ও নর্ব্বশেষ ইন্দ্র রাজার কান্তি বর্ণিত হইয়াছে; মোট 
শ্লোকসংখ্যা ২৯৪৪; লেখক প্রীমাঝিকাইত, হস্তলিপি (১১৭৪ সন ) ১৭৬৮ থুঃ। 

৪। ইন্রদা্উপাখ্যান__দ্বিজমুকুম্মপ্রণীত ; গ্লোকসংখ্যা ৬৯*; হন্তলিপি (১১৮৪ 
সন ) ১৭৭৮ খঃ অবা। 


সংস্কতের অনুবাদ । 


অনুবাদ-শাখা । ৪৮৯ 


€। দ্তীপর্কী 'রাজারাম দন্ত প্রণীত; শলোকসংখ্যা ১৫**; লেখক শ্রীরামপ্রদাদ. 
দে, হম্তলিপি ( ১ ) ১৭৮৮ থ্ঃ 1 

৬। নলদমযস্তী__মধুহুদন নাপিত প্রণীত, ফ্লোকসংখ্যা ২১২৪; লেখক শ্রগৌর- 
কিশোর ধর, হম্তলিপি (১৭৩১ শক ) ১৮*৯ খ্হ। 

৭। হরিবংশ_দ্বিজভবানন্দ কর্তৃক অনুবাদিত, ক্লোকসংখ্যা ৩১৬৮; লেখক 
প্ভাগাবন্ত ধুগী, হস্তলিপি (বাং ১১৯* সন ) ১৭৮৩ থৃঃ অবব। 

৯॥ ক্রিয়াযোগনার- পন্মপুরাণের একাংশের অনুবাদ । অনুবাদক প্রীঅনস্তরাম- 
শর্মা, শ্লোকসংখ্যা ১*৫*। লেখক শ্ররাববেন্্র রাজা; হস্তলিপি (১৬৫৩ শক). 
১৭৩১ খুঃ অব । 


এই পুস্তকগুলি আমার নিকট আছে ; ইহা ছাড়া রঘুবংশের অনুবাদ, 
বেতালপঞ্চবিংশতি, বায়ুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি প্রায়: 
মকলগুপি পুরাণের অনুবাদ ও অন্তান্ ক্ষুদ্র অনেকগুলি হস্তলিখিত পু*খি 
আমরা দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু অক্রুরচন্র সেন মহাশয় রামনারায়ণ- 
ঘোষের অতি সুন্দর নৈষধূ-উপাখ্যান, স্ধন্বা-বধ, ধ্রব-উপাখ্যান প্রভৃতি 
|'কতকগুলি পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। 
ইহাদের প্রায় সকলগুলির রচনাই একরূপ ; রচনা সরল, মধ্যে মধ্যে 
কোমল কবিতাবনিতার লীলাখেলাও একটু 
একটু দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, এই সব পুস্তক 
বঙ্গভাষায় সংস্কৃতশব্দ ও উপমারাশি বহুল পরিমাণে আমদানি করি- 
য়ছে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ অনুবাদলেখক কাশীদাসের রচনায় যে যে 
গুণ দৃষ্ট হয়, পূর্বোক্ত অনুবাদ পুস্তকগুলিতে নুনাধিক পরিমাণে সেই: 
মকল গুণ লক্ষিত হইবে। এই নগণ্য পুস্তকরাশির সুশৃঙ্খল থগ্যোত- 
দীপ্তি নিবিড় সাহিত্যইতিহাসে তাৎকালিক রুচি ও ভাবের আভাস 
দেখাইতেছে, তাহা অনুসরণ করিতে করিতে আমরা কাশীদাসের 
প্রতিভার সন্নিহিত হইয়া! পড়ি। পুথিগুলি হইতে কিছু কিছু নমুনা 
উদ্ধৃত করা উচিত, নিয়ে আমরা কিছু কিছু অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি $-_- 


অনুবাদ গ্রন্থ সমালোচনা । 


29৯5 বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


(১) প্রহ্ধাদের স্তব__“ধ্যান করিয়া! প্রহ্লাদ বলে উচ্চম্বরে । উন্্গুরধ্য জিনিয়া যে 
স্ঠামরূপ ধরে॥ কিরীট" কুগুল হার বসন সুন্দর । বিজলিম্ডিত যেন নব জলধর। 


পীতবাস পরিধান চরণে নুপুর । পদনখদীত্তি কোটি চন্দ্র করেপ্গুর॥ চতুভু্জ শঙ্ঘচন্র 
-গদাপত্ম করে। অঙ্পেতে কৌন্তভমণি মহা দীপ্তি ধরে।”-_ প্রহলাদচরিত্র, বে, গ, 
পুথি ১৯ পত্র। 


(২) পুরশুরামের বর্ণনা--“হেন কালে আদিলেন পরশুরাম বীর। দৈত্য দানব 
জিনি নির্ভয় শরীর ॥ বাম হস্তে ধরে ধনু দক্ষিণ হস্তে তোমর। পৃষ্ঠেতে বিচিত্র টোগ 
অতি মনোহর ॥ টোগণের ভিরে বাঁণ জ্বলদগ্রি যেন। এক এক শর মুখে থেন কালযম। 
সুবর্ণ বর্ণ তনু লোচন লোহিত । 'অঙ্গ হৈতে অদ্ভূত তেজ ক্ষরিত॥ লম্িত পিঙ্গল জট] 
-পরশিছে কটি। রধুনাথে দেখি করে হান্ত খটখটি 1”__পরীক্ষিৎসংবাদ। বে, গর 
পু'খি, ২৩ পত্র । 

(৩ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি_-“আমি ব্যাধিরূপ হৈয়া দেই ছুঃখ ভোগ । আমি উষধ হৈয়া 
খণ্ডাই সেই রোগ॥ আমি গয়া আমি গঙ্গা আমি বারাণসী। কীট পতঙ্গ আমি, আমি 
'দিবানিশি॥। আমি পণ্ডিতরূপ আমি মূর্খসম । আমি সে সকল করি উত্তম অধম ॥ আমার 
_্নীশ নাই আমি করি নাশ। কাম ক্রোধ লোভ মোহ আমারই প্রকাশ ॥"--পরীক্ষিং- 


সংবাদ,১৪পত্র। এইরূপ ভাব বাঙ্গালার পল্লীকবির রচনায় পাওয়া যায়_ 
ইহা উন্নত অছ্বৈত-তত্বের কথা ; যে শুভাশুভ ব্যাখ্যা করিতে অন্ঠান্ত 
ধর্মে শুভ ঈশ্বরের সঙ্গে পাপন্ষ্টা অপর এক ঈশ্বর কল্পিত, সেই শুভাস্তভ, 
বোধ আমাদের ভ্রাস্তির উৎপত্তি; শুভ এবং অশুভ মায়াশ্রিত অনন্ত পুরুষের 
ব্যাপক মহিমার প্রসার মূর্খ পণ্ডিত, রোগ ও ওষধ ইঙ্গিতে একে অন্যকে 
দেখাইতেছে, ইহারা একই অবয়বের ছুই ভিন্ন দিক মাত্র, কিন্তু ইহাদের 
কোনটি তীহা ছাড়া নহে। হিন্দুস্থানের পল্লীবাসিগণ পৌস্ভুলিক, কিন্ত 
উন্নত বেদান্ত ধর্মের মন্মগ্রাহী। 
কাশীদাসকে ছাড়িয়া স্থলে স্থলে ভারতচন্দ্রের উপমাগুলির পূর্ব্ব তন্বও 
পাওয়া যায়। সাহিত্যের রুচি অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত উপমার প্রতি 
প্রবপ্তিত হইতেছিল। লোকনাথদন্তের নৈষধ ভারতচন্দরের বিদ্াুন্দরের 
পূর্ববর্তী কাবা ; মনোনিবেশ পূর্বক লোৌকনাথদত্তের রচনা পাঠ করিলে 
ইহাকে ক্ষুদ্র ভারতচন্ত্র উপাধি দেওয়া যাইতে 
লোকনাণ দ্ত। পারে; দময়ন্তীর রূপ বর্ণনা হইতে-_ 
“দেখিয়া ুরঙ্গ তার ওষ্টাধর | অরুণ আকৃতি হুধ্য হৈতে সমসর॥ দুরে থাকি 


অনুবাদ-শাখা । ২ ৪৯১ 


কুন্ম বাধুলি বিশ্বফল। অপমানে বলে মোর সুরঙ্গ বিফল দেখিয়া চিন্তিত তার 
দশনের কাস্তি। সমুদ্র প্রবেশ কৈল মুক্তার পাতি॥ তার শ্রুতি বিমল দেখিয়া 
মনোহর । আকাশে উড়িল লাজে গৃধিনী সকল। দেখিয়া হুচার তান দিব্য কেশপাশ। 
চমরী বনেতে গেল হইয়া নৈরাশ॥ সীমন্ত বিচিত্র তার দেখি অদ্ভুত। ঘন ঘন 
গগনেতে লুকীয় বিদ্যুত ॥ দেখিয়া! বিচিত্র গ্রীবা অতি শোভাম্থিত। সমুক্রেতে গেল হংস 
হইয়া লজ্জিত ॥ তনু কঠিন তার লীন পয়োধর। দুরে থাকি হেরিলেক ন্ুমেরু মন্দর 7” 


-নৈষধ, বে, গ, পুথি, ৪* পত্র। কিন্তু ইহাদের সকলের পূর্বে বিগ্ভাপতি কৰি 
গাহিয়া রাধিয়াছিলেন-_“কবরী ভয়ে চমরী গিরি কন্দরে, মুখ ভয়ে চাদ আকাশ 
হরিণ নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল, গতিভয়ে গজ বনবাস॥ ভুজভয়ে কমল মৃণাল 
পন্কে রু'। কর ভয়ে কিশলয়. কাপে |" 

কল্পনার এই অতিরঞ্জন বঙ্গসাহিত্যে কাশীদাসের পরে ক্রমেই বেশী 
হইতে লাগিল। এই সময়ের অন্যান্ত করির লেখায় ইতস্ততঃ উক্তরূপ 
নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; নলদময়স্তীলেখক মধুস্থদন নাপিত দমযস্তীর 
কপালে নিবিড় কেশ রেখায় ঈষদারত হুন্দর সিন্দুরের উপমা দিয়াছেন, 
-রাহ জিহ্বা নাড়ে ষেন চন্ত্রে গিলিবারে 7" 

মধুক্থদননীপিতরচিত “নলদমযন্তী” কাব্যের নাম উল্লেখ করিয়াছি ১ 
এই নরঙ্ুন্দর কৰি স্বীয় পরিচয়স্থলে বলিয়া- 
ছেন- ব্রাহ্মণের দাস নাপিত কুলেতে উত্তব। 
যাহার কবিত্ব কীর্তি লৌকেতে সম্ভব॥ তাঁহার তনয় বাঁণীনাথ মহাশয় । পৃথিবী 
ভরিয়৷ যার কীর্তির বিজয়॥ তাহান তনয় শিষ্য শ্রীমধুন্দন। শুনিয়া প্রভুর কীন্তি 
উল্লসিত মন” সুতরাং দেখা যাইতেছে কবির পিতামহও কাব্য লিখিয়া 
লন্ধযশ! হইয়াছিলেন। মধুহ্দনের রচনা সরল ও হৃদয়গ্রাহী ; নাপিতকবি 
বড় একখানা কাব্য লিখিতে লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কৃত- 
কার্ধযতায় কেহ বিদ্রপ করিতে সুবিধা পাইবেন না; স্বভাববর্ণনা 
এইক্প-_“কতদূর গিয়ে দেখে রম্য একস্থান। দিবা সরোবর তথা পুম্পের উদ্যান ॥ 
তীরে, নীরে, নানা পুষ্প লতীয় শোভিত । দক্ষিণ পবন তথা অতি স্ললিত] কৌোকি- 
লের ধ্বনি তথা ময়ূরের নৃত্য | ভ্রমরা নাচয়ে তথা ভ্রমরী গাহে গীত। পাইয়া! শীতল 


নাপিত কবি। 


৪৯২ ” বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


বারি আনন্দ হৃদয়। আসান তর্পণ কৈল সৈন্য সমুচয় ॥ ছায়া, বারি, শীতল পবন 
মনোহর । নদীতীরে ভ্রমে রাজ! সরস অন্তর ॥ আনন্দে করয়ে কেলি যত জলচর। 
চক্রবাক কমলে শোভিত সরোবর ॥ হংসে মশাল তুলি যাচে হংসিনীকে ৪ উড়ে পড়ে 


চকোরী চকোর ডাকে ॥ এই কবির পুখিতে ছুই একটি স্থলে আমরা লোক- 
নাথ দত্তের ভণিতা পাইয়াছি। 
দণ্ডীকাব্যের বিষয় এই-ছূর্বাসার শাপে উর্কশীঅপ্মরা পৃথিবীতে 
ঘোটকী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। একদা 
ইজি অবস্তীর রাজা দণ্ভী শিকার করিতে যাইয়া 
এই অপূর্ব শন্দরী ঘোটকীটি দেখিয়া সৈম্সামস্ত ত্যাগ পূর্বক তাহার 
পাছে পাছে ধাবিত হন; কতকদূরে গেলে নির্জনে ঘোটকী অপূর্ব 
রমণীমৃত্তি ধারণ করে, রাজা! তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসেন ; ঘোটকী 
কামরূপিণী, লোকের সম্মুথে ঘোটকী হইয়া থাকিত, কিন্ত রাজার নিকট 
সুন্নরী রমণীমৃত্তি পরিগ্রহ করিত। নারদ খধি শ্রীকষ্ণকে যাইয়! জানান, 
তাহার অধীনস্থ অবস্তীরাজ খুব সুন্দরী একটা ঘোটকী পাইয়াছেন; 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকট ঘোটকী চাহিয়া বসেন, উত্তরে দণ্ডী বলিয়া পাঠান, 
তিনি সিংহাসন এবং রাজ্য ছাড়িয়া দিতে পারেন, ঘোঁটকী ছাড়িতে 
পারিবেন না । শ্রীরুষ্ণের সঙ্গে দণ্ডা যুদ্ধের উদ্যোগ হইল; দণ্ডী সহায় 
খু'জিয়া স্বর্গ ম্ত্য পাতাল ভ্রমণ করিলেন। বিভীষণ, বাস্কী, ইন্দ্র, যুধিষ্টির 
ছুর্যোধন প্রভৃতি কেহই তীহাকে শ্রীরুষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধে সহায়তা করিতে 
স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং ক্ষুব্মনে ঘোটকীপৃষ্ঠে দণ্ডী গঙ্গার জলে 
ভুবিয়া মরিতে গেলেন; এই গঙ্গার ঘাটে স্ুুভদ্রাদেবী স্নান করিতে 
আসিয়াছিলেন, তিনি রাজার উদ্দেশ্ত জানিয়া ভীমসেনের নিকট রাজার 
জন্য অনুরোধ করেন) ভীমসেন সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন; তখন 
বড় একটা গোল বাধিয়৷ গেল; সুহৃদ বন্ধুগণ সকলে আগিয়া ভীমসেনকে 
নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল কিন্ত ভীম পাহাড়ের ন্যায় অটল) প্রায় 
আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিয়া ভীমকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা 


০৫ ৬ 


অনুবাদ-শাখা। পু ৪৯৩ 
করিল, দশ অব্তারের এক এক অবতারের লীলা বর্ণন করিয়৷ প্রহ্যয় 
বলিতে 'লাগিল “সেই প্রভু ঈশ্বর যে দেব ভগবান । হেন গোবিন্দেরে ভীম কর অল্প 
জান ৮--স্িমছ তীম যে ভ্রকুটী করিয়াছিল, সে ক্রকুটিব্রত ভঙ্গ হইল না| । 
বিষম যুদ্ধ বাধিল। তীমসেনকে রক্ষা করিতে অগত্যা পাণ্ডব কৌরব একত্র 
হইল, এই সুহৃদ চমুপরিবুত, অটল প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, শরণাগত আশ্রয়- 
কারী ভীমসেনকে শ্রীরুষ্ণ হইতেও পৃজ্য দেবের ন্যায় বোধ হয়--কাব্যের 
সহজ সুন্দর বর্ণনা রাশি এই বৃহৎ চরিত্রের চতু্দিক বেষ্টন করিয়া পুষ্প- 
পল্পবযুক্ত লতার ন্যায় দেখাইতেছে। কতকদুর যুদ্ধ হইয়৷ আর যুদ্ধ হইল 
না) যুদ্ধের কারণ ফুরাইয়া গেল__ ইতিমধ্যে বিবাদের জিনিষ ঘোটকী 
অপ্মরা হইয়! স্বর্গে নাচিতে গিয়াছে । “আর কেন?-_ভাবিয়া দণ্তী 
শ্রীকষ্ণের বশ্তুতা স্বীকার করিলেন। 

আমরা পূর্বোক্ত কবিগণের মধ্যে কাহারও বিশেষ পরিচয় পাই নাই। 
সম্ভবতঃ ইহারা সকলেই পূর্ববঙ্গের লেখক। 
উহাদের মধ্যে এক মাত্র অনস্তরাম দত্ত 
(ক্রিয়াযোগসার-প্রণেতা ) নিজের এক দীর্ঘ পারিবারিক ইতিহাস দিয়া- 
'ছেন, তাহার সমস্ত অংশ উঠাইতে স্থান দেখিতেছি না। উহাতে জান৷ যায়, 
কবির নিবাস ব্রহ্ষপুত্রের নিকটবস্তী মেঘন! নদের পশ্চিম পারস্থিত সাহা- 
পুর গ্রাম, কবির পিতামহের নাম কবিদুল্লভ) কবিছুর্লভের তিন পুত্র, 
রামচন্ত্র, রাঘবেন্দ্র ও রঘুনাথ। অনস্তরাম এই রঘুনাথের পুত্র, ইহার 
মাতামহের নাম রামদাস। কবি “বিশারদ” উপাধিবিশিষ্ট কোন লোকের 
শরণ লইয়া এক্রিয়াযোগসার লিখিয়াছেন। এই আত্মবিবরণের 
পর “ক্রিয়াযোগসার” পাঠ করিলে কি কি ফল হয়, তাহার এক লম্বা 
তালিকা আছে ; তাহাতে বিশ্বাস করিলে ইন্দ্রের তক্ত হইতে কুবেরের 
ভাগার এবং মৃত্যুর পরে অক্ষয় মুক্তির উপর পাঠকের কায়েমি স্বত্ব 
জন্মিবে। 


অনন্তরাম দত্ত । 


৪৯৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


এস্থলে জ্মামরা প্রসিদ্ধ একজন অনুবাদ-সঙ্কলনকারীর বিষয় উল্লেখ 
করিব। তুনুবাদ-সম্পাদক রাজা জয়নারা়ণ 
ৃঁ ঘোষাল ; কাশীতে ইহার স্ববতি-জ্ঞাপক জয়- 
নারায়ণ কলেজ এখনও বিদ্যমান । ১** বৎসরের অধিক হইল ইনি 
কাশীবাসকালে কাশীখণ্ডের তর্জমা করিয়াছিলেন, ইহা মূলের ঠিক 
অনুযায়ী ও নানাবিচিত্র ছন্দোবন্ধে স্ুুপাঠ্য । পুস্তকের শেষে যে বিবরণ 


প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা! এই,__ 


' “কাশীবাস করি পঞ্চগঙ্গার উপর। কাশীগুণ গান হেতু ভাবিত অন্তর ॥ মনে করি 
কাশীখণ্ড ভাবা করি লিখি। ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি ॥ মিত্র্ষশ্রতচৌদ্দ শক 
পৌষ মাস যবে। আমার মানসমত যোগ হৈল তবে॥ শৃদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুনি 
নিবাসী । শ্রীযুক্ত নৃসিংকদেব রায়াগত কাশী॥ তার সঙ্গে জগন্নাথ মুখুষ্যা আইলা। 
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিল 1 শ্রীরামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মণ । ভাঙ্জিয়া বলেন 
কাশীথণ্ড অনুক্ষণ॥ তাহার করেন রায় তর্জমা খসড়া । মুখুয্যা করেন সদা কবিতা 
পাতড়া ॥ রায় পুনর্বার সেই পাতড়া লইয়া । পুস্তকে লিখেন তাহা সমন্ত শুধিয়া। 
" এইমতে চল্লিশ লাচাড়ি হৈল যবে। বিদ্যাবাগীশের কাশী প্রাপ্তি হল তবে॥ ভাত্রমাদে 
মুখুষ্যা গেলেন নিজবাটা। বৎসর স্থগিত ছিল গ্রস্থ পরিপাটা॥ পরস্ত বাঙ্গালীটোল৷ 
গেলা যবে রায়। বলরাম বাচস্পতি মিলিলা তথায় ॥। পচত্তরী অধ্যায় পধ্যস্ত তার 
সীমা । বত্রেস্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত গরিমী ॥ কাশী পঞ্চক্রোশী আর নগর ভ্রমণ । এদুই 
অধ্যায় পঞ্াননে সমীপন॥ পরে সম্বৎসরাঁবধি স্থগিত হইলা। শ্রীউমাশস্কর তর্কাল্কার 
মিলিলা ॥ যদ্যপি নয়নছুটি দৈবযৌগে অদ্ধ। তথাপি তাহার গুণে লোকে লাগে ধন্দ। 
ইষ্ট নিষ্ট বাক্নিষ্ট কাণীপুরে জন্ম! পরানিষ্ট পরাধুখ বিজ্ঞমণ্মী মন্দ ॥ লোক উপকারে 
সদা ব্যাকুল অস্তর। গ্রন্থের সমাপ্তি হেতু হৈলেন তৎপর ॥ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যালক্কার 
আখ্যান । তকীলঙ্কারের পিতা সুধীর বিদ্বান॥ নিজে তার সহিত করিয়া পথ্যটন। 
ছয়মানে বহু গ্রন্থ করি সঙ্কলন ॥ খতু মাস তিথি বার বর্ষ যাত্র! যত। পদ্যেতে আনিয়া 
সংস্কৃত অভিমত ॥ তর্কালঙ্কারের বন্ধু বিঞুরাম নাম। সিদ্ধান্ত আখ্যান অতি ধীর 
গুণবান্‌। পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্ষার। রায় করিলেন সর্ব গ্রন্থের প্রচার ॥? 
ঘোষালবংশের রাজ] জয়নারায়ণ । এই থানে সমাপ্ত করিল! বিবরণ ॥ তাহার আদেশক্রমে 
কিতাব করিয়া । রামতনু মুখোপাধ্যায় লইল লিখিয়া ॥ সেই বহি দৃষ্টি করি নকলনবিসী। 
কৃষ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় চাতরা নিবাসী 1” 


কবি জয়নারায়ণ ৷ 





* মিত্র অর্থ ১৭। 

1 অপর একখানি পু'ধিতে ইহার পর এই দুইটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে 
“নগর বর্ণন মোর গ্রন্থের কারণ । 
প্রত্যক্ষ বৃত্বাস্ত তাহা বঘার্থ বর্ণন ॥” 


ক স্‌ 


অনুবাদ-শাখা। ৪৯৫ 
এই অনুবাদ ল্কলন করিতে অনেকগুলি পণ্ডিত থাটিয়াছিলেন» 
ইহা এখনকার পণ্ডিতমগ্ডলীর উপেক্ষণীয় না 
হইতে পারে। রাজা জয়নারায়ণের সাহায্য- 
কারী হৃমিংহদেব একজন কবি ছিলেন, তাহার 
রচিত কয়েকটি সুন্দর শ্তামাসঙ্গীত আমরা দেথিয়াছি। নৃসিংহদেবের 
মন্তানগণ এখন হুগলী বাশবাড়িয়া গ্রামে বাস করিতেছেন । উদ্ধত অংশ- 
ৃষ্টে বোধ হয়, নৃসিংহদেব অনুবাদকার্যে মহারাজকে বিশেষ সাহায্য 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পুস্তকের সর্বত্র জয়নারায়ণের ভণিতা দৃষ্ট হয়। 
কাশীখণ্ডের অনুবাদ ১১২০* শ্লোকে পূর্ণ। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ে 
কত শ্লোক আছে, তাহা অধ্যায়ক্লেষে প্রাচীনরীতি-অনুসারে একটি, 
প্রহেলিকার সন্কেতে জ্ঞাপন করা হইয়াছে। 

কিন্তু পুস্তকের মূলভাগ হইতে, পুস্তকশেষে যে কাশীর বর্ণনা দেওয়া 
হইয়াছে, তাহার মূল্য বেশী। রাজাবাহাছুরের লিপিকৌশল-_তাহার 
সত্যপ্রিয়তা । তাৎকালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা এক- 
শত বৎসরের যঝনিকা তুলিয়া অবিকল কাশীর মৃত্তিটি আমাদের চক্ষে, 
অস্কিত করিয়া দিতেছে; কালে এই চিত্রের ্রতিহাসিক গুরুত্ব ক্রমে 
আরও বৃদ্ধি পাইবে ; তখন ম্যা্ডিভাইলের জেরুজিলাম, ব্যাসের ব্রহ্মা 
খণ্ডের প্রাচীন কাশী, হিউনসাঙের কুণীনগর এবং নরহরি চক্রবর্তীর 
বু্দাবন ও নবদ্ধীপের চিত্রপটের সঙ্গে কাশীর এই মানচিত্রখানি এক স্থানে, 
রক্ষিত হইবার উপযুক্ত হইবে। 

কৰি গঙ্গার অর্ধ গোলাকৃতি তীরের' উপর বক্রভাবেস্থিত কাশীকে 
মহাদেবের কপালের অর্ধচন্ত্রের সঙ্গে তুলনা 
করিয়া বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন । প্রথমে অসি- 
ঘাট, পরেশনাথের ঘাট, সাজাদার ঘাট, বৈষ্ঠনাথের ঘাট, নারদপাড়ের 
ঘাট, প্রভৃতি ৫৩টি ঘাটের এক ক্ষিপ্র বর্ণন! দিয়া লইক্সাছেন, তন্মধ্যে 


নৃসিংহদেবের সাহায্য, কাশী- 
থণ্ডের অনুবাদ । 


কাশীর চিত্র । 


৪৯৬ বঙ্তীবা ও সাহিত্য। 


তাহাদের (আয়তন; ,গঠনপ্রণালী ; ও ততসন্বন্ধে চলিত সু ্ আমোদ, 
পূর্ণ জনক্লুতির উল্লেখ আছে) তৎপরে পোল্তাগুলি, তাহাদর সাও 
কম নহে। হীপত্রের সঙ্গে ছুই একটি কৌতূহলোদীপক কথা৷ থাকিলে 
ম্তাহাদের নীরসতা ঘোচে, রাজ র রচনারও ইহাই গুণ ; *পোস্তা- 
খুলির মধো- “মীরের পোস্তীকে ধান গণিব ॥ উদ্ধে বষ্টি হাত দীর্ঘে ত্রিশ 
প্রমাণ । যেমত পর্বত মধ্যে মের প্রধান ॥” *% পোস্তাগুলির পরে “ণঘাটিয়া” 
রাহ্গণদিগের কথা; ল্লানান্তে লোক সমূহের কপালে তিলক কাটিয় 
দেওয়া ইত্যাদি ইহাদের কাজ । কলিকাতা। গঙ্গার ঘাটে উড়িয়া মহাশয় 
গণ এই কাজ করিয়া থাকেন, অর্ধ পয়সার তৈল খরিদ করিয়াই স্নানকারী 
ইহাদের “ঘজমানঅ” হইয়া 'বসেন। তৎপর অট্রালিকাগুলির বর্ণনা; 
ছিতল, ত্রিতল ও চৌতলের সংখ্যাই বেশী কিন্তু__“কদাচিত ছয়তলা সাততলা 
সাজে।” ্রীমাধব রায়ের ধারারা কাশীর সর্কোচ্চ মন্দির চূড়া, ইহা ১১০ হস্ত 
উচ্চ, ৯* হস্তের পর বসিবার স্থান আছে,-__““হুমেরুর ছুই শৃঙ্গ যেমত প্রকাশ। 
মনে হয় তার চূড়া ভেদিল আকাশ ॥ তাহার উপর যদি কোন জন যায়। সেই দন 
কামীর পোভা দেখিবার পায়।" এই ধারারা ছুঃবী ও নিরাশীগ্রন্তের শেষ 
উপায় ছিল, তাহারা ইহার উপর হইতে পড়িগ্না মরিত। রাজা বাহাদুরের 
কাশীবাস কালে যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি ইহার উপর হইতে প্রাণ 
দিয়াছে, তাহাদের উল্লেখ আছে; একব্যক্তি কোন সুন্দরীর প্রেমে মজিয়া 
তাহার সহিত সেই ধারারার উপর উঠে, তিন দিন প্রণয়িযুগ্ম সেই স্থানে 
যাপন করিয়া শেষে উভয়ে পড়িক্পা মরে। কিন্ত মৃত্যু ইচ্ছা করিলেই 
সর্বদা মরা যায় না, “অন্য একজন সেই ধারারাতে চড়ি। দৈবক্রমে তথা হৈতে 
তরুপরে পড়ি॥ তরুডাল সহ পুনঃ হইয়া! ভূমি্ঠ। অনায়াসে নিজ গৃহে হইল প্রবিষ্ট।” 
এখন মিউনিসিপালিটি যে কার্য করেন, পূর্বে ধর্মৃভীরু গৃহস্থগণ তাহা মম্পন্ 
-করিতেন-_“মহাজনটোলীমধ্যে রাস্তাতে সর্বথ!। দিনকর হিমকর করহীন তথা 
এএকারণ নিশাষোগে পথিকের প্রীতে। দীপ শিখা করে সবে নিজ খিড়কীতে ॥” 

কবি" অসংশ্লিষ্ট, অথচ সর্বত্র উৎনৃকনেত্র পথিকের স্তাঁয় সরলভাবে 


অনুবাদ শা ০৪৯৭ 


ভ্রমন কথার উুলেখ কুরিয়া যাওয়াতে চিত্রের কো ফোর! [বেশ 
হান্তরুসোঙ্ছল হইয়াছে__“লামা সন্যানীর কত শত মঠ] বাহে দীন 'মার্র, 
গৃহী অস্থপট | সদ্দাগরী মহাজনী ব্যবসা সবার । এক এক জনার বাড়ী পর্বত আকার॥" 
ভগুপান্তাদের “কাহার ঠাকুর মঠে কারু শবুরাণ। বাটা পরিপাটা .হেরি যেন 
।পীন্ধধানী।” এবং উৎকৃষ্ট দধিদুগধপুষ্ট “ বিগরহযুত্তি যেন রাজরাজেস্বর ।”  তৎ- 
পারে নানাজাতির বর্ণনা আছে £ ব্রাহ্মণদের বেদাধ্যয়ন, সামবেদ পাঠ, 
লোকবুন্দের গঙ্গাতীরে আমোদ প্রমোদ__এ সব তুলিতে অঙ্কিত চিত্রের 
মত) এবং আধখ্যায়িকার সর্বত্র অ.তশয় শ্রদ্ধা, বিনয় ও ধর্্প্রাণতার 
উৎকৃষ্ট পরিচয় আছে। কাশীর কুচা-গলিতে সেই সময়ে সর্বদ। হত্যাকাণ্ড 
হইত-_“এই মত প্রতি মাসে প্রায় হয় ছন্দ । ক্ষণমাত্রে গড়াগড়ি যায় কত ন্ন্ধ&” শিল্প- 
কারগণ কি কি সামী প্রস্তুত করিতে অভান্ত ছিল, তাহার একটি পুর্ণ 
তালিকা আছে; জোলাগণ কিংখাপ, একপাটা, জামদানী, সাড়ী, শামলা, 
গড়, তাসের উপর ধনুকপাটা ও জরীমণ্ডিত বস্ত্র প্রস্তুত করিত ও 
“দ্বিশত পথ্যস্ত থান মূল্যের নির্ণয়।'" কিন্তু “দাদাতে রেশম পাড়ি কত রঙ্গ করে। শুদ্ধ 
সাদা অত্যুত্তম করিতে না পারে।” নদীয়ার কারিকরগণ পাষাণ দ্বারা অতি ইন্দর 
শিবপিঙ্গ প্রস্তুত করিত। তৎপর দেবমন্দিরগুপির বর্ণনা,_-এ বর্ণনা 
উজ্জল, পুঙ্ঘানুপুঙ্ঘ ও নাট্যশালার ন্টায় বিচিত্র শোভা-উদঘাটক ; তখন 
অহল্যাবাইএর মন্দির নূতন প্রস্তুত হইয়াছে; পাবাণের খোদগারি ফুল, 
ফল, লতা ও দক্ষিণদেশস্থ মন্ম্রের বিশাল বৃষের কথা উল্লেখ করিয়া 
উপসংহারে__“কনক কলস শোভে মন্দির উপর। তিন লক্ষ ব্যয়ে যেই না হৈল, 
কাতর” ইহার পরে বিষণ মহাদেব মহারাট্ার মন্দির ও অপরাপর মন্দিরের 
বিস্তৃত উল্লেখ--বর্ণনা এরূপ সরল, জীবন্ত ও সুন্দর__-পাঠক যেন পথে 
দেখিতে দেখিতে যাইবেন। কাশীবামিনী ধর্দপ্রাণা রমণীগণের বর্ণনা 
আছে, তাহাদিগের ধন্দব্রতানুষ্ঠান ও গঙ্গাম্নানাদির পরে রূপব্র্ণনা-_ 
“গণ্ডারের চুড়ি কারু কনকে রচিত। ঘোর ঘন মাঝে যেন তড়িত জড়িত ॥ কি উপমা 
দিব যেই পিঠে দোলে বেণী। অখণ্ড কদলী দলে বিহরে নাগিনী।” 'তাহাদের 
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৪৯৮, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


নোলকে--“বড় ছুই'মুক্তা মাঝে চুদি শোভা করে। যেমত দাড়ি বীজ শুক চু ধরে ৪ 
কিনতু এই বিষয় কবিকে হঠাৎ প্রনু করিতে পারে। কবির গকষিতে 
উপমার উদ্ছঘলতা আসিয়া পড়িয়াছিল-“কার উতনদেশে গালা 
,দোলানী। হিমাচলে আন্দোলিত যেন মন্দাকিনী॥” কিন্তু সতর্ক লেখক লেখনীকে 
সংযত করিতে জানিতেন-__“এসব দর্শনে ভক্তি মনেতে হইবে । কদাচিত অন্যভার 
মনেতে নহিবে।" ইহার পরে কাশীবাসী নানা জাতির অনুষ্ঠিত ধর্মোত্যব, 
বার মাসের নানারূপ ব্যাপারাদি বণত আছে। “তুলসী-বিবাহ” সেই 
সময়ে কাণীর একটি বৃহৎ উৎসব ব্যাপার ছিল__রামলীলা, সা 
প্রভৃতি যাত্রা সর্বদা অনুষ্ঠিত হইত। 


কাশীখণ্ডের যে পুথিখানি আমার নিকট আছে, তাহা প্রমান 
দাসের হস্তের লেখা। ইহার হাতের লেখা 
মুক্তার স্তাঁয় গোটা গোটা ও পুষ্পিতা লতার 
ন্যায় নানা ভঙ্গীতে ক্রীড়াশালিনী) এই লেখার সর্বত্রই “ব” অক্ষরটি “র'এর 
মত লিখিত হইয়াছে__ইহা মিথিলার ধরণে। প্রেমানন্দের হান্তের নকল 
আরও কতকগুলি পুথি আমার নিকট আছে-_কাশীথণ্ডের হস্তলিপি 
১৮০৯ খুঃ অবের। সর্বশেষে কৰি প্রেমানন্দ নিজ রচিত ছুইটি গান 
দিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবীয় মাধ্য্য-মাথা দুর্গা-বন্দনা। 


এস্থলে আমরা সংক্ষেপে কৰি জয়নারায়ণের জীবন কাহিনী বিবৃত 
করিব। কবির পূর্বপুকুষগণের তালিকা নিন 
দেওয়া যাইতেছে--১। যছুনাথ পাঠক, ২। 
গোপীকান্ত, ৩। রামরুষ্জ, ৪। রাজেন্দ্র, ৫। বিষুদেব, ৬! কনপ। 
কন্দর্পের ৩ পুত্র--১। কৃষ্ণচন্দ্র, ২। গোকুলচন্ত্র, ৩1 রামচন্দ্র। রাম 
চন্দ্রের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। গোকুলচন্ত্রের ৫ পুত্র“--১। বৃন্দাবন 
২। বামনারায়ণ, ৩। হরিনারায়ণ,। ৪। লক্ষমীনারার়ণ, ৫ | গঙ্গানারায়ণ। 


কাশীখণ্ডের পুথি 


_ কবির পরিচয়। 


অনুবাদ-শাখা । ৪৯৯ 


এই পঞ্চ পুত্রের কাহারও বংশ রক্ষিত হয় নাই। কৃষ্চনন্দ্রের, একমাত্র 
পুত্র উয়নারায়ণ ঘোষাল। যছুনাথ পাঠক “দেশাধিপ” হইতে 
গোবিন্দপুর, গর্যা বেহালা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর ভূসম্পন্তি প্রাপ্ত হন। 
কবি'জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্র রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল সাহার পিতৃ-. 
দেবের জীবনাখ্যান উৎকীর্ণ করিয়া একথানি স্বুহৎ তাম্ফলক প্ররস্তত 
করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজনারায়ণ ঘোষালের জীবনী অতি বিশদরূপে 
আখ্যাত হইয়াছে, এই তাত্রফলক হইতে জানা যায়, ১১৫৯ সালে ওর! 
আশ্বিন জয়নারারণের জন্ম হয় ; তিনি অল্প বয়সেই সংস্কৃত, পার্শা, হিন্দী, 
ইংরাজী এবং ফরাশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৯১৭২ সনে জয়- 

. নারায়ণ মোবারেক উদ্দলার অধীনে একটি সম্মানিত পদ গ্রহণ করেন । 

' তিনি ওয়ারেণ, হেষ্টিংসের বিশেষ প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন এবং জরিপ 
কাধ্যে গবর্ণমেন্টকে বিশেষরূপ সহায়তা করাতে, পদস্থ ইংরেজগণ সর্বদ! 
তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দিল্লীর সমাট ইহাকে “মহারাজা” উপধি 
দান করেন। “জয়নারায়ণ কলেজে”র কথ পুর্ধেই উল্লিখিত হইয়াছে, 
তদ্যতীত কাণীতে ছুর্গাকুণ্ডের নিকটে ইনি একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা : 
নিশ্মীণ করিয়া তাহাতে “গুরুপ্রতিনা” প্রতিষ্ঠিত করেন। “গুরু কুণ্ডের 
পুকুর”ও রাজ। জয়নারায়ণের ব্যয়ে খনিত। ১২০* সনে ইনি কাশীতে 
“করুণানিধান” নামক কৃষ্ণমূত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২২৮ সালের 
২১শে কান্তিক ৬৯ বৎসর বয়সে রাজা জয়নারারণ ঘোষাল হার মপি- 
কর্ণিকার ঘাটে প্রাণত্যাগ করেন । 


কাশীথণ্ডের অনুবাদ ব্যতীত, জয়নারায়ণপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক- 
গুলি পাওয়া গিয়াছে £_ ্ 

১। শঙ্করী-সঙ্গীত, ২ । ব্রাহ্মণার্চন-চন্দ্রি কা, 
৩। জয়নারায়ণ-কল্পদ্রম, ৪। করুণানিধান-বিলাস। 


কবির অপরাপর গ্রন্থ । 


৫৯০. " বঙ্গভাবা ও সাহিত্য। ৬ ? 


,. এই রি মধ শেষোক্ত গ্রস্থখানিই রর উল্লেখযোগ। 
এই কাব্যে রাধাকষ্চের লীলা বর্ণিত হইয়াছে, 
এবং পুস্তখানির নাম স্পষ্টতই তাহার $প্রতিঠিত 
, “ককণা-নিধান বিগ্রহের” নামানুসারে রক্ষিত হইয়াছে।. এ পুস্তক- 
খানিতেও আমর! রাজকবির অভ্যন্ত বিনয় ও ধর্মপ্রাণতার পরিচয় 
পই। রঘুনাথ ভট্ট নামক জনৈক ব্যক্তি এই পুস্তক রচনায় তাহাকে 
সাহায্য করেন,__ইহা'গ্রন্থ-সচনায় উল্লিখিত দুষ্ট হয়। ১২২০ সালের 
অগ্রহায়ণ মাসে এই কাব্য রচনা আরব হয়, এবং ১২২১ সালে ইহা 
সমাপ্ত হয়। গ্রন্থারস্তে কবি স্বীয় অবস্থান্তর ও ভাবাস্তরের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন + নিম্োদ্ধত পংক্তি নিচয়ে যে বৈরাগ্যের কাজ আছে, পরিণামে 
বাজার চিন্তে তাহাই বিকাশ পাইয়াছিল 1 

“প্রথম বয়সে মন বিষয়েতে গেল । 

মধ্যম বয়দ শেষ রোগেতে ভোগিল॥ 


পঞ্চাশ বিগত পরে জরায় ঘেরিল। 
মরণের ভয় আনি অন্তরে পশিল ॥”" 


কবির একটি রচনায় আমরা আধুনিক ভূগোল বৃত্ৰান্তের সুচনা পাইয়া 
কতকটা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। ধাহারা “ত্রিকোণ ধরাতল” “বাস্কীর 
শির সঞ্চালনের” ক্রীড়নক বলিয়া ব্যাথ্যা করিতেন, তাহাদের একজনের 


মুখে 


_ করণানিধান-বলান। 


“দক্ষিণেতে এফরিকা নকলে জানিবে । 

পূর্ববাদকে হিন্দুদেশ এপিয়। বলিবে &" 

“পৃষ্ঠদেশে এমেরিক ধরা গোলাকার ।” 

প্রভৃতি বর্তমান মানচিত্রের বিশুদ্ধ সংবাদ পাওয়ার আশা আমরা করি 
নাই। তার পর ধন্মস্বন্ধে কৰি হিন্দুশান্ত্রে একান্ত অনুরাগ-পরায়ণ 
হইয়াও অপরাপর ধর্মতের সত্য অগ্রাহা ইহ টক আর 
একটি রচনা এইরূপ,_ 


রর আহুরাদ-শাখা। ! ৫০১ 


এ *উত্তরেতে লামাগুরু নানকষ্পশ্চিমে 1 
রামশরণ নাম এক হবে পূর্ব ধামে ॥ 
পুত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে । 
ইষু ক্রাইষ্ট নাম তার রাখিবেক জনে ॥” 


(খ) রামাষণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির অনুবাদ । 
রামায়ণ । | 


আমরা রুত্তিবাপকে বঙ্গের আদি রামায়ণ-রচক বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছি! কবিকস্কণ ইহাকে বন্দনা করিয়! 
লিিয়াঁছেন-__“করযোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর কৃত্তিবাস। 
ধাহা হৈতে রামায়ণ হইল প্রকাশ ॥"" (অনুসন্ধীন, ১৩০২৯ 
১৯৫পৃ) এবং পরবর্তী বহুবিধ মহাজন ইহাঁকে ধন্যবাদ দিয়া অনুবাদ-রচনায় 
প্রবত্ত হইয়াছেন। আমরা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে লিখিয়াছি, তাহার রামায়ণ 
সম্ভবত; অনেকটা মূলের অনুরূপ ছিল। আমরা হস্তলিখিত পু'থিগুলিতে 
তরণীসেনবধ, বীরবাহুবধ, শ্রীরামের দুর্গাপূজা প্রভৃতি মূলবিষয়বহির্ভত 
প্রসঙ্গ পাই নাই। রামগতি ন্তায়রদ্ধ মহাশয় লিখিয়াছেন.._-“্ীরামের তগ- 
বতী-পূজা ও রাবণের মৃাবাণ আনয়ন প্রভৃতি প্রস্তাব শ্রীরামপুর-মুদ্রিত পুস্তকে কিছুমাত্র 
নাই।” (বঙ্গভাষ ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৮৪ পৃঃ); সুতরাং আমাদের বিশ্বাস 
ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে, _কৃত্তিবাস-রচিত সংক্ষিপ্ত মূলানুযায়ী রামায়ণের 
খাতার সঙ্গে পরবস্তী কবিগণ নানা পুরাণ-সঙ্গলিত প্রন্তাবাংশ ক্রমশঃ 
একত্র গাথিয়া দিয়াছেন* :_ সর্বশেষে যিনি এই সংশোধন ও যোজনাদি 
* ৩** বৎসরের প্রাচীন কৃত্বিবানী রামায়ণের পুথি কয়েকখানির উত্তরকাণ্ডে মুল- 
বহিডতি অনেক প্রনঙ্গ,_ষথা দক্ষষজ্ঞ প্রভৃতি, দৃষ্ট হয়। তুলনীদাসকৃত হিন্দীরামায়শের 
উত্তরকাণ্ডেও মহাভারতের শশস্তিপর্ব্র ঠায় ধর্মনধর্টের বিচার রহিয়াছে। বাল্সীকি+ 
প্রণীত রামায়ণে তাহ দৃষ্ট হয় নাঁ॥ উত্তরকাও সম্বন্ধে প্রত্বতত্ববিংগণের মত এন্থানে 


বিচাধ্য নহে, কিন্তু ইহা একরপ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রামায়ণের উত্তরকাঁও 
বাঙ্গীকি-রচিত নহে, এততসম্বথো্জতনটি যুক্তি অকাট্য । সেই ক্তি তিনটা এই 


কত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত 
রচনা । 





৫৯২ বঙ্গভাব! ও সাহিত্য । . 


কাধ্য করিয়াছেন, তীহাকে নিকটে পাইয়া আমরা ধরিতে পারিয়াছি-- 
তিনি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ; কিন্ত পূর্ববর্তী “জয়গোপালগণকে, প্রত্বুতব- 
বিদ্গণ অভিযুক্ত করিয়া ধৃত করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। সম্ভবত: 
কৃত্তিবাসের রাক্ষসগণ শ্রীরামের বন্দনাগীত গান নাই। কিছু পরে ভক্তির 
বন্যায় দেশ ভাসিয়! গিয়াছিল ; সেই ভক্তির কয়েকটি লহরী কৃত্তিবাসী 
রামায়ণের অস্ুুরগুলির প্রস্তরকঠিনহাদয় বিধৌত করিয়া তাহাদিগের রূপ 
সাত্বিকভাবের স্নিগ্ধমহিমা-সংশ্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল) স্মৃতরাং জাতীয় 
প্রতিভার হস্তে কুতিবাসের প্রতিভা নৃতন রূপে গঠিত হইয়াছিল। কোন 
কোন্‌ কবি কৃত্তিবাসের ছদ্মবেশে আদিকবির অক্ষরের সঙ্গে স্বীয় অক্ষর 
মিলাইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। আমর! কাহার প্রাপ্য 
মাযার! দোলাইতেছি, কে বলিবে? শৈশবকালে আমর 


টিপার, রাবি পরশ্নানুসারে রে হি নারদ রামায়ণাখ্যানের যে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে উত্তরকাওকর্ণিত বিষয়গুলি উল্লিখিত 
হয় নাই__সেই সংক্ষিপ্ত আখ্যানটিতে লঙ্কাকাণ্ডের বিবরণ অবধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
বল! বাহুল্য, রামায়ণের এই পূর্ব্বাভাষই বালসীকি প্রণীত মহাকাব্যের মুল অবলম্বনায় 
হইয়াছে । 

২। লঙ্কাকাণ্ডের শেষভীগে যে ভাবে উপসংহার কর! হইয়াছে, তদ্দপ ভাবে 
পূর্বববত্তী অন্য কোন কাণ্ডের শেষ করাহয় নাই, উক্ত উপসংহারটি ভাল করিয় 
পড়িলে সেই স্থানেই যে রামায়ণ শেষ কর! হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টতই পরিলক্ষিত 
হ্য়। 

..৩। যাবাদ্ীপে রামায়ণ প্রচলিত আছে, তাহার উত্তরকাণ্ড নাই; উত্তরকাঁ্ড রচিত 
হুইবার পূর্বেই আধ্যগণ নে দেশে রামায়ণ প্রচলিত করিয়াছিলেন, এতণ্ছারা ইহাই অনুমিত 
হয়। উত্তরকাণ্ড রচিত হইবার পরে সম্ভবতঃ ভারতবষীয় আধাগণের সঙ্গে যাঁবাদ্বীপের 
সমস্ত সংস্ব বিচ্যুত হইয়াছিল । 

”. ইহাছাড়া এ বিষয়ে গ্রস্থে অন্তব্তী অন্তান্য বহসংখ্যক প্রমাণ আছে,তাহার 
উল্লেখ নিশ্রায়োজন । -উত্তরকাণ্ডের অনুবাঁদগুলিতেও একটির সঙ্গে অন্যটির মিল 
দৃষ্ট হয় ন|। 


অনুবাদ-শাথা | ৫০৩ 


বীরবাহর স্ততির এই অংশ সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি ;--“গজ স্বন্ধ হইতে বীর 
নেহালে শ্রীরাম । কপট মনুষ্য দেহ ছুর্ববাদল শ্যাম ॥ টার চিকুর শোভে চৌরশ 
কপাল। প্রসন্ন শরীর রাম গরম দয়াল। ধবজ বজান্কুশ চিহ্ন অতি মনোহর ৷ ভুবন- 
মোহন রূপ গ্ঠামল হ্বন্দর॥ রামের হাতের ধনু বিচিত্র গঠন। সকল শরীরে দেখে 
বিষুর লক্ষণ ॥ নারায়ণরূপ দেখি রাবণ কুমার নিশ্চয় জানিল রাম বিষুণ অবতার | 
হাতের ধনুকবাণ ভূতলে ফেলায়ে । গজ হৈতে নাঁমি কহে বিনয় করিয়ে॥ ধরণী লোটাঁয়ে ' 
রহে জুড়ি দুই কর। অকিঞ্চনে কর দয়! রাম রঘুবর ॥ প্রণমহ রামচন্দ সংসারের সার ॥ 
সত্যবাদী জিতেত্দরিয় বিষণ অবতার ॥” কিন্তু এই বিষুভক্তির গন্ধচন্দনমাথা 
কবিতা-শেফালিকা৷ কাহার? ইহার লেখক খুব সম্ভব কৃতিবাস নহেন। 
অঙ্গদের রায়বারের উৎকৃষ্ট বিদ্রপাত্মক পংক্কিগুলি কৃত্তিবাসের নহে,__ 
উহা কিকিচন্ত্র নামধেয় কোন অজ্ঞাত মহাজনের ভণিতাঘুক্ত । বটতলার 
রামায়ণে রামচন্দ্র সীতার জন্ হূর্য্যকে ডাকিয়া যে স্থুললিত পদ্ভে বিলাপ 
করিয়াছেন, তাহা খুব সম্ভব কৃত্তিবাস সে ভাবে লিখিয়া যান নাই। 
ইহা শুনিয়া কোন কোন কৃত্বিবাস-ভক্ত পাঠকের দুঃখ হইতে পারে-_ 
কিন্তু কঠিন সত্যের আঘাতে জীবনের কত প্রাণ-প্রিয় ধারণা বিসর্জন 
দিতে হয়,_-এই জীবন-্বপ্প ভাঙ্গিবার পূর্বে স্বপ্নরাজ্যের অন্তর্গত কত 
ছোট ছোট স্বপ্ন নিত্য নিত্য ভাঙ্গিয়া যায় ;--ছুরন্ত নেংটা শিশুটির ন্যায় 
সত্য ক্রীড়াচ্ছলে আমাদের সুকুমার বৃত্তির ফুলগুলি লইরা টানাহেচড়া 
করিতে ভালবাসে । 


এখন দ্রেখা যাইতেছে, বহুসংখযক পরবত্তী কবি যুগে যুগে যুগোচিত 
নববন্ম পরাইয়! কৃত্তিবাসকে বঙ্গদেশে প্রচলিত রাখিয়াছেন, তবে কৃত্তি- 
বাদকে তাঁহারা একবাবে ঢাঁকিয়া! ফেলিতে পারেন নাই। আদিকবির 
সারল্য ও কবিতার অনাড়ম্বর মাধুষ্য বর্তমান-আকারগ্রস্ত রামায়ণেরও 
সর্বত্র লীলা করিতেছে, ধাহার৷ তাহার পুস্তকে রচনা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, 
তাহারাও নিজ লেখা কৃত্তিবাণী সারল্যের ছাচে গড়িয়া তবে জোড়া দিতে 
পারিয়াছেন। 


৫০৪. .. বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য। 


কিন্তু প্রকাশ্তভবেব কৃত্তিবাসের পর অনেক কবি রামায়ণ রচনা করিতে 
গণের কেহই আদি কবির যশঃ হরণ করিতে 
পারেন নাই। কেবল ধাহারা তাহার কাব্যে বিন্দু বিন্দু অনুরূপ রচনা 
মিশাইয়া নিজেরা গা ঢাকা দিয়াছেন, তীহারা নামগোত্রশূন্য হইয়া আদি 
কবির বিরাট কাব্যে আশ্রয় পাইয়াছেন। 


আমরা এস্কলে সংক্ষেপে অপরাপর রামায়ণরচকদিগের উল্লেখ করিয়া 
যাইতেছি;__ 

১২। যন্ীবর ও গঙ্গাদাস সেন_হাহারা পিতা পুত্র। ইহাদের বাসস্থান 
“দীনার দ্বীপ" বলিয়া পু'ধিতে পাওয়া যায়। শ্রীঘুক্ত অক্ররচন্দ্রসেন মহাশয় অনুমান করেন, 
এই দীনার দ্বীপ ও মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত নোণার 
| গার নিকটবর্তী বর্ধমান 'ঝিনারদি' একই স্থান। 
ব্তীবর ৩** বৎনর পৃর্ববে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ২** বতনর পূর্বের 
হস্তলিখিত পুিগুলিতেও ইহাদের উভয়ের রচনা পাওয়া যাইতেছে। ই"হারা উভয়েই 
সাহিত্যব্রতে আজীবন বিব্রত ছিলেন। পদ্মাপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমন্ত 
প্রসঙ্গেই ই'হীদের প্রতিভা খেলিয়াছে। পূর্ববঙ্গের প্রাচীন হস্তলিখিত পু'খিগুলির 
অধিকাংশেই এই উদ্যোগী কবিদ্বয়ের লেখার নমুনা আছে। একথানি প্রাচীন পদ্মাপুরাণে 
দেখা গেল-ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল *গুণরাজ।' মালাধর বন্চ, জদয়মিশ্র ও ষষ্তীবর-- 
বঙ্গনাহিত্যে এই তিন ব্যক্তির উপাঁধি “গুণরাজ” পাঁওয়! যাইতেছে । যণ্ঠীবর, জগদানন্দ 
নামক কোন ব্যক্তির আশ্রয়লাভ করিয়া কাব্য লিখিযাছিলেন, দেই পরিচয়ের অংশ ১২৩ 
পৃষ্ঠার পাদটাকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। যষ্ীবরের রচিত রামায়ণের অনেক উপাথ্যান পাওয়া 
শিয়াছে। ষণীবরের রচনা সংক্ষিপ্ত, সরল ও পরিপক, কিন্তু তৎপুত্র গঙ্গাদীসের রচিত পদ্য 
চঞ্চল ও সুন্দর, তাঁহা বেশ চিত্তাকর্ষক; তত সংক্ষিপ্ত নহে, কিন্ত বিস্তৃত হইয়াও মনোরম-- 
কোন অংশই বিরক্তিকর হয় নাই । গঙ্গাদাসের রচিত রামায়ণের উত্তরকাণড হইতে নমুনা 
দেখাইতেছি ;_-দীতার অযোধ্যায় প্রবেশের পর শ্রীরাম বলিলেন-_“অগ্িশুদ্ধা হইয়া 
সীতা পুরীমধ্যে যাউক। পাপিষ্ঠ অযোধার লোক চক্ষু ভরি চাউক॥” কিন্তু দীতার 
শমুক্তা জিনি বিন্দু বিন্দু চক্ষে পড়ে পানি । রাম সম্বোধিয়| বোলে গদগদ বাণীর সংসারের 
সার তুমি অগ্রতির গতি। আপনি জান যে আমি সতী কি অসতী। পৃথিবীনন্দিনী 


অপরাপর রামায়ণ-রচকগণ । 


ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদান। 
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আমি তোমার ঘরণী॥ বিধাতা শ্থজিল মোরে করি অলক্মীরী॥ বারংবার আনি আমা 

দোষ পুনি পুনি। নগরে চত্বরে যেন কুলটা রমণী ॥ অপমান মহাছুঃখ না সএ পরাণে। 
মেলানি মাগিল সীতা তোমার চরণে॥ তবে তুমি পরে আর নাহি মোর গতি। জন্মে 

জন্মে স্বামী হউ তুমি রবুপতি ॥ এই বলিয়৷ সীতাদেবী অতি মনোছুখে ৷ মা মা বলিয়া 

সীতা ঘন ঘন ডাকে ॥ সাগর সঙ্গম ভার নহিবার পার। আমার ভার মা কেন সহিতে 

নাপার॥” কবি গঙ্গাদাস সেন প্রায় প্রত্যেক পত্রেই পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেঞ্চ* 
করিয়াছেন_-“পিতামহ কুলপতি পিত] হ্তীবর। যার যশঃ ঘোষে লোকে পৃথিবী 

ভিতর॥” বষ্ঠীবরর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, এরূপ অনুমীন করিবার আরও অনেক 

কারণ আছে। আমরা মহাভারত আলোচনা! করিবার সময় এই ছুই কবির প্রসঙ্গ 
পুনশ্চ উ্থীপন করিব । 


৩। ভবানী-দাস বিরচিত লঙ্ষ্রণদিগ্বিজয়। ভবানীদাস জয়চন্্র নামক কোন 
উর রাজার আদেশে এই পুস্তক রচনা করেন। লক্ষ্মণ, 
ভরত ও শক্রদ্ব অনুষ্ঠিত নানা দেশবিজয়ের বৃত্বাস্ত এই: 
কাব্যে লিখিত হইয়াছে । লক্ষ্ণ-দিখিজয়ে প্রায় ৫০০* শ্লোক আছে, হতরাং ইহা আকারে 
বড়; কিন্তু গুণে বড় বলিয়া বোধ হয় না, রচনা শুঞ্ ও একঘেয়ে । এই কাঁব্যের কয়েকটি 
স্থলে রামচরণনীমক কবির ভণিত আছে । ভবানীদাস-বিরচিত “রাম-্র্গারোহণ” 
নামক আর একখানি কাব্য আমরা দেখিয়াছি । “লক্মণ-দিগ্িজয়” ও "রাম-্্গারোহণ”, 
একই ভবানীদানের লিখিত কিন] বলা যায় না । শেষোক্ত পু'খিতে গ্রস্থকারের এই 
একটু নামান্য পরিচয় আছে ৮-“নবদ্বীপ বন্দম অতি বড় ধন্য । যাহাতে উৎপত্তি'হৈল 
ঠাকুর চৈতন্য ॥ গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম। তাহাতে বসতি করে ভবানীদাঁস 
নাম বামনদেব পিতা যশোদা জননী । সপুত্রে বন্দম যবে সর্বলৌক জানি ॥” এই 
সমস্ত পরিচয় সম্বন্ধে একটি কথা৷ এই যে, পরিচয়ের অংশ প্রায় সমস্ত প্রাচীন পু*্ধিতেই 
পাঠবিকৃতি-দোষে দুষ্ট। গ্রাম এবং ব্যক্তিবিশেষেব নাম কয়েকবার নকলের পরে যথা- 
বথরূপে পাওয়া সথকঠিন। 


৪। দ্বিজ ছুর্গারাম প্রণীত রামায়ণ- ইহা শ্রীযুক্ত অক্ররচন্্র সেন মহাশয় পাইয়াছেন । 


রা ইহা কৃত্তিবীসের পরে লিখিত, কবি নিজে তাহা অনেক 
্ | স্থলে স্বীকার .করিয়াছেন। কবির কোনও আত্ম 
বিবরণ পাওয়! যায় নাই। আমি এই পুস্তক পড়ি নাই। অক্রুর বাধু লিখিয়াছ্ছেন-_. 


৫০৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । ' 


ইহার রচনা বড় মধুর । আমরা দ্বিজ দুর্সারাম প্রণীত কালিকাপুরাণের একখানি অনুবাদ 
পাইয়াছি। ঃ 

৭ | জগত্রাম রায়ের রীমায়ণ--কিঞ্চিং অধিক ২৫* বৎসর হইল, বাঁকুড়। জেলার 
ভুলুই গ্রামে বাক্গণ বংশে জগত্রীম রায় জন্মগ্রহণ করেন। 
এই গ্রাম রাণীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন হইতে তিন মাইল 
দক্ষিণ পশ্চিমে, ও বাকুড়ার ২* মাইল উত্তরে । সাবেক ভুলুইগ্রীম নদীগর্ভে,_এখনকার 
ভুগুইগ্রীমে জগত্রাম রায়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন । ভুলুই ও তৎসন্গিহিত স্থান. 
গুলির দৃণ্য বেশ রমণীয়, কবির উপভোগ্য ও বানস্থানের উপধুক্ত--“ভুলুই স্থানটি এখনও 
অতি রমণীয়। দক্ষিণে অল্পদুবে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে কিছু দূরে পঞ্ককোট শৈল- 
*শ্রেণী ও অরণ্য, উত্তরে অতি নিকটে শীর্ণ দামোদর দুই পার্থে বিস্তীর্ণ বালুকাস্তপের 
মধ্য দরিয়া তরল রজত রেখার ন্যায় ধীরে বহিয়া যাইতেছে ।” (পাক্ষিক সমালোচক, 
১২৯১ বাং ভাদ্র)। কবির পিতার নাম বঘুনাথ রায় ও মাতার নাম শৌভাবতী। 
তেঞ্চকোটের রাজা রবুনাথপিংহত্ুপের আদেশে ইনি রামায়ণের অনুবাদ আরস্ত করেন, 
১৭১২ সম্বঘতে (১৬৫৭৫ খুঃ অব্দ) এই পুস্তক শেষ হয়। রামায়ণের পর এই কৰি 
-“ছুর্গীপঞ্চরাত্রি” নামক একখানা কাবা রচনা করেন, ইহাতে রামচন্দ্র কর্তৃক কিকিন্ধাং 
অনুষ্ঠিত ছুর্গোতসব বণিত হইয়াছে । ১৬০২ শকে (১৬৮ খুঃ অন্দ ৮ ইহা সম্পূর্ণ হয়। 
এই কাব্যের ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীর পাল! জগত্রাম রায়ের রচিত, অবশিষ্ট দুই পালা! 
তৎ্পুত্র রামপ্রসীদ রচনা করেন। জগত্রাম রায়ের রামায়ণে মধ্যে মধ্যে বেশ সুন্দর 
বর্ণন্য আছে, কিন্ত তাহা ততদূর প্রাঞ্জল নহে। মিষ্ট শব ব্যবহারে কৰি নর্বত্র পট্‌ 
-নহেন; “ছুর্গাপঞ্চরাত্রি” কবির পরবর্তী কাব্য, ইহার রচনা পরিপক্ক ও বেশ উপাদেয় 
শিব ও গৌরীর কথাবার্তা লইয়া মধুর ও তীর একটি দাম্পত্য-কোন্দল লিখিত হইয়াছে 
-গোপীর মুখে গ্রকৃষ্ণের 'রাখালী', 'পীতধটা” ও “তিন ঠাই বাকার' খোটা ও শিবঠাকুরের 
সিদ্ধিধুতুরাপ্রিয়তা উপলক্ষে গৌরীর মিভৎ নন _পোহাগে ও গালিতে মিশ্রিত হইয়া 


জগতরাম রায় । 


“তুমিহে যেমন, বলিলে তেমন, এমতি তোমার কাঘ। তব দোঁষ নয়, ধুত্রাতে কয়, 
'তেঞ্ি সে এমন সাজ ॥ এই করিয়া, সব খোয়াইয়!, হয়েই দিগন্বর । তোমার গুণে, 
বিধিল ঘুণে, আমার অন্তর ॥ বিকৃতি গায়, দেবের সভায়, যে যায় নেংটা বেশে। 
এমত কথা, বলিতে হেথ!, লাজ কি সুখে এদে॥ ভাঙ্গের ঘোরে, নয়ন ফিরে, চলিতে 
ঠাহর নাই। জটার ঘটা, বিস্ৃতি ফোঁটা, দেখিলে ভর পাই 1” রামপ্রপাদও পিতার 
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'যোগ্যপুত্র নহেন,__“ছুর্বাপঞ্চরাত্রিতে তিনি এই ভাবে মুখবন্ধ করিয়াছেন,_“নবমী 
দশমী ছুই দিবসের গান। বর্ণনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞা দান ॥ আজ্ঞা পেয়ে 
হয হয়ে কৈনু অঙ্গীকার । যেমন মশকে লয় মাঙ্জারের ভার॥ বামন বাঁসনা যেন 
বিধু ধরিবারে। পঙ্গু লজ্বিবারে চায় স্রমেরু শিখরে ॥ তেন অঙ্গীকার কৈ পিতার 
বচনে। আগু পাছু কিছুমাত্র না ভাবিলাম মনে॥” রামপ্রসাদরচিত অপর একখানি 
বড় কাব্য আছে, তাহার নাম -“কুষ্চলীলামৃতরন 1” 


৬। সারদামঙ্গল--শিবচন্্র সেন প্রণীত । গ্রন্থকারের পরিচয় এইরূপ--.“বৈদ্যকুলে 
জন্ম হিঙ্গুসেনের সন্ততি। নেনহাটি গ্রামে পূর্বব-পুরুষ- 
বসতি ॥ রামচন্দ্রনাম গুণধাম প্রতিষ্ঠিত। যশে কুলে 
কীর্ঠিতে বিখ্যাত বিরাজিত। রত্বেশ্বর গুণবান্‌ তাহার তনয়। রতন স্বরূপ কুলে হইল! 
উদয় ॥ এহেন তনয় হৈলা ভুবনে বিখ্যাত । রামনারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত। সেন- 
ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল । রামগৌপাল নাম উভয় শুদ্ধকুল?। গঙ্গাদেব দত্তপুত্র 
তাঁহার পবিত্র। শ্রীগঙ্গাপ্রনাদ সেন নাম শুচরিত্র। বিক্রমপুরেতে কীটাদিয়া গ্রামে 
ধাম। ধর্বস্তরিবংশে জন্মে প্রাণনীথ নাম] সরকারে স্পাত্রে করিলা কন্ঠা দান। 
শঙ্গাপ্রনীদ সেন ঠাকুর কীর্তিমান ॥ জন্সিল তাহার এই তৃতীয় সন্তান । শিবচন্দ্র, শস্তৃচন্্র 
কুষ্চন্জ নাম 1” *'সারদামঙ্গল' কাব্য বিক্রমপুর প্রস্তুতি অঞ্চলে এককালে সর্বত্র 
পঠিত হইত। এই শিবচন্দ্র সেন কঁবি ভারতচন্দ্রে কিছু পরে আবিভূতি হন। প্রীরাম- 
চন্ের দুর্গাপূজা রামায়ণে সারদামাহাত্মাজ্ঞাপক, এই জন্য কবি রামায়ণকে “দারদামঙল' 
আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন । “দারদীমঙ্রল' অনেক দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন 
সেই মুদ্রিত বহি ছুল্পাপা । 


৭। অদ্ভুতআচাধোর রামায়ণ_নিত্যানন্দ নামক এক ব্রাহ্মণ 'ন্ভভআাচাখ' 
আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সমপ্ত রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন, 
এই রামায়ণপানিও এক সময়ে বিশেষরূপ আদৃত 
হইয়াছিল,_অনেক স্থলেই ইহার প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রসিকচন্ত্রবহৃ- 
মহাশয়সংগৃহীত পু'ধিতে গ্রস্থকারের এইরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ১_“প্রপিতামহো বন্দো 
জাহার খণ্ড। তাহার পুত্র উপজিল নামেতে প্রচণ্ড ॥ তাহার তনয় হ'ল নামে শ্রীনিবাস। 
গুণ মহাশয় তেহো নারায়ণের দাস ॥ তাঁহে পুত্ত উপজিল মাণিক প্রচার। জন্মিল চারি 
পুত্র চারি সহোনর। চারি সহোদর পণ্ডিত গুণনিধি। ভারতীর প্রনাদে হইল অলক্ষিত 
সিদ্ধি। সোনা রাজ্যে নাম ছিল বড়বাড়ী গ্রাম। শুভক্ষণে হইল যে নিত্যানন্দ নাম॥ 


শিবচন্্র সেন । 


অদ্ভুতআচাধ্য । 


৫০৮ বঙ্গভাব! ও সাহিত্য। 


মহাপৌরুষ তবে জন্মিল সংসারে । বত যত সৎকর্ম তার পৃথিবী ভিতরে ॥ দেবশ্নণে মুনিগণে 
কর্ম শুভাচার। অদ্ভুত নাম হইল বিদিত সংসার ॥ মাঘ মাসে শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী ভিধি। 
রাহ্মণবেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি॥ প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামারণ।' অন্তু 
হৈল নাম সেই সে কারণ॥ যজ্ঞোপবীত নাহি বয়নে সপ্ত বসর | রামায়ণ,গাহিতে আজ! 
দিলা রঘুবর॥ জন্সি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ। যত কিছু কহে বিপ্র রাম 
উপদেশ॥ পয়ার প্রবন্ধে পৌথা করিল প্রচার । তপোবলে হইল তার এ তিন কুমাঁর॥ 
“নাকে বেদ রিতু সপ্ত চত্দ্রেতে বিতে। সপ্তমি রেবতি যুত বার তৃপুস্থতে | 
কর্কটাতে স্থিতি রবিপঞ্চদশমীতে । কৃষ্ণপক্ষে সমাপ্তিকা প্রথম যামেতে ॥” ১৬৬৪ শকের 
" কথা নির্দিষ্ট আছে, অথচ শ্রীযুক্ত রসিকচন্্র বনু মহাশয় ইহাকে “নম্বৎ” বলিয়াছেন। 
কিন্তু এ কার্য কর! যে সঙ্গত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে তিনি নিজেই একটু সন্দিহান, এই জন্তই 
“বোধ হয় ১৬৭৪ লালে” এই ভাবে শ্রন্থকাল নির্দেশ করিয়াছেন। অস্ভৃত-আচার্যের 
রামায়ণ প্রায় ২** শত বৎসর হইল বিরচিত হইয়াছিল, আমরাও ইহা অনুমান করি। 
শ্রীযুক্ত রামেন্্রহন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সংগৃহীত পু'থিথানিরই বয়স অনুমানিক ১৫* শত 
বৎসর । শ্রীযুক্ত অক্রুরন্দ্র সেন মহাশয় ইহার থুব প্রাচীন একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া- 
 ছেন, এতদবস্থায় “১৭৬৪ শক” সমর্থিত হওয়ার উপায় কি? এদিকে রসিকবাবুর মতানু- 
সারে “শক” শব্দের অর্থ "সম্বৎ” করিয়া নৃতন অভিধান স্ষটপরর্বক তিহাসিক কাল 
নির্ণয় শুন্ধ করিবার আমাদিগের অধিকার আছে কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। আমার 
বিবেচনীয় ১৭৬৪ শক গ্রন্থ রচনার কাল নহে, উহা গ্রন্থ নকল করিবার কাল! “কৃষ্ণপক্ষে 
সমাপ্তিকা প্রথম যামেতে।” এই চরণ দ্বারা গ্রস্থের নকল সমাপ্ত হইল, এই অর্থগ্রহণই 
স্বাভাবিক হয়। প্রাচীন অনেক পুথিরই শেষাংশে নকল করিবার তাঁরিথ এইবপ 
সাঙ্ষেতিক ভাবে নির্দিষ্ট হইত। যাহা হউক আমরা রসিক বাবুর উদ্ধৃত অংশ অবলম্বন 
করিয়াই এই মত প্রকাশ করিলাম । শক স্থলে সম্বৎ অর্থ করিবার যদি অপর কোন 
কারণ থাকে, তবে তাহা শেষে বিবেচ্য । অন্ভুতআচাধ্য সপ্তমবর্ধ বয়সে রামায়ণের 
অনুবাদ করিয়াছিলেন, একথা বিশ্বীসযোগ্য নহে । বস্তুতঃ তিনি নিজেও এ কথ! কোথাও 
বলেন নাই। রামচন্দ্র তাহার সপ্তমবর্ধ বয়ঃক্রমকাঁলে তাহাকে স্বপ্রে দেখা দিয়াছিলেন, 
ও রামায়ণ গাহিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন কবির যক্ঞোপবীত হয় নাই । তৎপর 
সম্ভবতঃ উপযুক্ত বয়সেই কোনও সময় তিনি রামায়ণ রচনা করিয়া থাকিবেন। তিনি 
নিজে লেখা পড়া জানিতেন নাঁ, শুধু দৈবগক্তিবলে রামায়ণের অনুবাদ করিয়া ছিলেন_ 
এই জন্য তাহীর উপাধি হইয়াছিল অন্তুতাচাধ্য। তিনি লেখা পড়া না জানিয়৷ রামায়ণের 
আচার্য হইয়া দীড়াইলেন, হ্তরাং অন্তুত-আচার্ধ্য নন তবে কি? তিনি নিজেই এ কথা 


' । অনুরাদ-শাখা। ৫৯ 


রি রি 
বলিয়াছেন, “জনি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ। যত কিছু কহে বিপ্র রাম 
উপদেশ |” 2৫৮৫ 
তাহার রামায়ণে আর একটা অস্গুত কথা আছে;-_-ইহাতে সীতাকে কালীর অবতার 
কল্পনা করিয়! কাল্মীকির সীতার উপর এক নূতন সীতা দাড় করান হইয়াছে। | 
৮। কবিচন্্র-কৃত রামায়ণ_-ই'হার বিবরণ মহাভারত প্রসঙ্গে দরষট্ব্য। 
. ৯ শঙ্কর-বিরচিত রামায়ণ *-_শঙ্কর প্রণীত আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিক্ষিদযা ও 
হুন্দরাকাওড পাওয়া গরিয়াছে। সম্ভবত; ইনিও সমন্ত 
শঙ্কর । রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । « 
ইহার পরিচয় এইটুকু পাওয়া গিয়াছে,__“সাগরদিয়ার 
রন্য রবিকরী সর্ববানন্দ, গোবিন্দতনয় বিজয়রাম। তিশ্ত পঞ্চ পুত্র দ্বিজ ভবানী শঙ্করা- 
গ্রজ৮_ ইত্যাদি। অপর এক স্থলে “বন্দিরা জানকানাথে শ্রীণঙ্কর গায়।” শঙ্কর ও' 
কবিচন্্র সম্ভবতঃ অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। উভয়ের একত্র ভণিতাুক্ত দুই একখানি কাব্য 
পাওয়া গিয়াছে। 
১*। লক্ষ্মণ বন্দোপাধ্যায়কৃত রামারণ-__লক্ষ্রণকরি সম্ভবতঃ বশিশ্ঠকৃত অধ্যাত্মরামা- 
ৃ য়ণের বঙ্গীয় অনুবাদ সন্কলন করিয়াছিলেন। এই " 
লক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।  রামায়ণের প্রায় ২০* শত বৎসরের প্রাচীন পুথি পাওয়। 
গিয়াছে। 
১১। রামমোহনের রামীয়ণ__এই অনুবাদ একরূপ আধুনিক, ১৮৩৮ খৃঃ অবে এই 
পুন্তক সমাপ্ত হয়। রামমোহনের পিতার নাম বলরাম 
রামমোহন । বন্দ্যোপাধ্যায় ; বাড়ী নদীয়া জেলার গঙ্গার পূর্ববতীরস্থ 
মেটেরী গ্রাম। গ্রন্থকার পিতার আদেশে নিজ বাড়ীতে 
সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করেন । এই বিগ্রহদ্বয়ের নিকট খুব ভক্তির উত্মব চলিত বলিয়া 
কবি বর্ণন। করিয়াছেন, “সে রামের দ্বীরেতে সতত হুড়'হড়ি। কেহ নাচে কেহ গায় দেয় 
গড়াগড়ি॥” পিতার আদেশে কবি সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করিরাছিলেন ও “কৃপা করি 
আদেশ করিলা হনুমান্। রামায়ণ রচি কর জীবের কল্যাণঃ” তদনুসারে _“রচিলাম 
তার আজ্ঞা ধরিয়া মন্তকে। সাঙ্গ হইল সপ্তদশ শতবষ্টি শকে ।” এই রামায়ণ সর্বত্র 
কৃত্তিবামী রামায়ণের ন্যায় প্রাঞ্জল ন! হইলেও মধ্যে মধ্যে এরূপ অংশ আছে, যাহা আনি 
কবির প্রতিভার কণিকাপাতে ্শি্ধ উজ্জল্যে মণ্ডিত হইয়াছে, যথা _““আহাড়ে নবীন মেঘ, 





:. * অনন্ত রামায়ণেও শঙ্করের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, ১৪৪ পৃষ্ঠা দেখ। 


৫১০ ৃ বঙ্গভাব! ও সাহিত্য । 


ঈ ঞ 
দিল দরশন। যেমত হুন্দর ঠ্ঠাম রামের বরণ ॥ ঘন ঘন ঘন গর্জে অতি অসম্ভব । যেমন 
রাষের ধনু টঙ্কারের র্ব। রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে । যেমন রামের রূপ সাঁধ- 
কের মনে ॥ মমুর করয়ে নৃত্য নব মেঘ দেখি । রাম দেখি সজ্জন যেমত হয় স্থখী॥ সদা 
জলধার! পড়ে ধরণী উপরে । সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝুরে ॥ সরসিজ শোভাকর 
হৈল মরোবরে । যেমন শোভিত রাম সেবক-অন্তরে ॥ মধু আশে পদ্মে অলি বাস করে 
মোদে। যেমত মুনির মন রাঘবের পদে॥ জলপানে চাতকের তৃফ] দুরে যায়। রাম 
গেলে যেমত বাসনা ক্ষয় পায়। পুলকিত হয়ে মেঘ ডাকে ঘনে ঘন। যেমত রামেরে 
ডাকে নামপরায়ণ॥ নদ নদী অতি বেগে সমুদ্রে মিশায়। যেমত রামের অঙ্গে জীব 
লয় পায়॥ অবিরত বৃষ্টিতে পৃথ্বীর তাপ যায়। যেমত তাঁপিত রামনামেতে জুড়ায়।" 
(কিছ্িত্ধ্যা কাঁও)। কবির বিদ্রপ শক্তি বেশ ছিল। ভরত ও শক্রত্ব অযোধ্যায় 
'ফিরিলে পরে কুক্তা সকলের নিকট বড়াই করিয়া বলিয়াছিল, সে রাজপুত্রদের নিকট. 
অনেক ভূষণ উপচৌকন পাইবে । তৎপরিবর্তে শত্রত্বের প্রহারে কুজ দেহ নযুজ হইয় 
পড়িল ও লজ্জায় কু! পলাইবার পথ খু'জিতে লাগিল। তখন -“নারীগণ কহে তা 
দেখাইয়া যা। কুজা কহে ভাতার পুতের মাথ! খা ।" হনুমান লঙ্কাদক্ষের পর বন্দী 
অবস্থায় ঢাক-ঢোল-বাদ্য-সমস্বিত হইয়া লঙ্কার পথে পথে নীত হইতেছেন,--“হনৃমান 
কন মোর বিবাহ ন! হয়। কন্তাদ্দান করিবে রাবণ মহাশয়॥ রাবণের কন্তা মোর 
গ্ললে দিবে মালা । রাবণ শ্বশুর মোর ইন্দ্রজিত শালা ॥ চারিদিকে হাসয়ে যতেক 
নিশাচর। কেহ বা ইস্টক মারে কেহ বা পাথর ॥ হনুমান কন বিবাহের কাজ নাই। 
এমন মারণ খাঁর কাহার জামাই ॥"-_স্ুন্দরাকাও। ইহা আধুনিক সংযত রহস্তের 
ওষ্টচাগ! হাস্ত নহে--ইহ ধুলি ও কাদ! হস্তে উচ্চ হো হো শব্দমুখর সেকেলে হান্রদ। 
রামমোহন কবির ভ্রাতুপ্পৌত্র শ্রীযুক্ত কালিদান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট এই পুস্তকের 

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি আছে। 

১২। রঘুনন্দন গোস্বামিরচিত রামায়ণ। রঘুনন্দনও বেণী প্রাচীন লেখক নহেন। 
১** বরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল গত হইল তিনি বদ্ধমান 
রঘুনন্দন গো্বামী।  জেলাস্থিত মাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দন নিত্যা- 
নন্দবংশ-সম্ভূত; বংশতালিকা এইরূপ--১। নিত্যানল, 
২। বারভদ্র, ৩। বল্লভ, ৪ | রামগোবিনা, ৫। বিশ্বস্তর, ৬। বলদেব, ৭। কিপোরী- 
মোহন, ৮। রঘুনন্দন। কিশোরীমোহনের আর তিন পুত্র ছিল, বিশ্বরূপ, মন্ক্ণ ও 
মধুহুদন ; রঘুনন কাহার সর্ধবকনিষ্ঠ পুত্র। কিশোরীমোহন স্বয়ং এক জন প্রসিদ্ধ ভাগবত 
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ঃ চ 

ছিলেন গতম নিজে বছবিধ বৈষবগরসথ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । রবুননদনের গুরুর নাম, 
গণেশ বিদ্যালঙ্কার। “সেকাল আর একাল” পুস্তকে লিখিত আছে, রঘুনন্দন প্রায়ণঃ 
প্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা আসিতেন 
দেন মহাশয় ৭* বৎসর পূর্বের জীবিত ছিলেন । 

রঘুনন্দনের মাতাঁর নাম উষা ও বিমাতার নাম মধুমতী ছিল। 'রামরসায়ন' ব্যতীত. 
রঘুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণ ও বাধার-লীলা বিষয়ক 'ভ্ীরাধামাধবোদয' নামক একথানি বড় গ্রস্থ 
আছে। রঘুনন্দনের অপর নাম ভাগবত । র্‌ 

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পর, অপরাপর থে সকল রামায়ণের অনুবাদ আমর পাইয়াছি, 
তন্মধ্যে 'রামরসায়ন' খানিই ভাল বলিয়া বোধ হয়। কবি অনেকাংশে বাল্সীকিকে অনু- 
সরণ করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ হইতেও কোন কোন অংশ! 
গৃহীত হইয়াছে। রামরদীয়নের অধ্যায়-বিভাগ ঠিক বাল্মীকির পথে করা হয় নাই, 
তবে পূর্ববস্তী রামায়ণগুলি হইতে এখানি বেশী অশৃঙ্খল, সন্দেহ নাই। অধ্যায়গুলি 
এইভাবে বিভক্ত হইয়াছে ;__আদ্যকাও ১২, অযোধ্য। ৮ আরণ্য ৮, কিিন্ধ্যা ১০, হুন্দর! 
১২, লঙ্কা ৩৬ ও উত্তরাকাও্ড ১৮ অধ্যায়। কবির রচনায় সংস্কৃতশব্দ অতিরিক্তমাত্রায 
গড়িযছে, মধ্যে মধ্যে তাহা শ্রুতিকটু হইয়াছে ; কিন্তু এরুপ রটনাও বিরল নহে 
“এখ| রবুবর, করিতে সমর, খেতে মগন হইয়া । অতি হুকোমল, তরুণ বাকল, পরিলা 
কটিতে আটিয়া॥ শিরে অবিকল, জটাঁর পটল, বাধিল। বেট়িয়া বেটিয়া। পরিলা বিকচ, 
কঠিন কব5, শরীরে সুদৃঢ় করিয়| ” রথুনন্দনের পয়ারে ১৪ অক্ষরের নিরম কষচিৎ লজ্বিত 
হইয়াছে। এই কাব্যে নানা ছনের লীলা খেলা দৃষ্ট হয়, তাহা পরে আলোচনা করিব । 
কিন্ত কবির সংস্কৃতপরায়ণতা সন্বেও হিন্দীভাষার ছিটা, ফোঁটা তাহার কাধোর প্রায় 
সর্দত্রই দৃষ্ট হয়। কীহিতু, কৈনু, তিহ, তবহু প্রভৃতি ক্ষুদ্র শব্দগুলি সংস্কৃতের সুশৃঙ্ঘল ও. 
গরিশ্্ধ প্রণালীর মধ্যে হিন্দী-প্রভাবের পতনোন্ুখ ধ্বজা! উড়াইতেছে। 


কবি রামরসায়নের উত্তরকাঁণ্ডে করুণরদের অংশগুলি ছাড়িয়া দিয়াছেন । সীতাবর্জন, 
লক্ণ-বর্জন, সীতার পাতালপ্রবেশ রামরসায়নে স্থান পায় নাই । যে ঘটনা মনকে দুঃখের 
তরঙ্গে ফেলিয়া যায়, যাহীতে প্রাকৃতিক বিধানের উৎকর্ষের উপর নন্দেহ জন্মে, যেখানে 
সত্য ও শুভের অসমর্থতা প্রমাণিত হয়__তাহাদের শ্বশানের উত্তাপে করুণার অশ্রর্ণবন্ট 
শুকাইয়! যায়, বৈষ্কবগণ সেরূপ ঘটনা বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন না। মেজন্যই 
টতস্ভচরিতাম্থত ও চৈতস্তভাগবতে গৌরাঙ্গ প্রভুর তিরোধান বণিত হয় নাই। 

বিয়োগান্ত দৃশ্ত অঙ্কন করিতে হিন্দুকবিগণ সততই অনিচ্ছুক, এই জন্ত নায়ক-নায়িকার 


৫১২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ] 


ছুখেময় রা সমাপ্ত হইলে ভাহারা শ্রশানের উপরে পটক্ষেপ করিয়াঁপারঠীকর মনে 
বাধা দেন না; কল্নতর স্বর্গরাজ্য গড়িয়া নায়ক নাগ্িকাকে তথায় পৌছাইয়া ক্ষান্ত ইন, 
বিয়োগান্ত দৃপ্ত কবির লিগি-কৌশলে স্বথান্ত দৃশ্যের আভ| ধারণ করিয়া পাঠকের ছু'ধ 


ভুলাইয়। দেয়। 
রবুনন্দন তাহার রামরনায়ন গৃহপ্রতিষ্তত “ভ্রীরাধামাধব"বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করি, 


ছিলেন “করিলাম যেই রামবিলাস বর্ণন। শ্রীরাধামীধবে ইহ! করিম অর্পণ ॥” 
ৰ _ পুর্বোক্ত অনুবাদগুলি ছাড়া, দ্বিজ দয়ারামক্ৃত তরণীবধ, ফকিররাম 
কবিভূষণরূত লগ্কাকাও (বাং ১০০৮ সালের পুথি), ভিকন শুক্ুদাস- 
ক্কত আরণ্যকাণ্ড, দ্বিজ তুলসীক্ৃত “রায়বার”, কাণীনাথকৃত (“বাদ মোর 
ল্জস্মীপুরে, আছি টেরে” )*ণকালনেমীর রায়বার” প্রভৃতি ও অপরাপর বহু 
কবিকৃত রামায়ণের বিচ্ছিন্নাংশ পাওয়া গিয়াছে। 


মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী প্রস্তুতি । 
রামায়ণকাব্যে আদতত উপাখ্যান ভিন্ন বাজে প্রদঙ্গ বেণী নাই? কিন্ত 
মহাভারতের মূলগল্পের সহিত বহুসংখ্যক ক্ষুত্ 
ক্ষুদ্র উপগল্প জড়িত হই! রহিয়াছে ভীম্ম, 
যুধিষ্টির ও ছূর্যোধনাদির সঙ্গে যযাঁতি, নল ও ছুষ্ন্ত দীড়াইয়াছেন, 


'মহীভারতে উপণল্ল। 


তাহাদের সঙ্গে উপমন্যা, আরুণি ও উতঙ্ক প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তিগুলি ' 


ধাঁড়াইয়াছেন; মূল ঘটনা! কুকুক্ষেত্রযুদ্ধের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক 
নাই__ইহারা প্রাচীন শিলীথণ্ডে উৎকীর্ণ কেন্্স্থ কোন দেববিগ্রহের উর্ধে 
ও নিয়ে ছোট ছোট অবান্তর চিত্রের ন্যায় মহাভারতের মলাট শোভিত 
করিতেছেন মাত্র। মহাভারতের উপগল্পের অবধি নাই, পাঠক পড়িতে 
পড়িতে ক্লান্ত হ্ইগ পড়িবেন__দ্রৌপদীর বস্ত্ের স্যাম তাহারা একরপ 
ম্সফুরস্ত। জঙ্মেজয়ের ন্যায় অনুসন্ধিৎ শ্রোতা ও বৈশম্পায়নের স্যার 
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ধৈ্যাণীল্‌, বক্তা পরম্পরের গুণের পরিচয় দিতে ইচ্ছুক হইয়াই যেন পুথি 
এত অপরিমিতরূপে দীর্খথ করিয়া তুলিয়াছেন ; রুরুর গল্পের অর্ধভাগ 
শেষ না হইতেই সর্পযজ্ঞের গল্প, এই গল্পের আধখানা শেষ না হইতেই 
আবার সমুদ্রমস্থনের প্রসঙ্গ আরম্ভ, সমুদ্রমস্থনের কথা শেষ ন। হইতেই 
ইন্দ্রের লক্মীত্রষ্ট হওয়ার বিবরণ,-_এই গল্পের অকুল সমুদ্রে পড়িয়া 
পাঠকের দিশাহারা হইয়া যাওয়ার কথা। ৃ 
এরূপ কাব্যে গল্প জোড়া দেওয়ার বড় সুবিধা। জন্মেজয়কে দিয়া 
একটা প্রশ্ন করিলেই লেখক স্বীয় কল্লিত গল্পটি জুড়িয়া দিতে পারেন। 
বাঙ্গাল! মহাভারতগুলি" এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বড় হইয়াছে 977. 
মূলবহিভূত শ্রীবংস ও চিন্তার উপাথ্যানের ম্যায় অনেক বাজে গল্প 
মহাভারতরূপ মহাবৃক্ষের আশ্রয় পাইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে । 


আমরা কাশীদাসের পূর্ব্বে রচিত সঞ্জ; মহাভারত, ও কবীন্দ্ররচিত 
( পরাগলী ) মহাভারত সমগ্র পাইয়াছি, এবং 
নসরত সাহার আদেশে রচিত মহাভারতের 
ংবাদ পাইয়াছি, এই মহাভারত পরাগলী মহাভারতের পূর্বে রচিত 
হইয়াছিল। এতদ্যতীত যষ্ঠাবরূসেনরচি ত স্বর্গারোহণ পর্নবের শেষপত্রে 
জানিতে পারা গিয়াছে, তিনিও সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন । 
নিত্যানন্দ ঘোষ নামক জনৈক প্রপিদ্ধ কবি সমস্ত মহাভারতের 
অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই মহাতারতই 
পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। সঞ্জয় 
যেরূপ পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ মহীভারত-অন্বাদ-কারক, নিত্যানন্দও পশ্চিম 
বঙ্গের পক্ষে সেইরূপ স্থানই অধিকার করিয়াছিলেন। গোৌরীমঙ্গলকাব্যের 
সুখবন্ধে কৰি পৃথীচন্দ্র পিথিয়াছেন_-“অষ্টানশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস$, 
নিত্যানন্দ কৈল পুর্বে ভারত একাশ॥”  নিত্যানন্দঘোষরচিত মহাভারতের 
নানা অধ্যায় নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে ) কাশীদাসী মহাভারতে 
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কাশীদাসের পূর্ববগা মিগণ । 


নিত্যানন্দ ঘোষ । 


৫১৪ বঙ্গতাবা ও সাহিত্য । 
শেষ পরলে নতযানের বচনাই অনেক“ অপমত হইয়া রক্ষিত 
হইয়াছে, আমরা পরে তাহা দেখাইব। 

কিন্তু বোধ হয়. নিত্যানন্দঘোষ 'হইতেও বিশিতর একজন কৰি 
তাহার সমসময়ে মহাভারত অনুবাদ করিয়া- 
ঃ ছিলেন । ইহার নাম অজ্ঞাত, কিন্তু উপাধি ছিল 
*কবিচন্ত্র । পাদটাকায় ইহার রচিত ৪৬ খানি পুথির নাম নির্দেশ 
কর! গেল। * এই সমস্তগুলিই একই কিকিচ্ রচনা | করিয়াছিলেন 


কবিচন্ত্র। 





* ১। অক্রুর আগমন, শ্লোক সংখ্যা ১৫০, হস্তলিপি ১০৯৯ বাং। ২। ছানি 
উপাখ্যান, হঃ লিপি ১০৮৭ বাং। ৩। অর্জুনের দর্পনচূ্ণ, ক্লোক ২০০, হঃ লিপি ১২৫৪। 
৪। অজ্ঞুনের বাধবাধা পালা, শ্লেক্ ১৩*, হঃ লিপি ১১০১ বাং। &। উদ্ধবৃত্তিপালা, 
২৩০,১৬১ বাং ৬। উদ্ধবসংবাদূ ৪০০,--১০৬১ বাং। ৭। একাদশীব্রতপালা, 
২৫০,-১০৮৭ বাং। ৮1 কংসবধ, ৪০০ শ্লোক । ৯। কণমুনির পারপ, ১২২৭ বাং। 
১০।  কপিলামঙ্গল ২০০ শ্লোক। ১১  কুস্তীর শিবপৃজা, ১০০,--১০৭৯ বাং। 
১২। কুষ্ের ্ব্গারোহণ ১২৫,-১০৮৫ বাং। ১৩। কোকিলসংবাদ, ১৪৫,_-১২৬৬ 
বাং। ১১৪ । গেড়,চুরি, ২০৯,১২৮ বাং। ১৫। চিত্রকেতুর উপাখ্যান, ২৫০, 
শ্লোক। ১৬। দশম পুরাণ, ৫৫০,--১২১৪ বাং। ১৭। দাতাকর্ণ, ২০০ শ্লোক, 
১*৬২ বাং। ১৮। (দিবারাস, ১৮*,--১২৪৯ বাং। ১৯। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ১১০৯ 
বাং। ২০। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, ১৬* শ্লোক। ২১। ক্ষবচরিত্র, ২১১,_-১২৬৬ বাং 
২২1 নন্দবিদাঁয়, ১১৬৫ বাং। ২৩। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, ১২৫ ক্লক । ২৪ 
পারিজীতহরণ, ২৫* শ্লোক । ২৫। প্রহ্লাদচরিত্র, ৪*০,--১০৭১ বাং । ২৬। ভরত 
উপাখ্যান, ৬০০,১৮০ বাং । ২৭। মহাভারত বনপর্র্ব, ২৯৯,১৮৫ বাং। ২৮ 
উদ্যোগপবর্ন, থণ্ডিত, ১৫* গ্লোক। ২৯। ভীম্মপর্বব, দ্রোণপর্ব, খণ্ডিত | ৩৯ 
কর্ণপর্ধ্ব, ২**--১০৮৩ বাং। ৩১। শল্যপর্ক, ১৭০--১০৮৩ বাং। ৩২। গদাপব্র, 
খণ্ডিত,.। ৩৩। রাধিকা মঙ্জল, ২৩০--১০৯৭। ৩৪ | রামায়ণ, লঙ্কাকাঁও, খত 
৩৫। রাঁবণবধ, ৫২,_-১২৪৬ বাং। ৩৬। রুঝ্সিণীহরণ, ২** ক্লে | ৩৭ | শিব- 
রামের যুদ্ধ, থণিত। ৩৮. শিবিউপাখ্যান, ১৩০,--১২৪৭ বাং। ৩৯। সীতাহরণ, 
৮৯,--১২১৬ বাং। ৪*। হরিশ্তন্ত্রের পালা, ২৫০,--১২০৩ বাং? :৪১। অধ্যাত্ব- 





রি 'অনুবাদ-শাখা । ও ৫১৫ 


বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।+ দিও পৃ'খিগুলি সংখ্যায় বেণী, তথাপি একটু 
অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সাধারণতঃ উহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
যাইতে পারে ;--(১) রামায়ণ (২) মহাভারত ।৩) তাঁগবত। তিনি এই 
তিন গ্রন্থের সমস্ত কিংবা! অধিকাংশ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন; এবং 
লেখকগণ সুবিধা বুঝিয়া এ তিন গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন পালা লইয়া পু'খির্‌./ 
আকারে নকল করিয়াছিলেন; এইজন্য উক্ত তিন গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন উপা- 
খান এক এক খানি পু'খিস্বরূপ হইয়া মূল গ্রস্থগুলিকে বহুধা বিভক্ত 
করিয়াছে। ভাগবতের অনুবাদ হইতে যে সকল উপাখ্যান স্বতন্ত্রাকার 
ধারণ করিয়াছে তাহার প্রান্ধ প্রত্যেকখানির শেষেই-_ভাগবতামৃত দ্বিজ কবি- 
ন্্রগায়।” কিংবা “গোবিনদমঙ্গল কবিচক্রের বিরচন।" এইরূপ ভণিতা আছে । 
এতদ্বাতীত প্রায় প্রত্যেক পালার শেষেই “সপ্তম স্গদ্ধের কথা ককিচন্্র গায়।” 
“পঞ্চম স্বদ্ধের কথা শুনিতে অন্বত।”" এই ভাবে ভাগবতের স্বন্ধ নির্দেশিত ' 
আছৈ এবং “কবিচন্্র বাসের আদেশে ভাগবত অনুবাদ করিতেছেন, 
ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ পরিচিত ভণিতা৷ দৃষ্টে একজন কবিই 
সমস্ত পালাগুলি রচনা করিয়াছেন, স্বতঃই ইহা মনে হয়। গৌরীমঙ্গল- 
কাব্যের ভূমিকায় বর্ণিত আছে যে, ককিচন্ত্র-উপাধিবিশিষ্ট এক বাক্তি 
গোবিন্দমঙ্গল নামক ভাগবতের ভাষানুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন ; ইনিই 
সেই “কবিচন্ত্র” বলিয়া আমাদের ধারণা । মহাভারত এবং রামায়ণও 
কিবিচন্্র” সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাঁতেও সেই ব্যাসের 
আদেশের কথ! ভণিতা য় উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি 
কথা এই যে, ককিচন্দ্রের অধিকাংশ পু*থিই বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের 
এবং তন্মিকটবর্তাঁ গ্রীমগ্ডুলি হইতে পাওয়া গিয়াছে। সেই পুথিসমূহের 


রামায়ণ, থগ্িত, ১১৫* বাং। ৪২। অঙ্গদরায়বার, ১২৫৬ বাং। ৪৩। কুস্তকর্ণের 
রায়বার ২২ ক্লোক। ৪৪ জ্ট্রৌপদীর লঙ্জানিবারণ, খণ্ডিত, ১১৯৪ বাং। ৪৫1 
ছু্বাসার পারণ, খণ্ডিত, ১১৯৩ বাং। ৪৬। লক্ষণের শক্তিশেল । 








৫১৬ * বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


অনেকগুলিরই হস্তলিপি বঙ্গীর একাদশ শতাব্দীর শেষভাগের কিংবা 
কিঞিৎ পরবর্তী সময়ের। পাদটাকায় নির্দিষ্ট ৪৬ খানি পুণথির. মধো ৩৪ 
খানির তারিখ পায় যায়, তন্মধ্যে ১৭ খানি বাঙ্গালা ১০৬১--১১০৯ 
সনের মধ্যে লিখিত। এক দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন লেখকগণ অনতিদূরবন্তী 
এ সময়ের মধ্যে যে'সমন্ত পু'থি নকল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একই কথা 
একই ভাবের ভণিতা৷ দৃষ্টেও আমরা তদুল্লিখিত “কবিচন্দ্রকে+ এক. বাতি 
সাব্যস্ত করিয়াছি । এখন কবিচন্দের একটু সামান্ত পরিচয় দেওয়৷ 
আবশ্তক। ততসম্বন্ধে এই কয়েকটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে 3_-ককিন্ 
ছ্বিজ ভণে ভাবি রমাপতি। লেগোর দক্ষিণে ঘর লুয়ায় বসতি ॥" ভাগবতানৃত বা 
গোবিন্দমঙ্গল ৭ম স্বন্ধ । ১১ নং পুথি (পরিষৎপাত্রিকা, ১৩০৪, পর্থ নংখ্যা )1 “চত্রব্তী 
মুনিরাম, অশেষ গুণের ধাম, তস্ত সত ককিন্্র গায়।” ভাগবতাম্ৃত, ১১৩ নং পুধি। 
“গ্রীযুত গোপাল দিংহ নৃপতির আদেশে । সংক্ষেপে ভারত কথ! কবিচন্দ্র ভাষে" , 
মহাভারতে, দ্রোণপর্ক, ১৩০৮ নং পুখি। ইহা ছাড়া অনেক স্থলেই কিছ 
চন্রবন্থী” এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এইট 
বিখ্যাত অনুবাদকের নাম ছিল শঙ্কর এবং উপাধি ছিল ককিচন্ত্র। 
ইহার দৌহিত্রবংশোস্তব শ্রীযুক্ত মাথনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার 
" রচিত অনেক পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। 

কাশীদাসের পূর্বে এইরূপ বহুবিধ মহাভারতের অনুবাদ বঙগদেশের 
নানা স্থানে প্রচলিত ছিল। শুধু সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ নহে, 
কাণীদাস তংপূর্বরবস্তী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতোক্ত উপাখ্যান ও. 
পর্ববিশেষের অনুবাঁদও হাতে পাইয়াছিলেন। ছুটিখীর আদেশে গ্রীকরণ 
নন্দী অশ্বমেধপর্কের অনুবাদ করেন। রাজেন্দ্রদাসপ্রণীত আদিপর্ধ, 
গোপীনাথ দত্তপ্রণীত দ্রোণপর্ব, গঙ্গাদাস সেনপ্রণীত আদি ও অসম 
পর্ব, এতঘ্যততীত নানা কবির রচিত নলোপাখ্যান, প্রহলাদচরিত্র € 
ই্সহায় উপাব্যান গ্রন্থি মহাতারতের অংশগুলিও কাশীদাদের পর্ব 
হইনিবঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। কবিকক্কণ ধেঁরপ. বলরাম $ 






অনুবাদ-শাখা। ৫১ 
মাধবাচার্ের চণ্তীর উপর তুলি ধরিয়া তাহা সুন্দর করিয়াছেন, কাশীদাষ 
তাহার পূরবী কবিগণের রচনার উপর ঠিক সেই ভাবে তুলিক্ষেপ 

করিতে পারেন নাই। কবিকক্কণ রবী 
রর দিনার চ্তীগুলির ভাষা মাঞ্জিত করিতে চেষ্টা 
করেন নাই, কিন্তু কাবোক্ত চরিত্রগুলি. 
জীবন্ত করিয়াছেন, তিনি মনুষয-প্রক্কৃতি গভীর অন্তূষ্টির সহিত পাঠ 
করিয়া প্রাপ্ত উপকরণ রাশিতে হস্ত দিয়াছেন; ধাহারা উপকরণ-রাশি 
মংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহারা মুকুন্দরামের মুজুরি করিয়াছেন মাত্র; 
কবি প্রক্কৃতির মহাপুরোহিতের স্যার স্বীয় প্রতিভার শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া 
সেই উপকরণরাশিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু কাঁশীদাসের 
সেরূপ গৌরব কিছুই নাই; তিনি অনেক সকলেই পূর্ববন্তী রচনাগুলির 
ভাষা একটু মার্জিত করিয়া পত্রশেষে “কৃষ্ণদাসানুজ” কি “গদাধরাগ্রজ” 
ভণিতা দ্বার! স্বত্ব সাব্যস্ত করিনা লইয়া্েন। কাণীদাসের মহাভারত 
যে অবস্থায় আমরা পাইতেছি, সে অবস্থায় অংশবিশেষের তুলনা ন 
করিয়া ধারাবাহিকপূপে ইহাকেই উতরুষ্ট বলিয়া গণ্য করা যাইতে 
পারে, কিন্তু রাজেন্দ্রদানের শকুন্তলোপাখ্যানের সঙ্গে তুলন। করিলে " 
কাশীনাসরচিত সেই উপাখান অতি হীন বলিয়া বোধ হইবে) 
গঙ্গাদাসের অস্মেধপর্ব্ব কানীদাসের অশ্বমেধপর্কের সঙ্গে তুলিত হইলে 
বশঃসম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা নাই। পরাগলী মহাভারতে ও 
সপ্রয়কৃত মহাভারতে এরূপ অনেক অংশ আছে যাহা কাশীদাসী 
মহাভারতের সেই সব অংশ হইতে স্ন্বর;__তথাপি ধারাবাহিকভাবে 
৷ কাণীদাসের পুস্তকখানাই বোঁধ হয় উতকৃষ্ট, কিন্ত বটতলার কৃপায় 
। কাশীদামের রচনা! পরিশুদ্ধ ও মার্জিত না হইলে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব 
অবিসংবাদিত হইত কি না বলা যায় না। 
এপর্যন্ত বনুপখ্যক সমগ্র মহীভারত ও তাহার পর্ব কি উপাধ্যান 


৫১৮, 


বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । ও 


(বিশেষের প্রান অনুবার্ প্রাপ্ত হওয়া গিয়ছে। নিয়ে প্রদত্ত তালিকার 


অনেক কবিই কাশীদাসের পূর্ববর্তী । 


"১। নসরতসাহের আদেশে সঙ্কলিত “ভারত-পঞ্চালী' |. ( ইহার উল্লেখ মাত্র পাও 
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গিয়াছে )। 
সঞ্জয়ের মহাভীরত, 


] কবীক্ পরমেশ্বর রচিত মহাভারত ।-_ 
৪। । বিজয় পগ্ডিতের মহাভারত 1-- 


আদি হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পথ্যস্ত। 


আদি হইতে অশ্বমেধপর্বব | 


. এই ছুই পুস্তক আমর! প্রকৃত পক্ষে এক পুস্তক বলিয়াই জানি । 


ছুটি খার আদেশে রচিত 
শ্রীকরণনন্দী প্রণীত 
ভ্বিজ অভিরামের-- 
কৃষ্ধানন্দবন্থর মহাঁভীরত 


(১*৯৯ সনের লেখা পুথি পাওয়া গিয়াছে )। 


অনন্তমিশ্রের জৈমিনি ভারত-__ 
নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত, 


দ্বিজ রামচজা খানের-_ 

দ্বিজ কবিচন্দ্রের মহাভারত | 
উৎকল কবি স্বারণের-- 
যঠঠীবরের ভারত । 

গঙ্গাদাস সেনের__ 

রাজেন্দ্র দাসের__ 

গোগীনাথ দত্ের__ 

বামেশ্বর নন্দীর মহাভারত । 
কাশীরামদীসের মহাভারত । 


কাশীদাসের পুত্র নন্দরাম দাসের-- 
ব্রিলোচন চক্রবত্তীর মহাভারত । 


অশ্বমেধ পর্বব 1 
অশ্বমেধ পর্ব । 


শাস্তিপর্বব । 

অধ্বমেধ পর্বব | 

আদি, সভা, ভীন্ম, ভ্রোণ, শলা, 
স্ত্রী, ও শাস্তিপর্ধবের পু'খি পাওয়া 
গিয়াছে। 

অশ্বমেধ পর্ব | 


আদি, সভা ও বিরাট পর্বব। 
আদি ও অশ্বমেধ পর্বব ৷ 


আদিপব্ব। 
ফ্রোণপর্ব্ব | 


ভীম, ফ্রোণ ও কর্ণপর্বব 


অনুবাদতশাখা 1. €১ন 
+১। নিমাইদাদের মহাভারত | | 


২1 দ্বৈপায়নদাসের-_ প্রোখপর্ক | 

২৩। বল্লুভদেবের ভারত । পু 

২৪। দ্বিজ কুষ্ণরামের-_ অস্বমেধ পর্বব | 

২৫। দ্বিজ রঘুনাথ প্রণীত__ অহ্থমেধ পর্বব। 

২৬। লোকনাথ দত্ত প্রণীত - মহাভারতাস্তগত নলোপাখ্যান | 

২৭॥ মধুহ্দন নাপিত প্রণীত _ তর বর 

২৮। বিক্রমপুর কাটাদিয়ানিবানী মহাভারতের সাবিত্রী ও অপরাপর 
শিবচন্ত্রসেন প্রণীত,_ উপাখ্যানের অনুবাদ । 

২৯। ভূগুরাম দাসের ভারত । 

৩০। দ্বিজ রামকৃষ্ণ দাসের-- অঙ্থমেধ পর্ব | 

৩১। ভরত-পণ্ডিতের_ অশ্বমেধপর্বর | 





সঞ্জয়+ও কবীন্ত্র-রচিত ভারত ও ছুটিখার আদেশে-রচিত অশ্বমেধপর্ক 
সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অপরাপর বে সকল মহা- 
ভারতের উপাখ্যান আমরা. কাশীদাসের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করি, 
তাহাদের কয়েকটি দম্বন্ধে এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 

রাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত, ষঠীবর ও গঙ্গাদাসের রচিত 
মহাভারতের কতকগুলি অংশের অনুবাদ আমর! 
পাইয়াছি। সে গুলির হস্তলিপি কিঞ্িন্নন 
দুইশত বৎসর পূর্ক্বের রচন! দেখিয়া বোধ হয়, এই সকল কবি অন্যুন 
৩** বৎসর পূর্বে পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রদাসকে 
আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়! গণ্য করি। ইহার রচিত আদিপর্কের প্রায় সমস্ত 
অংশ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে শকুন্তলা উপাখ্যানটি বড় স্থন্দর হই- 
রাছে__ ইহা কালিদাসের শকুস্তলার প্রতিচ্ছায়া ও মধ্যে মধ্যে মাঘ প্রভৃতি 
কবির উৎপ্রেক্ষা-মস্তিত।  ভাষাটি পূর্ববঙ্গের, অতি জটিল তাহাতে 
আবার এত প্রা্টীন ; কিন্ত এই জটল অপ্রচপিত্‌ শব্ববহুল রচনা কবির 
তীক্ষ সৌনদর্ধাবোধকে পরাভূত করিতে পারে নাই__পুরাতন বন্ধুরগাত্র 


রাজেন্্রদীসের আদিপর্ব্ব | 


৫২৪ বভাবা ও লাহিতয। 


বনদ্রমের নিবিড় পত্র ভেদ করিরা যেরূপ মধ্যে মধ্যে সৌরকিরণের আভা 
খেলিতে দেখা যায়, এই দ্বিশত বৎসরের জীর্ণ পু*থির অদ্ভুত ভামার 
মধ্যে মধ্যেও সেইরূপ প্রকৃতকবির উপঘুক্ত হুন্দর ভাব আমাদিগের রর 
আকর্ষণ করে। 
এই কাব্য অনন্যা, প্রিয়া, বিদ্ষক প্রস্ুতি কালিদাসের সমূদয 
টিন চরিত্রই গৃহীত হইয়াছে। ছুম্ন্ত মুগয়ায 
চলিতেছেন, তাহার অনুচরদল সে সঙ্গে; 
রাজধানীর সুন্দরীগণ গবাক্ষ হইতৈ,__“ঘার যার প্রিয়জন এই ঘাস্ত বলি। প্রিয় 
জন সম্বোধিয়া দেখায় অঙ্গুলী॥"--দুম্স্ত মুনির তপোবনে পৌছিলেন, 
শকুন্তলা তথনও আসেন নাই, কিন্তু আসিবেন; বহিঃপ্রকৃতি যেন 
আঁদন্ন প্রেমলীলার সাহাার্থ দাড়াইল, প্ররুতির বর্ণনাটি বেশ সুন্দর - 
“শীতল পবন বহে স্ুগদ্ধি বহে বাদ। ফল ফুলে রুক্ষ সব নাহি অবকাশ। মন্দ মদ 
বায়ু এ বৃক্ষ সব নড়ে। ভ্রমরের পদভরে পুষ্প সব পড়ে ॥। নব নব পাখা গাছি অতি 
মনোহর । থোপ| খোপা পুষ্প নড়ে গুপ্করে ভ্রমর ॥ নির্দল বৃক্ষের তলে পুপ্ণ পড়ি আছে। 
লক্ষে লক্ষে বানর বেড়ায় গাছে গাছে॥ হেন জল না দেখিলুম নাহিক কমল। হেন পদ্ম 
না দেখিলুম নাহিক ভ্রমর হেন ভূঙ্গ নাহি যে না ডাকে মত্ত হৈয়া। কেবা মোহ 
না যায়ন্ত সে বন দেখিয়।।"" শেষের চারি পংক্তির কবিত্ব প্রশংসনীয়, কিন্ত 
উহা ভণ্ট্রকাব্যের একস্থলের পুনরাবৃত্তি মাত্র। বর্ণিত সুন্দর 
প্রতিটি ছবির পশ্াৎক্ষেত্রের ন্যায়, শকুন্তলা এই প্রকৃতির উপযোগী 
ছবি; তিনি যখন অনস্থয়! ও প্রিয়ম্বদার সঙ্গে আসিলেন, তখন কবি 
“চিত্রের পুত্লী যেন পটেতে লিখিল”" বলিয়া পটপুর্ণ করিলেন। রাজা 
শকুত্তলাঁকে বনদেবী ভাবিয়া ফার্ডিনেণ্ডের ন্যায় কথা বলিতে লাগিলেন; 
শকুত্তলা ত্রীড়াবনতা, আবেশময়ী, সে সব শুনিয়া_-“হইলা লক্জিত। 
বসনে ঢাকিয়া মুখ হাসিল কিকিৎ।" তন্বী খবিকুমারীর বক্ষলবাসে লজ্জা-রক্তিম 
গণ্ডের বোধ হয় সব অংশটুকু ঢাকা পড়ে নাই, এজন্যই বোধ হয়, 
ুম্নস্ত বলিয়াছিলেন “কিমপি হি মধুরাপাং মওনং না কৃতীনাম্‌।” তৎপর গন্ধর্- 


অনুবাদ-শাখা ৫২৯ 
বিবাহ শেষ। বিবাহের বার্তা মুনিকল্তাগণ জানেন না, বিবাহের পর 
শকুস্তলাকে তাহারা দেখিলেন, তাহার মৌন্দর্ধ্য ঈষৎ পরিক্রিষ্ট কিন্ত 
বড় মধুর হইয়াছে, তাহাদের সরল বাক্চাতুরী পড়িতে পড়িতে 
বাজ্ীকির “প্রভাতকালেষু ইব কামিনীনাং" শ্লোকটি মনে হইয়াছে। হুম্মস্ত 
শকুস্তলাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। শকুন্তলার প্রতি তূর্বাসার শাঁপ 
কথমুনির স্সেহ; পরে কীাদিতে কাদিতে শকুস্তলা এক দিন তীহার 
আজন্মসঙ্গিনী সথ্ীগণ, উগ্ভানের তরুলতা ও কুরগ্ষশাবকের গলা: 
জড়াইয়া শেষ বিদায় লইলেন ) রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পর অপমানিতা 
সুনরীর অভিমানপূর্ণ তীব্র বাক্যগুলি,_রাজসভা হইতে তাড়িতা 
শকুন্তলা একাকিনী “কুহুরি কুহুরি কাদে তাপিত হইয়া 1" এই সব অংশ 
বেশ সৌন্দর্্যজ্ঞান-বিশিষ্ট চিত্রকরের হান্তের অঙ্কনের ন্যার সুন্দর 
হইয়াছে। শকুন্তলা অপমানিতা হইয়াও পতিতে অনুরক্তা, যিনি 
নিষ্টর হইতেও নিষুরের ন্যায় তাহার প্রতি বাবহার করিয়াছেন, তাহাকে 
কাহারও সতীর নিকট নিষ্ঠুর বলিবার সাধ্য নাই ; শকুন্তলা ঢম্মস্তদেবের 
পৃজ্জক ; ছুগ্মন্তের মুখে অনুশোচনা শুনিলে তাহার চক্ষু অশ্রপূর্ণ হয়__ 
“শকুন্তলা বোলে শুন, নিঠুর না বোল পুনঃ, প্রাণ হৈতে পতি ভিন্ন নহে । যাইব তোমার 
মনে, কোন দুঃখ নাহি মনে, তুমি বিনে কেবা মোর হয়ে ভাবি চাহ মনে মনে, 


চত্্রশ্মিপান. বিনে, বৃষ্টিজলে না জীয়ে চকোর। মীন যেন জল বিনে, পঙ্কজ মধু 
বিহনে, পতি বিনে নারীর কঠোর ।"" | 


এই উপাখ্যান লইয়া পাপ পুণ্য সম্বন্ধে দীর্ঘ গবেষণা ও অন্ত 
নানারূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে । কাশী- 

দাসের শকুস্তলার শ্রোকসংখ্যা ১৭৮, রাজেন্দ্র 

দাসের শকুস্তলায় ১৫০০ শ্লোক। ইহা প্যারাডাইস্‌ লষ্টের ছুইটি বড় 
অধ্যায়ের তুল্য । আমরা এরূপ বলি না যে, রাঙ্েন্রদাসের কবিতা 
সর্বত্রই সরল ও স্থন্দর। ইহা যে সময়ের রচনা তখনকার ভাষা আধুনিক 
ভাষা হইতে ফতট। বিভিন্ন, সেই সময়ের কথাবার্তা, হাস্ত পরিহাস এবং 


রচনার দোষভাগ। 


শ্২২ নহি 


কুচিও বর্তমান সময় হইতে সেইরূপ বত ছিল, তক্িবন্ধন ইহা পাঠকালে 
স্থলে স্থলে পাঠকের বিরক্তি জন্মিতে পারে । 
রামায়ণের অনুবাদ প্রসঙ্গে আমর। ষঠীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাসের 
বিষয় জানাইয়াছি। ষঠীবরের রচিত স্বর্গারোহণ- 
পর্ব আমার নিকট আছে! এবং উহার 
শেষ পত্রে এই কবির রচিত সমগ্র মহাভারতের কথা উল্লিখিত দেখিয়াছি। 
ষষ্ঠীবরের রচনা অনাড়ম্বর, বক্তব্য বিষয় বেশ স্ন্দর ভাবে বলা হইয়াছে, 
তাহাতে কল্পনার জীকজমক নাই, মধ্যে মধে ছুই একটি মিষ্ট শব্দ ও সুন্দর 
উপমা বেশ ফটিয়াছে, যথা-_“স্ব্গ হৈতে নামিয়াছে দেবী মন্দাকিনী। পাতালে 
বসত গঙ্গা জিপধগামিনী ॥ উত্তরে দক্ষিণে বহে সুরেশ্বরী-ধার। পৃথিবী পরেছে যেন 
মালতীর হার।” এই লেখা পড়িয়া আমাদের কালিদাসের “মন্দাকিনী ভাতি 
নগোপকষ্ঠে। মুক্তাবলী কষ্ঠগতেব তৃমেঃ॥”" মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু কৰি 
*বোধ হয় তাহা মনে করিয়া লিখেন নাই। 
আমরা গঙ্গাদাদ সেনের আদিপর্কা ও অশ্বমেধপর্্ব পাইয়াছি। 
আদি পর্ধে তাহার রচিত দেবযানী-উপাখ্যান 
বেশ সুন্দর ; ইনি পিতা হইতে অধিক ক্ষমতা- 
ূ শালী। কাশীদাসের রচনা বটতলা কর্তৃক 
মাঞ্জিত না হইলে গঙ্গাদা সেন প্রায় তাহার সমকক্ষ হইতেন,-- 
নেক স্থলে বেশ সমকক্ষতা চলিতে পারিত ৷ গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধ- 
পর্ব কাশীদাসের অশ্বমেধ পর্ব হইতে আকারে বুহৎ। রচনার কিছু 
নমুনা দেওয়া যাইতেছে ;__“যৌবনাঙ্ন পুরী ভীম দেখিলেক দুরে । হুবর্ণপূর্ণিত ঘট 
প্রতি ঘরে ঘরে ॥ বিচিত্র পতীকা! উড়ে দেখিতে হন্দর। দীপ্তমান শোভে যেন চন্দ্র 
, দিবাকর ॥ অতি বিলক্ষণ পুরী দেখিতে শোভিত । সহম্্কিরণ বেড়ি থাকে চারিভিত! 
খপ আরোপিত পথে আছে সারি সারি। বজ্ঞধূমে অন্ধকার গগন আবরি ॥ নানা বাদা 


ৃত্য গীত জয়জয় ধ্বনি । বেদধ্বনি নূপুরধ্বনি এই মাত্র শুনি ॥ মণ্ডব প্রাসাদ মঠ বিচিত্র 
নিন পরী দেখি হরিষ হইল বুকোদর ॥ 'ফলিত কদলীবন দেখিতে শোভিত । ডাল 


ষষ্ঠাবরের স্বর্গীরোহণ পর্বব | 


শঙ্গাদাসের আদি ও 
অশ্বমেধ পর্ব । 


অনুবাদ-শাখা। ৫২৩ 
সনে পুণ্পভরে হয়েছে নমিত 8 গন্ধে আমোদিত সব ছঁললিত স্রাণ। নানা! বৃক্ষ লতাতে 
বিচিত্র নিম্মাণ |, খঙ্ছুর পাঞ্জেল! যত ফলিত সঘন। দেখিতে জুড়ায় আথি দুঃখ* 
বিমোচন ॥ বিদারিত দাঁড়িন্বে বোষ্টত পুরীথান | পুণ্যবস্ত দেখি যেন দেবতার স্থান ॥ 
লে জীম্বীর আর নারাঙ্গার ফুল। অশোক চম্পক লঙ্গ কেশর বকুল। হুবর্ণ কেতকী 
আদি জাতি ক্রম লতা । মালতি চম্পক কুন্দ লতিকা পুষ্পিতা ॥ পশুপক্ষী বেড়ি ক্রীড়া 
করয়ে সকলে । কোকিলের ধ্বনি আর ভ্রমরের বোলে” 


উদ্ধতাংশ ও এইরূপ নান! অংশের সঙ্গে কাশীদাদ কবির সেই 
মেই স্থলের বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিলে, গঙ্গাদাস তাহার নিকট রর 
হইয়া পড়িবেন বলিয়া বোধ হয় না। 


গোপীনাথদত্তের দ্রোণপর্ষ আমরা পাইয়াছি। ইহাতে উক্ত « 
পর্ষের অন্তান্ত বিষয়ের সহিত বহুপত্র 
জুড়িয়া দ্রৌপদী-ুদ্ধা বর্ণিতি হইয়াছে; 
অভিমন্যুবধে কুদ্ধা রমণীদল কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন__দ্রৌপদী, . 
সেনাপতি । $ঘনরামের কাব্যে আমরা কানাড়ার যুদ্ধবিবরণ পড়ি- 
য়াছি; ইতিহাসে ছূর্ীবাই ও লক্মীবাইএর নাম পাঠকমগুলীর নিকট 
অবিদ্িত নহে , আমরা কালী-দেবীর রণরঙ্গিনী মৃত্তি গড়িয়া আজও পৃজা 
করিয়া থাকি, স্থৃতরাং মহাভারতের দ্রৌপদী-যুদ্ধে অসম্ভব কল্পনা কিছুই 
নাই। কিন্তু যে দেশের পুরুষই ললনার স্টার কোমল, সে দেশের 
ললনা স্বপ্রস্থষ্ট পুত্তলীর মত আঙ্গিনার রৌদ্ধে ও বাঁতাসেই বিলীন হইয়! 
যাইবার কথা )-ঘুদ্ক্ষেত্রের ত কথাই নাই। বোধ হয় কাণীদাস বাঙ্গালীর 
নাড়ী টের পাইয়াই দ্রৌপদী-যুদ্ধের পালা জানিয়া থাকিলেও ত্যাগ 
করিয়া গিয়াছেন। গোপীনাথদত্তের দ্রৌপদীযুদ্ধে কোন আশ্চর্য কবি- 
সের চিহ্ন নাই, তবে ঠাহার বর্ণিত পত্রগুপির শেষে কাশীদাসের ভণিতা. : 
দিয় তাহা কাশীদানী মহাভারতের যুদ্ধ-বর্ণনাগুলির সঙ্গে আটিয়া 
দিলে কোন সমালোচক তাহা অন্য কবির লেখো বলিয়া ধরিতে প্রারিবেন 


গোপীনাথের দ্রোণপর্কব | 


৫২৪ বঙ্গভাষা. ও সাহিত্য । | | 
কিনা সন্দেহ, মধ্যে মধ্যে পূর্ববঙ্গের ছুই একটি শব্দ পরিবর্তন করিলেই 
গোপীনাথ কাশীদাসের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারেন। | 
আমরা পূর্বে লিখিয়াছি, কাশীদাঁদই ধারাবাহিকভাবে মহাভারতের 
"শ্রেষ্ঠ অনুবাদক । এই কবির জীবন সম্বন্ধ 
. আমরা অতি যৎসামান্ত বিবরণ জানিতে পারি- 
য়াছি। কাণীরাম বর্দমানজেলার উত্তরে ইন্দ্রাণী পরগণাস্থ্িত সিঙ্গি- 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম ব্রাঙ্গণীনদীর তীরস্থ। কাশীরামদাদের 
প্রপিতামহের নাম প্রিয়শঙ্কর, পিতামহের নাম স্থধাকর ও পিতার নাম 
-কমলাকান্ত দেব। কমলাকান্তের ৩ পুত্র ছিল, কৃষ্জদাঁস, কাশীদাঁদ ও 
গদাধর। এই গদাধরের হস্তলিখিত সমগ্র মহাভারত রাইপুর রাজবাড়ীতে 
এখনও আছে, তাহা ১০৩৯ সালের লেখ। ;-সে আজ ২৭৬ বৎসরের 
কথা। গদাধর কাশীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; সুতরাং কাশীদাস ন্যুনাধিক 
৩০০ বৎসর পূর্ব জন্মগ্রহণ করেন ; এবং সম্ভবতঃ ২৭০ বৎসর পূর্বে 
মহাভারতের অনুবাদ সাঙ্গ করেন। রামগতিন্ঠায়রত্ু মহাশয় বলেন, 
কাশীরামদাসের পুত্র আপন পুরোহিতদ্দিগকে যে বাস্তভিটা দান করেন- 
সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১০৮৫ সালের লিখিত ; বলা বাহুল্য 
এই দানপত্রোক্ত সমর আমাদের মতের অনুকূল ।* সিঙক্ষিগ্রামে “কেশে- 
পুকুর” নামক একটি পুকুর আছে 'ও তথাকার লোকগণ “কাশী ভিটা” 
ৰলিয়া একটি স্থান এখনও দ্রেখাইয়া থাকেন। 
কথিত আছে, কানীরামদাস মেদিনীপুর আওসগড়ের রাজার আশ্রয়ে 
থাকিয়া পাঠশালার শিক্ষকতা করিতেন । রাজবাড়ীতে যে সমস্ত কথক 
ও পুরাণ-পাঠকারী পণ্ডিত আসিতেন, তাহাদের মুখে তিনি মহাভারত 
_ হালের জে নর নারষিকায় ভ্রু রামেন্রহদর জিবেদী মহাণ্য 
একখানি কাশীদাদের বিরাটপর্ধ্বের বিবরণ দিয়াছেন__তাহার শেষে লিখিত আছে_ 
“চন্্র বাণ পক্ষ খতু শক সুনিশ্চয়। বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয” হৃতরাং ১ 
শকে (১৯১১ বাং সন ) কাশীদাস বিরাটপর্র্ব সমাধা করেন। 


কাশীদাসের জীবনী । 


অনুবাদ-শাখা। ৫২৫ 
প্রসঙ্গ শুনিয়া ইহাতে অনুরক্ত হন ; এই অনুরাগের ফল- মহাভারতের 
অনুবাদ। সে সময়ের অনুবাদ মূল কাব্যের ছায়া লইয়া লিখিত হইত, 
কাণীদাপী মহাভারত ঠিক সংস্কৃতের অনুযায়ী নহে, এই জন্য কবি মংস্কৃত 
জানিতেন না, এরূপ মত প্রচার করা বোধ হয় উচিত নহে। নানা 
পুরাণ হইতে তিনি উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন, এইজন্য পুরাণ শুনিবার 
কথা লিখিয়া থুঁকিবেন। কৃত্তিবাসের ভণিতার সঙ্গে সঙ্গেও পুরাণ 
গুনিয়া গীতরচনার কথা লিখিত আছে, অথচ কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণে 
জানা যার, তিনি সংস্কৃতে বিশেষ ব্যৎপন্ন ছিলেন। ভণিতাঁর সঙ্গে মধ্যে 
মধ পুথিলেখকগণও অনেক কথা যোজন! করিয়া থাকেন। 

“আদি সভা বন বিরাটের কতদূর । ইহা লিখি কাশীদাস গেল! স্বর্শপুর ॥”__ 
রর এই একটি চলিত বাক্য আছে। কেহ কেহ' 
৪৮৮ অনুমান করেন, স্বর্গপুর অর্থ কাণীধাম; 
কিন্তু যে ভাবে কবিতাটি লিখিত, তাহাতে 
উক্ত মুন্সীয়ান! অর্থ গ্রহণ করিলেও তিনি যে বাকী অংশ সমাধা করেন, 
এরূপ বোধ হয়। না। এই প্রবাদ-বাকা সন্থেও, কাশীরামদাসই সমস্ত 
মহাভারত অনুবাদ করেন, এই মত সমর্থন-অভিপ্রায়ে কেহ কেহ বলেন, 
* মহাভারতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রচনায় কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। 
কিন্তু গঙ্গাদান সেন, বাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত প্রভৃতি কবির ভণিতা 
কাটিয়া যদি কাণীদামী মহাঁভারতে আটিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও 
বোধ হয় কোন পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। বর্ণনাগুলি অনেক স্থলেই 
একরূপ ; “জয়গোপালগণে”র প্রমাদে কাণীরামদাসের কিছু কান্তি বৃদ্ধি 
হইয়াছে সন্দেহ নাই ; এই নবধুগের প্রভাব চলিয়া গেলে কাশী, গঙ্গা, 
গোপী, রাজেন্দ্র প্রভৃতি অনেক স্থলে একদরে বিকাইবেন। কাশীদানী- 
মহাভারতের সর্কত্র তাহার ভণিতা দৃষ্ট হয়/-ধাহারা প্রাচীন পুথি নাড়া 
চাড়া করিয়াছেন, তাহার! জানেন প্রাচীন পু*থিগুলিতে একাধিক ভণিত! . 


৫২৬ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য। 


্ 


থাকিলে পরবর্তী পু*খি-লেখকগণ সর্ব্বাপেক্ষা বড় কবির ভণিতা বজায় রাখিয়া 
অপরাপর কবির নাম ক্রমে ক্রমে বাদ দিয়া যান; এই ভাবে কৃত্তিবাসী- 
রামায়পে, নারায়ণদেৰ ও বিজয়গুপ্তের পন্মাপুরাঁণে এবং অপরাপর গ্রন্থ 
শ্রেষ্ঠ কবিগণের নামের ছায়ায় ছোট ছোট অনেক কবি লীন হইয়! 
গিয়াছেন। ১৫৮৩ খুঃ অবের লিখিত একখানি কাশীদাসী মহাভারতের 
শৈল্য ও নারীপর্কে ভূগুরামদাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। গদাধরলিখিত 
পু*থি আমরা দেখি নাই-_তাহাতে বদি সর্বত্রই কাশীরামদাসের ভণিতা 
থাকে, তবে উহা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তাহা হইলে “আদি সভা 
বন বিরাটের কত দূর ।”-ইত্যাদি শ্লোকের মুন্সীয়ানা অর্থ গ্রহণ করিতে 
কিংবা উহা! অমূলক প্রবাদ-বাকা বলিতে আমাদের কোনও আপত্তি 
থাকিবে না ।* 
কানীরামদাসের মহাভারতের সাক্গে পূর্ববন্তী মহাভারতগুলির রচনা 
ৃ তুলনা করিলে অনেকস্থলে বিশেম্বরূপ সাদৃশ্ঠ 
বাতি দৃষ্ট হইবে। আমরা না বাছিয়া যথেচ্ছ 
ভাষার এক্য। কয়েকটি স্থল উদ্ধত করিতেছি। 
বযাতির পতন। 
“অষ্টক ঝোলেন্ত তুঙ্ি কোন মহাজন । 
পরিচয় দিয়া কহ জানাইয়া আপন ॥ 
অগ্রি প্রায় তেজঃপুঞ্ত দেখিতে সাক্ষাৎ । 
কোন্‌ পাপে অধশ্ে হইল স্বর্গপাত ॥ 
সং ৫ সত রস য় 


" যযাতি আমার নাম কহি শুনি তোক। 
নহুষ নৃপতিস্ত পুরুর জনক ॥ 








1. ৫২৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দৃষ্টে বোধ হয়, যেন কাশীদাস বিরাটপর্ব্ব নিজেই শেষ 

*ক্ষরিয়া ছিলেন, কিন্ত মুদ্রিত কাশীদাসী মহাভারতের বনপর্কের শেষে এই ছুইটি ছত্র পাওয়া 
যায়,_-“ধন্য হ'ল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস। তিন পর্ব ভারত যে করিল প্রকাশ ।” 
এই কথাটির মধ্যে যে ইঙ্গিত আছে, তাহা আমাদের সন্দেহ দৃঢ়ীতৃত করিতেছে। 


অনুবাদ-শাখা ৪২ 


করিলে সুক্ৃতি নর যেবা নরে কর । 

নরকেতে বাস হর পুণ্য হয় ক্ষয় ॥ 

কহিলুম ইন্দ্রের ঠাই কথা সকল । & 

পুণ্য ক্ষয় হৈয়া মুই পড়িল ভূমিতল ॥* 
-_স্ঞ্য়কৃত ভারত, আদি । 


“অষ্টক বলিল তুমি কোন মহাজন ৷ 

কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন ॥ 

সুর্য্য অগ্নি প্রায় তেজ দেখি যে তোমার । 

স্বর্গ হৈতে পড় কেন না বুঝি বিচার ॥ 

বাজ বলে নাম আমি ধরি যে ষষাতি। 

পুরুর জনক আমি নহুষে উৎপত্তি 

পুণ্যবান জনের করিলীম অমান্য । 

সেই হেতু আমার হইল ক্ষীণ পুণ্য ॥” 
_-কাশীদাস, আদিপবব 1 


কষ্তের ক্রোধ । 


“এ বলিয়া সাত্যকিরে করি সম্বোধন । 
হন্তেত লইল চক্র দেব জনার্দন ॥ 
সুধ্যের সমান জ্যোতি সহম্ব বর্রনম । 
চারিপাশে ক্ুরতেজ যেন কালযম ॥ 

রথ হৈতে লাফ দিয়া চক্র লৈয়া হাতে । 
ভীম্মক মারিতে যীয় দেব জগনাথে ॥ 
পৃথিবী বিদার হএ চরণের ভারে । 
ক্রোধদৃষ্টিএ যেন জগত সংহারে ? 
কুরুকুলে উঠিল তুমুল কোলাহল । 
ভীম্ম পড়িল হেন বলে কুরুবল ॥ 
পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত বহ্মতী । 
শজেন্দ্র ধরিতে যেন বাএ মৃশগপতি & 


২৮ ,  বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য : 


সন্তরমে না করে ভীগ্ম হাতে ধনুশর 1 
নির্ভয়ে বোলেম্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥ 
আইস আইস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার | 
তোঙ্গার প্রসাদে মুঞ্ি তরিমু সংলার ॥ 
তোদ্ষার চক্রেতে মুঠি যদি সংশ্রামেতে মরি । 
ত্রিভুবনে রহিবে কীন্তি পরলোকে তরি ॥” * 
কবীন্দ্র (পরাগলী )- ভারত, ভাম্মপর্্ব | 
“অস্থির হইল! হরি কমললোচন । 
লাফ দিয়! রথ হৈতে পড়েন তখন । 
ক্রোধে রখচক্র ধরি সৈশ্যের সাক্ষাৎ । 
ভীম্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ । 
গজেন্্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি | 
কৃষ্ণের চরণভরে কাপে বন্ছমতী ॥ 
চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্বজন । 
ভীগ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ ॥ 
সন্্রম না করে ভীম্ম হাতে ধনুঃশর | 
নির্ভয়ে বসিয়া! ভাবে রখের উপর ॥ 
আসিছে ভুবনপততি মারিতে আমাকে । 
মারুক আমারে যেন দেখে সর্বলোকে ॥ 
শীঘ্র এস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার | 
তোমার প্রনাদে তরি এ ভব সংসার ॥ 
তোমার বাঁণেতে যদি মরে মরিব | 
দিব্য বিমানেতে চড়ি বৈকুষ্ঠে যাইব 1” 
_কাশীদান, ভীম্মপর্র । 
বুষকেতুর পরিচয়। 
“আকর্ণ পৃরিয়! ধনু টঙ্কার করিল। 
উচ্চস্বরে রাজা বৃষকেতুরে বলিল ॥ 


55২ পৃষ্ঠা এই অংশ একবার উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এই স্থল একটু হত, 
ব্বইখানি ভিন্ন পুথি দৃষ্টে এই ছুই প্রকার পাঠ উদ্ধৃত হুইয়াছে। 


অনুবাঁদ-শাখা 1 ৫২৯ 


অতি শিশু দেখি তুদ্ি বীর অবতার ৷ 
'মোকে পরিচয় দেও শিশু আপনার । 
কাহার পুত্র তুক্ষি কিবা! তোমার নাম। 
কোন্‌ দেশে বসতি কিবা মনক্ষামা 
কি লাঁগয়া নেও ঘোড়। কারণ কিবা তার । 
কি নিমিত্ব কর মোর সৈন্যের সংহার 1 
শত চে সত সত সং 
রাজার বচন শুনি হাসে কুমার । 
পরিচয় লও অহে নৃপতি আঙ্গার ॥ 
যাহার উদয়ে হ্এ তিমির নাশ । 
যাহার উদয়ে হএ জগত প্রকাশ । 
মোর পিতামহ সেই জেন দিবাকর । 
তার পুত্র উপজিল কর্ণ ধনুদ্ধর ॥ 
ত্রিভুবনে বিখ্যাত বাঁর দাতার অগ্রণী । 
ধার বলে ছুয্যোধন ভুঞ্জিল মেদিনী ॥ 
তার পুত্র বৃষকেতু হেন জান মোক । 
কটাক্ষে নরপতি নাহি গণি তোক॥"? 
-ীকরণনন্দীর ( ছুটিখীর আদেশে রচিত ) 
ভারত, অহ্বমেধপর্্ব 1 
“বৃষকেতু দেখিয়া বলিছে নৃপবর । 
কাহার তনয় তুমি মহা ধনুদ্ধর 
কি নাম তোমার হে আদিলে কি কারণ। 
পরিচয় দেও আগে তোমরা ছুজন ॥ 
যুবনাশ্ব বচনেতে বৃষকেতু বীর । 
পরিচয় দিল নৃপে প্রফুল শরীর ॥ 
রবির তনয় কর্ণ জান এ জগতে । 
জনম হইল যার কুস্তীর গর্ভেতে ৷ 
কর্ণের তনয় আমি নাম বৃষকেতু । 
তুরঙ্গ লইনু যুধিষ্ঠির যজ্ঞহেতু 0” 
- কাশীদাপী মহাভারত, অশ্থমেধপর্বব । 
৪4 


৩৩ 


বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 
গান্ধারী-বিলাপের শেষাংশ 1 


“কৃষ্ণের প্রবোধবাক্য মনেতে বুঝিয়া 1 
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া ॥ 
পুনঃ বলে কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা | 
বিচিত্রবীধ্যের বধূ রীজার বনিতা ॥ 
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল । 
ভীমের গদীর যাতে মরিল সকল ॥ 
দেখ কৃষ্ণ বধু. সব উচ্চৈঃস্বরে,কান্দে । 
দেখিতে না পায় জারে সুষ্য আর চান্দে ৮ 
শিরীষ কুসুম জিনি সুবকোমল তনু । 
জাহার দেখিয়। রূপ রথ রাখে ভানু ॥ 
হেন সব বধূগণ আইল কুরুক্ষেতে ৷ 
মুক্তকেশ হীনবেশ দেখহ সাক্ষাতে ॥ 
এ দেখ নৃত্য করে নারী পতিহীনা । 
শ্রুতি শব্দ শুনি যাঁর নাঁরদের বীণ। ॥ 
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি । 

এ দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি ॥ 
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন । 
মাএ এড়ি কোথা গেল পুত্র ছুষ্যোঁধন 
ওহে কৃষ্ণ হের দেখ পুত্রের অবস্থা ।* 
জাহার মস্তকে ছিল স্বর্ণের ছাতা ॥ 
নানা আভরণে যার তনু সবশোভন । 
সে তনু ধুলায় এ দেখ নারায়ণ ॥ 
সহজে কাতর বড় মাএর পরাণ । 
সুপুজ কুপুক্র মাএর একুই সমান ॥ 
এককালে এত শোক সহিতে না পারি । 
কি মতে বুঝাহ মোরে মুকুন্দ মুরারি ॥ 
পুত্রশোক শেল জেন বাঁজিছে হিয়ায়। 
দেখাবার হৈলে দেখাতাম মহাশয় ॥ 


অনুবাদ-শাখা । ৩১ 
সংসারের মধ্যে শোক আছএ যতেক । 
পুজের সমান শোক নহে পরতেক ॥ 
গর্ভধারী হয়্যা জেবা! কর্যাছে পালন । 
সেই সে জানিতে পারে পুজ্রের মরম ॥"" 
_নিত্যানন্দ ঘোব, স্ত্রীপর্ধব ॥ 


গান্ধারী-বিলাপের শেষাংশ 


কৃষ্ণের প্রবোধবাক্য মনেতে বুঝিয়া । 
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া ॥ 
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রত! । 
বিচিত্রবীধ্যের বধূ রাজার বনিতা ॥ 
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল । 
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল ॥ 

দেখ কৃষ্ণ বধুগণ উচ্চৈঃস্বরে কাদে । 
দেখিতে না পায় দেখ কভু সুয্য চাদে ॥ 
শিরীব কুক্ছম জিনি স্থকোমল তন্তু । 
দেখিয়া যাহারি রূপ রথ রাখে ভানু ॥ 
হেন সব বধূগণ আইল কুরুক্ষেত্রে ৷ 
ছিন্ন কেশ মত্ত বেশ দেখ তুমি নেত্র ॥ 
ওই দেখ নৃত্য করে পতিহীন বধু । 
.মুখ অতি স্থশোভন অকলঙ্ক বিধু॥ 

ওই দেখ গান করে নারী পতিহীনা । 
ক্শব্দ শুনি যেন নারদের বীণা ॥ 
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি । 
ওই দেখ নৃত্য করে হাতে অক্ত্র করি ॥ 
সহিতে না পারি শোক শাস্ত নহে মন । 
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র ছুয্যোঁধন ॥ 
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের ছুর্গতি ৷ 
যাহার মন্তকে ছিল স্বর্ণের ছাতি ॥ 


৩২ | বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


নানা আভরণে যার তন্মু সুশোভন। 
সে তনু ধূলায় ওই দেখ নারায়ণ ॥ 
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ । 
পুত্র কুপুত্র দুই মাঁয়ের সমান 
এককালে এত শৌক সহিতে না পাঁরি। 
বুঝাইবে কিরূপে হে আমারে মুরারি 
পুত্রশোক শেল যেন বাজিছে হৃদয় । 
দেখাবার হইলে দেখিতে মহাশয় ॥ 
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক । 
পুত্রশোক তুল্য শোক নাহি তার এক ॥ 
গর্ভধারী হয়ে যেই করিছে পালন । 
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ ৷ 


_কাশীদাস, স্্রীপর্বব | 


এইরূপ সাদৃশ্ত সর্বত্রই দেখাইতে পারা যায়। মোটের উপর কাশীদাসই 
শ্রেষ্ঠ, কিন্ত অংশবিশেষের তুলনা করিলে সর্বত্র তাহার এই গৌরব রক্ষিত 
হয় না। অপরাপর কবিগণ অপেক্ষা নিত্যানন্দ ঘোঁষের রচনার সঙ্গেই 
কাশীদাসী মহাভারতের অধিকতর সাদৃশ্ত, এবং সেই সাদৃশ্য যুদ্ধপর্ব এবং 
তৎপরবর্তাঁ অধ্যায়গুলিতেই সর্বাপেক্ষা বেণী। নিত্যানন্দঘোষের রচনা 
বহু অংশেই কিছুমাত্র মার্জন, পরিবর্তন বা সংশোধন না করিয়া কাশীদাসী 
মহাভারতের অন্তনিবিষ্ট করা হইয়াছে; কাশীদাসের সৌভাগ্যত্রীর 
ছায়ায় নিত্যানন্দ ঘোষের যশঃ বিলীনপ্রায়। প্রত্বতত্ববিদ্গণের ওকালতী- 
ফলে বোধ হয় এত দিন পরে বঙ্গীয় পাঠকসাঁধারণের নিকটে কবি 
নিত্যানন্দ সুবিচার পাইবেন, এবং আশা করি সাহিত্যের ক্ষেত্রে তমাদী 
সুত্র উিত হওয়ার কোন আশঙ্কা দাড়াইবে না। তবে এ কথাও 
এখানে বল! উচিত যে, নিত্যানন্দের মহাভারত কাণীদাসের আদর্শ হই- 
লেও, সেই মহাভারতখানিই যে মৌলিক অনুবাদ, তাহা স্বীকার্্য নহে। 


হ তা ছ 
ক 


অনুবাদ-শাখা। ৫৩৩ 


বাঙ্গালা ভাষা পূর্বে শিক্ষিতগণের দৃষ্টির বাহিরে অস্কুরিত হইয়া 
বিকাশ পাইতেছিল, তখন শক্তিশালী কবিগণ 
নয়নজল ও প্রাণের উষ্ত্ব দিয়া ইহাকে পুষ্ট 
করিতেছিলেন ; কিন্তু শিক্ষিতগণের হাতে পড়িয়া শব্দাড়ঘবরের প্রতি 
রুচিপ্রবলতাহেতু বাঙ্গালাসাহিতো প্রেমের প্রভাব তিরোহিত হইল) 
মংস্কৃত পু'থির অলঙ্কার ও উপমারাশি দ্বারা ভাষা-সুন্দরী সজ্জিত হইতে 
লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের গুরুভারে ভাব নিপীড়িত এবং নিজ্জীব হইয়া 
পড়িল। কাশীদাস এই ছুই ধুগের মধ্যবর্তী; তাহার কাব্যে পূর্ববর্তী 
কবিগণের উদ্দীপনা আছে এবং নবধুগের লিপিপ্রণালী এবং মার্জিত 
ভাষাও দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত বিষয়ে তিনি পুর্ববন্তী কবিগণ অপেক্ষা বিশেষ 
নিপুণ ও ভাবী যুগের অধিকতর নিকটবন্তী ।__“চল চপলা রূপে কিবা] 
বরকায়া।” “দ্বিকর কমল, কমলাংঘ্িতল,” “নিধলক্ক ইন্দুজযোতি পীনঘনস্তনী,” প্রভৃতি 
মংস্তের টুকরা! তাহার কাব্যের মধ্যে মধ মুক্তার শ্ায় পড়িয়া আছে, ও 
'দুখরুচি, কত শুচি। “সিংহ্ত্রীব, বন্ধুজীব,' 'অগ্নিঅংশু, যেন পাংশু'-প্রভৃতি পদে ভাবী 
অনুপ্রাসপ্রধান যুগের ছায়াপাত হইয়াছে। অনেক স্থলে সংস্কৃত উপমার 
অজস্র বর্ষণ হইয়াছে, কিন্তু উদ্দীপনার কোন হানি হয় নাই, যথা 

“মুখ তুলি বৃকোদর যেই ভিতে যায়। পলায় সকল সৈন্য ভূল! যেন বায়॥ দিন্ধুজল 
মধ্যে যেন পর্বত মন্দর। পন্মৰন ভাঙ্গে যেন মন্ত করিবর ॥ মৃগেন্্র বিহরে যেন গজেন্দ্র- 
মগডলে। দানবের মধো যেন দেব আখগুলে॥ দণ্ড হাতে যম যেন বজ হাতে ইন্ত্র। 


খেদাড়িয়। লৈয়| যায় সব নৃপবৃন্ন ॥ যেই দিকে বৃকোদর দৈশ্য যায় খেদি। দুই দিকে 
তট যেন মধ্যে বহে নদী ॥"__আদিপর্কব | 


লক্ষ্যভেদের উপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণগণের চিত্র বঙ্গদেশীয় ভীরু অর্থ- 
লোভী ত্রাঙ্গণগণ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে,__উহা একথানি যথাযথ ছবি। 
কাশীরামদাঁসের বর্ণনাগুলি সুন্দর ও স্বাভাবিক; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নপর 
সৈন্য বর্ণনা__বঙ্গীয় কবির লেখনীর উপযুক্ত বিষয়, সুতরাং কৰি 
ইহাতে আশাতীতরূপে কৃতকার্য ;"য দিকে পারিল যেতে সে গেল সেদিকে । 


কাণীদাসের ভাব ও ভাষা । 


৫৩৪ | বঙ্গতাষা ও সাহিত্য। 


পলায় পশ্চিমবাসী রাজা। পূর্বদিকে ॥ উত্তরের রাজাগণ দক্ষিণেতে গেল। পথাপথ 
নাহি জ্ঞান যে দিক পাইল ॥ হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়। পন্থ। একে চাপি আর 
ষায় যেই বলবন্ত & রথের উপর বেগবস্ত আসোয়ার। অবস্থা হইল যত কি কৰ 
তাহার॥ ঠেলাঠেলি চাপাচাপি অর্ধ সৈম্ মৈল। স্থানে গ্থানে পর্বত আকার শব হৈল। 
একপদ কাটা কারু, কাটা ছুই ভূজ। বুকের প্রহারে কেহ হইয়াছে কুজ ॥ সব্বাঙ্গে 
বহিয়। পড়ে শোণিতের ধার। মুক্তকেশ নগ্র দেহ কাণ কাটা কার॥ আড়ে, ওড়ে, 
ঝাড়ে, ঝোড়ে অরণ্যে পশিয়।। জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাতারিয়া॥ ক্ষত্রি দেখি 
ব্রাঙ্মণ পলায় উ্তরড়ে । দ্বিজে দেখি ক্ষত্রিয় লুকীয় ঝাড়ে ঝোড়ে॥ দ্বিজের ক্ষত্রিয় 
ভয়, ক্ষত্র দ্বিজ-ভয় | দ্বিজ ক্ষত্র বেশ ধরে ক্ষত্র দ্বিজ হয় ॥ ধনুর্ববাণ ফেলিল হাতের 
গদা শূল। মাথার মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল॥। তুলিয়া লইল ছত্রদও কুমণ্ল। 
ধনুর্ববাণ তুলি নিল ব্রাহ্গণ দকল॥ প্রাণভয়ে কেহ গিয়া ডুবে রহে জলে । কেহ কাটা- 
বনে পৈশে কেহ বৃক্ষডালে॥ মরার ভিতরে কেহ মরা হৈয়। রহে। দূর দুরাস্তরে কেই 
ভয়ে স্থির নহে ॥”-_-কাশীরাস, আদিপর্ব্ব। 


মহাভারতের আগ্ন্ত এইরূপ সুন্দর ও জীবন্ত। এক এক খানি 
পত্র এক একটি চমৎকার চিত্রপটের ন্যায়; পড়িতে পড়িতে জগৎপুজা, 
যুদ্ধবীর, ধর্ম্বীর ও প্রেমিকগণের মুর্তি মনশ্চক্ষের সমক্ষে উদঘাটিত হয়; 
তাহাদের সরল বিবেক, দৃঢ় কামনা ও চরিত্রের সাহস, কবির সতেজ 
লেখনীর গুণে, ক্ষণকালের জন্ঠ যে আমাদের নিজস্ব হইয়া পড়ে, এবং 
এই নিঃসম্বল, অর্ধভূক্ত, পররোষকটাক্ষে পাওুরতাপন্ন বাঙ্গালীজাতিও 
ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীজয়ী, উচ্চ আকাক্ষাশালী, অভিমানক্ফষীত পূর্ব- 
পুরুষগণের কাহিনী পড়িয়া স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া গর্ব অনুভব করে। 
কয়েক শতাব্দী পূর্বে এই মহাভারতপ্রণঙ্গ শুনিয়া দাক্ষিণাত্যে এক 
দেশহিতৈষী ্বধন্মনিষ্ঠ বীরচরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তিনি অজ্জুনতুল্য 
কীত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, মহাভারতের সঙ্গে তাহার নাম এখন 
ইতিহাসে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। বঙ্গদেশে এই মহাভারত সমুদ্র হইতে 
এখনও শ্রীরুষ্চচরিত্র', “রৈবতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি অসংখ্য বুদধদ উত্থিত 
হইয়া প্রাচীনভাবের অফুরন্ত আবেগ জ্ঞাপন করিতেছে । এই কাবা 
লইয়া হিন্দৃস্থানের ভাবী অধ্যায়ে আরও কত কবি, বীর ও চিত্রকর যশস্বী 
হইবেন, কে বলিতে পারে ? 


অনুবাদ-শাখা | রর ৫৩৫ 


কাশীদাঁস মহাভারত ছাড়া আরও তিন খানি ছোট কাব্য রচনা 


করেন। £--১। স্বপ্রপর্ব,  ২। জলপর্ব, 
৩। নলোপাধ্যান। 


কাশীদাসের অপর ছুই ভ্রাতা,_জোষ্ কষ্ণদাস এবং কনিষ্ঠ গদাধরদাঁস, 

উভয়েই স্থকবি ছিলেন। কৃষ্ণদাস অতি 

ধর্মানিষ্ঠ এবং গোপালদাস নামক জনৈক 
ব্রহ্চচারীর মন্ত্রশিশ্য ছিলেন। এই গোপালদান আজন্ম কৌমার ব্রত 
পালন করেন এবং ইহারই আদেশে কষ্ণদাস শশ্রীরুষ্চবিলাস, নামক ভাগ- 
বতের একখানি অনুবাঁদ প্রণয়ন করেন। কুষ্*দাস তাহার গুরুর নিকট 
হইতে “প্ীকষ্ণকিক্কর" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; (“সেই ক্ষণে শ্রীকৃষ্ককিস্কর নাম 
থুঞ্ণা। আজ্ঞা কৈল শ্রীনন্দনন্দনে ভজ গিঞ10"-_প্ীকষ্চবিলান )। এই “কৃষ্চকিস্কর”” 
নামেও তিনি স্থীয় গ্রন্থের অনেক স্থলে ভণিতা দিয়াছেন। তাহার কনিষ্ঠ 
গদাধর তৎসম্বন্ধে জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থে এই ছুইটি ছত্র লিখিয়াছিলেন £__ 
“প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিস্কর | রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ।” শ্রীরুষ্ণবিলাসের 

' রুনা প্রকৃতই অতি মনোহর হইয়াছে। শ্রীঘুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্ঘ 
মহাশয় এই পুস্তকথানি উদ্ধার করিয়া এতৎসন্বন্ধে ১৩০৭ সনের ৪র্থ সংখ্যার 
পরিষদ্পত্রিকায় একটি সন্র্ভ লিখিয়াছেন। 


কাশীদানের অপরাপর কাব্য । 


কুষ্নাসের “শ্রীকৃষ্ণ-বিলান' | 


কনিষ্ঠ গদাধর দাঁসের “জগন্নাথমর্গল” একখানি উপাদেয় পুস্তক। 
এই পুস্তকের ভূমিকাটিতে এঁতিহাসিক অনেক 
নূতন তত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা এস্থলে 
তাহা উদ্ধত করিলাম £_- 

“ভাগীরথীতীরে বটে ইন্্রয়াণী নাম। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্জিগ্রাম ॥ 
অগ্রন্থীপের গোপীন।থের বামপদতলে । নিবান আমার সেই চরণ কমলে ॥ তাহাতে 
শাঙিল্যগোজ্র দেব ষে দৈত্যারি। দামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি॥ দুবরাজ 
স্বরাজ তাহার নন্দন। ছুবরাজ পুত্র হুইল মিলএ যতন ॥ তাহার তনয় হয় নাম 


গদাধরের 'জগন্াথমঙ্গল | 


ছ্র বঙ্গভাষঠ সাহিত্য । 


ধনগ্রয়॥ তাহাতে উদ্মিল শুন এ তিন- উন) , রঘুাতি, বব দেখ নরপতি ১ 
রঘুপতির গ্ুঃুপুত্র প্রতিষ্িত মতি ॥ প্রসন্ন রহ দেবেশবর:+ (শব, সুন্দর, চতুর্থ 
প্রীরঘুদেব পঞ্চমে ধর | প্রিযঙ্কর হইতে এ পঞ্চ উত্তব। অনু স্ধাকর মধু রাম তব 
রাঘব॥ নুধাকর নন্দন এ ভিন প্রকার। তৃমীন্্র কমলাকাস্ত এ তিন কুমার ॥ প্রথমে 
গ্কৃষ্দাস 'আকুফণ কিন্কর' | রচিল! কুষের গুণ অতি মনোহর ॥ দ্বিতীয় প্রকাশীদাদ 
ভক্ত ভগ্বাঁনে | রচিল। পাচালী ছন্দে ভরত পুরাণে ॥ জগত-মঙ্গল কথা করিল প্রকাশ । 
তৃতীয় কনিঠ দীনঞ্গদ[ধর দাস।-..নরসিংহ নামে দেখি উৎকলের পতি । পরম বৈধব 
দ্িগন।থ ভূজে নিতি ॥ স্কন্দ পুরাণের মত শুনিয়া বিচিত্র। কত ব্রহ্ধ পুরাণের রত 
টরিত্র। না বুঝয়ে পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে | তেকারণে রচিলাম পাচালীর মতে! 
ইহা শুনি কৃতার্থ হইব পঞ্চ (?)জন। ইহলোকে সুখ অস্তে গতি নারায়ণ ॥ সপ্ত- 
বস্তি শকাব্দ! সহস্র পঞ্চশতে (১৫৬৭ শক)। সহস্র পঞ্চাশ সন (১*৫* বাং সন) দেখ 
লেখ| মতে ॥ মহ।লয়া তাপী হয় বেরিজ সহর। উৎকল উত্তম শুনি নিকট নগর। 
মাধনপুরেতে ঘর তাহর ভিতর । বিশ্বেশ্বর বাঁটী চিক্তিত সেই স্থানবর ॥ দুর্গাদাম 
চত্রবত্ী পড়িল পুরাণে । শুনিয়া পুরাণ বড় হইল মত নাহি সন্ধিজ্ঞন মোর না 
পড়ি ব্াকরণ। আমি অতি মুঢ়মতি কবির রচন ॥" 


যে পুথি * হইতে এই বিবরণটি উদ্ধত হইল তাহার হস্তলিপি 
১১৬৫ সালের। এই পুস্তকের শ্লোকদংখ্যা ২৫০০। লেখক শ্রীঅনৃপচন্্ 
ঘোষ, “সাং ঝেঞা, পরগণে বারহাজারী, চৌকী কোতলপুর ।” 
“জগত্মঙ্গল কাশীদাসের কনিষ্ঠের উপযুক্ত কাব্য; ইহার রচনা বেশ 
সুন্দর। রচনার ১০০ বৎসরের উদ্ধ কালের পরেও ইহা পুনশ্চ লিখিত 
হইবার আবশ্তক হইয়! পড়িয়াছিল, এতন্বারা ইহা অনুমিত হয় যে জগৎ" 
মঙ্গলের যশঃ স্মপ্রতিঠিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ১০৫ সালে এই 
পুস্তকের রচনা হ্য় এবং তংপূর্কেই কাশীদাসের মহাভারত রচিত হয়, 
উদ্ধ ত অংশ হইতে আমরা ইহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম। 
'কাশীদাস নিজে কৰি, তাহার অপর দুই সহোদর কবি, কিন্তু এই 
স্থানেই প্রতিভাশালী পরিবারের কবিত্ববশের 
007 শেষ নহে। কাশীরামদাসের পুত্র নন্দরামদাদ 
১৫০০ শ্লোকে মহাভারতের দ্রোণপর্ব্টট অনুবাদ করিয়াছিলেন; যে 





বিশ্বকোষ আফিসের ২৯* সংখ্যক পু*খি। 


অনুবাদক্্রধা। ৫৩৭ 
হস্তলিখিত পুগ্ষিধানি পাঁওয়া, .গিয়ীছে, তাহা ১১৬৯ সনৈর লেখা।. 
“লেখক নাথ লাঙ্াম,সীকিন বেলা” ৮ ঃ 
: যদি কাশীদাসের কৃত দ্রোণপর্ধ্বের অনুবাদটি থাকিত, তবে তৎপুত্র, 

পিতৃষশের লোপ-চেষ্টায় এই অনুবাদকার্ষ্যে- 
দাশদাসী তাত বোন কোন ব্রতী হইতেন বলিয়া বোধ হয়, না। বিশেষ: 

আর একটি কথা এই দেখা যায় যে কাণী- 
দাসের দ্রোণপর্র্ব এবং নন্দরামদাসের দ্রোণপর্ধ,__একই গ্রন্থ। আমরা, 
যে পর্য্যন্ত উ্ভয় অনুবাদের রচনা অনুসরণ করিতে গারিলাম, তাহাতে 
কোন বিশেষ পার্থক্য অনুভব করিতে পারিলাম না, এই কারণে এবং 
পূর্বোল্লিখিত অপরাপর নানা কারণে মনে হয় বেন, কাশীদাস সমগ্র 
মহাভারতের অনুবাঁদটি সনি করিয়া যাইতে পারেন নাই । কাশীদাস,- 
গদাধর দাস এবং নন্দরাম দা, এই তিন জনের চেষ্টায় যে মহাভারতের 
অনুবাদ প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণতঃ কাশীদাসের ভণিতা বজায়: 
রাখিয়া উহা “কাশীদাসী মহাভারত” নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ।, 
যদিও সমস্ত মহাভারতের মধ্যে একটি একভাবাত্মক ছন্দ; ও বৈষম্যহীন 
সথনর সাদৃষ্ত পরিলক্ষিত হয়, তথাপি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ. 
করিলে প্রতীয়মান হইবে, “আদি, সভা, বন, বিরাট” এই তিন পর্বের যে. 
মস্কতে বুৎপত্তি ও শব্দবস্কারের পরিচয় আছে, পরবর্তী অধ্যাক়গুলির্তে 
তাহার সমূহ অভাব । “দেখ দ্বিজ মনাসজ" প্রভৃতি অংশের শব্দ-সরসতা 
একবেয়ে পয়ার ছন্দের মধ্য হইতে ভারতচন্দ্রীয় যুগের সহিত এই 
কাব্যের সম্পর্ক বন্ধন করিয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলির শ্রেষ্ঠ অংশসমূহ 
নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ রঘুনাথ * এবং অপরাপর পূর্ববন্তী মহাভারত- 


ঘা 





* এই অনুবাদখানি উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে বিরচিত হয়। পুস্তক 
আবিষ্ী প্রযুক্ত রজনীকান্ত. চক্তবত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন..-“কাশীরামদাসের অঙথমেধ- 
পর্বের সঙ্গে মিলাইয্। দেখিলাম; কোন কোন স্থলে সুন্দর মিল আছে, কেবল ছুই 
একটি শব্দ মাত্র পৃথক্‌॥”-_-পরিষৎ-পত্রিকাঁ, ২য় সংখ্যা, ১৩*৫ সন, ১৪১ পৃঃ । 


৭৫৩৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


রচকগণের রচনা "হইতে অপহৃত হইয়াছে। কাশীদাসের মহাভারতের 
যদি কিছু মৌলিকত্ব থাকে, তাহা পূর্ববাংশেই পর্ধযবসিত। 

রামেশ্বর নন্দী নামক কবি সম্ভবতঃ কাশীদাসের পরে মহাভারত অনু- 
বাদ করেন; যে হস্তলিথিত পুথি পাইয়াছি, 
তাহা ১০০ বৎসরের প্রাচীন। এই কবির 
রূপবর্ণনাতে ভারতচন্দ্রের মত স্বর্গ মন্ত্য লইয়া ক্রীড়া ও যথেষ্ট বাক্যগল্পব 

“আছে; ভাষাটি অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধব--এই জন্য রামেশ্বরকে 
-কাঁণীদাসের পরবর্তী কবি বলিয়া মনে হয়,__শকুন্তলার রূপ বর্ণনা_ 
ণ্ঠামরে চিকুর কেশ হেন মনে লয়। টাচর তাহাতে নাই এইত বিস্ময়॥ চাদ 
-কুন্দ দিয়! মুখ করিল নির্শিত। তাহাতে কলঙ্কহেতু নহে পরভীত॥ অরুণ তিলক ভালে 
“হেন লএ চিতে । সর্বক্ষণ রক্তবর্ণ না থাকে তাহাতে ॥ ভুরযূগ নিরমিল কাম শরানানে।, 
কঠিন দেখিয়া তারে নাহি লয় মনে ॥ কুবলয়দলে কৈল আথি নিরমাণ | চঞ্চলতা নাহি 
তাহে কটাক্ষ সন্ধান ॥ বিম্বফল জিনিয়া অধর হেন দেখি। ঈষৎ মধুর হা ভাতে 
নাহি লক্ষ্যি” একবার উপমা দিয়া আবার সে উপমাটিকে ধিকৃত করা, 
অলঙ্কার শান্ত্ের পত্র লইয়া এবন্বিধ কোৌতুকপূর্ণ ক্রীড়া কাশীদাসের 
পরবর্তী যুগের বিশেষত্ব । 

রামেশ্বর কবির ন্বভাব-বর্ণনা প্রাচীন কবিগণের স্বভাব-বর্ণনার 
-পুনরাবৃত্তি, কিন্তু ভাষা! অনেকটা বিশুদ্ধ । যথা,__ 

“সম্মুখে দেখিল! রাজা মুনির আশ্রম । নান।| বৃক্ষলতা তথ! অতি মনোরম। স্থলপন্স 
মল্লিকা মালতী বিরাঁজিত। লবঙ্গ কাঞ্চন নাগকেশর শোভিত । নানাজাতি বৃক্ষলতা 
-সব পুলকিত। রক্তবর্ণে শ্বেতবর্ণে হৈছে বিকশিত। পুষ্পমধু পানে মত্ত মধুকরগণ। 

নানা স্থানে উড়ে পড়ে অস্থির সঘন॥ অন্যে অন্যে বাদ করি সতত বঙ্কারে। যাহারে 

শুনিলে কামে মুনি মন হরে ॥ নানা জাতি পক্ষী নাদ করে স্থললিত। বৃক্ষমূলে থাকিয়া 

-থগ্রন করে নৃত্য ॥ কোকিল মধুরধ্বনি সঘনে কুহরে। তৃষ্কায় চাতক পক্ষী পিউ পিউ 
“বোলে॥ মযুর পেখম ধরি নৃত্য করে তি । আশ্রম দেখিয়া তুষ্ট হইল নৃপতি।” 

_রামেশ্বর নন্দীর ভারত, বে, গ, পুথি, ৮৫ । ৮৬ পত্র 

ইহা! শকুস্তল! উপাঁখ্যানের পূর্বভাগ। রাজেন্দ্রদাসের ন্যায় রামেশ্বরও 


রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত । 


অনুবাদ-শাখা । ৫৩৯ 


কালিদাসের শকুন্তলা হইতে উপাখ্যান ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন ;__“কণ্টক 
লাগয়ে গথে আপনা আঁচলে । থসাইতে রাজারে ফিরিয়া চাহে ছলে।” প্রভৃতি শকুন্তলা 
চেষ্টা কালিদাসের জগদিখ্যাত চিত্রের স্পষ্ট অনুকরণে চিত্রিত হইয়াছে। 

ত্রিলোচন চক্রবর্তী নামক অপর এক কবি মহাভারত অনুবাদ 
করিয়াছিলেন, ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসের 
নবাভারতে শ্রীযুক্ত বাবু রমিকচন্দ্র বস্ু মহাশয় 
ইহার বিষয় জানাইয়াছেন, উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের মতে জিলোচন চক্রবর্তী 
২০০ বৎসর পূর্বের কবি। 

ভাগবতের অনুবাদ তিন খানির বিষয় ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে £-_ 
১।  গুণরাজ খার শ্রীক্ষ্চবিজয়, ২। মাধবা-. 
চার্যের শ্রীরুষ্টমঙ্গল, ৩। লাউড়িয়া কৃষ্ধদাস 
প্রণীত বিষুপুরীর “বিষুতক্তিরত্বাবলী”র অনুবাদ। বিষুতক্তিরত্রাবলী 
ভাগবতের সারসংগ্রহ মাত্র। কিন্তু এই অনুবাদত্রয় সমগ্র 
ভাগবতের অনুবাদ নহে,_শ্রীরুষ্ণবিজয় ১ম ও ১১শ স্কন্ধের এবং 
্রীকষ্ণমঙ্গল ১ম স্কন্ধের অনুবাদ। লাউড়িয়া ুষ্ণদাসের অনুবাদে 
অতি সংক্ষেপে ভাগবতের অংশবিশেষের পরিচয় আছে, কিন্ত 
গদাধরপত্ডিতের শিষ্য ভাগবতাচার্মা (রঘুনাথ) ষোড়শ শতাকীর 
পূর্ববভাগে সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ প্রচার 
করিয়াছিলেন। এই অনুবাদখানি বেশ সুন্দর, 
শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ মহাশয়ের নিকট ইহার 
প্রায় সমস্ত পু'থিখানি সংগৃহীত আছে,__অনুবাঁদ প্রায় ২০০০ শ্লোকে 
পূর্ণ। সম্প্রতি সাহিতযপরিষদ্‌ এই অন্ুবাদখানি প্রকাশ করিতে ব্রতী 
হইয়াছেন। ১৫৭৬ খুঃ অবে বিরচিত কবি কর্ণপুরের শ্রীগৌরগণোদেশ- 
খীপিকায় এই পুস্তকের উল্লেখ আছে-__“নির্শিত! পুস্তিকা যেন কৃষ্-প্রেম-তরঙ্গিণী। 
ইমসাগবতাচাধ্যো গৌরাঙ্াতযব্তঃ।” রঘুনাথ পগ্ডিতের ভাগবতানুবাদের 


ত্রিলোচন চত্রবস্তী । 


॥ 


ভাগবতের অনুবাদ । 


রঘুনাথ পণ্ডিতের 
কৃষ্টপ্রেমতরঙ্সিণী 


৫৪5 বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৷ 


নাম “কৃষ্ঃপ্রেমতরঙ্গিণী,”__ইহা সেই গ্রন্থের সর্বত্রই উল্লিখিত 

- “শ্রীভাগবত আচাধ্যের মধুরস বাণী । একমনে শুন কৃষ্ণপ্রেমতরজিণী ॥” 
“কৃষ্প্রেমতরজিণী শুন সাবধানে" চৈতন্যচরি তামৃত প্রভৃতি গ্রস্থেও এই অনু- 
বাদকারকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা-__“শ্রীগদাধর পঙ্ডিত শাখাতে মহত্তম। ভার 


উপশাখা কিছু করি যে গণন॥ শাখাশ্রে্ঠ ফ্রবানন্দ, শ্রীধর কর্মচারী । ভাগবতাণার্য, 
হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥" 


কিন্ত আমাদের বিশ্বাপ কবিচন্ত্র প্রণীত গোবিন্দমঙ্গলাখ্য ভাগবতানু- 
বাদই সর্বাপেক্ষা বেণী প্রিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছিল। “কবিচন্দ্র সমস্ত ভাগবতের স্থুললিত 
পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করেন, তাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ।--কবিচন্ত্ের 
ভাগবতথানির নানা অংশের প্রাচীন পুঁথি বঙ্গদেশের সর্বত্র যেরূপ 
স্থলভ, ভাগবতাচার্যের অনুবাদ সেরূপ সহজ প্রাপ্য নহে; তাহা ছাড় 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাকুড়ের রাজা পৃথ্থীচন্তর কৃত্তিবাসের রামা- 
য়ণ, কাশীদাসের মহাভারত ও কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি কাব্যের সঙ্গে 
কবিচন্রের গোবিন্দমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজার পুস্তকাগারে নানা- 
রূপ পুস্তকই থাকার কথ!,_ তন্মধ্যে যেখানি যে বিষয়ে সর্বাপেক্ষ। প্রসিদ্ধ, 
তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি। 

কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল হইতে একটু অংশ নিয়ে উদ্ধত হইল; 
স্থানীভাব বশতঃ অধিক রচনা উদ্ধত করিতে পারিব না ;-- 


“রাধিকার প্রেমনদী রসের পাথার। রসিক নাগর তাহে দেন যে সাতীরা কাজলে 
মশিল যেন নব গোরোচনা। নীলমণি মাঝে যেন পিল কাচাসোনা॥ কুবলয় মাঝে 
যেন চম্পকের দাম। কালো মেঘ মাঝেতে বিজলী অনুপাম॥ পাঁলঙ্ক উপরে কৃষ্ণ 
রাধিকার কোলে । কালিন্দির জলে যেন শশধর হেলে ॥” 


পূর্বোক্ত অনুবাদগুলি ছাড়া অন্ভিরামদাস নামক জনৈক স্ুকবি 
ভাগবতের সমস্ত কিংবা অধিকাংশের অনুবাদ 
করিয়াছিলেন। ১৬৫৮ খু; অবে সনাতন 
চক্রবর্তী নামক অপর একজন কবি ভাগবতের অনুবাদ করেন। লেখক 


কবিচন্ত্র। 


অপরাপর ভাগবতানুবাদকগণ। 


অনুবাদ-শাখা | ৫৪১ 


আওরঙজীবের সঙ্গে হুজার যুদ্ধের সময় উল্লেখ করিয়া পুস্তকরচনার 
কাল-নির্দেশ করিয়াছেন, বঙ্গবাসীকার্য্যালয্ন হইতে ইহার কতকাংশ 
মুদ্রিত হইয়াছে। ভাগবতের উপাখ্যানভাগ অবশ্ই বহুসংখ্যক কবিই 
রচনা করিয়াছেন, জয়ানন্দের ফ্বচরিত্র, প্রহলাদচরিত্র, দ্বিজ কংসারির 
প্রহলাদচরিত্র, দ্বিজ ভবানন্দের নানা ভাগবতোক্ত উপাখ্যান, নারায়ণ 
চক্রবর্তীর পুত্র জীবন চক্রবন্তী প্রণীত “কষ্জমঙ্গল, প্রভৃতি এই স্থলে 
উল্লিখিত হইতে পারে। কাশীদাসের জোষ্ঠ ত্রাতী৷ ক্ষ্ণদাঁসের ভাগবতানু- 
বাদের বিষয় ইতিপূর্ববেই উল্লিখিত হইয়াছে। 
ভবানীপ্রসাদ কর, জাতিতে বৈদ্য, বাড়ী কাটালিয়া, এখন মৈমন- 
সিংহের মধ্যে,_কিন্ত ইহারা মৈমনসিংহের 
81 “স্মাজবহিভূ্তি বৈদ্য” নহেন, ইহাদের 
উপাধি রায় । ভবানীপ্রসাদ ২৫০ বৎসর 
পূর্বে জীবিত ছিলেন ) ইনি জন্মান্ধ, এই টুকুই তাহার বিশেষত্ব । শ্রীযুক্ত 
রসিকচন্্র বসু মহাশয় এই অন্ধকবিকে আলোকে আনিয়া আমাদের 
ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কবিমহাশয়ের জ্ঞাতিগণের সঙ্গে সপ্ভাব ছিল 
না। জ্ঞাতিভ্রাতা কাণীনাথের পুত্রগণের বিরুদ্ধে তিনি অনেক অভি- 
যোগ আনিয়াছেন; পাঠকগণ উভয় পক্ষের প্রমাণ ন। লইয়া অন্ধের, 
প্রতি পক্ষপাতপরায়ণ হইয়া এক তরফা ডিক্রী দিতে পারেন, কিন্তু তাহা 
উচিত নহে। মুকুন্দরাম-অষ্কিত ডিহিদার মামুদসরিফ দেশের শত্রু, 
সুতরাং কবির বর্ণনার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তদ্বিরুদ্ধে বিচার চলে, 
_এস্থলে কিন্ত অভিযোগ নিতান্ত ব্যক্তিগত,__কৰি স্বীয় পারিবারিক 
' বিদ্বেবশতঃ গ্রস্থের মুখবন্ধ লিখিবার সুযোগ লইয়া অপরের গ্লানি না 
করিলে তিনি সর্ব্তোভাবে সাধারণের কৃপাপাত্র হইতেন, সন্দেহ নাই। 
ত্াহীর অবতরণিকা কি ভাষা, রুচি কিংবা কবিত্ব ইহার কোন হিসাবেই 
প্রশংসা-যোগ্য হয় নাই ।-_“নিবান কাটালিয়া গ্রাম বৈদ্যকুলজান। দুর্গার মঙ্গল 


৫৪২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


বোলে ভবানীপ্রসাদ ॥ জন্মকাল হৈতে কালী করিল! দুঃখিত। চক্ষুহীন করি বিধি 
করিলা লিখিত ॥ মনে দঢ়াইয়াছি আমি কালীর চরণ। দাড়াতে আমার নাহিক কোন 
স্থান॥ জ্ঞীতি ভ্রাতা আমার আছে নাম কাশীনাধথ। তাহার তনয় দুই কি কহিব সন্বাদ। 
জ্ঞাতি ভাই করি তেঁহ করেন আপ্যিত। তাহার তনয় গুণ কহিতে অন্ভুত॥ কনিষ্ঠ পুত্রের 
গুণ ভূবন বিদিত। পরজ্্রব্য পরনারী সদায় পীরিত॥ বিদ্যা উপার্জন তার নাহি কোন 
লেশ। পিতা পিতামহ নাম করিলা নিকাশ ॥ দীর্ঘটানে সদা তেঁহ থাকেন মগন | জ্ঞাতি 
বন্ধু সহ তার নাহিক মরণ ॥ তাহার চরিত্র গুণ কি কহিব কথা! । খুড়া প্রতি করে ঙেঁছ্‌ 
সদায় বৈরতা॥ এহি ছুঃখে কালী মোরে রাখিলা সদায় । তোমার চরণ বিনে না দেখি 
উপায়। দুষ্ট হাত হৈতে কালী কর অব্যাহতি । তুমি না তরাইলে মোর হবে অধোগতি॥ : 
মনে ভাবি তোমার পদ করিয়াছি সার। এ ছুষ্টের হাত হৈতে করহ উদ্ধার। 
আমি অস্ত ক্রিয়াহীন না দেখি উপায়। শরণ লৈয়াছি মাত রাখ তব পায়4” অন্যাত্র,_ 
“ভবানীপ্রসাদ রায় ভাবিয়া আকুল। চক্ষুহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কুল। 
কাটালিয়। গ্রামে করবংশেতে উৎপত্তি। নয়নকৃষ নামে রায় তাহার সন্ততি। 
_জন্মঅন্ধ বিধাতা যে করিল আমারে । অক্ষর পরিচয় নাই লিখিবার তরে ।”_ 
অন্ধকবি জীবনে অনেক কষ্ট সহিয়া গিয়াছেন, সেই কষ্ট বর্ণনায় যদি 
কিছু বিদ্বেষের চিহ্ন স্পষ্ট অপভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, তজ্জন্ 
তাহার প্রতি শ্রেষ প্রয়োগ করিয়া আমাদের কবির প্রেতাত্মাকে রুষ্ট করা 
সুরুচির পরিচায়ক কিংবা, ভূতবোনিতে বিশ্বাস করিলে, নিরাপদ হইবে 
না। ভবানীপ্রসাদের রচনায় প্রসাদগ্তণ বেশ আছে, কিন্ত তিনি জন্মান্ধ 
থাকায় তাহার অক্ষর জ্ঞান ছিল না, তাহা “চণ্ডী””তে পরিষ্ারই ধরা 
যায়। এই উদ্ধত অংশেই,__“প্রসাদ” সঙ্গে “জাত,” “নাথ” এর নগ্ধে 
“সন্বাদ,” “কথা”্রসঙ্গে “বৈরতা” প্রভৃতি শব্দ দ্বার! মিল দিতে দেখা যায়, 
তীহার পুস্তক ভরিয়া “রাজন” এর সঙ্গে “পরাক্রমণ”, “আমি?” এর সঙ্গে 
“মুনি, শ্রীরাম” এর সঙ্গে “জাম্ববান,” “অনুপম?” এর সঙ্গে “প্রজাগণ” 
মিল পড়িয়াছে ; প্রাচীন অনেক কাব্যেই এরপ দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে দৃট 
হয়; কিন্ত ভবানীপ্রসাদ এই ভাবের যেরূপ ঘন ঘন প্রয়োগ করিয়াছেন, 
অন্ত কোন কবির রচনায় সেরূপ দেখা যায় নাই। শুধু ক্রতিই তাহার 


অনুবাদ-শাখা। ৫৪৩, 


পদের মিল-নির্ণায়ক, সুতরাং লিখিত কথা অপেক্ষা তদ্দেশবাসিগণের উচ্চা- 
রিত কথাই তাহার কাব্যের অধিকতর আদর্শ হওয়া স্বাভাবিক হইয়াছিল ।' 
ভবানীপ্রসাদের মার্কগ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ সর্বত্রই মূলের অনুবাদ নহে।. 

মার্কগ্ডয় মুনিকে ত্যাগ করিয়া গ্রন্থকার মধ্যে মধ্যে অন্ান্ত মুনিগণেরও- 
শরণাপন্ন হইয়াছেন । অনুবাদ বেশ সরল ও সুন্দর, নিয়ে চণ্তীর সুপরি- 
চিত একটি অংশের ভাষান্ুবাদ উদ্ধত করা হইল ;- | 

“ঘেহি দেবি বুদ্ধিরূপে সর্ধবভৃতে থাকে । নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে |; 
যেহি দেবী লজ্জারাপে সর্ববভৃতে থাকে । নমক্ষার, নমস্কার, নমন্কার তাঁকে ॥ যেহি 
দেবী ক্ষুধারূপে সর্বভূতে থাকে । নমন্ার, নমস্কার, নমন্কীর তাঁকে ॥ যেহি দেবী তৃষ্ণা 
রূপে দর্বভূতে থাকে । নমন্থার, নমঙ্গার, নমক্কার তাকে ॥ যেহি দেবী দয়ারূপে সর্বভূতে 
থাকে । নমস্কার, নমঙ্গার, নমক্ধার তাঁকে ॥" 


অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের ক্ষমতা বেশ ছিল। বামনের চাদ ধরিবার 
মাধ ও অন্ধের কাব্য লেখার সাঁধ একমাত্র ভগবানই পূর্ণ করিতে সমর্থ, 
ভবানীপ্রসাদের সে আশা তিনি চরিতার্থ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অন্ধকবি, 
পাইলেই আমরা মিল্টন ও হোমার স্মরণ করিয়া উৎফুল্ল হইব, ইহা ঠিক 
নহে। 
ভবানী প্রসাদ অপেক্ষা তীক্ষতর প্রতিভাশালী কবি রূপনারায়ণ প্রায় 
সমকাঁলেই মার্কগডেয় চণ্ডীর অপর একথানি 
5 অনুবাদ প্রণয়ণ করেন। এই কবি আদিশূর- 
আনীত কায়স্থ মকরন্দ ঘোষের বংশীয় ; যশো- 
হর ইহার পূর্বপুরুষগণের বসতিস্থান ছিল। যশোহরে রাষ্ট্বিপ্লব (সম্ত- 
বতঃ মানসিংহের আক্রমণ-বটিত ) হইলে, জগন্নাথ ও বাণীনাথ এই ছুই- 
মহোদর-স্বদেশ ছাড়িয়া মাঁণিকগঞ্জ-আমডাঁলা গ্রামে উপস্থিত হন।' 
দেখানকার জমিদার জনৈক করবংণীয় নিষ্নশ্রেণীর কায়স্থ ছুই ভ্রাতাকে 
আদরের সহিত অভ্যর্থিত করিয়া স্বীয় ছুই কন্ঠার পাণিগ্রহণের জন্ত' 
অনুরোধ করেন; জোষ্ঠ বাণীনাথ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন না_উভয়ঃ 


-৫৪৪ | বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ভ্রাতা পলায়ন করিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বাণীনাথ ধৃত হইয়া 
পন্মার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত হন, মৃত্যুর, পূর্বেও তাহাকে করমহাশয়ের কন্তা 
বিবাহ করিয়া জীবন রক্ষার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। তিনি “জগন্নাথের 
. দ্বারা" আমাদের বংশ রক্ষা হইবে, এই অভিমত প্রকাশ করিয়া বীরের মত 
-পদ্মার আবর্তে প্রাণত্যাগ করিলেন ; কিন্তু এই বল্লালীবীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
জগন্নাথ বিস্তর যৌতুকের লোভে ময়মনসিংহ বাফলা গ্রামের জমিদার 
'যাদবেন্দ্ররায়ের কন্তা বিবাহ করিয়া আদাজান গ্রামে প্রতিষ্ঠিত. হন। 
যাদবেন্দ্র রায়ের মৃত্ার পর বাফলার জমিদারগণ কর্তৃক উৎপীড়িত, হইয়া 
কবি যে শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একার্ধ এখনও 'তদেশে 
. প্রচলিত আছে,_/াদবেজবিহীনেয়ং বাফল৷ নিক্ষল| গতা 1" | 


শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বস্থ অনুমান করেন * জগন্নাথ-পুত্র রূপনারায়ণ থ; 
১৫৯৭ কিংবা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন | কবি রূপনারা- 
-যণের কৃত অনুবাদখানিতে তাহার সংস্কৃত শাস্ত্রে বৃৎপত্তির যথেষ্ট পরিচয়, 
আছে, ইহাতে দশনের সহিত দাঁড়িম্ব বীজের, কঘুর সহিত কণ্ঠের এবং, 
কর্ণের কুগুলের সঙ্গে মদনের রথচক্রের উপমা আছে,_“ঘো রখ 
আরোহি মদন বীর। জিনিল পিনাকপানি ধীর ॥”.- শেষের উপমাটি 
একটু নূতন হইলেও উহা! সংস্কৃত অলঙ্কার শান্ব হইতেই আহত। কৰি, 
কালিদাসের রঘুবংশ পড়িয়াছিলেন, মার্কগেয় মুনির খাতায় দন 
-বিগ্ভারও উজ্জ্বল দীপ্তি পড়িয়াছে, যথা,_-“গুণের গরিমা তার কে পারে বর্ণিতে।, 
দুস্তর সাগর চাঁহি উড়াপে তরিতে প্রাংশুগম্য মহাফল লোভের কারণ। হাতে পাইতে 
: ইচ্ছা করয়ে বামন॥ পরস্ত ভরসা এক মনে ধরিতেছে। বজবিদ্ধ মণিতে সথত্রের গতি 
আছে” “পরন্ত” আমাদেরও বিশ্বান এই যে রূপ বর্ণনা করিতে 
যাইয়া যদি মুলবহিভূর্ত অতিশয়োক্তির আড়ম্বর একবারে পরিহার 

করিতেন, তবেই ভাল হইত, এবং তাহা হইলেও তাহার সংস্কৃত 





* পরিবৎ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩*৪ সাল) পৃঃ ৭৭1 


অনুবাদ-শাখা। ৫৪৫ 
কাবাশান্ত্রে প্রবেশ নাই, আমরা এ কথা কখনই অঙ্গীকার করিতে 
পারিতাম না। গৃহিণীগণ এত অলঙ্কার প্রদর্শনাভিলাধী হইয়া তো 
কথনও শন্নব্যঞ্জনের সঙ্গে ছুই একটি ন্বর্ণদানা কিংবা মুক্তা রিয়া 
বসেন না ;_সেগুলি দেখাইবার স্থান ও সুবিধা বিবেচনা কর! আবশ্তক, 
প্রাচীন কবিগণের অনেকেরই সেই জ্ঞানটির অভাব । “যেখানে যেটি”__ 
| ইহা কৰি হইতে সামান্ত মুটে মজুর সকলেরই কার্যে সত্র হওয়া উচিত। 
. শিশুরামদাস নামক এক লেখক এই সময় প্রভাসথণ্ডের অনুবাদ করেন, 
তাহার পরে ঈশ্বরচন্ত্র সরকার প্রভাসথণ্ডের আর 


5 একখানি অনুবাদ সম্কলন করিয়াছিলেন । 





অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট | 
অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত কাব্যগুলিতে বাঙ্গালা দেশের আচার ব্যবহার 
স্থচিত্রিত আছে। কবিকঙ্কণের চণ্তী সেই 
সমাজের একখানি স্থুনিম্মল দর্পণের স্তায় 
পুঙ্ঘানুপুঙ্খরূপে বঙ্গীয় গাহ্‌স্থ্-জীবন প্রতিফলিত করিতেছে । সেই সময়ে 
যদ্ধবিগ্রহাদি সর্বদাই সংঘটিত হইত; এখন কবিগণ বীররসে মাতিয়া 
তোপের শব্দে আত্রবন কম্পিত ও মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর শান্তিভঙ্গ করেন, 
ইহা সর্বৈব কাল্পনিক ; বস্ততঃ যুদ্ধের কথা ইতিহাস ও কাব্য পড়িয়াই 
আমরা জানিতে পারি, কোন বাঙ্গালা লেখকের সেই দৃশ্ত দেখিবার 
কোন আশঙ্কা নাই; কিন্তু ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যুদ্ধাদি 
সর্বদাই ঘটিত এবং এই কৃশাঙ্গ ভীরু বঙ্গবাপীদের মধ্যেও সৈনিক 
পুরুষের অভাব ছিল ন।; মাধবাচার্য্ের চত্তীতে 
আমরা ব্রাঙ্গণপাইক, কর্ম্মকারপাইক, চামার- 
পাইক, নটপাইক, বিশ্বাসপাইক ও বাঙ্গাল পাইকগণের বিবরণ 
দেখিতে পাই) ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্ত্প্রয়োগনিপুণ ও বলিষ্ঠ 
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সমাজের চিত্র । 


বাঙ্গালী সৈনিক। 


৫৪৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ছিলেন, কালকেতুর বল ও সাহস একজন উচ্চদরের সৈনিকের উপযুক্ত, 
কিন্তু বঙ্গীয় কাব্যসমূহে অতিমাত্রায় যুদ্ধাদির বর্ণনা পাঠ করিয়া 
আমরা প্রকৃত বীররস দেখিতে পাই না) কৃত্তিবাপী রামায়ণে দৃষ্ হয়, 
শ্রীরামচন্ত্র টাপা নাগেশ্বর জটায় বীধিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, মাধবাচার্যোর 
চণ্তীতে আছে, চণ্ডীদেবী ভয়ানক যুদ্ধে মঙ্গল দৈত্যকে বধ করিয়া সহচর. 
গণের নিকট বিশ্রামজন্য একটি পান ও পাখা চাহিতেছেন ও কলিঙ্গরাজ 
স্বপ্ন দেখিয়া আকুল হইয়া পড়াতে_'াজার 
প্রকৃতি দেখি রাণী সব কীদে। কর্পণে জপকরেকেঃ 
শিরে শিক্ষা বাধে”  কবিকন্কণের কালকেতু এত বড় বীর হইয়াও যুদ্ধে 
পরাস্ত হওয়ার পর স্ত্রীর প্ররোচনায় ধনাগারে লুক্কায়িত হইয়৷ রহিল, 
কলিঙ্গাধিপের কোটাল এই বলিষ্ঠ কাপুরুষটিকে তথা হইতে টানিয় 
বাহির করিলে ফুল্লরা কাদিয়া বলিতে লাগিল,_-“না মার না মার বীরে শুনহে 
কোটাল। গলার ছি'ড়িয়া দিব শতেম্বরী হার।”--( ক, ক,চ)। পরস্ত যুদ্ধাক্ষেতরের 
বর্ণনায় এরূপ বর্ণনা বিরল নহে, “ব্াহ্মণে না মার, ব্রাঙ্গণে না মার, পৈতা দেখাইয় 


কাদে ।৮-(ক, ক, 5)। “যতেক ব্রাঙ্গণ পাইক পৈভা ধরি করে। দস্তে তৃণ 
করি তারা সন্ধ্যামন্ত্র পড়ে ॥"--( মা, চ)। 


এই বঙ্গদেশে তখন সীতারামের স্াঁয় ছুই একজন প্ররুত বীর 
ছিলেন, কিন্তু তাহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম স্বরূপ গণ্য হইবেন। 
লাউসেনের ভ্রাতা কপ্পুরের কথা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি, লাউমেনের, 
ুদ্ধাদি বর্ণনা হইতে কপ্ূরের প্রাণরক্ষার চেষ্টায় বাঙ্গালী-চরিত্র বেশী সুন্দর 
ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্ররুত বীরত্বের অভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণের শরের 
শন্‌ শন্‌ ও বাঁশের লাঠির ঠন্‌ ঠন্‌ একরপ ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় বোধ হয়। 

হিন্ুরাজগণ সকালে বৈকালে পুরাণ-পাঠ শুনিতেন, ভাগবতই তখন 
শ্রেষ্ঠ পুরাণ বলিয়া আদৃত হইত। বড় বড় 
রাজগণের অর্ধীন রাজগণ “ভূঞা রাজা” নামে 
আখ্যাত হইতেন; কোন শ্রেষ্ঠ রাজার অভিষেকের সময় “ভূএগারাজগণ” 


কাব্যে বীর রসের অভাব । 


রাজা ও প্রজা । 


অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । ৫৪৭ 


তাহার মাথায় ছত্র ধরিতেন, রাজগণ অনেক : সময় গ্রামনগরাদি 
সস্থাপনের সময় বহুসংখ্যক দেবোত্বর ও ব্রন্ষোত্তর ভূমি দান করিতেন 
ও অনেক সময় কৃষকদ্িগকে লাঙ্গল ও চাষের বলদ প্রভৃতি দান করিয়া 
গৃহ নি্ীণ করিয়া দিতেন । রাজাদিগের দৌরাম্াও এসাদের তুল্য 
অপরিমিত ছিল ) বাজারে পণ্যজীবিগণ রাজকর্মুচারীদিগের ভয়ে অস্থির 
থাকিত, আমরা ভাড়.দত্তের প্রসঙ্গে তাহা দেখাইয়াছি। অনেক রাজার 
ধর্মবিশ্বাস ও বিনয় ইতিহাসে দৃষ্টান্তস্থলীয়, সচরাচর ব্রহ্ধোত্তর-দানপত্রে 
এইরূপ বিনীত প্রার্থনা পাওয়া যায়,__"ঘদি আমার বংশের অধিকার লুপ্ত 
করিয়। অন্ত কেহ এই রাজ্য লাভ করেন, তবে তাহার নিকট আমার এই প্রার্থনা 
আমি তাহার দাসানুদীন হইয়া থাকিব, তিনি যেন ব্রক্গবৃত্তি হরণ না করেন ৫" 
সাধারণতন্্র রাজশাসনে মোটের উপর অপেক্ষাকৃত ্যায়-বিচার অধিক 
লাভ করা যায়, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী রাজা উৎকৃষ্ট-চরিত্র হইলে তাহার শাসনে 
পৃথিবী স্বর্ণের স্তায় হয়। কবিকক্কণচণ্ডীতে ছুর্ধলার বাজার করার 
যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে, 
সে সময়ে জিনিষপত্র সমস্তই অতি সুলভ- 
মূল্য ছিল; মাধবাচার্যের চ্তীতে প্রদত্ত ফর্দে তদপেক্ষাও স্থলভ মূল্য 
ষ্ট হয়, পূর্ববঙ্গের বাজারে জিনিষের মূল্য আরও সস্তা ছিল বলিয়া 
বোধ হয়। ভদ্রলোকগণ তখন সাধারণতঃ পাছুকা ব্যবহার করিতেন 
না; ভদ্রলোক অতিথি কোন গৃহস্তথের বাড়ীতে 
উপস্থিত হইলে প্রথমেই তাহাকে পা! ধুইবার 
জল দিয়া সম্ভাষণ করিতে হইত) বহু কষ্টে 
একটি জলপূর্ণ গাড় ুর সান্্াব্যে কাদা ধুইয়া ফেলিয়া ভদ্রলোকগণ 
গগাম্তীরার পীড়া”, চাপিয়া বসিতেন, এবং কখনও আহারাস্তে 
একটি অর্ধথস্তিত 'গুবাক চর্বণ করিয়া মুখ শুচি করিতেন। খুব ভাল 
অবস্থাপন্ন ব্যক্কিগণ , রাত্রিতে শয়ন-প্রকোষ্ঠে যাইবার পূর্বে ভাল 


বাজার দর। 


আচার ব্যবহার ও 
বেশ ভূষা। 


৫৪৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


করিয়া পা ধুইয়! পাদুকা পরিয়া শয্যায় যাইতেন; ধনপতি লক্ষশবর 
বাক্তি, তিনি শুইবার পূর্বে-_-“চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন। পল্সনাভ সম 
সাধু করিল শয়ন॥” স্ত্রীলৌকগণ অঙ্গ, কক্কণ, কর্ণপুর, প্রভৃতি নানারগ 
সোণার অলঙ্কার পরিতেন, নান! ছন্দে খোঁপা বাধিতেন, ও “মেঘড়মুর” 
কাপড় এবং কাচুলি পরিতেন ; নিক্ষ্ট শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ “ক্ষুঞ্া” বা 

ক্ষৌমবাস পরিত, ইহা একরূপ অন্মূল্য পষ্টবন্ত্র; মাণিকাদের গানে 
দেখিয়াছি গোপীটাদের রাজত্বকালে বীদীগণও “পাটের পাছড়া” পরি 
না; এই “পাটের পাছড়া” ও "ক্ষুঞ্াবান” একই প্রকারের কাপড় 
বলিয়া বোধ হয়, ভারতচন্ত্র “ধুয়ে াতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত” কথার এই 
“খুঞ্া” বন্ত্ের প্রতি নিগ্রহ দেখাইয়াছেন। স্ত্রীলোকগণের অঙ্গমার্জনার 
জন্য আমলকীই সাবানের কাধ্য করিত) স্বর্ণালঙ্কারের সঙ্গে ফুলও 
অঙ্গরাগের একটি বিশেষ উপকরণ ছিল, বাজারে নানারূপ ফুল বিক্রয় 
হইত, শ্রীক্কষ্ণবিজয়ে গোপিনীগণের বেশ করার প্রসঙ্গে “কিনিয়া টাপার ফু 
কেহ দেহি কাণে" পাইয়াছি। কিন্তু একজন বড় ইংরেজ লেখক “1১0 
7020008 06116176 10 10575 এই উক্তি করিয়া! উৎকৃষ্ট নাগকেশর, 
. কুরুবক, চম্পক, পুন্নাগ ও মালতীর জাতি নষ্ট করিয়াছেন ; সুন্দরীগণ 
এখন এই সব দেশীয় ফুল ছু'ইতে ভীত হইতে পাঁরেন। পুরুষগণ বালা 
পরিতে লজ্জা বোধ করিতেন না, ও দরিদ ব্যক্তিও কর্ণে একটু সোণা 
পরিয়া কৃতার্থ হইত, গুজরাটপুরীর সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া কোটান 
বলিতেছে-_“নগরে নাগরজনা। কাণে লম্বমমান সোণা, বদনে গুবাঁক হাতে পান। চলানে 
ভর্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু, তদর রঙ্গন পরিধান ॥”-_(ক, ক,চ)। নিষ্নশ্রেণীর 
লোকগণ “খোসালা” নামক একরূপ শীতবস্ত্র গায় দিত। বাজারে 
জিনিষ খরিদ করিতে গেলে প্রথমেই কড়ি-প্রত্যাশী ছুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ" 
কার হইত) একজন লগ্মীচার্ধ্য,_ইনি পঞ্রিকা শুনাইয়া কিছু বাচ্ঞা 
করিতেন, অপর “কুশারী” উপাধিবিশিষ্ট ওঝা, ইহার কাধে একটা বড় 


রি 
টি 
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কুশের বোঝা থাকিত এবং ইনি বেদ পাঠ করিয়া অভ্যাগতকে আশীর্বাদ 
করতঃ কিছু যাঁচঞা৷ করিতেন। 

তিনশত বৎসর পূর্ব বঙ্গদেশে শিক্ষার চষ্চা খুব বেণী ছিল, শ্তামানন্দ 
সদেগাপ হইয়াও অতি অন্ন বয়সেই ব্যাকরণ 
শাস্ত্রে কৃতী হইয়াছিলেন, ইহা তীহার বৈষ্ণব- 
ধর্ম গ্রহণের পূর্বে ; চণ্ডীকাব্যে শ্রীপতিবণিকের শাস্ত্রে অধিকারের বিষয় 
বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পিতা ধনপতি বণিকও-_“নাটক নাটিকা কাব্যে ষাহার 
উল্লাস"-বলিয়। প্রশংসিত হইয়াছেন। সংস্কৃতটোলে বাঙ্গালা অক্ষরের 
সঙ্গে দেবনাগর অক্ষরেও পুস্তক লিখিত হইত, ধনপতিবণিক সিংহলে 
“নগরী বাঙ্গালা রায় পড়িবার জানি” বলিয়া স্বীয় বিদ্ার পরিচয় দিতেছেন, 
টোলে পাঠারম্ত হইতে কি ভাবে অধ্যাপনা চলিত, মাধবাচা্য তাহার বিবরণ 
দিয়াছেন_“চ বর্গাদি বর্গ যত, পড়িলেক শ্রীমন্ত, কাগলয়ে প্রবেশিল মন॥ কেয় 
কর কন আদি, কল ক্লোব অবধি, রেফযুক্ত পড়ে যত ফলা । কিরি কিলি আর্ক আহ্ক, 
একাবধি যত অঙ্ক, কাগলয়ে পারগ হ'ল বাঁল1॥ পূজা করি সরশ্বতী, আরম্তিলা পাঠ্য 
পুথি, জানিবার সন্ধির প্রকার । স্বরসন্ধি পড়িয়া সুসম পন্দেতে গিয়া, শব্দ সন্ধি জানিলা! 
অপার॥ চগ্ডিকার বর হেতু, পড়িলা৷ সকল ধাতু, দ্বিবিকায় জানিতে কারণ। বন 
গত্ব জ্ঞান হয়, সংস্কতে কথা কয় পাঁরগ হইলা ব্যাকরণ ॥" কিন্তু চৈতন্- 
ভাগবতে দেখা যায় টোলের উদ্ধতন ছাত্রগণ বাাকরণকে “শিশু 
শান্তর বলিয়! উপেক্ষা করিতেন। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অনেকে সংস্কৃতে 
বপন্ন হইতেন, কিন্তু তাহারা বাঙ্গালারই অনুশীলন বেশী করিতেন। 
২,--৯০০ বৎসর পূর্বের যতগুলি বাঙ্গালা পু*থি পাইয়াছি, তাহা- 
দের অনেকগুলি নি়শ্রেণীস্থ ব্যক্তির হাতের লেখা; কয়েকটির কথা 
উল্লেখ করিতেছি ;__হরিবংশ (১১৯* সন), লেখক শ্রীভাগ্যমন্ত ধূপিঃ 
নৈধধ (১১৭৪ সন ), লেখক শ্রীমাঝি কাইত ; গঙ্গাদাস সেনের দেবযানী 
উপাখ্যান (১১৮৪ সন), লেখক শ্রীরামনারায়ণ গোপ ) ক্রিয়াযোগসার 
(সনের নির্দেশ নাই, ১৫০ বদর পূর্বের হস্তলিপি বলিয়া বোধ হয়), 


বিদ্যাচ্চা । 


৫৫5 বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


লেখক শ্রীকালীচরণ গোপ ; রাজা রামদত্তের দণ্তীপর্র্ব (১৭০৭ শক), 
লেখক শ্রীরামপ্রসাদ দেএ। এইরূপ আরও অনেক পুথি আমাদের 
নিকট আছে। ত্রিপুরাজেলায় রাজপাড়া গ্রামে ১০* বৎসরের প্রাচীন 
একখানি নলদময়স্তী এক ধোঁপা বাড়ীতে আছে, উহা সেই ধোগার 
পিতামহের লেখা, লেখাটি মুক্তার স্তায় গোটা গোটা, বড় সুন্দর। আমরা 
মধুন্ছদন নাপিতরচিত নলদময়ন্তরীর কথা উল্লেখ করিয়াছি এবং এই 
নাপিত কবি যে তাহার পিতামহের কবিত্বযশের গর্ব করিয়াছেন, সে 
অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি; গোবিন্দ কর্ম্নকাররচিত কড়চা অতি প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ । আমি জেলায় জেলার প্রাচীন পু'থি খুঁজিয়া দেখিয়াছি, ভদ্রলোক- 
গণের ঘরে বাঙ্গালা পুঁথি বড় বেণী নাই, কিন্তু নিয়শ্রেণীর লোকের ঘরে 
উহা! রাশি রাশি পাওয়৷ যায় ; ইহাদের দ্বার! প্রাচীন পু*থিগুলি যেরূপ 
যত্ব সহকারে রক্ষিত, তাহাতে বঙ্গীয়সাহিত্যসেবকগণ তাহাদের নিকট 
কৃতজ্ঞ থাকিবেন। 
এখন লেখা পড়া শিখিলেই পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়৷ দিবার প্রবৃত্ত 
জন্মে; মধুহ্দন নাপিত সংস্কত জানিতেন এবং স্বয়ং একজন কবি ও 
কবির পৌত্র ছিলেন, কিন্ত তিনি বোধ হয় স্বীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন 
নাই। সে সময় ধন্ম, আমোদ ও আত্মার উন্নতি কামনায় জ্ঞানের চর্চা 
'্ুইত ; জ্ঞানচচ্চা যে শ্রেণীনির্ববশেষে অর্থকরী, এ কথা৷ তখন তাহারা 
জানিতেন না। 
স্ত্রীলোকদ্িগের মধ্যে লেখাপড়ার চচ্চা ছিল, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা 
একজন শ্রেষ্ট স্ত্রীলোক কবির বিষয় আলো- 
মি: চনা করিব। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, 
খুললনা স্বামীর অক্ষর চিনিতেন ও তাহা লইয়া সতিনীর সঙ্গে বাক্বিতণ্া 
করিতেছেন,__খুল্লনা বণিক্রমণী ) বৈষ্ণব-সাহিত্যে জানা যায়, মহাপ্রত 
যেসাড়ে তিন জন শ্রেষ্ঠ কপাপাত্রের কথা উল্লেখ করিতেন, তন্মধো 
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শিথিমাহিতীর ভগিনী মাধবী-আধ জন; এই মাধবী অতি শুদ্ধা- 
চারিণী ছিলেন, পদকল্পতরুতে ইহার রচিত অনেকগুলি সুন্দর পদ আছে 
(৭৮৮, ১৮০৪১ ২১৯২ এবং ২১৯৩ পদ দেখুন )। স্ত্রীলৌকগণের মধ্যে 
ওর করিবার প্রথা বড় বেশী ছিল, আমাদের খোট্রান্রাতাদের গালি 
নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না, জগন্নাথতীর্ঘে এখনও পাগ্ডারা 
গাহিয়া। থাকে, 

“ভাল বিরাজনু', উড়িয়া জগন্নীথ। উড়িয়া মা্গে ক্ষীর খিচুড়ী, বাঙ্গালী মাগে ডাল ভাত, 


সাধু মাগে দশন পশন মহা পরসাদ॥ বাঙ্গালিনী রমণ্রা, পরমাহথন্দরী, দেখু নয়নকতারা, 
ভজন সাধন নাহি জানেত, জানে বাঙ্গালিনী টোন ॥” 


এই “টোনা” অর্থাৎ ওষধ করার বৃত্বান্ত 
মুকুন্দকবি বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি উপসংহারে নিজকে বৃদ্ধ 
বলিয়া বাচাইয়াছেন, “উষধ প্রবন্ধে কহে মুকুন্দ বিশারদ । বুড়াকে না করে বশ দারুণ 
উৎধ।” এই ওষধ দ্বারা বশীকরণ 'প্রথা বিলাতেও চলিত ছিল, সেক্ষগীয়রের 
মাক্বেথ নাটকে যাদুর উপকরণের এক লম্বা লিষ্টি দিয়াছেন, মুকুন্দের 
তালিক! তাহার অনুরূপ ; *০৭০75 1028) 05:99 00৯0 80010107600) 
[10 0£ 8102০05 ০০] 06708 0811 01 0০৮৮, 114৮8 196) ৪1085 01012, 
প্রভৃতি বিলাতী যাদুর পার্শে, “কচ্ছপের নখ, কাকের রক্ত, ভুজঙ্গের ছাল, কুস্তীরের 
দাত, বাছুড়ের পাখা, কাল কুকুরের পিত্ত, গৌঁধিকার আঁতি, কোটরের পেচা”-_ইত্যাদি 
কবিকষ্কণোক্ত উপকরণগুলি স্থান পাইতে পারে, এই ছাই ভস্মের উল্লেখ 
দ্বারা প্রতীয়মান হইবে, মনুষ্যকল্পনা বীভৎস হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
একই ভাবে কাধ্য করে, একই দ্রব্য খুজিয়া বেড়ায় এবং নরপ্ররুতি 
নর্ধত্র যে এক সাধারণ নিরমাধীন তাহা প্রমাণ করে। 

বঙ্গীয় সমাজ এই সময় বৈষ্ণবভাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়া- 
ছিল, চণ্তীকাঁব্যে শ্রীমন্তের সহচরগণ ও 
বিবাহোৌপলক্ষে আগত এয়োগণের নাম পড়িয়া 
দেখুন; তাহাদের অধিকাংশ নাম আমাদের চির-পরিচিত গোপবালক ও 


স্ত্রীলোকের কুসংস্কার । 


বৈষ্ণবপ্রভাব । 


৫৫২ ... বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


গোপিনীগণের ; শ্রীমস্ত বাল্যকালে শকটভঙ্জন, পৃতনাতৃণাবর্তবধ প্রভৃতি 
খেলার অভিনয় করিতেছেন, নিরক্ষর কালকেতুব্যাধ পর্যস্ত কংস নদীর 
তীরে “হেথাই নরক স্বর্গ শুনি ভাগবতে।” (ক,চ), বলিয়া ভাগবতের দোহাই 
দিতেছে। ৃ 
পূর্ববঙ্গের রাজেন্দ্রদাসকবি শকুস্তলোপাখ্যান প্রসঙ্গে সমাজে পাপ- 
পুণ্যের যে আদর্শ আকিয়াছেন, বঙ্গের দূরপন্লী- 
গুলিতে বোধ হত্ব এখনও ধর্মাধন্ম্ের সেই 
শাসন কতক পরিমাণে বিদ্যমান আছে,_-“ভক্তি করি ত্রাঙ্গণ সেবা করে যেই 
জন। তার পুণ্য ব্রহ্মা কৈতে না পারে আপন ॥ গৌধন জলেতে যদি জল পান করে। 
তাঁর ফলে সেই জন যায় স্বর্গপুরে॥” কিন্তু পুক্ষরিণী রিজার্ভ করিবার এই 
হুজুগের সময় গোঁধনের জলপাঁন করায় কোন পুক্ষরিণীর মালিক পুণ্যসঞ্চয় 
ভাবিয়া সুখী হইবেন কি না সন্দেহ। মহাপাপগুলির ভয়ও ইদানীং অনেক 
পরিমাণে ভাস হইয়াছে, পূর্বোক্ত কাব্যে এই সব বাক্তি মহাপাপী বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছে,_-“নিষেধ দিবসে যে মতস্ত মাংস খায়। মাষে মুল! খায় যে নির্খালয 
পুছে যায়॥ কুলাচার ছাড়ি যেবা অনাচার করে। কুলবিদ্যা ছাড়ি যেবা৷ অন্ত বিদ্যা 
ধরে॥ ভোজনান্তে ক্ষোর করে না করে বিচার। উত্তম অধমে অন্ন একত্র আহার ।” 
এই শতাকীতে ইহার অনেকগুলি ধারা রদ হইয়াছে । 
আমরা পুর্ব শব্দার্থের তালিকা দিয়া যাইতেছি, কবিকঙ্কণ চণ্তীতে,_ 
জাঙ্গাল--সেতু, নায়ক--গ্রস্থ-লেখক, স্থপ-ব্যঞ্জন, উতা- 
শব্দার্থ । ডিয়া-_ উত্তোলন করিয়া, উত্তরিল-_পৌছিল, উধার-_ধার, 
পিছিলা-_পূর্ধববত্তী (“মাংসের পিছিল1 বাঁকী ধারি দেড় 
বুড়ি” )। জট-_চুল, (“জটে ধরি মাগ মোরে করিল নিস্তার”, “জটে ধরি বাধে মহা- 
বীরে,” এখন জট অর্থ “জটা" হইয়াছে), পিছে--প্রতি, (“হাল পিছে এক তঙ্কা”) নাবড়োে_ 
ঠক, ক্রন্দনা--কানা, নাট্য়া-_রঙ্গতুমির অভিনেতা (“নান করি নীলাম্বর। ধরে পূর্ব কলেবর, 
নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ”) উভরায়_-উচ্চরবে, জেঠি ( জযোী)__টিক্টিকী, চিয়াইয়া- 
চেতন হইয়া, ভাজি__ভাজন, বাঝি-_-বীদি, আহড়ে-আড়ে ( “লুকায় গগনবাসী মেঘের 
আহড়ে”)। বালা__বালক (“চারি বছরের হল বানিয়ার বালা” চণ্ডীকাব্য ব্যতীত অপরাপর 


পাঁপ-পুণা-বিচার। 


অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ৫৫৩- 


অনেক পু'ধিতেই 'বালা' শব্দ বালক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হিন্দীর অনুরূপ) ব্যাজে- 
ছলে (যৌবন করিয়া! ডালি পো চাহিয়া ব্যাজে। কুলবতী জলাঞ্জলি দিল কুললাজে 1”): 
এই বাজ শবের অর্থ অনেক স্থলে গৌণ। দানা__দাঁনব, জরারি_ জরাগ্রন্ত, পুরোধা__ 
পুরবাসী, মো-_মমতা, লৌ__অশ্র, কাতি__কাইস্ডে, রোঢ়া_ দন্তহীন, খণ্-_গুড়, টাবাঁ_ 
নেবু, রায়বার--দৌত্য, কঢ়া_-কীচা (“বাড়ে যেন হাতী কটা”) দিয়ড়ি ( দেউটা )__- 
দীপ, তোক-_-অপত্য, শশা (শশার )-খরগোস, বরিয়াতি_বরযাত্রী, বেসাতি-__ 
বাজারে সওদী, শাড়া৷ (বা শাটা )_-“শট্টক, ঘৃত, জল ও পিঠালী মিশ্রিত ছানা ।৮" 
( অক্ষয় বাবুর চণ্ডী, ১৫৫ পৃঃ।) অপরাপর পু*থিতে-দড়বড়-_তাড়াতাড়ি, অনুবন্ধ__ 
অবতারণা, গোড়াইল-_দাখে সাথে চলিল, কানি-_ছেঁড়াবন্ত্, হটে_ ছলনায় (“মনসার - 
হটে সাধু ভিক্ষা মাগি খায়।'"--মনসার ভাঁদান )। ইটাল__ইট, নেউটিয়া-_-ফিরিয়া,. 
গড়-প্রণাম, টোণ-_তুণ, সমাধান শেষ ( “নিমিষেক জীবন যৌবন সমাধান,”-_মা, চ) 
সমসর-_তুল্য, বুদ্ধাইল-_বুঝাইল, পাড়ে--ফেলে, ( “অঞ্জুন কাটিয়! পাড়ে, মুকুট ভূমিতে - 
পড়ে” কাশী), বাঁট-পথ, আগুসারি,_অগ্রসর হইয়!, সাবহিত-_সাঁবধান, সহজে-- 
স্বতাবতঃ (এই শব্দ পূর্ববে মূল অর্থেই ব্যবহৃত হইত, এখন অর্থচ্যুতি হইয়াছে। ). 
আচরণ--ভ্রমণ, বিচরণ (“প্রেত কাক কুকুরাদি করে আচরণ।”__রসায়ন ), চৌরদ-_ 
প্রনারিত (াচর-চিকুর রামের চৌরন কপাল,”__রামায়ণ), গদ্য- ঠাট্টা (“হেন বুঝি 
গদ্য মোরে করিল যুবতী”-_মাঁ, চ)। পাখর--পাঁপড়ি, নাট নৃত্য, উলি--অবতরণ কর, 
উড়ন_-পরিধান করা, খণ্ড-_এই শব্দ পূর্বে নানারূপ শব্দের সহিত যুক্ত হইত, যথা চিরা- 
খণ্ড, দধিধৃণ্ড, চৌরথণ্ড, ইত্যাদি, “খণ্ড কোন কোন সমর 'ভগ্ন' “অর্থে প্রযুক্ত হইত, যথা. 
“গড কপালিনী” ; উজা--মোজা, মেড়--প্রতিমা-পঞ্ভর, আশ্বাস__আশঙ্কা (“উপায় 
করিয়া গেলে আশ্বীস ঘুচিবে"--জগত্রাম রায়ের রামায়ণ ), শারি-নিন্দাবাদ । 

বিভক্তিগুলি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন রূপ) সে সম্বন্ধে 
আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা এ অধ্যায়েও 
অনেকাংশে খাটিবে 5 পূর্ববঙ্গের পু'থিতে 
“সংক্ষেপে কহিল"_(অর্থ “সংক্ষেপে কহিলাম"), “একই দেখিল আমি তোমা যোগ্য বর ।” 
ইত্যাদি ভাবের প্রয়োগ অনেক দৃষ্ট হয়; জগত্রামের বামায়ণে__“সীতা 
ভেট দিয়া শিব মাগিব রাঁবণে ।" এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়; এইরূপ ব্যবহার 


পশ্চিমবঙ্গ হইতে এখন উঠিয়া গেলেও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে ১ 


বিভক্তি। 


৭৫৫৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


কর্তৃকারকের পর ক্রিয়ার নানা অন্ুত আকার উভয় স্থলের প্রাচীন পু'খিতেই 
বিস্তর পাওয়া যায়, তৎসন্বন্ধে প্রাচীন পুথি হইতে উদ্ধত অংশগুলি পাঠ 
করিলেই জানা যাইতে পারে। 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কয়েকটি বাধা বিষয় ছিল, এ সম্বন্ধে ১১০-১১৪ 
পৃষ্ঠায় একবার উল্লেখ করা হইয়াছে; সেই 
বাধ! বিষয়গুলি সংক্ষেপেষ্ঠ এই ভাবে বিভাগ 
করা যাইতে পারে £--১। বারমালী,__বাঙ্গালা মূলুক ড় খতুর প্রিয় 
“লীলাক্ষেত্র ; বারমাসের বারটি রূপ প্ররুতির পটে পরিষ্কার রেথায় অস্কিত 
হয়, কবিগণ বৎসরের বারখানি সুখ দুঃখের চিত্র সুন্দররূপে আকিয়! 
দেখাইয়াছেন। ২। অবরোধক্িষ্টা বঙ্গীয় সীমস্তিনীগণ যখন একটু 
যুক্তি পান, তখন তাহাদের কতকটা অসতর্ক ও চঞ্চল হইয়! পড়া স্বাভা- 
“বিক, কবিগণ শ্তামের বাণীর তান কি বিবাহ বাসর উপলক্ষ করিয়া ঘরের 
-বউগুলির অনভ্যন্ত স্বাধীনতার মুক্তি দেখাইয়াছেন, কাহারও কবরী অর্দ- 
মুক্ত, কাহারও সমস্ত অলঙ্কার পর! হয় নাই, অর্ধ অঙ্গে অলঙ্কার পরা, 
অপরাদ্ধ এলোথেলো যেন কোন চিত্রকরের তুলির অসম্পূর্ণ স্থষ্টি, ইহাদের 
উ“কি ঝুকি কতকটা অস্বাভাবিক ও__“হারাবতী একডাকে ভেঙ্গে আনে পাড়া” 
(ক,ক,) প্রস্ৃতির অসংযত ষ্তির অভিনয় বর্ণনায় কবিগণ সুন্দরীদিগের 
মোহিনীশক্তি দেখিতে সুবিধা দেন নাই) ভাগবতের একাংশে এই 
চিত্রের প্রথম ছায়াপাত হইয়াছিল। ৩। পুকুর ঘাটে বূমণী। বঙ্গের গল্লী- 
 গ্রামবাসিনী রমণীগণ বাহিরের লোঁকদিগকে স্বীয় রূপ দেখাইবার একবার 
স্থবিধ! দেন, পুকুরের জলে যখন পদ্মমুখ ভাসিয়া উঠে ও স্ি্বকাস্তি ফুটিয়া 
উঠে, তখন সেই রূপ কবির লেখনীর বিষয় হইতে. পারে। বিষ্ভাপতি 
. হইতে আলওয়াল পর্য্যন্ত বহুদংখ্যক কবি আর্রবস্্র কুস্তকক্ষে রমণীগণের 
"গৃহপ্রত্যাগমনের মুগ্ধকর আলোকচিত্র উঠাইয়াছেন। ৪। দাম্পতা- 
নকলহ-_বিদেশ-বিদ্বেধী বাঙ্গালীগণের ঘরে বসিয়া স্ত্রীর গালি খাওয়া 


কতকগুলি বীধা বিষয়। 


অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ৫৫৫ 
নিত্যকর্ধ, এই গালির স্বাদ সর্বদা তিক্ত নহে, একটু মধুরত্ব আছে, 
তারপর বৃদ্ধ স্বামীর ঘাড়ে যুবতী ভার্ধ্যার ক্রোধবুষ্টি, কুলীনদিগের 
কপায় কুলললনার বিড়ম্বনা__দাম্পত্য প্রেমে অল্রোগ,__কবিগণ, 
শিবপার্বধতী প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ৫। পতি- 
নিন্দা, ইহা লইয়া অনেক অশ্লীলকথ! বন্গুসাহিত্য কলুষিত করিয়াছে, 
অশ্লীল বিষয়ের সঙ্গ আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, কিন্ত 
এই পতি-নিন্দা এতগুলি কৰি বর্ণনা করিয়াছেন, যে সমাজ ব্যাপিয়! 
ইহার কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয়, ইহা নেহাৎ কল্পনা নহে; 'কঠিন ব্যঞ্জন 
আমি যেই দিন রাধি। মারয়ে পিড়ার বাড়ি কোণে বসি কীদি॥”--(ক,চ) প্রভৃতি 
উক্তি মর্মের ; পিতা মাতা অর্থাদির লোভে প্রাণপ্রিয় কন্তাগুলিকে জলে 
ভামাইতেন, তাহারা সেই জলে পড়িয়া আজীবন ভাসিতে থাকিত, কিছু 
বলিতে পারিত না-__তাহাদের অবস্থা চণ্ডীদাসের কথায় বলা যাইতে 
পারে-_“ব্দন থাকিতে, না পারি বলিতে, তেঞ্ি সে অবলা নাম ।” ৬ হৃনুমান__ 
এই সমুদ্র-লজ্ঘন সেতুবন্ধন-পটু বীরচুড়ামণি বঙ্গসাহিত্যের দেবদেবীগণের 
দক্ষিণহস্ত ; সমুদ্রে ঝড় উঠাইতে হইবে, বড় প্রাচীর উঠাইতে হইবে, 
এ সমস্ত ব্যাপারেই দেবদেবীগণ হনুমানের শরণাপন্ন, কিন্তু বাক্মীকির এই 
মহাচরিত্র বঙ্গীয় সাহিত্যে শুধু একটি বানরে পরিণত হইয়াছে। ৭ শিশু- 
কন্তাকে স্বামীর ঘরে প্রেরণের সময় পিতৃগৃহ ঘে কারুণ্যপূর্ণ বেদনার তরঙ্গে 
প্লাবিত হইত, তাহা লইয়া কবিগণ উমা ও মেনকা-সংবাদ বর্ণন করিয়াছেন । 

এই নির্ধারিত বিষয়গুলি লইয়া বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা খেলিয়াছে, 
এই বিষয়গুলি প্রাটীন কবিগণের লেখনীর সাধারণ সম্পত্তি) দেব- 
দেবীর ভাণ করিয়া কাব্যপটে বঙ্গীয় গৃহস্থালীর দৃশ্ত উদঘাটিত হইয়াছে 
বঙ্গীয় প্রাচীন পুথির অনেকগুলি যথন মুদ্রিত হইবে, তখন পাঠক এই 
বাধা বিষয়গুলি কোন্‌ কবির হস্তে কিরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা 
নিরূপণ করিতে স্থবিধা পাইবেন। 


৫৫৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


আমরা! যে অধ্যায়ের সন্নিহিত হইতেছি, তাহার আভাস এই অধ্যায়- 
বর্ণিত নানা পুস্তকেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 

গিয়াছে; চণ্তীর চৌত্রিশঅক্ষরা স্ততি 

(চৌতিশ! ) অনেকগুলি প্রাচীন পু*থিতে দেখা 

যায় ; এই “চৌতিশা”” শুধু শব লইয়া খেলা,__উহা! অনেক স্থলে শ্রুতিকটু 
হইয়াছে, যথা--“টিটকারী টকারে হইনু পরাজয়ী। টক্কারিয়। রক্ষা কর মোরে কৃপাময়ী।” 

এই কোমন্ু গীতি-কবিতার দেশে শ্রতি-কটুতার অপরাধে কবির 
ফাঁসি হইতে পারে, জয়দেব এই আজ্ঞা দিতেন । যাহ] হউক শ্রুতিকটুতা 

সত্বেও এইরূপ শব্দ লইয়া খেলা হইতে ভাষা সাজাইবার চেষ্টা আরন্ধ হয়, 

মাধবাচার্যের চণ্ডীতে “ঘুচাও মনেররোষ, কর পতি পরিতোষ, দিয়াত বিরাটস্থত দানি ।"” 
পাওয়া যায়, এই যুন্দীয়ানা ক্রমেই বুদ্ধি পাইয়াছিল। এই চেষ্টার 
বিকাশ পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । প্রকৃত প্রেমরসের অভাব হইলে হীরা- 
মালিনীগিরি আরস্ত হয়, কবিকষ্কণ চণ্ডী হইতেই লিপিচাতুর্য্ের হস্তে 
কবিতাস্ন্দরীর ত্রষ্টামীর পূর্ব্বাভাষ পাঁওয়া যায়, নি্নলিখিত অংশটি দেখুন-_ 
“অশোক কিংশুক ফুল, হইল যেন চক্ষুশূল, কেতকী কুক্ছম কামকুন্ত | বৈরি কুহ্ুমবাঁণ, 
অস্থির করয় প্রাণ, ঝাট নাশ যাওরে বসন্ত ॥ শুইলে নলিনীদলে, কলেবর মোর জ্বলে, জল 
দিলে নহে প্রতিকার । মলয়ের সমীরণ, অগ্নিকণা বরিষণ, পতি বিনে জীবন অসার ॥” 
কবিকস্কণ চণ্ডীতেই আমরা ভারতচন্দ্রী উপমার প্রথমোদ্যম দেখিতে পাঁই__ 
“গ্ৌরীবদন শোভা, লিখিতে না পারি কিবা, দিনে চক্র নাহি দেয় দেখা । ক্লানচন্্র এই 
শোকে, না বিচাঁরি সর্বলোকে, মিছে বলে ক্কণের রেখা ॥ গৌরীর দশন রুচি, দেখি 
দাড়িম্ব বিচি, মলিন হইল লঙ্জাভারে। হেন বুঝি অনুমানে, এই শৌক করি মনে, 
পরুকালে দাড়িন্ব বিদরে ॥" পরবর্তী অধ্যায়ে এই বাক্য-কলা ও লিপিচাতুরীর 
জীঁকালো৷ বিকাশ দেখিতে পাইব। 


কৃষণচন্ত্রীয় যুগের 





রে অধ্যায়। 


স্রীচৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বীপের ১ম যুগ। 
১। জ্রীচৈতন্যদেব ও এই যুগের সাহিত্য ॥ 
২। প্রীচৈতন্যদেবের জীবনী । 

৩। পদাবলী-শাখা | 

৪1 চরিত-শাখা । 


(১) 


চত্তীদাসের দুইটি গীতি এইরূপ ;-_ 
(ক) আজু কেগে! মুরলী বাজায় । 
এত কভু নহে শ্ঠাম রায় ॥ 
ই'হার গৌর বরণে করে আলো ॥ 
চাট বাধিয়া কেবা ্ ॥ 


রি 
এরূপ হইবে কোন. দেশে ॥ 
(খ) কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে, 
এ বড় মনের মনোব্যথা | 
যেখানে সেখান যাই, সকল লোকের ঠাই, 
07574 
য় খর 
রি পরিবাদ। 
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো, 
ত্যজিয়াছি কাজলের সাধ ॥ 


চরিত-শাখা ২৬৯ 


চতীদাস ইথে কহে, _ সদাই অনন্ত দহে, 
পাশরিলে না যায় পাশর! । 
দেখিতে দেখিতে হরে, তনু মন চুরি করে, 


না চিনিয়ে কাল! কিন্বা গোরা ॥ 

প্রথম পদটি পদকল্পলতিকায় বড় সুন্দরভাবে নিবিষ্ট হইয়াছে। 
বাধিকা শ্রীরুষ্ণের পীতবন্ত্র পরিয়া বাণী হস্তে ফাড়াইয়াছেন, চণ্ডীদাঁস 
রাধিকার গৌরবরণের কথাই বলিয়াছেন ; কিন্ত প্রথম গীতির-__ 
“এরূপ হইবে কোন্‌ দেশে ?” ও দ্বিতীয় গীতির__“না চিনি যেকাল কিন্বা! গোর1”__ 
এই ছুইটি ছত্র পড়িয়! স্বপ্নের কথার ন্তায় একটা অলীক ভাব মনে 
হইয়াছিল,__-ষেন, ভাবী ঘটনা যেরূপ সম্মুখে ছায়াপাত করে, পরম 
সুন্দর চৈতন্ত-দেবও তেমনি তাহার রূপের ছায়া প্রায় শতাব্দী পূর্ে 
প্রেমিককবির মনে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই রূপের পূর্ববাভাষ 
গাইয়া আহলাদে চণ্ডীদাস উধার প্রাক্কালে পক্ষীর স্ায় অস্পষ্ট কাকলি 
দ্বারা তাহার আগমনী গান করিগাছিলেন। 

“এরূপ হইবে কোন্‌ দেশে?” প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ 
গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে; তখন 
চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন না। চণ্ডীদাস আর 
বিগ্ভাপতির মিলন হইয়াছিল, চৈতন্ত-প্রভৃ আর রামানন্দরায়ের মিলন 
হইয়াছিল, কিন্তু চণ্ডীদাস আর চৈতন্ত-প্রতুর মিলন হইলে তাহ! তদ- 
পেক্া অপুর্ব হইত। শীতির প্রেমোন্মাদ ও জীবনের প্রেমোন্মাদ__ 
গোলাপের স্থপ্বাণ ও পদ্মের স্ুত্রাণ মিশিয়া যাইত। চত্তীদাসের বর্ণিত 
পুর্বরাগ, রাধিকার ব্যাকুল বিরহ, মধুর প্রেম ও দিব্যোন্মাদ-__গৌরহরি 
স্বজীবনে দ্রেখাইয়াছেন; যদি গৌরহরি না জন্মিতেন, তবে শ্রীরাধার__ 
ঈদ নেহারি নয়নে বরু লোর”, কৃষ্ণঅক্গভ্রমে কু্তুমলতা আলিঙ্গন, এক দুষ্টে 
মমূর মযুরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ ও নব পরিচয়ের সুমধুর ভাবাবেশ কবির কল্পনা 
হইয়া যাইত। ভাবের উচ্ছাসজাত এই ভ্রমময় আত্ম-বিস্বতি আজ 


প্রেমের অবতার চৈতন্য । 


২৭০ বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য । 


শুদমুগে কবিকল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইত। কিন্তু গৌরহররি প্রীমন্ভাগবত 
ও বৈষ্ণব-গীতি সমূহের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন, __দেখাইয়াছেন, 
এই বিরাট শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের গ্রীতিতে 
দণ্ডায়মান। এই শান্ত্রের শোভা স্বরূপ পূর্ববরাগ, বিরহ, সম্ভোগ, মিলন 
ইত্যাদি যে সব লীলারসের “ধারা ছুটিয়াছে, তাহা কল্পিত নহে, আস্বাদ- 
যোগ্য ও আস্বাদিত হইয়াছে ; প্রেমের আশ্চর্য্য স্যৃপ্তিতে শ্রীগৌরের দেহ 
কদস্বপ্রায় হইয়াছে, সমুদ্রটেউ যমুনা-লহরী হইয়াছে, চটক পর্বত 
গোবর্ধন হইয়াছে ও পৃথিবী কৃষ্ণময় হইয়াছে। এই অপূর্বব ভক্তি ও 
প্রেমের উপকরণ দিয়! শ্রীমতী রাধিকাস্ুন্দরী স্থষ্ট ;_ তিনি “আয়েসা” কি 
'কুন্দনন্দিনী” নহেন, তাহার বিরহের এক কণিক। কষ্ট বহন করিতে 
পারে,_ তাহার স্ুথের এক লহরী ধারণ করিতে পারে, এরূপ নারীচিত্র 
পৃথিবীর কাব্যোদ্যানে নাই । 

এই অধ্যায়ের চরিতশাখা পদাবলী দ্বারা বুঝিতে হইবে, পদাবলী 
চরিতশাখা দ্বারা বুঝিতে হইবে এবং উভয়ই 
গৌরহরির লীলারস দ্বারা বুঝিতে হইবে; 
তাহা কিরূপ, দেখাইতে চেষ্টা করিব ;- চণ্তীদাস প্রেমের অজ্ঞান 
অবস্থা বর্ণন করিয়! লিখিয়াছেন ;__“তুলাখানি দিল নাসিক। মাঝে। তবে নে 
বুঝিল শোয়াস আছে।” সার্বভৌমের গৃহে যখন চৈতন্তপ্রতু অজ্ঞান, তখন 
“শৃঙ্গ তুল! আনি নাস! অগ্রেতে ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈধ্য হল ॥” (চৈ, চ, 
মধ্যখণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ):-শ্রীরাধিক1! তমাল দেখিয়া“বিজনে আলিঙ্গই তরুণ 
তমাল,” (প, ক, ত ৩৯ শ্লোক). ও মেঘ দ্েখিয়া_“চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়নের 
তারা” (চণ্তীদাস ), কৃষ্ণ ভ্রমে উন্মাদিনী হইয়াছেন; শ্রীচৈতন্যদেবের 
'জীবনও সেইরূপ ভ্রমময় -__:£চটক পর্বত দেখি গোবদ্ধন ভ্রমে, ধাঞা চলে 


আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥” “যাহা নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী| মহাপ্রেম বণে 
নাচে প্রতু,পড়ে কীদি॥” (চৈ, চ, মধ্যম থণ্ড ১৭ পরিচ্ছেদ )।--“তমালের বৃক্ষ এক 
সম্মুখে দেখিয়! ৷ কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া॥৮_-( গোবিন্দদাসের করচা )। 


পদাবলীর সঙ্গে সম্পক। 


চরিত-শাখা ২৭১. 


“বন দেখি ভ্রম করে এই বৃন্দাবন ॥" ( চৈ, চ,১৭ পঃ)। এরূপ অসংখ্য স্থল আছে ।' 
প্রারাধিকাকে চেতন করিবার জন্য বলা হইত 7--“উঠ উঠ রাধে বিনোদিনী, দেখ 
দেখ কৃষ্ণ গুণমণি ”-( দিব্যোক্সাদ )। চৈতন্তদেবের প্রতিও সেই ব্যবস্থা, 
'বখন বা হয় প্রভু আনন্দে যুচ্ছিত। কর্ণমূলে সবে হরি বলে অতি ভীত ॥” (চৈ, ভা, 
ধাথও)। রাধিকা ক্ৃষ্ণ-নাম শুনিলে বক্তার পদে বিক্রীত হইতেন,, 
“অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়। যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥ পায় 
ধরি কাদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোণার পুতলী যেন ভূঁতলে লোটায় ॥”-__( চণ্তীদাস)। 
্ীকুষ্ণচৈতন্য এইরূপ কতবার কষ্ণনাম শুনিয়া বক্তার পদে ধরিয়াছেন, 
আলিঙ্গন করিয়াছেন, “কৃঞ্চ অনুরাগে সদ] আকুল হৃদয়। শুনিলে কৃষ্ণের নাম 
অশ্রধার। বয় ॥ যদি কেহ রাধে বলি উচ্চ শব্দ করে। অমনি অশ্রর ধারা ঝর ঝর 
বরে। প্রাণ কৃষ্ণ বলি ধদি দৈবে কেহ ডাকে | ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে ॥৮-- 
(গোবিন্দদাসের করচা )। শ্রীরাধিকা-_“পুছয়ে কানুর কথ! ছল ছল আখি । কোথায় 
দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সথি ॥”_-( চণ্ীদান )। চৈতন্ত দেবও-_“গদাধরে দেখি প্রভু 
করয় জিজ্ঞাস। কোথা! হরি আছেন শ্ভামল গাতবাস ॥ সে আন্তি দেখিতে সর্বব হাদয় 
বিদরে | কি বলিব প্রভুর বচন নীহি স্করে॥ সন্ত্রমে বলিল গদাধর মহাশয় । নিরবধি 
আছেন হরি তোমার হৃদয় ॥ হৃদয়ে আছেন হরি বচন শুনিয়া । আপন হৃদয় প্রভু চিরে 
নথ দিয়া ॥৮--.( চৈ, ভা, মধ্যম খণ্ড )। কৃষ্ণ-প্রেম-মগ্রা রাধিকা ভূপৃষ্টে নখাঙ্কন 
করিয়া কৃষ্ণনাম লিখিয়া সী হইতেন,--“ভরমে তোমার নাম ক্ষিতি-তলে 
লিখি ।”- (ত্তীদাস)। চৈতন্তাদেবও-_“ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ আকৃতি । 
চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি ॥"--( চৈ, ভা, মধয)। রাধিকার হাসি 
দেখিয় শ্রীকৃষ্ণ বিভোর,_ “হাস, হাস, নয়ন জুড়াক চক্রমুখি। এ বোল বলিতে 


পিয়ার ছল ছল আখি।” চৈতন্তাদেব রত্রগর্ভের মুখে ভাগবত পাঠ শুনিয়া, 
“বোল বোল বলে বিশ্বস্তর | গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী উপর ॥ বোল বোল বলে প্রভু, পড়ে 


দবিজবর | উঠিল সমুদ্র কৃ্ণ-হুখ মনোহর ॥ লোচনের জলে হ'ল পৃথিবী সিঞ্চিত। অশ্রু 
কম্প পুলকাদি ভাবের উদ্দিত।”--(চৈ, ভা, মধাম খণ্ড) । গোরার সন্্যাস নবদ্বীপের 
এক মহা শোক-ঘটনা--শচী ও বিষুপ্রিয়ার সকরুণ ক্রন্দন রাশি 
পদকর্তগণের মাথুর কীন্তিত যশোদ। ও রাধিকার শোকোচ্ছণাসে জীবন্ত 
দুখাশ্র ও মন্ধবেদনার আ্রোত ঢালিয়া দিয়াছে । 


৭২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 


প্রস্ুট কদম্ব-পুষ্পের ন্যায় প্রেম-রোমাঞ্চিত দেহ, শিশির-ুল্ল 
-পন্মদলের ন্যায় প্রেমাশ্রপূর্ণ চক্ষু_-এই ছবিখানি শ্রীীচৈতন্যদেবের | 
ইহার প্রেমের অনন্ত আনন্দের কথঞ্চিৎ চণ্ডীদাসের পদে পাওয়া পায়, 
অপরাপর কবিগণ তথ দর্শকের-্তায় উহাকে দূর হইতে দেখিয়া গীতি 

« রচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরু প্রতৃতি পুস্তক চৈতন্যদেবের অলৌকিক 
প্রেমের আভাস দিতে চেষ্টিত। তাহার লীলা-কাহিনী ধাহারা জ্ঞাত 
নহেন তাহারা এণ্ডেযামেকি, জুলিয়েট, ডিডোর সঙ্গে বৈষ্ণব-কবি-অস্কিত 
রাধিকাঁকে একস্থলে দীড় করাইবেন, এই ভয়ে এতগুলি দাত খু'জি- 
য়াছি। বৈষ্ণব পদাবলী, উপন্াস বা! ইন্্রজালের স্তায় অলীক বোধ 
হইতে পারে, কিন্তু উহা খাটি সত্য; ভক্তের 
চক্ষে মেঘে কৃষ্ণত্রম হইয়াছে, তাহার পর 
“কেন মেঘ দেখে রাই এমন হলি।” প্রভৃতি কথার উদ্ভব হইয়াছে । কেবল 
চৈতন্তদেৰ নহেন, এই দলে আরও ভক্ত ছিলেন, ধাহাদের কথা স্বপ্নের 
ন্যায় অলীক বোধ হয় ; “মাধবেন্রপুরীর কথা অকথ্য কখন | মেঘদরশন মাত্র হয 


বৈষ্ণব পদবালীর সত্যতা । 


অচেতন 1” (চৈ, ভা,)। 
এই অধ্যায়ের গ্রন্থরাশি ধাহার নির্মল অশ্রবিন্দু-নিঃস্যত ধর্মদ্বারা 
উজ্জ্বল হইয়া অবর্ণনীয় সুন্দর ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, দীনা বঙ্গভাষা 
বাহার পবিত্রম্পর্শে গঙ্গাধারার নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে 
পদাবলী-সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলাম। এন্থলে 
₹ক্ষেপে তাহার জীবনী বর্ণনা করিব। 





চরিত-শাখা ২৭৩ 


প্রীচৈতন্যদেব | 


যে নবদ্বীপ একদা পলায়নপর হিন্দু রাজার একথানি মলিন আলেখ্য 
দ্বারা ইতিহার্সের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছিল, 
ুষ্টায় পঞ্চদশ . শতাব্দীর শেষভাগে সেই 
নবরীপ তিনটি শ্রেষ্ঠ পুরুষের চিত্রপট উপহার দিয়। স্বীয় এ্রতিহাসিক 
টি উত্রষ্ট ভাবে সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহারা রঘুনাথ 
শিরোীগি, স্ার্ত ঝুবুনন্দন ও শ্রীচৈতন্তদেব। প্রথম ছুই জন শাস্তচচ্চা- 
কারীদিগের মধ্যে রাজা; উপাধি পাইবার যোগ্য ; শেষোক্ত জনও 
অন্নবয়সে সর্বশান্্রে বৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শুফপত্রের 
গায় সেই শিক্ষা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া সদ্য-বিকশিত উৎকৃষ্ট মনুষ্যত্ব 
বা দেবত্ব দেখাইয়াছিলেন। প্রথম দুইজনের সমকক্ষ আছে; কিন্ত 
তৃতীয় জন তুলনারহিত, মানবজাতির তপস্তার ফলম্বরূপ। 
পঞ্চদশ শতাবীতে রাজধানী নবদ্বীপ একটি বিরাট পাঠশালায় 
পরিণত হইয়াছিল 3 মল্লযুদ্ধের দিনগতে 
১৫শ শতাব্দীতে নবদ্বীপ । তথায় তর্ক প্রশংস। অর্জনের পন্থা 
বলিয়া নির্ণাত হইয়াছিল। এই সমক্কেবন্ধীপের পরিসর অতিশঙ্ 
বৎ ছিল। আতোপুর, শিমলিয়া, মাঁজিতাগ্রাম, বামণপৌথেরা, 
হাটডাঙ্গা, টাপাহাট, ব্াতুপুর, বিদ্যানগর, মাউগাছি, রাছুপুর, বেল- 
পৌখেরা, মায়াপুর প্রস্ৃতি বহুসংখাক পল্লী ইহার অন্তর্গত ছিল) 
নরহরির অতিরঞ্জিত বর্ণনায় ইহার বসতি অ্টক্রোশব্যাপক বলিয়। 
উল্লিখিত আছে, * উক্ত পল্লীসমূহ ব্যতীত গন্ধবণিকপাড়া, তাতিপাড়া, 


শাখারিপাড়া, মীষ্কাকারপাড়া প্রভৃতি চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত দেখিতে 
পাই। 


নবদ্ধীপের তিনটি রতু 





২৭৪ বঙ্গতাষা! ও দাহিত্য। 


নবদীপে স্তায়ের টোল তখন হিনুস্থানে অদ্বিতীয় ; দর্শন, কাব্য, 
অলঙ্কার প্রভৃতি শান্ত্রেরও সে স্থানে বিশেষরূপ চষ্চা হইতেছিল। এসব 
সত্বেও নবদীপবাসী স্বল্প সংখ্যক লোকের কিছু বাসনা জপ থাকিয় 
যাইত। চবি টার গু, ছে ঘোসীখাক 
মহীপালের গীত, এবং পণ্ডরক্ত “ও মন্য বারা” আর 






হাম লট হীন মদীাটর তার বৃ ষ্েঃ 
পৃথিবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া ব্যখিতচিত্তে 'অ ঠ 
এই ভক্রবৃন্দের মধ্যে অধৈভাচারধ্য. অগ্রগণ্য । প্রধাদ আছে, ইহাদের 
অভাব পূরণ করিতে প্রচৈতন্তদেব অবতীর্ণ হন। 

ব্গদেশেরপভিন্ ভিন্ন স্থানে তখন এই কয়েকটি বৈষ্ণব আবিভত 
হন, ইহা াযিদিকে তির পুর্ব কয 
হিজলা চা করিবেন, কিন্তু 'এক লময়ে নবহ্ীপে 
ইহাদের সকলের মিলন হয়। শ্রীহট্ে্রীরাম পঞ্ডিত, গ্রীবান, 
শ্রীজরশেখর দেব ও মুরারি সপ । ্টগ্রামে__পুুরীক -বিষ্তানিধি ও 
চৈতত্তবন্লভ' দত্ত। র্ি_হিদাস ও রাগে একা গ্রামে _ 
প্রীনিতাননদ। ইহারা দীর্গশনাকা ) কিন্তু চৈতষ্টদেব দীপ; চৈতন্- 
দেব আবিভূতি না হইলে ইহারা জলিতে পান্িতেন কি না, কে 
বলিবে 

্্ীচৈতন্তের জীবনে অনেক - ক" বটল বর্ণিত. আছে; এক 
| দিনে আবীর ও: তাহা হাতে বৃক্ষ ও 

অলৌকিক লীলা।  ফলোদগম, পশম. করো, আরোগা- 
লাভ, হুদর্শনচক্রকে আহ্বানমাত্র আকাশ হইতে উক্ত চুর খবির্ভাব, 
ড়ভূজগ্রকাশ ইত্যাদি। এ সব সত্য কি মিথ্যা, সে মত্বন্ধে কোনও 
দত প্রকাশ করিতে আমি সাহসী নহি। এই সব প্রন্কৃত হইলেই বা 











তৈল চিত্রের প্রতিলিপি। ) 


চরিতশাখ। | ২৭৫ 
ইহাদের কি মূল্য, তাহা বুঝিতে পাঁক্সি নী। তাঁহার জীবনে যে সমন্ত 
ঘলৌকিক্‌ ঘটনা আরোপিস্ক" হইয়াছে, তন্মধ্যে তাহার অযননাশ্রর 
তায় কোনটিই ..অতোকিক নহে থে প্রেমে ভাহার শরীরী ক, 
কোরকের ন্যায় কণ্টকিত হুইাছে ও অর্ধনিমীলিত চস্ুপুউ হইতে 
অজ অশ্রুবিন্দুপাত: হুইয়্াছে, দেই প্রেমের গ্ভার় তাহার জীবনে 
কিছুই অপূর্ব কি মনোহর হয় নাই। চৈতন্তচরিতামৃত ্রতৃতি পুস্তকে 
ঠাহার আবেখ্য এই ভাবে লিখিত আছে, 


জন্ম ও শৈশব । 


চৈতত্তপদেৰ ১৪০৭, শকে (১৪৮৫ খৃঃ) নবদ্ধীপে জন্মগ্রহণ করেন। 
| তাহার পিতা জগন্নাধূ. মিশ্র সংস্কতে 
সুপত্তিত ছিলেন। তাহার বাড়ী শ্রীহট ;__ 
নবদ্ধীপে পড়িতে - আলিয়াছিলেন, জগন্নাথ মিশ্রের পূর্বপুরুষ 
উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর হইতে রাজা ভ্রমরের ভয়ে শ্রীহষ্টে আসিয়া 
বদতি স্থাপন করেন। নবন্বীপে পাঠ সমাপনাস্তে ইনি নীলাম্বর 
্রবর্ীর গুপবতী “কন্যা শূীদেবীকে, বিবাহ করেন। গোবিন্দদাসের 
27788717575 

" শচীর গর্ভে ৮ কল্প! ও ২ পুত্র জন্মে। সব কয়টা কন্যারই 
পি খোড়নর্ব বয:করমে শানচর্চার বিব্রত যুবক 
বিশব্ূপ বিধাহ্রূপ জটিল প্রশ্ন দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া সন্ন্যাস 
গুণ করেন। সুতরাং জগন্নাথ মিশ্র নিজে সুপত্তিত হইয়াও দ্বিতীয় 
পুত নিমাইএর পড়াপুনা বন্ধ করিয়াছিলেন । তাহার যুক্তি এইরূপ, 
“এই যদি স্বর্ন হবে গ্ুপবান,। ছাড়িয়!. সংসার স্থখ করিবে পয়ান॥ অর্তএব 
ইহার পড়িয়া ক্াত্য মাই । ঘর্থ ঠহয়! ঘরে মোর ধাকক নিমাঞ্রি।৮__( চৈ কা, আদি )।, 


জন্ম ও বংশ-পরিচন্ন। 


৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


শৈশবে জগন্নাথ মিশরের এই দ্বিতীয় বালকটা নবন্বীপে বড় শান্ত 
আযাভ্দহা শিষ্ট বলিয়া পরিচিত হন নাই। ইনি 
গঙ্গা-্নানকারী ভক্তিমান্‌ ব্রাহ্মণগণের উপর 
বিশেষ উৎপীড়ন করিতেন, অভিযোগগুলি এইরূপ,_-একজন 
বলিতেছে,__“সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া । ডুব দিয়া লৈয়া যায় টরণ ধরিয়া।”-. 
(টৈ, ভা, আদি )। “কেহ বলে মৌর শিব-লিঙ্গ করে চুরি। কেহ বলে মোর লয়ে 
পলায় উত্তরী ॥"--( চৈ, ভা, আদি )। 
গঙ্গার ঘাটে বালিকাগণের মাথায় ওকড়ার বীচি ফেলিয়া দিতেন, 
দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশজালের তুর্ডেদা ব্যৃহ ভেদ করিয়া উক্ত বীচির নির্গমকালে 
অনেক গাছি নষ্ট না হইয়া যাইত না। শিশু চৈতন্যপ্রভূ তামাদা 
দেখিতেন ; এইসব অভিযোগকারিণী বালিকাদের মধ্যে কাহারও বিষ 
গুরুতর ছিল। “কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে ।"--( চৈ, ভাঃ আদি) 
প্রভুর বয়স তখন পঞ্চবর্ষমাত্র, ইহা! ম্মরণ করিলে অভিযোগের গুরু 
: অনেকটা হ্রাস হইবে, সন্দেহ নাই। একদিন নিমাই রন্ধনের বজ্জিত 
হাঁড়ির উপর বসিয়া পাগলামির এক নব অবয়ব প্রকটিত করিলেন; 
মাতা কর্তৃক ভরসিত হইলে শিশু উত্তর করিলেন,“ প্রভু বলে মোরে 
তোরা ন দিস পড়িতে । ভ্রাভদ্র মুর্খ বিপ্র জানিব কি মতে ॥ মূর্খ আমি না জানি 
যে ভাল মন্দ স্থান। সর্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় স্থান|" (চৈ, ভা আদি)। 


এই উত্তরের সবটুকু খাঁটি সত্য কিছ! ইহার মধ্যে লেখকগণের কিছু 
ুন্সীয়ানা আছে, ঠিক বলিতে পারি না। যেরূপ ভাবেই হউক, শিশুর 
স্ুথকর উপদ্রব হইতে গ্রামবাসীদিগকে মুক্তি দেওয়া একসময়ে নিতান্ত 





* এই সব কাহিনীতে ভাগবতের সঙ্গে মিল রাধিবার কিছু কিছু চেষ্টা আছে, এজ 
ইহাদের উ্রতিহাসিকত্বে আমরা খুব বিশ্বাসপরায়ণ হইতে পারি নাই; বালিকা 
নানারূপ অভিযোগ করিয়া শেষে বলিতেছে,_ 

এপুর্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার। সেইমত তোমার পুত্রের ব্যবহার |”__ চৈ, ভা+আদি। 


রঃ চরিত-শাখা। ২৭৪ 


আবশ্যক হইয়া উঠিল। তখন মাতাপিত। বাধ্য হুইয়া ভাহাকে “গলা 
দাস পণ্ডিতের টোলে পাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। 


নিমাই ছাত্র ও নিমাই অধ্যাপক | 


“কি মাধুরী করি প্রভু ক, খ, গ, ঘ বলে?" বুন্দাবনদাস লিখিয়াছেন। 
নিমাইএর পড়া শুনার ইতিহাস প্রকৃতই বড়, 
মধুর। যে একাগ্রতায় শচীর পাগল ছেলে 
পাগলামি করিয়াছে, সেই একাগ্রতায় শচীর ছুরস্ত ছেলে পড়া শুনা 
লইয়া পাগল হইল । 

“কিবা স্নানে কি ভোজনে কিবা পধ্যটনে । নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে।” 
“আপনি করেন প্রভু সুত্রে টিপ্রনী | ভুলিয়া রর দেবমণি ॥” “না ছাড়েন 
রীহস্তে পুস্তক একক্ষণে ৷” “পু*থি ছাঁড়িয়া নিমাঞ্রি না জানে কোন কর্ম । বিদ্যারস 
ইহার হয়েছে সর্ব ধশ্ম॥" “একবার যে সুত্র পড়িয়া প্রভু যায়। আরবার উলটিয়া 
সবারে ঠেকায় ॥”-( চৈ, ভা, আদি )। 

এইরূপ একাগ্রতার বলে নিমাই শীঘ্রই ব্যাকরণশান্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়া 
উঠিলেন। কিন্ত নিমাই এখনও সেই পাগল ছেলে, সে পাগলামির 
লীলার বড় মধুর-_-উহা! তাহার উদ্দাম ও স্ুততিপূর্ণ প্রকৃতির সহজ 
খেলা_-উহা নিম্মল জলজ্রোতের ন্তায় আনন্দদায়ী, তাহাতে সরলতা 
বিষিত। নব-যুবক তাহার তীক্ষ প্রতিভা ও শিক্ষার ধনু লইয়া 
বড় বড় অধ্যাপকদিগের পাঠশালা লক্ষ্যে তীর 

057 নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; মুরারিগুপ্ত 

বয়সে বড়, তাহাকে তর্কে হারাইয়া নিমাই 


পাঠে একাপ্রতা । 


বলিতেছেন 57 
“প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড় । লতা পাতা নিয় গিয়া রোগী দৃঢ় কর॥ 
ব্যাকরণ শান্্ এই বিষম অবধি । কফ পিত্ত জীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥» 
(চৈ ভা, আদি )। 


২৭৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য? 


গদাধর পণ্ডিতকে পথে পাইয়া, 


“হাসি ছুই হাত প্রভু রাখিলা ধরিয়া। স্তায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া ॥ 
জিজ্ঞাসহ গদাধর বলিল বচন। প্রভু কহে বল দেখি মুক্তির লক্ষণ ॥"_-(চৈ, ভা, আদি)। 


এইরূপে পথিকদিগকে পধ্যন্ত আক্রমণ করিয়া পরাভবব্যঞ্জক হান্ত 4 
ও শ্রেষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। নদীয়ার বড় বড় পণ্ডিত এই তরুণ 
যুবকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দেখিয়া! প্রীত ও বিশ্মিত হইলেন। নিই 
যে টোল স্থাপন করিলেন, তাহাতে অসংখ্য ছাত্র পড়িতে আসিল। 
তাহার অপূর্ব সুন্দর মূর্ত, তীক্ষ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সেই টোলের গৌরব 
অশেষরূপে বাড়াইয়া দিল। কিন্তু তখন তাহার বয়ঃক্রম অনতিক্রান্ত 
বিংশ বর্ষ মাত্র। | 


কেশবকাশ্মীর নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিতমগ্ুলীকে 
তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন । তাহার বিদ্যা- 
বুদ্ধির গৌরবে নবদ্বীপবাসিগণ ভীত হই- 
লেন; কিন্তু তরুণ নিমাই হাস্তমুখে গঙ্গাতীরে তাহার সহিত বিচারে 
প্রবৃত্ত হইলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বলা মাত্র তিনি গঙ্গার সেই 
সময়ের শোভা বর্ণন করিয়া একটি স্তোত্র রচনা করিলেন; শ্লোকগুলির 
সুন্দর উপমা, সহজ ভাব, শ্রোতৃবর্গের মন মুগ্ধ করিল) কিন্তু নিমাই 
সেই শ্লোকগুলির প্রতোকটি হইতে অলঙ্কারের দোষ বাহির করিয়া 
দিখিজয়ীর অথণ্-অভিমান-দ্ষীত মুখমণ্ডল খর্ব ও মলিন করিয়া দ্িলেন। 
তাহার প্রথম ছত্রের “ভবানী-ভর্ভ শবে “বিরুদ্ধমতি দোষ, ণবিভবতি? 
শবের পরে “ক্রমভঙ্গদোষ,+ শ্রীলঙ্্মী” শবে “পুনরুতক্তবদাভাস, ইত্যাদি। 
যিনি ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তিতে অসাধারণরূপ কুতী, তিনি অলঙ্কারশান্তে 
সুক্মৃতত্বও অবগত ছিলেন, একথা দিগ্বিজয়ী কখনও মনে ভাবেন নাই। 
তাই দস্ত-ভরে বলিয়াছিলেন 


“ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার। তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥” 
(চৈ, চ, আদি]। 


দিখ্িজয়ী-জয় । 


চরিত-শাখা | ২৭৯ 


কিন্ত এবার তাহার আটোপ বুথ! হইল। প্রতু যখন তীহার র্ুমুষ্টির 
গায় কবিতাটিকে শ্রোতৃমগলীর সমক্ষে ছাইমুষ্টির মত প্রতিপন্ন করিলেন, 
তখন দিখ্বিজযী তাহার অহঙ্কারের পুচ্ছ গুষ্ঠিত করিয়া কোন্‌ পথে 
। পলায়নপর হইলেন, কেহ তাঁহাকে আর দেখিল না। 
এই তরুণবয়সে প্রবীণশিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিতটির ছুরস্তপনার কিছুমাত্র 
হ্বাস হয়'নাই। শ্তরীহষ্টীয়াগণকে দেখিলে নিমাই 
ব্ঙ্গ করিতেন; তিনি থাটি নদেবাসীর সন্তান 
হইলে শ্রীহট্টবাসীদের ততদূর ছুঃখ হইত না। ময়ুরের পুচ্ছ শরীরে 
সংলগ্ন করিলেই ময়ূর উপাধি পাওয়া যায় না, শ্রীহট্রবাসিগণের এইজন্য 
একটু স্তাঁধা কষ্ট হইত 7-- | 


এ্্ীহট্ীয়াগণ বলে হয় হয় হয়। তুমি কোন্‌ দেশী তাহা কহ মহাশয় ॥ পিতা মাতা 
আদি করি তাবৎ তোঁমার | বল দেখি শ্রীহটে জন্ম না হয় কাহার ॥"'_-(চৈ, ভা, আদি)। 


কিন্তু রহস্তাপ্রিয় পণ্ডতিতমহাশয় এসব যুক্তি শুনিতে প্রস্তুত নহেন। 


“ভাবত শ্রীহটীয়ারে চালেন ঠাকুর। যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ॥ মহাক্রোধে 
কেহ লই যায় খেদায়িয়া। লাগালি না পায় যায় তর্জিয়া গঞ্জিয়া ॥”-( চৈ, ভা, আদি )। 


কিন্তু যে স্থলে এই যুবাবয়সে তাহার চাঞ্চল্য ন। থাকা শ্রেয়; ছিল, 
“এই মত চাঁপল্য করেন সব সনে । সবে স্ত্রী মাত্র 


না দেখেন দৃষ্টি কোনে ॥ সবে পরস্্রী মাত্র নাহি উপহাস। স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন 
এক পাশ ॥”-( চৈ, ভা, আদি )। 


ধর্ম না থাকিলে হিন্দুস্থানে রূপ বৃথা,_বিদ্যা বৃথা । সকলেই 
| নিমাইকে ধন বিষয়ে উপদেশ দিতে, যাইত । 
রহস্তের স্রোতে ধর্মকথ| ভাসাইয়া দিয়া 
নিমাই হালিতেন ; ঈশ্বরপুরী পরমবৈষ্ণব, তাহাকে ধর্মে মতি লওয়াইতে 
নিত্য নিত্য কত শ্লোক পাঠ করিতেন, কিন্তু নিমাই তাহার শ্লোক হইতে 
ব্যাকরণের দৌষ বাহির করিতে নিপুণ ছিলেন। “প্রভু কহে এ ধাতু 
আত্মনেপদী নয় "ব্যাকরণের অতলগর্ভে ধর্মের কথাগুলির গঙ্গাপ্রাপ্তি 


ব্ঙ্গ-প্রিয়তা । 


ধর্মহীনতা শুধু ভাঁণ। 


২৮০ | বঙ্গতাষা ও সাহিত্য । 

হইত। কিন্তু তাহার বাহিরের এই রহস্ত-প্রিয়তা প্রক্কত ধর্মহীনতার 
পরিচায়ক ছিল না। তিনি ব্যঙ্গ করিয়াও শ্রীধর এবং গদাধরকে দেখিলে 
মনে মনে আহলাদিত হইতেন এবং ঈশ্বরুরীকে দেখিলে পাগল 
হইতেন। রি 

এই যুবকের হৃদয় শরদত্রের স্যায় নির্শল.ও শরৎ শেফালিকার স্থায় 
পবিত্র ছিল) ইহার চাপল্য-স্বচ্ছ, উদ্দাম প্রকৃতির হর্যময় বসপূর্ণ 
খেলা,__তাহা সকলের প্রীতি উৎপাদন করিত ; এই নির্মল ও পবিত্র 
প্রাকৃতিক উপীদানে সরন ভক্তি কিরূপ কার্যকরী হইয়াছিল, তাহা 
আমরা পরে দেখাইতেছি। 


| ভ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য | 

_ নিমাইপত্ডিত পূর্ববঙ্গ পর্যটন করিতে গেলেন। ইতিপূর্কেই তিনি 
বঙ্গের সর্বত্র একজন শ্রেষ্ঠটপপ্ডিত বলিয়া 
| নামে পরিচিত ছিলেন। পূর্ববঙ্গের পণ্ডিত 
মণ্ডলী তাহাকে যথেষ্ট আদরের সহিত অর্চনা করিয়া বলিলেন,_ 
“উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্সনী। লই,পড়ি,পড়াই শুনহ দ্বিজমণি ॥৮--(চৈ,ভা, আদি)। 
ইহা দ্বারা জানা! যায়, নিমাইপণ্তিতের টাকা বঙ্গদেশের টোলগুলিতে 
প্রচলিত হইয়াছিল।* তিনি পূর্ববঙ্গের কোন কোন্‌ স্থল ভ্রমণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা এপর্যন্ত জানা যায় নাই। চৈতন্য ভাগবতকার উল্লেখ 
করিয়াছেন, তিনি পন্মানদীর তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন । 


পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ । 





* চৈতম্যপ্রভুর ব্যাকরণের টীকার কথা৷ অনেক স্থলেই পাও যায়, যথা! _“দিনে 
দিনে ব্যাকরণে হৈয়! চমৎকার । ব্যাকরণে করয় টিপ্লনী আপনার ॥"-_( ভক্তিরত্বাকর, 
১২তরঙ্গ )। “বিদ্যাসাগর উপাঁধিক নিমাঞ্জি পণ্ডিত । 'বিদ্যাসাগর' নামে টাকা যাহার 
রচিত ।”-( অছ্থৈত প্রকাশ, ১৩৪ পৃঃ )। 


: চরিত-শাখ!।, ২৮ 


নবদ্ধীপে ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গিগণের নিকট পূর্ববঙ্গের 
ভাষার অনুকরণ করিয়া হাস্ত পরিহাস করিতে 

লাগিলেন, কিন্তু একটি প্রফুল্ল পুতুলের ন্যায় 
যখন জননীদেবীর চরণে পরণৃ হইলেন, তখন প্রত্যাগত কুমারের মুখ 
দেখিয়া শচী ঠাকুরাণী কিক্্টফেলিলেন । নিমাই জানিতে পাঁরিলেন, 


সর্পদংশনে তাহার স্ত্রী লক্ষমীদেবীর মৃত্যু হই- 
য়াছে। নবীনপপ্তিত মাতাকে প্রবোধ দিলেন 
বিষুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া সেই প্রবোধ সম্পূর্ণ করিলেন ; কিন্তু 
নিজে, বোধ হয়, প্রবোধ পান নাই। পিতৃপিওপ্রদানার্থ গয়াধাত্রা 
করিলেন; এবার তাহার চিত্ত শোকে আকুল হইয়াছিল, তীর্থস্থানে 
যাইয়া ঈশ্বরপুরীর ভক্তির উচ্ছাস দর্শনে নিমাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 
ভক্কিময় ঈশ্বরপুরীর মৃত্তি তাহার চক্ষে একখানি দেবচ্ছবির ন্যায় অপূর্ব 
বোধ হইল; ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান কুমারহট গয়া হইতেও শ্রেষ্ঠ তীর্থ 
বলিয়া বোধ হইল "প্রভু বলে কুমারহটেরে নমস্কার । শ্রীনশ্বরপুরী যে গ্রামে 
অবভার|। *  *  *  ঈশ্বরপুরীর জন্বস্থান। এ মৃত্তিকা আমার জীবন 
ধন প্রাণ।”--( চৈ, ভা, আদি )। - বলিয়া নিমাই অশ্রুনোত্রে কুমারহষ্ট্রের ধুলি- 
রেণু দুর্নভ সামগ্রীর ন্ার উত্তরীয়-অঞ্চলে বাধিতে লাগিলেন । 

ইহার পর আর এক দৃশ্ঠ, সে দশ্ত চিত্রে অস্কিত হওয়ার উপযুক্ত। 
স্্ীবিয়োগকাতর শিক্ষাভিমানী যুবক গলায় অঞ্জলি দিতে দীড়াইয়াছেন ; 
যে চরণ হইতে ভগবতী গঙ্গ! নিঃস্থত, যে চরণে বলি দলিত, যে চরণরেণু 
ধারণ করিতে শুক সন্ন্যাসী, নারদ বৈরাগী, যোগেশ্বরগণ তপোঁরত-_সেই 
টরণ দেখিতে দেখিতে নিমাই মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গিগণের যড়েন 
মঙ্ছগ ভঙ্গ হইল, তখন অজত্র নয়নাশ্র ফুল্লারবিন্দগুচ্ছের ন্যায় সেই 
শ্রচরণ উদ্দেশে বর্ষিত হইতেছিল, কাদিতে কাদিতে তিনি পথ দেখিতে 
পান নাই, বাম্পরুদ্ধকণ্ে সঙ্গিগণকে বলিলেন,_-“তোমরা গৃহে ফিরিয়া 


স্বী বিয়োগ ও পুনঃ পরিণয়। 


গয়া গমন ও ভক্তির উচ্ছাাস। 


২৮২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


যাও, আমি আর সংসারে যাইব না; আমি প্রাণেম্বরকে দেখিতে মথুরায় 
চলিলাম।” ট | 
এই অপূর্ব ভক্তি উচ্ছ,সিত পূর্বরাগের আবেশময় যুবককে সঙ্গিগণ 
নান! উপায়ে প্রত্যাবর্তিত করিলেন। গ্রহে আসিয়া! নিমাই সেই পাদ- 
পন্ের কথা বলিতে পারেন নাই,__বলিতে যাইয়া ভাবাবেগে কথা রুদ্ধ 
হইয়াছে ) “কি দেখিয়াছি, বলিতে উদ্ত হইয়া একবার শ্রীমান্‌ পণ্ডিত, 
আবার গদাধরের ক জড়াইয়া কীদিতে কাদিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া- 
ছেন। তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহ! তাহার ভাষায় ব্যক্ত হয় নাই 
তীহার মুক্তাদামসম উজ্জল অশ্রুজলে ব্যক্ত হইয়াছিল । 
এই প্রেমোন্সত্ত বালককে শচীদেবী পুত্রবধূর রূপ দ্বারা গৃহে বাঁধিয়া 
বাঁখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,__-“লক্্টারে আনিয়া প্রভুর নিকটে বসায়। দৃষ্টিপাত 
করিয়াও প্রভু নাহি চায়! কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ। দিবানিশি শ্লোক 
পড়ি করয় ক্রন্দন ॥”__চৈ, ভা আদি । 
ইহার পর কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য 
নাম গ্রহণ ও সন্ন্যান অবলম্বন অচিরে সম্পন্ন 
বা হইল; তখন তাহার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র। 
(১৫০৯ খৃঃ )। 

_ গয়া গমন অবধি তাহার ইতিহাস স্বতত্্রূপ। এরূপ অনির্বচনীয় 
সৌন্দর্যজড়িত ছবি ইতিহাসে যুগ যুগান্তর পরে একবার প্রকটিত হইয়া 
থাকে। বক্তৃতার গুণে নহে._-রূপ দেখাইয়া চৈতন্যদেব পৃথিবী মোহিত 
করিলেন )-_শিশিরক্িগ্বকুন্থমসৌরত বক্তৃতা দ্বারা উপলব্ধি করাঈতে হয় 
না; চৈতন্যদেব স্বীয় ভক্তিময় অশ্রুসিক্ত মূর্তিখানি দ্বারে ছারে দেখাইয়াছেন, 
যে দেখিয়াছে সেই ভূপিয়াছে ; সত্যবাই, লক্ষমীবাই-_বেস্ঠাদ্ধয় তাহাকে 
প্রতারিত করিতে যাইয়া কীদিয়া পদে শরণ লইয়া; ভীলপন্, নরোজী 

প্রসৃতি দল্যগণ ত্তাহার রূপে আক্ষষ্ট হইয়া কীদিয়া পায় ধরিয়াছে। 


চরিত-শাখা । ২৮৬ 


হরিনাম'করিতে করিতে তাহার অঙ্গ পুলকিত ও চক্ষু মুদিত হইয়াছে, 
তখন সেই চক্ষু ফাটিয়া! অতি মনোহর মুক্তাদাম পতিত হইয়াছে; তমালকে 
জড়াইয়া কাদিয়াছেন ;' কদস্ বৃক্ষ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়াছেন ) বিষ্ণুর 
উদ্দেশে প্রদত্ত ভোগের অন্ন খাইতে চক্ষু জলে আর্দ্র হইয়াছে ও এক 
একটি অন্ন অমৃত জ্ঞানে খাইয়া পাগল হইয়াছেন ; বেঙ্কট নগরের নিকট 
এক বুক্ষতলে তিন দিন তিন রাত্রি পাগলের মত হরি হরি বলিয়! কাঁদিয়া 
ধলায় লুষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এই সময়ের মধ্যে আহার, নিদ্রা, বাহজ্ঞান 
কিছুই ছিল না। যেব্যক্তি তাহার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত ভাব লইয়া ঠাড়া- 
ইয়াছ্ে, সেও তাহার অপুর্ব্ব গৌরবর্ণ কান্তিতে বিছ্যৎলহরী, অশ্রুসিক্ত 
মুখখানিতে আশ্চধ্য ভক্তির প্রভা দেখিয়া! কাদিয়া “হরি বোল” বলিয়াছে। 
সত্যই যমুনাত্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন; পুণানগরে এক ব্রাহ্মণ 
বলিয়াছিল-_“তোমাঁর হরি এ পু্ষরিণীতে আছেন।” তপন চৈতন্য জলে 
কাপ দিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই মৃত্তি কব, প্রহলাদের 
প্রতিচ্ছায়া। 
এই অপূর্ব মনুষ্যাটকে দেখিয়া জাতীয় জীবনে যে বিশ্বয় ও প্রেম' 
জন্মিয়াছিল,_তাহা অলৌকিক উচ্ছাসময়। শ্রীবাস-অঙ্গনে সারারাত্রি 
চৈতন্যাদেব সঙ্গিগণ সহ হরিনাম কীর্তনে 
উহার প্রতি নোকানুরাগ। উন্নান্ত ছিলেন, নিশি কিরূপে ভোর হইল 
তাহা তাহারা জানেন নাই। এই অপূর্ব সন্মিলনের সুখ উপভোগের 
বস্তু, ভাষায় ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য নহে,__“চমকিত হৈয়া সবে চারিদিগে চায়। 
নিশি পোহাইল বলি কাদে উভভরায় ॥ কোটা পুত্রশোকেও এত ছুঃখ নহে। যে ছুরথে 
বৈধব সব অরুণেরে চাহে ।৮_চৈ, ভা, মধ্য খগ্ড। অদ্বৈত গৌসাই বলিয়া- 
ছিলেন,_“শিরে বস্ত পড়ে যদি পুত্র মরি যায়। তবুও প্রভুর নিন্দা সহন না যীয়।” 
লোকবৃন্দের ভক্কি এতদূর হইয়াছিল,_“ধীহা ধাহা প্রভুর চরণ পড়য় চলিতে ॥ 
নেমৃত্বিক! লয় লৌকে গর্ভ হয় পথে ।”__চৈ,চ, মধ্য ১ম পঃ। চিরসঙ্ী গোবিন্দ- 


২৮৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ভৃত্য পুরীতে চৈতন্যদেবের নিকট হইতে পত্র লইয়া শস্তিপুর যাইতে 
আদিষ্ট হইলে, ছদিনের বিচ্ছেদ ভাবিয়াই ব্যাকুল হইয়াছিল। “এই বাকা 
শুনি মোর চক্ষে বারি বহে। প্রভুর বিরহবাণ প্রাণে নাহি বহে /'_( করচা )। হবরি- 
দর্শনেচ্ছু অশ্রপূর্ণ চক্ুদ্বয় দ্বারা যেদিকে চাহিয়াছেন, সেইদিকে কুন্মণ্চ্ছ 
বিক্ষিপ্ত হইয়াট্-_“বিশাল নয়নে যেইদিগে যবে চায়। সেইদ্দিগে নীলপদ্ম বরষিয় 
ঘায়।”--( গোবিন্দ দাসের করচা )। পরবর্তী প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ দাঁস__“খহি 
বহি তরল বিলোচন পড়ই। তঁহি উঁহি নীল উৎপল ভরই |”__-পদে এই মু্তির 
আবেশময় প্রতিবিদ্ব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । পূর্ববর্তী বর্ণনা- 
গুলিতে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নাই। আমরা অলৌকিক শক্তির স্কুরণ 
'দেখি নাই, বাহার! দেখিয়াছেন তাহারা উপমা ও অলঙ্কার ভিন্ন কথা 
কহিতে পারেন নাই, তাই পৃথিবীর ধর্মকাব্যগুলি বূপকথার স্ায় 
'বোধ হয়। 

বাঙ্গালী নবদ্বীপের ছেলেটির রূপে গুণে এখনও মোহিত . রহিয়াছে, 
এখনও সেই স্ৃতিতে সগ্ঠোজাত প্রিয় বালকের মুখচুদ্বন কি তাহাকে 
“নবন্ধীপচন্দ্র, নগরবাসী,, “নদেবাসী”, প্রভৃতি নাম দিষ্া। ৪** বংসর 
পূর্বের শিশুটির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা জানাইয়া থাকে । 


চ 


তাহার জীবনে ধন্মনীতি । 


ফুলের মৃছুতা! মেয়েলী গুণ ; “মহানুভবের চিত্রের স্বভাব এই হয়। পুষ্পসম 
কোমল কঠিনবজ্রময়।”--* কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি । পৌরুষ ভিন্ন পুরুষ 
এ হয় না, পুষ্পভারানত ব্রততীজড়িত 'দেবদারুর 
পৌর ও বিন়।  প্লায় মহাপুরুষগণ নানা কোমল গুণ বেটিত 
হইয়া স্বীয় চরিত্রের অনমনীয়ত হু ভাবে স্থাপন করেন। চৈতন্যাদেবের 


“বজাদপি কঠোরাণি মুদুনী কুন্থমাদপি।” উত্তরচরিত। 





চরিভ-শাখা। ২৮৫ 


চরিত্রে কোমলত্ব ও পৌরুষ মিশিয়া গিয়াছিল। 'একদিক্‌ হইতে সেই 
চরিত্রের ভক্তি, প্রেম ও' বিনয় ফর পুপ্ের সায় মনোহর দেখায়, অন্তদিক্‌ * 
হইতে সে চরিত্রের দুঁ়স্রিশ্ময় উৎপাদন করে। একদিকে পাহাড়ের ন্যায় 
খজু বিরাট; অন্ঠদিকে অলিগুঞ্জরিত ফুলময়। কিন্তু ক্রাহার বিনয়ও 
প্রকৃত বীররসে পুষ্ট-_ইহার ৃছতায় ও দৃঢ়তা আছে; গঙ্গার ঘাটে তিনি 
লৌক-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ;--“তোমা সব সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই। এত বলি 
কারু পায় ধরে সেই ঠাঞ্জি॥ নিঙ্গীড়য়ে বন্্র কারু করিরা যতনে । ধুতি বস্ত্র তুলি কার 
দেন ত আপনে ॥ কুশ গঙ্গা মৃত্তিকা কাহার দেন করে। সাজি ধহি কোন দিন চলে কার 
ঘরে।”-( চৈ, ভা, মধ্য )। তিনি ত্রাঙ্গণশ্রেষ্ঠ ; ত্রাহ্গণগণ শৃদ্রজাতির উপর 
পরিচর্ধ্যার ভার দিয়! অনেক দ্রিন হস্তের পুণা ভূলিয়! গিয়াছিলেন,- -- 
তাই এ বিনয় বীরের যোগ্য। ্ 
কিন্তু এই মৃদু পুষ্প-সম ব্যক্তিও কোন কোন সময় বজবৎ কাঠিন্ 
দেখাইতেন। তাহার নির্মল প্রীতিতে যদি কেহ বিলাসের পঙ্ক মিশাইতে 
যাইত, তখন এই মধুর প্রেমবিগলিত ছবি 
ডাহার কঠোর ধৈরাগা। একটি উচ্জল বজ্ময় মুক্তিতে পরিণত হইত। 
জগদানন্দ একটি তুলার বালিশ তাহার জন্য রাখিয়াছিল, তজ্জন্য 
“জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে" বলিয়া তিনি তাহাকে অশেষরূপ 
ততসন| করিয়াছিলেন । এক ব্যক্তি এক হাঁড়ি স্্রগন্ধি তৈল তাহাকে 
উপটৌকন দিয়াছিল, প্রভুর আদেশে সেই তৈলহাড়ি আঙ্গিনায় ভগ্ন 
করিতে হইল। অগ্রন্ধীপবাসী গোবিন্দঘোষ প্রতুর মুখশুদ্ধির জন্য একার্দ 
হরিতকী দিয়া অপরার্ধ পরদিবসের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার 
সঞচযবুদ্ধি আছে, এই বলিয়া তিনি তাহাকে বৈরাগ্য-ধন্ম হইতে নিবৃত্ব 
করিলেন। তাহার শত অনুনয় বিনয় বিফল হইল। ছোট হরিদাস শিখি- 
মাহিতির ভগিনী মাধবীর নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিল, “প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে 
প্রকৃতি সন্তাবণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ।”--(চৈ, চ, অন্তখও)। চৈতন্য, 


২৮৬ বঙ্গভাষ! ওন্দাহিত্য। 


ভাহার মুখ আর দেখেন নাই। সনাতন ধনীর পুত্র, তিন টাকা মূল্যের 
একখানা ভোটকম্বল গায় দিয়া আসিয়াছিল, কৌপিনসার চৈতন্যদেব 
নবীন সন্ধ্যাসীর সঙ্গে নানাপ্রকার দদালাপ করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
“ভোট কম্বলের পানে প্রভু গহেবারে বার” স্থৃতরাং তাহার ভোটকম্বল ত্যাগ 
করিতে হইল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সংকল্প যে দিন মুখ হইতে বহির্গত 
হইল, সে দিন সমস্ত নবদ্বীপবাসী শোকোন্সত্ত ভাবে স্নেহের বাহুদ্বারা 
তাহাকে জড়াইয়া রাখিতে চাহিল, তাহার শোকক্ষিপ্ত মাতা 
দ্বাদশ দিন উপবাস করিলেন, “ঘাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন ( চৈ, 
ভা, মধ্য)। নিম্্ম সেদিকে ত্রক্ষেপ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যে 
ভ্রমণ করিতে যাওয়ার সময় শত শত লোক তাহার সঙ্গে যাইতে পাগল- 
প্রীয়, কাহারও অশ্রজল লক্ষ্য না করিয়া একমাত্র ভূত্যসঙ্গে চৈতন্য চলিয়া 
গেলেন। রাানন্দরায়ের বাড়ীতে বিঞণু-মন্দির পরিফার করিতে বহুবিধ 
লোক নিযুক্ত ; কিন্তু শেষে দেখা গেল উপবাস-ক্ষীণ কুষ্ণবিরহে শীর্ঘদেহ 
ৈতন্যের আহৃত বোঝাই সর্বাপেক্ষা বড়। এই কষ্টসহিষ্ণট কৌপিনধারী, 
ত্যবাক্য, বিষয়নিষ্পৃহ ব্রাহ্মণবালক সেই প্রাচীন খধিগণেরই বংশধর, 
যুগে যুগে সেই ব্রহ্মনিষঠাপূর্ণ খধিবংশোদ্ভব মহীজনগণ প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান 
শশিখাইবার জন্য এই ভাবে হিন্দুসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

এরূপ সময় হয়, যখন আরাধা ও আরাধকে প্রভেদ থাকে না 
ভাঁগবতে তদবস্থায় রি নিজকে প্রীরুষ্জ ভ্রম করিতেছেন ; গোগী- 
_ “সকলেই কৃষণাত্মিকা হইয়া পরম্পর “আমিই 

তি এই প্রকার কহিতে লাগিলেন; (ভাগবত 

১১শ বন, ৩ অত, ৩ প্লোক )। জয়দেবও রাধার এই অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, 
“মুহুরবলৌকিতমণ্ডনলীলা ৷ মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥” বিগ্ভাপতির শ্লীতেও 
সেই কথার পুনরুক্তি 'আছে “অনুখন মাধব মাধব দোঙরিতে, হুন্দরী ভেল মাধাই।” 
ইহাই" যোগীর “সৌহহং" ্্ীষ্টের “আমি এবং আমার পিতা এক ।" এইরূপ 


সোহহং। 


চরিতশাখা । সপ 
মুহূর্ত চৈতন্তদেবের জীবনেও হইত বলিয়া বর্ণিত আছে। যদ্দি ফুল্লপন্সে 
ব্রমর পতিত হইলে হর্ষ-উচ্ছ,লিত পথ স্বীয় দল মুদিত করিয়া ভ্রমরকে. 
দস্তোগ করে, তখন অন্তঃপ্রবিষ্ট ভ্রমরযুক্ত পন্মটি যেরূপ পূর্ণ আনন্দের 
চিত্র হইয়া দাড়ায়, চৈতন্থাপ্রতৃও সেইরূপ ধাহাকে খুঁজিতেন, তাহাকে 
সময়ে সময়ে হৃদয়ে পাইয়া মুদিত হইতেন, তখন তাহার ছবি অমানুষী 
্রফুল্লভাব ধারণ করিয়াছে__বাঞ্চিতের আলিঙ্গনে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়! 
তখন “মুঞ্রি সেই মুঞ্রি সেই কহি কহি হাসে ।”--( চৈ, ভা, মধ্য )। সেই সময় 
ঠহার মৃত্তি সাধারণ মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র হইত, তখন তাহা'র শরীরের 
দিবাপ্রভা দর্শনে বৃদ্ধ অদ্দৈতাচারধ্যও তুলসী-চন্দন-দারা তাহাকে পুজা 
করিয়াছেন ! 


কিন্তু এ ভাব অন্নকালব্যাপক ) তদবসানে চৈতন্থদেবের বাহ্জ্ঞান 
হইয়াছে, তখন তাহাকে যে ঈশ্বর সন্বোধন করিয়াছে, তাহার উপর 
বিরক্ত হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্য হইতে 

৮857 বিরজি.ও উভয় প্রত্যাগত হইলে বাসুদেব সার্বভৌম 
গললগ্রীক্তবাস ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানে 

তাহার বন্দনা পাঠ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু চৈতন্যদৈব ঈষৎ কুদ্ধ হইয়া 
বলিলেন, “প্রভু কহে সার্বভৌম আর কথা কহ। আতাল পাতাল কথা কেন বা 
বলহ।”--( গোবিন্দের করচা)। রামানন্দ রায় তাহাকে “ঈশ্বর” বলাতে 
টৈতন্যদেব মবিনয়ে উত্তর করিলেন, “প্রভু কহে আমি মানুষ আশ্রমে সন্ন্যাসী । 
কায় মন বাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ শুরুবস্ত্রে মসী বিন্দু যৈছে না৷ জুয়ায়। সন্ন্যাসীর 
অন্ন ছিদ্র সব্বলৌকে গায় ॥ * * * পূর্ণ যৈছে দুদ্ধের কলস । সুরাবিন্ুপাতে কেহ না করে 
পরণ।"_(ট, ৮, অন্ত )। এক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বিফুমন্দিরে তাহার 
পাদোদক পান করিয়াছিল, প্রভুর অসস্তোষহেতু সেই ব্রাহ্মণকে অর্ধচন্্র 
বারা বহিষ্কৃত করিয়! দেওয়া হইল। চণ্ডীপুরে ঈশ্বরতারতী তাহাকে 
শরিক বলিয়া সম্বোধন করাতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। * ্রীবাস- 


স্্ 


২৮, রঙ্তাষ! ও সাহিতা। 


অঙ্গনে হরির নামে সংকীর্ভন না করিয়া '“চৈতন্তজয়” বলিয়া সংকীর্তন ' 
আরম্ভ করায় তিনি বিরক্ত হইয়া তাহা নিবারিত করিয়া দিলেন। 


বাহুল্য ভয়ে আর উদাহরণ দিব না, এন্সপ অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে। 


তাহার মত বিনয়ী জগতে দুর্লভ, তিনি অহস্কারীকে বিনয়-দ্বারা পরাজয় 
করিয়াছেন) বাসুদেব সার্কভৌমের সঙ্গে প্রথম দর্শনের পর বুদ্ধ অধ্যাপক 
চৈতন্তদেবকে অন্ন বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করার জন্য ভত্সনা ক্লুরিলেন 
এবং প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন এ বয়সে তাহার সন্ন্যাস গ্রহণের ঘঅধিকার 
নাই; তদুত্বরে-_“প্রভু কহে শুন সার্বভৌম মহাশয় সন্গাসী আমারে নাহি জানিও 
নিশ্চয়॥ কৃষ্ণের বিরহে যুঞ্ি বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইনু শিখা সুত্র যুড়াইয়া। 
সন্নাপী করিয়। জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি । কুপাকর যেন মোর কুষ্ণে হয় মতি ॥"-_ 
(চৈ, ভা, মধ্য)। তুঙ্গভদ্রাবাসী ঢুপ্ডিরামতীর্ঘ তাহার সঙ্গে বিচার করিতে 


চাহিলে চৈতন্দেব _-“মূরথ সন্ন্যাসী মুই কিছু নাহি জানি"বলিয়া তীহাকে 'জয়- 


.; পত্র” লিখিয়া দিতে চাহিলেন। চণ্তীপুরে ঈশ্বরভারতীকে এবং রামেশ্বর- 


ভীর্থে এক যোগী পণ্তিতকেও তিনি এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন ) কিন্তু এই 
সব পণ্ডিতগণ সকলেই তাঁহার স্ুধাকণ্ঠে হরির নাম শুনিয়া, তীহার ব্যাকুল 
উন্মন্ততা দেখিয়া করজোড়ে তাহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন,. আর যেখানে 
তিনি ইচ্ছাক্রমে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন, সেখানে অবলীলাক্রমে সমস্ত 
দর্শন ও ন্যায়ের যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া সর্বশেষ উদ্মত্তবৎ হরিনামের 
কথা কহিতে কহিতে উপদেশ শেষ করিতেন, তখন কদম্কোরকের 
্তায় অঙ্গ পুলকিত, হইত ও হরিনাম বলিতে বলিতে কীদিয়া অঞ্জান 
হইয়া পড়িতেন। বড় বড় পণ্ডিত তাহার অসাধারণ শাস্তরজ্ঞাঁন, প্রতিভা 
ও যুক্তির 'প্রবল মুখে যখন তৃণের স্ায় ভাসিয়া যাইতে উদ্ভাত, তখন 
সহসা বিশ্বয়বিশ্কারিতনেত্রে ত্রাহারা৷ অভিনব সৌনরধাজদ্ডিত ভক্তিময় 
এই .দেবরূপ দেখিয়া পরাজয় শ্বীকার করিয়া কৃতার্থ হইতেন, 
লজ্জা বোধ করিতেন না। চৈতন্তদেব ২৪... বংসর বয়সে সম্যাদ 
গ্রহ করিয়া ১৮ বৎসর 'জীলাচলে (উড়িস্তায়) বাস করেন, ৬ বৎস: 


চবিত-শাখা । ২৮৯ 


দাক্ষিণাত্য, বুন্দাবন, গৌড় প্রত্থতি স্থানে গমনাগমনে ব্যয় করেন। 
৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে (১৫৩৩ খুঃ »আষাঢ়ের 
শুরু পক্ষীর সপ্তমী তিথিতে, 4 দিনে ) 
ঠাহার অপূর্বব লীলার অবসান হয় । 
অগ্য ৪০০ বৎসর পরে পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমান ও স্পদ্ধা সহকারে 
| অগ্রসর নবযুবক সমাজে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন 
স্থাপন করিতে নিজকে অসমর্থ ও হীনব্ল 
মনে করিতেছেন, সেই সময়ের এক দরিদ্র ব্রাঙ্মণ-তনয় সমাজের মস্তকে 
ও চরণে ব্রাক্মণে ও চগ্ডালে সেই সমবেদনান্চক প্রীতি জাগাইয়া 
দিরাছিলেন। প্রেমের অভয় পতাকা উড্ডীন করিয়া “চগ্ডালোহপি 
দিজশ্রেঠ: হরিভক্তিপরায়ণ*” বলিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ইতরজাতির অন্ন, 
গ্রহণ কক্সিলে সামাজিক থর্কতা। হউক কিন্তু হরিভক্তির হানি হয় না, 
প্রভু বলে যে জন ডোমের অন্ন খায়। কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় পর্ববধায় ॥৮--( চৈ, ভা 
আন্তথণ্ড)। “মুচি যদি ভক্তিনহ ডাকে কৃষ্ধনে | কোটা নমঙ্গার করি তাহার চরণে ॥৮-- 
(গোবিন্দের করচা )। দেবরূপী মনুষ্য মনুষ্যজাতির সন্মান বুঝিয়াছিলেন 
এবং শ্রেণীবিশেষে সমস্ত মনুষ্জাতির প্রাপ্য মর্যাদা সীমাবদ্ধ নহে, 
একথা বিনয় ০০০০০০০০০০০ 
ছিলেন। 
রামচন্দ্র, যুধিষ্টির প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিগণ ব্যতীত আধুনিক 
কালের মনুষ্গণেরও জীবনচরিত লিপিবদ্ধ 
৮১ হইতে পারে, ইহা সে সময় হিন্দুসমাজের 
পু বিশ্বাসের কথা ছিল না। পিঞ্জরাবন্ধ পক্ষীর্‌ 
তান লন ত্রাঙ্মণমুখ-নিঃস্থত শ্লোক বলা অভ্যাস কতিয়াছিল 
কিন্তু নিজের নৈসগিক বুলি ভুলিয়া গিয়াছিল। চৈতন্যদেবের প্রভাবে 
শ্লোকপরম্পরানিয়ন্ত্রিত যন্ত্রবৎ মনুষ্য-জীবনে এক অভিনব প্রাণশক্তির 
মঞ্চার হয় ; পুরুবোচিত সরলতা ও উগ্ম সহ্কীরে মনুষ্যচরিত্র পুনরায় 
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লীলাবপান। 


অিিনরলাহহ। 


২৯ বঙ্গতাষা ও সাহিত্য 


গঠিত হয়, তাই জীবন-চরিত-সাহিত্য এই সময়ে বঙ্গভাষার এক নৃতন 
অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া! দেয়। নরহরির স্তায় কত ব্রাঙ্গণ অসংখ্য প্রণি- 
পাত সহকারে নরোত্রমের ন্যায় শৃদ্রের জীবন-আখ্যান বর্ণন করিয়া ধন্য 
হইয়াছেন ;__ইহা! বঙ্গমাজের নব সামগ্রী। সাহিত্য-মুকুরে প্রতি- 
বিশ্বিত তাৎকালিক সমাজে চৈতন্তাদেবের চরিত্রের এক অদ্বিতীয় 
সৌন্দর্যের রশ্মিপাত দৃষ্ট হয়। সাহিত্য এবং সমাজের উন্নতির কথা 
ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইবে, তিনি ধন্মজগতে চিরকালের জন্ত এক 
অপূর্ব দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছেন,_যাহার অফুরস্ত সুধা যুগ যুগাস্তবের 
জন্ হিন্দুর উপভোগার্থ সঞ্চিত থাকিবে, উহা তাহার চিরস্মারক নাম- 
মাহাত্ম্য প্রচার, কলিষুগের নব গায়ত্রী __ 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । 
. হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 
উৎকলকবি সদানন্দ চৈতন্থপ্রভূকে “হবিনামমৃত্তি” আখ্যা প্রদান 
করিয়াছেন,__কেমন সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর নাম! 


পদাবলী সাহিত্য । 


আমরা পুনর্ধবার পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধের অবতারণা 
কর্পিতেছি। বলা নিশ্রয়োজন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ব্যতীত সকল 
পদকর্তীই চৈতন্তপ্রভূর সমকালিক অথবা পরবর্ভী। আমরা পদকল্পতরু, 
রসমঞ্জরী, গীতচিস্তামণি, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তক অবলম্বন 
করিয়া পদকর্তাদিগের একটী বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিয়ে প্রদান 
করিতেছি, 

নাম। পদসংখ্যা । 

১। অন্ত দাস রে (৮ এ ৪৭ 
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নাম। 
৩১। গৌরমোহন 
৩২। গৌরদাঁন 
৩৩। গৌরকুনার দাঁদ 
৩৪1 গৌরীদাস 
৩৫। ঘনরাম দাস 
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৩৭। চণ্তীদাস 
৩৮। চন্দ্রশেখর 
৩৯। চম্পতি ঠাকুর 
৪০ চুড়ামণি দাস 
৪১1 চৈতন্য দাস 
৪২। জগদানন্দ দাস 
৪৩। জগম্াথ দান 
৪৪1 জগমোহন দাস 
৪৫1 জয়কৃষ্ণ দাস 
৪৬। জ্ঞানদান 
৪৭। জ্ঞানহরি দাঁস 
৪৮। তুলসীদাস 
৪৯। দলপতি 
৫০ দীনঘোঁষ 
৫১। দীনহীন দাঁস 
৫২। ছুঃখিনী 
৫৩। দুঃখীকৃ্ণ দান 
৫৪1 দৈবকীনন্দন দান ... 
৫৫1 ধরণীদাঁন ৪ 
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নাম। 
৫৯। নরসিংহ দান 
৬*। ন্রহরি দাস 
৬১। নরোত্বম দাস 
৬২। নবকান্ত দাস 
৬৩। নবচঙ্তর দাস 
৬৪। নবনীরায়ণ ভূপতি 
৬৫। নয়নানন্দ দাস 
৬৬| নসির মামুদ 
৬৭। নৃপতিসিংহ 
5৮ নৃসিংহ দেব 
৬৯। পরমানন্দ দাস 
খং। পরমেশ্বর দাস 
৭১। গীতাম্বর দাঁস 
৭২। পুরুষোত্বম 
৭৩। প্রতাপনারায়ণ 
৭। প্রমোদ দাস 
৭৫1 প্রসাদ দাস 
৭৬। প্রেমদাঁন 
14৭1 প্রেমানন দাস 
৭৮। ফকির হবির 
৭৯। ফতন 
৮*। বলদেব * 
৮১। বলরাম দাস * 
»২। বলাই দাঁস * 
৮৩। বল্লভ দাস 
০৪ । বংশীব্দন 
৮৫ বসন্তরায় 
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নাম। পু পদসংখ্যা) 
৮৬। বাহুদেব ঘোষ *** এস 8 ১৩৪ 
৮৭। বিজয়ানন্দ দাস ... রি টা ১ 
৮৮। বিদ্যাপতি * ... টি ১ ১. ৮০৩ 
৮৯। বিন্দদাস হ 52 ৪ ৪ 
৯০ | বিপ্রদাস ১ নি তি ৬ 
৯১। বিপ্রদাস ঘোষ ... রর ১৬১ 
৯২। বিশ্বস্তর দাস... 7 টু ২ 
৯৩। বীরচন্দ্রকর ... 2 ১ ১ 
৯৪। বীরনারায়ণ ... নর রি ২ 
৯৫ বীরবল্পভ দাস ... ১১ ৪ ১ 
৯৬। বীর হান্বীর ... র্‌ রে ২ 
৯৭। বৃন্দাবনদাস ... ঢু ৪ ৩০ 
৯৮। বৈষবদাস ঃ ৮ চ ২৭. 
৯৯। ব্রজানন্দ 5 রর 8 ১ 
১০০। ভূপতিনাথ ... টু রী ৭ 
১০১। ভুবন দাস তত 34 টি ২ 
১০২। মথুর দান .২ রঃ 5 ১ 
১০৩। মধুসুদন টি ঠ ও র্‌ 
১০৪1 মহেশ বনু রে যো ঢু ১ 
১০৫) মনোহর দীন ১১ টি ্ ৬ 
১০৬1 মাধব ঘোষ ... টু টি ৯ 
১০৭। মাধব দাস ৯ নু টি ৬৫ 
১০৮1 মাধবাচাধ্য রত 5 2 ৫ 
১০৯1 মাধবী দান 5 ১৭ 
১১০। মাধো হি তত টি ৩ 
১১১। মুরারি গুপ্ত £ ৫ 
১১২। মুরারি দাস "৮ 2 ১ 
* প্রীযুক্ত নগেন্র্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির পদের যে বিপুল সংগ্রহ করিতেছেন' 
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ৃ নাম। ,. পদসংখ্যা । 
১৪২। গ্ভামঠাদ দাস ... টি 2 ১ 
১৪৩। শ্ঠাম দাস রি 5 রা ৩ 
১৪৪ । স্ঠামানন্দ ঠু ৮ হী ৭ 
১৪৫ | শিবরায় নু ং ই ১ 
১৪৬। শিবরাম দান ... রি ২৫ 
১৪৭। শিবাই দাস ... ৪ 52 ৭ 
১৪৮। শিবানন্দ নর না 2 ৪ 
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. এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে, কাষ্ট-মলাটে আবদ্ধ আরও বিস্তর কবিতা 
অজ্ঞাত অবস্থায় আছে; তাহাদের একটা সদগতি হইলে অনেক লুপ্ত 
কবির পদ পাওয়া বাইবে, এরূপ আশা! করা যায়। ইহা ছাড়া প্রদর 


চধিত-শাখা 1 ২৯৭ 


ভালিকায় এক কবির নামে স্থানে স্থানে ২, ৩কি ততোধিক কবির পদ 

গরিচিত হইয়াছে,_নিয়লিখিত “গোবিন্দগণ” বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দ 

. দাসের নামের আড়ালে পড়িয়া যাইতে 

পারেন *; দাসশবের সাধারণতন্ত্রে স্বাতন্তর্য- 

নুচক উপাধিগুলি লুপ্ত হওয়াতে পদদ্বারা চাহনি পরিচয়ের পথ রুদ্ধ 
হইয়াছে,__ 


(১) গোবিন্দানন্দ চক্রবর্তী_-ইনি চৈতন্যের অনুচর ও নবদ্বীপবাদী। (২) শ্রীনিবাস 
আচাধ্যের পুত্র মালিহাটা নিবাসী গোবিন্দ আচাধ্য। ইনি “গতিগোবিন্দ” নামে পরিচিত ; 
(“জয় জয় প্রীগতিগোবিন্দ রসময়। জয় তছু ভকত সমাজ ॥" পদকল্পতরু )। (৩) গিরীম্বর- 
দত্তের পুত্র গোবিন্দদত্ত। (৪) কুলীনগ্রামবাদী গোবিন্দ ঘোষ; ইনি মধ্যে মধ্যে 'দাঁস? 
উপাধি গ্রহণ না করিয়! ঘোষ" সংজ্ঞা দ্বারাও ভণিত। দিয়াছেন; ("“গোবিন্দ মাধব বাসছদেব 
তিন ভাই। যাঁ সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞ্রি ॥”-€ চৈ, চ)। (৫) কাশীশ্বর 
ব্চারীর শিষ্য উৎকলবাসী গোবিন্দ। (৬) প্রসিদ্ধ করচা-লেখক গোবিন্দ কর্মকার । 
(৭) গোবিন্দ চত্রবত্তী, নিবাস বোরাকুলি_মুরশিদাবাদ, শ্রীনিবাস-শিষ্য । (৮) মৈথিল 
কবি গোবিন্দ দাস। 1 


বিভিন্ন গোবিন্দ দাস। 


বলরামদাসও ৪1৫টা স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম 
বলিয়া বোধ হয়। 


(১). মহাপ্রভুর দক্ষিণাত্য হইতে আগমন 
সাপুরীতে এক বলরামদীসকে শিক্গা বারা তাহাকে অভ্র্থনা করিতে দেখা যায়। 


বিভিন্ন বলরাম দাস 
এবং অপরাপর কবি। 





 পুর্বকালে পর প্রত্যেক বৈধবই পদ রচনা করিতেন; স্বতরাং ইহারা সকলেই . 
গকর্ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও পদকর্তী ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে 
গারে। 

1 ই'্হার সৌভাগ্য যে, ইনি বর্তমান ছারবঙ্গীধিপের বংশীয়। আমরা বিদ্যাপতিকে 
যেরূপ বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গাল! ভাষায় গ্রহণ করিয়াছি, সেইরূপ মিথিলায়ও বঙ্গীয় বহু বৈষ্ণব 
কবির পদ প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রচলনের সুবিধার জন্য সেই সব কবির পদে মৈথিল 
শব্দ অনেক স্থলে প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় গোবিন্দ দান কবির পদ কতক 
কতক মিথিলায় প্রচলিত আছে। মৈথিল কবি গোবিন্দ দানের উপরে সেই সমস্ত আরোপ 
করিয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ কবির সিংহাসন দিতে পারিলে বর্তমান রাজবংশের অনুগ্রহ লাভ 
করার কল্পনা! মনে উদ্দিত হওয়া নহজ। যে বঙ্গীয় নুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ দাসের পদের গৌরব 
'তক্তমাল,' “ নরোত্বম চরিত, “ভক্তি রত্বাকর,” * প্রেমবিলাস, প্রভৃতি বহুবিধ বৈষ্ণব 
ইতিহাসিক গ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে এবং ধাহার নিশ্দ্ল যশোভাতি সমস্ত বৈধব পদসংগ্রহ 
গ্রন্থে সমুস্তাসিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই মহাকবির যশ ক্ষু্ করিয়া মৈথিল রাজবংশীয় 


২৯৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


(প্রামশিল্গ! বাজাইতে বড়ই পঙ্ডিত। বলরাম দান আসে হয়ে পুলকিত |”--গোবিশের 
করচা)। বৈষ্ণব বন্নায় তিনজন বলরামের নাম উল্লিখিত আছে। 
(২) “সংগীতকারক বন্দো বলরামদাস। নিত্যানন্দধর্মে যার স্থদুঢড় বিশ্বাস।” 
(৩) “কানাইখুটিয়! বন্দো! বিশ্বের প্রচার । জগন্নাথ বলরাম ছুই পুত্র যার 1” বৈষ্ণব 
বন্দনা । (৪) “বন্দো উড়িয়া বলরামদাস মহাশয় । জগন্নাথ, বলরাম বস যার হয়।” 
(৫) প্রেমবিলাসরচক নিত্যানন্দ দাসও “বলরাম” নামে পরিচিত। (৬) নরোত্মমবিলাসে 
“পুজারি বলরাম' নামধেয় নরোত্তম ঠাকুরের একজন শিষ্য দেখা যাঁয়। (৭) উক্ত পুস্তকে 
'বলরাম কবিরাজ' নামক অপর একটা “বিজ্ঞ ব্যক্তি'র উল্লেখ আছে। (৮) পদকল্পতরুর 
তূমিকায়--“কবিনৃপবংশজ ভূবনবিদিত যশ জয় ঘনস্তাম বলরাম” পাওয়া যায়। 
(৯) অদ্বৈতাচাধ্ের এক পুত্রের নাম বলরাম ছিল। (১০) প্রেমবিলাে রামচন্দ্র কবিরাজের 
শিষ্য “কবিপতি বলরাম” নামে আর একজন বলরামকে পাওয়া যায়, এবং উক্ত পুস্তকেই 
(১১) শ্রীনিবাস শাখায় অপর এক বলরামের নাম আছে। এই বলরাম সম্প্রদায়ের ১২ 
জনই.ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়৷ বোধ হয় না। সম্প্রতি শিশির বাবু স্বীয়কৃত হুন্দর সুন্দর 
পদে “বলরাম দাস" ভিত দেওয়াতে এই বলরাম সমস্তা কালে আরও জটিল হইবে বলিয়া 
বোধ হয়। 

(১) বছুনন্দন চক্রবন্তী ৭ ও (২) যছুনন্দন দান উভয়েই পদকর্তী স্থুলেখক । চত্রবস্তা 
অনেক স্থলে “দাস” সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, ই"হার বাড়ী কীটোয়া, ইনি গদাধরের শিষ্য 
ও চৈতন্য প্রভুর চরিতলেখক,। “যছুনন্নের চেষ্টা পরম আশ্চয্য !__দীনপ্রতি চেষ্টা যৈছে 
না কহিলে নয়। বৈষ্ণব মণ্ডলে যার প্রশংসাতিশয় ॥ যে রচিল গৌরাঙ্গের অন্ভুত চরিত। 
দ্রবে দারু পাষাণাদি শুনি যার গীত ॥”-_ভক্তিরত্রাকর । 

(১) শ্রীথণ্ড নিবাপী নরহরি সরকার চৈতন্ত প্রভুর পার্খচর ও বৈষ্ণব সমাজে একজন 
পরিচিত পদকর্তী। (২) জগন্নাথ চক্রবত্তীর পুত্র নরহরি চক্রবত্তী প্রসিদ্ধ চরিত'লেখক, 
ইনিও একজন পদকর্তী_ই"হার দ্বিতীয় নাম ঘনশ্যাম। 


এইরূপ অনেক স্থলেই বহুবিধ নাম পাওয়া যায়, অথচ এক নাম 
দ্বারাই পদকর্তা নির্দিষ্ট হইয়াছেন। এ বিষয়ে ধাহারা তত্বানুসন্ধানে 
নিষুক্ত, তাহারা স্থবিচার দ্বারা মৃত কবিগণের আত্মার সম্যক্‌ তৃপ্তি সাধন 
করিতে পারিবেন কি না, সন্দেহস্থল। স্থতরাং প্রদত্ত কবি-তালিকা 





কবিকে মিথ্যা গৌরবে উজ্্বল করিবার চেষ্টা চলিতেছে । কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এই মেক 

চলিবে না। * 

...*% কেহ কেহ বলেন, এই বলরাম মানুষ নহেন ; “জগন্নীথ বলরাম” তাহার জীবিক' 
সংস্থান করিয়াছিলেন ও তিনি তাহাদিগকে বাৎসল্য ভাবে সেবা করিতেন বলিয় 
“দুই পুত্র” কহা হইয়াছে । 

1 যছুনন্দন চক্রবত্তীর স্ত্রীর নাম ছিল লক্ষী, ই'হার ছুই কন্যা শ্রীমতী ও নারায়ণ 
দেবীকে নিত্যাননদ প্রভুর পুত্র বীরচন্ত্র বিবাহ করেন। 


পদাবলী-শাখা । - ২৯ 


বিশুদ্ধ নহে; উহ! এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; লুপ্ত কবিগণের উদ্ধার- 
কার্য শেষ হইতে বিলম্ব আছে। 

শান্ত্রীমহাশয় তাহার তালিকায় চণ্তীদাসের পদ সংখ্যা ১১০ নির্দেশ 
করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণে চণ্তীদাসের 
১৯৬টি পদ প্রদত্ত হইয়াছে। “বীরভূমি” সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন 
মুখোপাধ্যায়, বি এ, ও “বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক” সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত শিবরতন 
মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় চণ্ীদাসের আরও অনেকগুলি নৃতন পদ আবিষ্কৃত : 
হইয়াছে। এই নূতন পদগুলি লইয়া চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা প্রায় ৯০০ 
হইবে। 

বৈষ্ণবযুগের চরিত-শাখা! সাহিত্য অতি স্থবিস্তার। বড় বড় মহাজন- 
গণের জীবন বর্ণনায় প্রাসঙ্গিক নানা কবির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে ? 
এই গ্রতিহাসিক অরণ্যে প্রবেশ করিয়া প্ররুততন্ব সংগ্রহ করা অতি কঠিন 
কার্য । শুধু “দাস শবের বাহুল্য দ্বারা কাহিন্ট বৃদ্ধি হইয়াছে, এমন নহে, 
কেহ কেহ বিষ্ভাপতিকে “বিগ্ভাবল্লভ” লিখিয়াছেন।* শ্ঠামানন্দ পুরী 
নিজকে “দুঃখিনী” ও শিবানন্দ আপনাকে 
“শিবাসহচরী” নামে ভণিতা দিয়াছেন । 1 
নৃতরাং হ্লীলোকের নাম পাইলেই আমরা স্ত্রীলোকশ্রেণীভূক্ত করিয়া 

পদকর্তীরূপে পরিচয় দিতে সাহসী নহি। রসময়ী 
হি দাসী, মাধবী দাসী ও রামীর ভগিতাযুক্ত পদ- 
গুলি স্ত্রীলোকের পদ বলিয়া আপাততঃ গ্রহণ 

করা গেল। আমরা তালিকাটিতে ১১ জন মুসলমান কবির নাম ও 
পদের উল্লেখ করিয়াছি? 


* গীতিচিন্তামণি দেখুন । 
1 পদকল্পলতিকা দেখুন। 
+ প্রদত্ত তালিকায় ৩, ৭, ৯) ৬৬) ৭৮ ৭৯, ১৫৪। ১৫৮। ১৫৯) ১৬০ ১৬১, সংখ্যক নাম 
দেখুন । 


তালিকায় ভ্রম সম্ভাবনা | 





২৩৪৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


পদ্কর্তুগণের জীবন-চরিত সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় নাই; বড় বড় 
কবিগণের জীবনের অতি যতকিঞ্চিৎ বিবরণই 
পাওয়া যায়; কবিগণের সুন্বর পদগুলি আছে, 
প্রকৃতির বাগানে কুস্ুমরাশির স্ায় তাহারা অসংখ্য ; মানুষের হাতের 
সুন্দর রচনা ও তরুর ফুল্প ফুল একই নিয়মে উৎপাদিত। বৃক্ষ ও মনুষা 
উপলক্ষ মাত্র আমরা প্ররুত কর্তাকে না পাইয়া উপলক্ষে কর্তৃত্ব 
আরোপ করিয়া থাকি ; আপাততঃ এইবূপ দর্শনের সহায়তা গ্রহণ করিয়া 
কবিগণেক্ধ জীবনী না পাওয়ার ক্ষোভজনিত দুঃখ হইতে সান্বনা লাভ 
করা যাউক। ৃ 
এস্থলে আমরা প্রসিদ্ধ কয়েকজন পদকর্তা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ 
দিতেছি। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা 
5959 গোবিন্দ কবিরাজ চৈতন্ত-সহচর পরম ভাগবত 
চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও শ্রীথণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক এবং কবি দামোদরের 
দৌহিত্র । চিরঞ্রীব সেন শ্রীথগ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য, তাহার বাড়ী 
কুমারনগর ছিল; কিন্তু তিনি দামোদরের কন্তা স্ুনন্দাকে বিবাহ করিয়া 
শ্রীথণ্ডে আসিয়া বাস করেন। উত্তরকালে তাহার পুত্রদ্বয পুনরায় কুমার- 
নগরে পৈত্রিক বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত স্থানের 
বৈষ্ঞবন্ধেষী শাক্তগণ দ্বার! উৎপীড়িত হওয়াতে পল্মাপারস্থিত তেলিয়া-বুধরী 
গ্রামে বাড়ী করেন। 
গোবিন্দ দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম ঠাকুরের 
স্থহ্ৃদ্‌ ও স্বয়ং প্রসিদ্ধ সংস্কৃতকবি ছিলেন। রামচন্দ্রের বাঙ্গালা পদ পদ- 
কল্পলতিকায় আছে, কিন্ত তিনি বাঙ্গাল! ভাষায় প্রসিদ্ধি লীভের উপযোগী 
কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া আমরা প্রকুষ্ট প্রমাণ পাই নাই। তাহার 
-্মরণদর্পণ” বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক নহে ১ শুনিয়াছি “বঙ্গজয়” নামক 
মহাপ্রভুর পূর্ববধঙ্গভ্রমণ সম্বন্ধে তাহার একখানি বড় প্রতিহাসিক পদ্য 


লুপ্ত জীবনী । 


পদাবলী: শাখা), : ৩১. 


আছে, আমর! তাহা পাই নাই। যাঁহা হউক রামচন্দ্র কবিরাজ তাহার 
দাময়িক বৈষ্ব-সমাজের ভূষণ ছিলেন, কিন্তু ভাষা! কবিতার স্বাভাবিক 
পথ অৰলম্বন করাতে তৎকনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজের খ্যাতি অতীত ও বর্ত-. 
মান ব্যাপক হইয়া রহিয়াছে। তিনি স্বীয় কবিতার সরস মাধুরী বিতরণ 
করিয়া বঙ্গীয় যুবকগণের চিরম্হৃদ্রূপে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তদ-- 
গেক্া পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিরাজ বাঙ্গাল! লেখার চেষ্টা না করাতে তাহার 
স্তি এখন প্রাচীন ইতিহাসের অচিহ্থিত পত্রে বিলীনপ্রায়। . 

প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্বাকর, নরোত্তমবিলাস, সারাবলী? অনু- 
রাগবন্লী প্রভৃতি বহুবিধ পুস্তকে গোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক 
বিবরণ আছে ; দুঃখের বিষয়, এ সব বিবরণে তাহার জীবনের কতিপয় 
স্থল ঘটনা মাত্র অবগত হওয়া যায়। তাহার কবিতা হইতেই তাহার 
হৃদয়ের সুকুমারত্ব, ভাব-প্রবণতা ও অন্তজ্জীবনের চিত্র ধারণা করিয়া 
নইতে হইবে। পূর্বোক্ত পুস্তকগুলিতে তিনি খেতুরীর মহোৎসবে, 
তেলিয়া-বুধরীতে ও বুন্দীবনে কখনও বা পথিক, কখনও বা পাচকের 
তত্বাবধায়ক, আবার কখনও প্রশংসিত কবিরূপে সহসা দর্শন দিয়! 
নিবিড় জনতার অরণ্যে অনৃশ্ত হইয়া যাইতেছেন ; ইতিহাস ক্ষুদ্র আলো- 
ক্ষেপে তাহার অক্পষ্ট মূর্তি দেখাইয়া তৎসন্বন্ধে নির্বাণ পাইতেছে, 
আমরা তাহার ধারাবাহিক চরিত জানি না। 

এবূপ কথিত আছে, তিনি ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত শান্ত ছিলেন, 
তৎপর গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া বৈষ্ঞবমন্তে দীক্ষিত হইতে আদিষ্ট হন ; 
তদনূসারে অনুমান ১৫৭৭ খুঃ অবে শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ 
করেন। ইহার পর তিনি আরও ৩৬ বংসর জীবিত ছিলেন। তিনি এই 
অবশিষ্ট জীবন, বৈষ্ণবসমাজের গ্রীতি ও সম্মান সহকারে অতিবাহিত : 
করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। উভয় ভ্রাতাই “কবিরাজ, উপাধিলাভ 
করিয়াছিলেন, গোবিনদদাসের পদসমূহ কীচাগড়িয়ানিবাসী চৈতন্য-সহচর। 


৩০২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


দ্বিজহরিদাসের পুত্র স্থগায়ক ও পদকর্তা গোকুলদাস এবং শ্রীদাঁস দ্বাবা 
বৈষ্ণবমগুলীতে সর্বদ! গীত হইত এবং গীতগুলিতে মুগ্ধ হইয়া বীরচ্ত 
প্রভূ ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবসমাজের আচাধ্যগণ কবিকে রোড় 
দদিতেন। শেষ বয়সে কবিকে বুধরীগ্রামে স্বীয় পদসংগ্রহকার্ষ্যে বাস্ত 
দেখা যায়, “নিজ্জনে বসিয়া নিজ পদরত্রগণে । করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে ।”-_ 
(ভক্তিরত্বীকর ১৪ তরঙ্গ )। 

১৫৩৭ খুঃ * অবে শ্রীথণ্ডে গোবিন্দদাসের জন্ম ও ১৬১২ খুঃ অন্ধে 
তীহার মৃত্যু হয়। তাহার পুত্রের নাম ধিবাসিংহ। ভাষায় রচিত 
পদ ছাড়া তিনি সংস্কৃতে “সঙ্গীতমাধব” নামক নাটক ও “কর্ণামৃত* নামক 
কাবা রচনা করেন। ভক্তিরত্বাকরে “সঙ্গীতমীধবের” অনেক শ্রোক 
উদ্ধৃত দেখাষায়। এম্থলে আর একটা কথা বলা উচিত, বিগ্যাপতির 
কয়েকটা পদে গোবিন্দদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়। শ্রীনিবাস আচার্যের 
পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের স্বর্ৃত টাকায় ইহার একটার' 
সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন ;-- 

“বিদ্যাপতিকৃতত্রিচরণগীতং লব্ধ শ্রীগোবিন্দকবিরাজেন চরণৈকং কৃত পূর্ণং কৃতং।"? 
পূর্ব এক পত্রে ১৯ বার বলরামদাসের উল্লেখ করিয়াছি । ইহারা 
প্রতোকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন। পদ 

কর্তী বলরাম দাস উক্ত ১১ স্থলের অন্ততঃ 

৪টির উদ্দিষ্ট কবি বলিয়া বোধ হয়। প্রেম-বিলাসের লেখক নিত্যাননের 
অপর নাম বলরাম দাদ। ইনি শ্রীথণ্ডের কবিরাজ বংশীয়, বৈগ্যজাতীয় 
কবি। পদকল্পতরুর কবি-বন্দনায় পদকর্তী বলরাম দাসকে “কবি- 


বলরাম দাস। 





* যু বাবু ্ষীরোদচন্ত্র রায় চৌধুরীর মতে ১৫২৫ খুঃ (সাহিতা ১২৯৯, আঙিন)। 

1 এক কবির পদের সঙ্গে অন্য কবির ভণিতা দেওয়ার পদ্ধতি আরও অনেক স্থুলে দেখা 
যায়, ধথা_-“গোবিন্দদাস কহয় মতিমন্ত । তুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ॥” “রামদাসের 
পন সুন্দর রসবর গৌরীদণস নাহি জীনে । অখিল লোক যত ইহ রসে উনমত জ্ঞানদান 
গুণগানে ।”--1 পদকল্পলতিকা )। 


পদাবঙগী-শাখা। ৩০৩ 


নূপবংশজ” (কবিরাজ) বলা হইগ্লাছে ; এই “বলরাম কবিরাজ” নরোত্বম- 
বিলাস প্রভৃতি পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইনিই বৈষ্ণববন্দনায় 
এঙ্গীতকারক” ও “নিত্যানন্দশাখাভুক্ত” বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। 
প্রেমবিলাস-রচক বলরামদাসও বৈদ্য এবং ম্পষ্টতঃই নিত্যাননশাখাতুক্ত। 
দৃতরাং পদকর্তী বলরামদাঁস ও প্রেমবিলাস-রচক অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া 
বোধ হইতেছে। * বলরাম দাসের পিতার নাম আত্মারাম দাস ও 
মাতার নাম সৌদামিনী। পদকল্পতর প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তকে আস্মারাম 
দান রত কয়েকটি পদ পাওয়া যায় । 

জ্ঞানদাস সম্বন্ধে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া যায়; বীরভূম জেলার 
একচক্রাগ্রামে (মল্লীরপুর স্টেশনের নিকট) 
নিত্যানন্দ প্রভূর পিতৃগৃহ ছিল; তাহার বিশ 
ক্রোশ পূর্বে ও বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার ১০ মাইল পশ্চিমে 
ঝাদড়া গ্রাম ; তথায় “মঙ্গল ঠাকুরের বংশ বলিয়া একটি গৌসাইবংশ 
মাছে। এই বংশেই ১৫৩০ খুঃ অন্দে জ্ঞানদাস জন্ম গ্রহণ করেন) ইনি 
। নিতাননাশাখাতুক্ত) শ্রীখেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন, দেখা যায়, 
সুতরাং ইনি টার্তি দাস, বলরাম দাস প্রভৃতির সমকালিক কবি। 


জ্ঞানদান। 





* “গৌরতৃষণ শ্রীযুক্ত অচ্যাতচরণ চৌধুরা মহাশয় অনুমান করেন, ই'হারা দুইজন এক 
ব্জি নহেন। কারণ বলরামের পদ প্রাঞ্জল, প্রেমিলাসের রচনা কুটিল। নরহরির 
নরান্মবিলান ও ভক্তিরক্রাকরের ভাষা সাদা সিধা গদোর ন্যায়, কিন্তু তৎকৃত পদগুলি 
কাব্য; বৃন্দাবনদাসের পদ ও ভাগবতের রচনা এক কবির লেখার মত শুনায় না। 
আমরা এননন্ধ শ্রদ্ধেয় গৌরভুষণ মহীশয়ের মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না ।”--এই 
পৃস্বকের প্রথম সংস্করণের পাদটাকায় আমরা উপরি উক্ত কথাগুলি লিখিয়াছিলাম কিন্ত 
ব্মতি অচতবাবু আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রকাশ হইবার 
ধর্বেই আমার এই মতের পরিবর্তন হয়। তৎপূর্বেই আমি নব্যভারত ১৪শ খও্ড ৮ম সংখ্যায় 
(তোমার মতানুষায়ী ) পদকর্তা বলরামকেই প্রেমবিলাস-প্রণেতা বলিয়াই জানি।” 


৩০৪ ব্গভাষা ও সাঁছিতয। 


কাদভ্ংগ্রামে ভ্তানদাসের একটি যঠ এখনও আছে, পৌষ মাসের 
পূর্ণিমায় সেখানে প্রভিবধসর মহোৎসব এবং সেই সঙ্গে কিম দিন 
ক্বাপিয়। "মেলা হর। "দাঁধরের শিষ্য যছুননদন চক্রবর্তীর কথ। 
ইতিপূর্ষ্র উল্লিখিত হইয়াছে; ইনি স্থকবি ছিলেন। ইহার রচিত “রাধার, 
লীর্লা-কদশ্ব” পুন্তক্ষের শ্লোকসংখ্যা ৬০০০ | কিন্তু মালিহাটির বৈচ্ঘবংশজ 
কবি যছুনন্দন প্রাস (জন্ম ১৫৩৭ খৃঃ) তাহা অপেক্ষা বেশী যশম্বী। 
৪. &  পদকল্পতরুর বন্দনায় ইহার সম্বন্ধে লিখিত 
লন রবী নন আছে,_“ভুহতাচরণমরোরহণমগুকর জয় হন 
 " দাস।" প্রভূ. অর্থে শ্রীনিবাস আচার্ধ্য। 
যহুনন্দন, শ্রীনিবাস-কন্া হেমলতার আদেশে ১৬০৭ খৃঃ অন্দে 
প্রতিহাসিক “কর্ণানন্দ” গ্রন্থ রচনা করেন। গোবিন্দলীলামৃতের অনেক 
স্থলেও ইনি *্শ্রীল হেমলতার” গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি ্রীনিবাদ 
আচার্যের পৌত্র স্থুবলচন্ত্রের মন্ত্রশিত্য, যছুনন্দন “কর্ণানন্দ, নামক এঁতি- 
হাসিক পদ্যগ্রস্থ, কষ্ণদাস কবিরাজের “গোবিন্দলীলামৃত” ও রূপগোস্বামীর 
“বিদগ্ধমাধব নাটকের পরারানুবাদ সঙ্কলিত করেন। কিন্তু পদকর্তা বলি: 
য়্াই ইহার যশ স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুষোত্তমের গুরুদন্ত নাম 
_.. €প্রেমদাস $ ইনি নবদধীপের কুলিয়া গ্রামে জনম 
গ্রহণ করেন; ইহার পিতার নাম গঙ্গাদাম; 
ইনি গোবিন্দদেবের মন্দিরের (বুন্দাবনে) পুজারি ছিলেন । ১৭১২ থৃঃ আবে 
ইনি “বংণীশিক্ষা? গ্রন্থ রচনা করেন, তৎপরে কর্ণপূরের “চৈতনচন্দ্রোদা' 
নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন। পদকর্তা গৌরীদাঁস' পর্ডিত প্রসিদ্ধ 
- ক্র্যদাস সরখেলের * ভ্রাতা ; গৌরীদাদের 
গৌরীদাস। বাড়ী শাস্তিপুরের নিকট অস্বিকাগ্রামে; 
ইনি চৈতন্যাদেবের অনুচর ছিলেন, কথিত আছে, চৈতন্যদেবের 
__* ইহার ছুই কষ্ঠা বহধা ও জাহ্বীদেবীকে নিত্যানন প্রভু বিবাহ করেন 


প্রেমদাস। 





পদাবলী-শাখা । ৩০৫ 


্হ্ততলিপি  গীতাগ্রন্থথানি ইহার নিকট রক্ষিত ছিল। 
ইনি নিশ্বকান্ঠে চৈতন্তবিগ্রহ গঠন করিয়া অধ্বিকা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন । প্রসিদ্ধ ভক্ত সদেগাপকুলভূষণ শ্তামানন্দ নবদ্বীপত্রমণকালে 
ইহাকে উক্ত বিগ্রহপূজায় নিযুক্ত দেখিয়া- 
ছিলেন। রায়বসম্ত নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের 
শিষ্য। ইনি শেষ বয়সে বুন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। জীবগোস্বামীর 
পত্র লইয়া গৌড়ে একবার শ্রীনিবাস আচার্যোর নিকট আসিয়াছিলেন । 
ভক্তিরদ্লাকরে উল্লিখিত আছে, “হনই সময় বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায়। পত্রী লৈয়া 
জাইল তেহো আচাধ্যসভায় ॥”_-(১৪ তরঙ্গ )। এই বিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বোধ হয় 
নরছরি পুনর্ধার নরোত্তম-বিলাদে বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন, 
“জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়। সদা মগ্ন রাঁধা কৃষ্ণ চৈতন্য লীলায় ॥''__-১২ বিলাস। 
সুতরাং ইহাকেই পদকর্তীা “দ্বিজবসন্তরায় বলিয়া বোধ হয়; যশোহর- 
নিবাসী কায়স্থ “রায়বসন্তের”” নাম ইদানীং প্রবন্ধাদিতে পাইয়া থাকি, 
কিন্ত কোনও প্রাচীন পুস্তকে উক্ত পদকর্তা সম্বন্ধে প্রমাণ আমাদের 
হস্তগত হয় নাই। একটি প্রাচীন পদে দৃষ্ট হর, গোবিনদদীসকবি 
মহারাজ গ্রতাপাদিত্যের গুণ কীর্তন করিতেছেন, কিন্তু রায়বসন্তের পদে 
প্রতাপাদিত্য কিন্বা যশোহরের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। শ্রীথণ্ডের 
নরহরি সরকার ( ১৪৭৮--১৫৪০ থৃঃ অব্ব) মহাপ্রভুর একজন অনুচর 
ছিলেন; ইনি নীলাচলে চৈতন্যদেবের অতি অনুরক্ত সঙ্গী ছিলেন; 


কথিত আছে, নরহরি চির-কৌমারব্রত পালন 
করেন। নরহরি সরকার প্রসিদ্ধ লোচন 
নাসের গুরু ও “চৈতন্তমঙ্গল” রচনার উপদেষ্টা ছিলেন। একটি সংস্কৃত 
ব্দনায় জান! যায়, নরহরির বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর ও তাহার.পিতার নাম 
নারায়ণ ছিল। নর্হরি গৌরলীলার পদরচনার প্রবর্তক বলিয়া বৈষ্ণব- 
নমাজে আদৃত। ইহার পথ অনুসরণ করিয়া বাহ্ছদেব ঘোষ বশস্বী 
20 


রাঁয় বসন্ত । 


নরহরি সরকার । 


৩০৬ (ঈশা বাহ 







3৫৩৪ খুঃ 'অবের মাধবানৈ: 








প্রসিদ্ধ।: য় 
নরহরি চক্রবন্ীই পদকর্তা ঘনস্তাম বলিজজা গ ; “কবিনৃপবংশ 
| ভুকম- পফবল্পতরুর 

রা এই রে নামে অপর 
একজন পদকর্ডা কবিরাজবংশৈ ল্্রহণ করিয়া ইনি গোবিদ 
কবিরাঁজের পৌত্র ও িবযসিরধহের পুজ 

পীতান্বর দাস বে লী ঈ্লন, কে 

কয়েকটি পদ. সঙ্গিবিষ্ট না 


ছিলেন, ০ 
ন্নের শিষ্য 





খাওয়া গিয়াছে, হা ১৬৪৩ থুঃ 
মকেবিরচিষী হয, রং ইহার কিছুপরে রাষগোপালের পুত্র গীতাম্বর 
দাস প্রলমজরীপ ঈদ্ধলন কটন । (রসযগ্ররীতে বিস্কাপতি, গোবিদদাদ 
প্রভৃতি পদকর্তৃগণের পদই অধিকাংশ। সঙ্কেত পদাবলী গে 





কবি জগদানন্দের হস্তাঙ্গর | 








মিরর বারি উজ, রিবা 

ছিন। সাহার হ্বরত পরদগলিও বেশ কর । হুর রি, তিনি 
গোপন হেল) এ | 
মাগে উদ্ধত করিয়াছেন? কিন্তু সািতা-সেবীর 





নি 1. ১, বুর্কর 

আন রি ই হাপরর অস্তরঙ্গতক্ত 
বাসী কুদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতামহের নাম 
গরমানন্া, এবং পিতার নাম নিত্যানন্দ। জগদানন্দের সর্ব্বানন্দ, 

রান ও পিসানন নামক তিন সহোদর ছিলেন। জগদাননের 
ছি 8৬ মলি হয়া বীরূমির « অন্তর্গত 
দব্রাজপুর থানার : অধীন জোফলাই গ্ীমে বাস করিয়াছিলেন 

অপরাপর বৈষ্ণবভক্তের ন্যায় ইহার জীবন সনবন্ধেও অনেক অলৌকিক 
কাহিনী বর্ণিত আছে। জগদানন্দ-পদাবলীপ্রকাশক' ৬ কালিদাস নাথ, 
মহাশয় তাহা বিস্তৃত রূপে লিপিবন্ধ করিয্নাছেন। 

১৭০৪, (১৭৮২ খুঃ ) শকে জগদানন্দ স্ব্গত হন। এতদুপলক্ষে 
তাহার নিবাসস্থান, 'জোফলাই গ্রামে এখনও বৎসর বৎসর একটি মহোৎসব 
হইয়া থাকে। বৈষ্ঞবদাসের পদকল্পতরুতে জার অল্পসংখ্যক 
কয়েকটি পদ মন্িবিষ্ঠ 
 ধাহারা জিত বিজন প্রাণ মনে করিয়া অনেকন্থুলে 
শূত্ট কাকলির কৃষ্টি করিয়াছেন, গাদন দেই জরেমুর কৰিসপদাযের 
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মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, সন্দেহ নাই। হৃদয়ের অন্তঃপুরে 
যে কবিতার নিভৃত স্থান এ কবিতা! সে শ্রেণীর নহে ;-শুধু ললিত শব্দ- 
প্রহেলিকায় ক্রতিকে অব্যক্ত স্থখদান করাই, এ ভাবের কবিতার চরম 
লক্ষ্য, কিন্তু যমক অলঙ্কার ও “ম'-কার, “ল”-কারের নিবিড় সমাবেশেই 
যে সর্বদা শ্রতিন্খকর পদ হইতে পারে, জগবানন্দের পদ পড়িয়া 
আমরা তাহ! বুঝি নাই। ব্হুতন্ত্বীতে অনভাস্ত স্পর্শজনিত উচ্ছৃঙ্খল ধ্বনির 
সায় জগদানন্দের পদরাশি শ্রুতিকে সুখদাঁন না করিয়া 'অনেকস্থলে 
পীড়ন করে। কিন্তু একথ! অবশ স্বীকার্ধ্য বে, এই কবি স্থানে স্থানে 
জরদেবের মত সুন্দর শব্দ গ্রস্থনে সমর্থ হইয়াছেন । 

আমরা জগদানন্দের সম্বন্ধে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেম 
প্রয়োজন মনে করি। এই কবি ভাবী কবিগণের সাহায্যার্থ একটি যমক- 
অলঙ্কারের ধারা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন ; তন্বারা অনুমান হয় যে, 
জগদানন্দ আকাশের তারা কি বনের কুল দেখিয়া অতি অনায়াসে কবিত্ব 
মন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই । তিনি শ্রমে গলদঘন্ম হইয়া কবিতা রচনা শিক্ষা 
করিয়াছিলেন, এবং তদ্দিষস্নক একটি প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া ভাবী কবি- 
গণের জন্ত পন্থা নিরূপণের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। “জগদানন্দের খসড়া” 
ললিত শব্দের বিপণি বলিয়া উল্লেখ কর! যায়, পাঠক থসড়াথানি 
পাঠ করিলে জগদানন্দের কবিতার গুহযতত্ব অবগত হইবেন। 
প্রাচীন রীতি অনুসারে বঙ্গীয় ভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্র সম্কলনের প্রথম ও 
শেষ চেষ্টা। আমরা জগদানন্দের স্বহস্ত লিখিত খসড়া হইতে কিছু 
প্রতিলিপি পাঠকগণকে উপহার দিতেছি । 

ংশীবদনের পিতা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় পাটুলীনিবাসী ছিলেন, 

কিন্তু মহাপ্রভূর আদেশে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। ১৪০৬ শবে 
(১৪৯৪ খুঃ অব) চৈত্র মাসে পুর্ণিমা-দিনে বংশীবদন ভূমিষ্ঠ হন। 
তিনি বিশ্বগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ মুক্তি ও নবদ্বীপে 'প্রাণবল্লভ নামে এক বিগ্রহ 
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প্রতিষ্ঠিত করেন। তীহার ছুই পুত্র, চৈতন্য ও নিত্যাণন্দ। পদাবলী 
বাতীত বংশীবদন “দীপান্বিতা নামক ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন: করেন।। 
বংণীবদনের পৌত্র ( চৈতন্ত দাসের পুত ) রামচন্দ্র শরকজন 
বিখাত পদকর্তা। ইনি ১৪৫৬ শকে (৯৫৩৪ খুঃ) জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ১৫০৫ শকে ( ১৫৮৩ খুঃ ) মাঘ মাসের কৃষ্ণ রর তি 
অগ্রকট হন। রামচন্দ্র জাহুবীদেবীর শিষ্য ছিলেন; ইনি বুধরীর 
সন্নিকটস্থ রাধানগরে বাস করেন। রাধানগরের নিকট বাঘাপাড়ায়ওঁ 
ইহার আর এক বাটী ছিল। রামচন্দরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দন দাস 
একজন পদকর্তী। তিনি “গোক্সাঙ্গবিজয়” নামক কাবা প্রণয়ন করেন। 
পরমেশ্বরী দাস__ইনি খেতুরীর মহোতৎসবে উপস্থিত ছিলেন। 
ইহার বাড়ী কাউগ্রাম, ইনি জাতীতে বৈদ্ভ। ইনি জাহ্নবী ঠাকুরাণীর 
ন্ত্রশিষ্য ছিলেন; এবং তাহার আদেশে “ড়া আটপুর” যাইয়া 
শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি এই বিগ্রহের নাম 
শ্যামসুন্দরঃ হইয়াছে। ইনি কিছুদিন গরলগাছা” গ্রামে বাস করিয়া- 
ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
বৈষ্ণবাচারদর্পণমতে যছুনাথ আচারের পূর্বনিবাস ছিল 
রী, বুরুঙ্গ। গ্রামে; ইনি রত্বগর্ভ আচার্য্যের পুত্র । ইহার উপাধি 
ছিল “কবিচন্দ্র”। ইনি নিত্যানন্দশাখাভুক্ত। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন £_- 
' "যছুনাথ কবিচক্্র প্রেমরসময় । নিরবধি নিত্যানন্দ ধাহীকে দদর ॥৮ 
প্রসাদ দাস__বিষুপুরস্থ করুণাময় দাসের (মজুমদার ),. পুত ও 
শ্রীনিবাসের শিশ্ ; ইহার উপাধি ছিল “কবিপতি” | | 
উদ্ধব দাস-__অপর নাম কৃষ্ণকান্ত ; ইনি পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা 
বৈষ্ণব দাসের বন্ধু ছিলেন; বাড়ী টেএগ ( বৈগ্যপুর )। 


রাধাবল্পভ দীস-_ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য, কাঞ্চনগড়িয়া 
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গ্রামবাসী সুুধাকর মণ্ডল ও তৎপরী শ্তামাপ্রিয়ার পুত্র। রাধাবল্লভ 
রঘুনাথ গোস্বামী কৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলির বাঙ্গালা অনুবাদ করেন। 
রায়শেখর-_প্রকৃত নাম শশিশেখর, অপর নাম চন্ত্রশেখর 
বর্ধমান পড়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইমি শ্রীথগুবাসী রঘুনন্দন- 
গোস্বামীর শিষ্য ও নিত্যানন্দ-বংশসম্তৃত। ইনি গোবিন্দদাসের পরবর্তী । 


পরমানন্দ সেন- _বাড়ী কাঞ্চনপল্লীগ্রাম, জাতিতে বৈষ্ভ। ইনি 
মহাপ্রভুর প্রিয় পার্খচর শিবানন্দ সেনের পুত্র। ১৫২৪ খুষ্টান্বে পরমা- 
নন্দের জন্ম হয়। মহাপ্রভু ইহাকে “কবিকর্ণপূর, উপাধি দিয়াছিলেন। 
ইনি ১৪৯৪ শকে (১৫৭২ খ্ুঃ) স্থুবিখ্যাত “চৈতন্ঠচন্দ্রোদয় নাটক ও 
তাহার চারি বৎসর পরে '“গৌরগণোদ্দেশদীপিকা” প্রণয়ন করেন; 
ইহা ছাড়া “আনন্দবৃন্নাবনচম্পু”, “কেশবাষ্টক*, “চৈতন্যচরিত কাবা, 
প্রস্তুতি বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন। 

বাস্থদেব, মাধব ও গোবিন্দানন্দ-_ইহারা তিন সহোদর, 
পূর্ব নিবাস কুমারহট্ট। কেহ কেহ বলেন শ্রীহষ্টের বুড়ন গ্রামে মাতুলা- 
লয়ে বাস্থঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। এই তিন ভাতা শেষে নবদ্বীপে আসিয়। 
বাস করেন। গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদাবলী-রচকগণের মধ্যে বাস্থবোষ ন্ীর্ষ 
স্থানীয়। তিন ভ্রাতাই বিখ্যাত “কীর্তনিয়া, ও মহাপ্রভূর অনুরক্ত অনুচর 
ছিলেন । ৬ 

ধনঞ্জয় দাঁস-__বদ্ধমান ছাচড়া-পাচড়া গ্রামে বাড়ী। চৈতন্ত- 
ভাগবত ও চৈতন্চরিতামৃতে ইনি পণ্ডিত ও নিত্যানন্প্রিয় বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছেন। 

গোকুল দাস-_৪ জন। (১) জাজী গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ কীর্ড- 
নিয়া। (২) কাঞ্চনগড়িয়াবাসী শ্রীদাসঠাকুরের জোর্ঠ ভ্রাতা গোকুল 
দাস, শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। (৩) বীরহাম্বীরের সমসাময়িক, 
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বনবিষুপুরবাসী গোকুলদাস মহাস্ত। (৪) “কবীন্দ্র“ উপাধিধারী পঞ্চ- 
কোট সেরগড়বাসী গোকুল। ( ভঃ রঃ )। | 

আনন্দ দাঁস___জগদীশপণ্ডিতের শাখায় এক আনন্দদাসের 
নাম পাওয়া যায়, ইনি “জগদীশচরিত্রবিজয়” গ্র্থ প্রণেত।। কানুরাম-_ 
ইনি শ্তামানন্দের শাখাশিষ্য ;) ইহার গুরু দামোদর পণ্ডিত। 

কৃষ্ণদাস-__-পদকণ্তাদিগের মধ্যে কৃষ্ণদাসের সংখ্যা অনেক। 
প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয় পরে প্রদান করিব। অস্থিকা নিবাসী 
গৌরীদাসের ভ্রাতা কৃষ্ণদীসও একজন পদকর্ভা ছিলেন। 

কৃষ্ণপ্রসাদ__“শগতিপ্রডুর শিষ্য প্রধান তনয়। শ্রীকৃষ্তপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর 
ইদয়।” শ্রীরুষ্ণপ্রসাদ শ্রীনিবাস আচার্য্ের পৌত্র ছিলেন। গতিগোবিন্দ 
_ শ্রীনিবাস আচার্ধের পুত্র, ইহার রচিত “বীররত্রাবলী” নামক একথানি 
বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। গোকুলানন্দ সেন-জাতি বৈদ্য, নিবাঁস টেঞা- 
বৈগ্পুর, ইহার নামান্তর বৈষ্ণব দাস। ইনিই প্রসিদ্ধ পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা, 
খৃ্টয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। গোপাল দাস-_ 
শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য । কর্ণানন্দে উল্লিখিত আছে যে, ইনি একজন 
উত্ষ্ট কীর্তনিয়া ছিলেন। বাড়ী বুদইপাড়া। গোপাল ভট্ট 
গোস্বামী (১৫০০ হইতে ১৫৮৭ খুঃ) ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ধদ 
ছিলেন, বাড়ী কাবেরীতীরস্থ শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ( দাক্ষিণাত্য ), ইনি পরিশেষে 
বুদ্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। 


গোগীরমণ চক্রবর্তী- শ্রীনিবাস আচার্ষোর শি্া, বাড়ী বুধরী। 
গোবদ্ধন দাস দামোদরের শিষ্য । রসিকমঙ্গল নামক গ্রন্থে ইহার কথার 
উল্লেখ আছে। চম্পতি রাঁয়_রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমু- 
দ্রের শ্টাকায় লিখিয়াছেন “চম্পতিনাম দাক্ষিণাত্য-শ্রীকৃফচৈতন্যভক্তরাজ 
কশ্চিৎ আদীৎ স এব গীতকর্তা” দৈবকীনন্দন-_-ইনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময়ে 
বন্তমান ছিলেন । বৈষ্ণবনিন্দা প্রভৃতিই ইহার কাধ্য ছিল। দৈবকীনন্দন 


৩১২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


ুষটবযধিত্রস্ত হইয়া মহা প্রভুর শরণাগত হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 
“বৈষ্ণববন্দনা” রচনা করিতে আদিষ্ট হন। ইনিও “বৈষ্ণববন্দনা” গ্র্ 
রচনা করিয়া মহাব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করেন । 
নরসিংহ দেব-__-“নরোত্বমের স্বগণ নরসিংহ মহীশয়। দূরদেশ পৰপন্ী 
যার রাজ্য হয়॥” প্রেমবিলীসে_-“কমলললিত চরণ কমল মধু পাঁওয়ে সেই স্থজান, 
রাঁজ৷ নরসিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দদাস অনুমান ॥"" নয়নানন্দ--গদাধর 
পণ্ডিতের ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র, চরিতামৃতে ইহার উল্লেখ আছে। 
প্রসাদ দাস-__বিঞুপুরবাপী করুণাময় দাসের পুত্র, ইহাদের কৌলিক 
উপাধি মজুমদার । আচার্য প্রভুর সমকালিক, উপাধি__কবিপতি। 
মাধো_ _নীলাচলের লোক, শ্যামানন্দের শিষা রসিকানন্দের শিশ্য। 
(রেসিকমঙ্গল গ্রন্থ, ১৪৩পৃষ্ঠা)। রসিকানন্দ__নীলাচলের অচ্যুতানন্দের পু 
শ্তামানন্দের শিষ্য। জন্ম ১৫৯* খুঃ। রাধাবল্লভ-_ন্ধাকরমণ্ডলের 
পুত্র, আচার্ধ্য প্রভূর শিষ্য। হরিবল্লভ-__প্রসিন্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 
নামাস্তর। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, তাহার গুরু রুষ্চচরণের নামান্তর, 
হরিবল্লভ তাহার গুরুর নামেই পদের ভণিতা দেন। যাহা হউক, এ ভণিতা- 
যুক্ত পদ যে চক্রবন্তীমহাশয়কৃত, তাহা! সর্বসম্মত । তিনি “ক্ষণদাগীতচিস্তামণি, 
নামে একখানি পদপ-গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। চক্রবর্তি-কৃত ২৩খানি সংস্কৃত গ্রন্ 
প্রচলিত আছে। ১৭০৪ খুঃ অব্দে তিনি “সারার্থদর্শিনী” নামে 
ভাগবতের টীকা রচনা করেন, ইহাই তাহার শেৰ ও সর্বপ্রধান কীত্ডি। 
এই সকল পদকর্তীা ছাড়া বনবিষু'পুরের প্রসিদ্ধ রাজা বীরহান্বীর * 
ও নীলাচলবাসী শিখিমাহিতীর ভগিনী প্রসিদ্ধ ৩।” রূসিকভক্তের অন্ধজন_- 
মাধবীর- পদও পাওয়া গিয়াছে। 
এস্থলে বলা উচিত, ধাহারা বড় বড় গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন, অথবা ধাহাদের রচিত পদাপেক্ষা ভক্তিরসময় জীবনই বেশী 


* ভক্তিরত্বাকরে ইহার দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
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নুরভিময়, ধা_কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, ত্রিলোচন 
দাসও নরহরি চক্রবর্তী গ্রতৃতি গ্রন্থকার ও গ্রীনিবাস আচার্ধ্য, 
নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন,_ তাহাদের 
প্রসঙ্গ পরে প্রদত্ত হইবে। 
এই যুগের পদকর্তুগণ চণ্ডীদাস ও বি্যাপতি হইতে নিষে স্থান পাই- 
বার যোগ্য, কিন্তু ইহাদের মধে। অনেক উৎকৃষ্ট কবি আছেন । এই দলে 
গোবিনাদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায়শেখর, ঘনশ্যাম, রায়বস্ত, 
যছরনন্দন, বংশীবদন এবং বাস্থঘোষ শ্রেষ্ঠ। বিগ্ভাপতি ও চস্ীদাসের 
কবিতায় প্রেম ভিন্ন অন্ত ভাব নাই, কিন্তু গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদে 
প্রেমের সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত হইয়াছে ; ভক্তির সঙ্গে নির্মলতা৷ প্রবিষ্ট হয়, 
কিন্ত গাঢ়তার হাস হয়; প্রেমেতে অস্থিত মুর্তি আলিঙ্গন করিলে প্রাণ 
জুড়ায়, ভক্তিতে অঙ্কিত মৃত্তির পদ স্পর্শ করিতে পারিলে কৃতার্থ জ্ঞান হয়, 
সুতরাং প্রেম অপেক্ষা ভক্তিতে উদ্দিষ্ট ছবি একটু দূরে স্থাপিত হয়। 
ভক্ত তাহার আরাধ্যকে না পাইলে আবার তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন, প্রেমি- 
কের মত তাহার রাগ ও মান করিবার শক্তি নাই__কিস্ত আত্মসমর্পণের' 
ইচ্ছা আছে। নিয্বোদ্ধত পদটিতে প্রেম অপেক্ষা তপস্তার কথা বেশী আছে ঃ_- 
“হা পহ অরুণ চরণে চলি যাত। তাহা তাহা ধরণী হই এ মঝুগাত ॥ যো সরোবরে 
পছনিতি নিতি নাহ। হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ ॥ যো দরপণে পু নিজ মুখ 
চাহ। মঝু অঙ্গ জোতি হোই তথি মাহ ॥ যো৷ বীজনে পন্থ বীজই গাত। মঝু অঙ্গ তাহি 
হোই মৃছুবাত ॥ ফাহা পু ভরমই জলধর শ্যাম । মঝ অঙ্গ গগন হোই তড়ু ঠাম॥ 
গোবিনাদাস কহ কাঞ্চন গোরি। সো মরকত তনু তোহে কিএ ছোঁড়ি॥” 
বৈষ্ণবকবিগণের প্রেম পণাদ্রব্য নহে । দানই এ প্রেমের ধর, দানেই 
এ প্রেমের সুখ; প্রতিদান চাহিয়া এ 
বিপণিতে কেহ প্রবেশাধিকার পায় না। ফুলের 
স্থরভি বিনা মূল্যে বিতরিত হয়; চাঁদের জ্োোৎ্সা, মলয় সমীর ক্রয় 


বৈষ্ণব কবির প্রেম । 
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বিক্রয়ের সামগ্রী নহে). প্রাতঃসধ্যরশ্মি শীতকালে কত মধুর, কিন্ত 
শাল বনাতের মত তাহার মুলা নাই) বনের কুন্দ, যৃখি, জাতি, গৃহ" 
সুন্বরীগণ হইতে কম জুন্দর নহে, কিন্তু উহাদের পণে বিক্রয় হয় না, 
এ প্রেমও তেমনই অমূল্য । স্বপ্রাবিষ্টের ন্যায় প্রেমিক এ প্রেম-ভরে 
উন্তত্তভাবে যাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহা প্রতিদান নহে, 


“মো যদি সিনান আগিলা ঘাটে, আর ঘাটে পিয়া নায়। মোর অঙ্গের জল, পরশ 
লাগিয়া, বাহু পশারিয়া রয় ॥ বসনে বনন লাগিবে বলিয়া, একই রজকে দেয়। আমার 
নীমের একটি আখর, পাইলে হরিষে লেয়॥ ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে বলিয়া, ফিরয় কতই 
পাকে । আমার অঙ্গের বাতান যেদিকে সে দিন সে মুখে থাকে ॥ মনের কাকুতি 
ৰেকত করিতে কত না সন্ধান জানে । পায়ের সেবক রায়শেখর কিছু জানে অনুমানে ॥” 


এই অপূর্ব ব্রতের এই অপূর্ব্ব কথা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে 
প্রেম ও সৌন্দধ্যপূজার পূর্ণপ্রভাব দেখা 
রি 770, দিয়াছিল। বিরল-দ্রুম নগর-রাজিতে বসন্তের 
সৌষ্ঠৰ এখন বিকাশ পায় না) এখন 
বনে আসে--কোকিলের জন্য, রক্ত-কিশলয়ের জন্য, বনকুরঙ্গ ও 
জন্য ; মনুষ্য-সমাজে এখন বিজ্ঞানের নীরস শীত-বায়ু কবিত্বের ফল-পল্পব 
সংহার করিয়া সত্যের অস্থিপঞ্জর দেখাইতেছে ; এখনকার প্রেমের 
কবিতা পঞ্চদশ-শতাব্দীর স্ৃতিমাত্রে পর্যবসিত; সেরূপ মধুর কথ 
এখন আর লিখিত হইবে না) সেই স্বপ্রময়ী চিত্রলেখা বিজ্ঞানের শীতল 
নীহারিকাজড়িত হইয়া এখন চির-অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । এই পুষ্পতরু- 
গল্পবগুচ্ছমণ্তিত পৃথিবী পূর্বেও যেরূপ, এখনও অবশ্ত সেইরূপ সুন্দর 
আছে_কিন্ত আমর! ইহাকে সুন্দর দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। 
পদকর্তুগণের মধ্যে গোবিন্দদান বিগ্তাপতির অনুসরণ করিয়াছেন, 
তাহার রচিত পদে বিগ্াপতির রদপূরণ 
িদ্যাপতি ও গোবিলদান। উচ্ছবাসেরঅপরপ্ুট প্রতিবদ্ব ড়ি্ছে; মৈথিল 
কৰিব পদে অনুভবের তীব্রত্ব ও উদ্দীপনাশক্তি বেশী, কিন্তু গোবিনের 
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পাদ স্বার্থত্যাগ ও পবিস্বতা অধিক, কবিত্ের হিসাবে গোবিন্দ বিগ্যাপতি 
হইতে নিয়ে দাড়াইবেন, কিন্তু বহু নিয়ে নহে। বিগ্যাপতি যেরূপ 
গোবিন্দদাসের আদর্শ, চণ্ডীদাস সেইরূপ জ্ঞানদাসের আদর্শ; জ্ঞানদাসের 
কতকগুলি পদ চণ্ডীদাসের চরণ-ভাঙ্গ! ; তাহা 
মধুর এবং মূলের প্রতিধ্বনির মত শুনায়। জ্ঞান- 
দাসবর্ণিত নায়কের প্রেম-বিকাশ-চেষ্টা নানা বিচিত্র বর্ণপাতে সুন্দর এবং 
সেই সৌন্দর্য্য সততই নিন্মল অশ্রজলে উজ্জ্বল হইয়াছে । বলরামদাস 
কাহাকেও আদর্শ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, চণ্ডীদাসের ন্যায় 
ইহার কবিতা যেন স্বভাবের সংস্করণ, চণ্তী- 
দাসের ন্যায় ইনিও সরল বক্তা, কিন্তু ততদূর 
গভীর নহেন। তাহার পদ সরল প্রেমের স্থন্দর অভিব্যক্তি । গোবিন্দ- 
দাস ও জ্ঞানদাসে, জ্ঞানদাস ও বলরাম দাসে শক্তির পার্থক্য আছে; যে 
ক্রমে এই সমালোচনা লিখিত হইল-_এ পার্থক্য সেই ক্রমে, কিন্তু তাহা 
কেশ প্রমাণ । 

বৈষ্ণব কবিগণের পদ প্রথম সংগ্রহ করেন, বাবা আউল মনোহরদাস ; 
হুগলী জেলায় বদনগঞ্জে ইহার সমাধি 
আছে; কথিত আছে ইনি জ্ঞানদাসের বন্ধু 
ছিলেন ও যোগবলে অতি দীর্থজীবন লাভ করিয়াছিলেন ; ইহার রচিত 
সংগ্রহের নাম পদ-সমুদ্র। * খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে এই সংগ্রহ 


জ্ঞানদাস ও গোবিনদদাস। 


বলরামদাস ও চণ্তীদান। 


পদাবলী সংগ্রহ ৷ 


* পদসমুগ্র স্বীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল; কলি- 
কাভার কোন দোকানদার ২৯০০১ টাকা মূল্যে এই গ্রস্থসবত্ব খরিদ করিতে চাহিয়াছিলেন, 
কিন্ত ভক্তিনিধি মহাশয় তাহা দেন নাই ; বৃদ্ধবয়নে তিনি এই পুস্তক নিজেরুতত্বাবধানে 
ইাপাইয়া পাত্রবিশেষে বিতরণ করিবেন, ইহাই তাহার সঙ্কল্প ছিল; কিন্ত ছুঃখের বিষয় , 
তিনি তাহার উদ্দেস্ত চরিতার্থ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে আরও একটু 
বনবা আছে, আমার শ্রদ্ধাম্পদ কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু এই পুস্তকের অস্তিতে 
ননিহান হইয়াছেন ;__সে সকল কথ! এখানে উল্লেখ কর! নিশ্রয়োজন। 


৩১৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য: 


সম্কলিত হয়। ইহার পদ-সংখ্যা ১৫০০০ ; বোধ হয় পদসমুদ্রের অব্যব- 
হিত পরেই শ্রীনিবাস আঁচার্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমৃদ্ 
সম্কলন করেন। তিনি ইহার যে “মহাতীবানুসারিণী” নামক সংস্কৃত 
টিপ্পনী দিয়াছেন, তাহাতে তীহার শিক্ষা এবং অন্তৃ্টির বিলক্ষণ পরিচয় 
আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাধামোহন ঠাকুরের শিশ্য বৈষ্ণব 
দাস পদকল্পতরু প্রণয়ন করেন। ' পদকল্প-লতিকা গৌরীমোহনদাসরূত ; 
গীতচিন্তামণি হরিবল্লভরুত ; গীতচন্দ্োদয় নরহরিচক্রবত্তিক্ৃত ) পদচিন্তা" 
মণিমালা প্রসাদদাসকৃত ; রসমঞ্জরী পীতান্বরদাসকৃত ; ইহা ছাড়া লীলা- 
সমুদ্র, পদার্ণবসারাবলী, গীতকল্পতর, প্রভৃতি বহুবিধ ক্ষুত্র ও বৃহৎ সংগ্রহ- 
গ্রন্থ আছে। 
পদ-সমুদ্র অতি বিরাট গ্রন্থ _-রিচার্ডননের সিলেক্সনের স্তায়। ছাপা 
হইলে উহা বড় বড় পুস্তকাগারে শোভা পাইতে 
ভি পদাহৃত,পদকল্স_ পারে।  রাধামোহনঠাকুরের সংগ্রহপক্তকের 
অনেকাংশ তিনি স্বরুত পদ দ্বারা পুর্ণ করিয়া- 
ছেন, কতকগুলি বাঙ্গালা পদ ও ব্রজবুলির সংস্কৃত টাকা এই পুস্তকে 
প্রদত্ত হইয়াছে। গৌরমোহন দাসের সম্কলন দৃষ্টে বোধ হয়, ভাল ভাল 
পদ মনোনীত করিবার শক্তি ইহার বেশ ছিল, পদ-সন্নিবেশও বড় 
সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু সংগ্রহকারকের দৃষ্টি প্রগাঢ় ভাবাপেক্ষা স্ুললিত 
শব্দবিশিষ্ট পদগুলির উপর বেশী এবং পুস্তকথানা বড় ক্ষুদ্র; মাত্র ৩৫১ 
পদে সম্পূর্ণ। মোটের উপর বৈষ্ণবদাসের সংগৃহীত পদ-কল্পতরুই ব্যবহার 
পক্ষে উততষ্টগ্স্থ। ইহার পদসংখ্যা ৩১০১7 পদামৃতসমূদ্র ইহা হইতে 
অনেক ছোট পুস্তক, অথচ সংগ্রাহক তন্মধ্যে ৪০০টিরও অধিক স্বরৃত পদ 
দিয়াছেন, বৈষ্ণবদাস স্বীয় বিরাট সংগ্রহে মাত্র ২৭টি স্বর্ৃত পদ দিয়াছেন, 
সে কয়েকটি পদও বন্দনাস্থচক, সুতরাং সংগ্রহগ্রন্থে অপরিহার্য । বৈষ্ণব 
দাসু ই সংগ্রহ সঙ্কলন করিতে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা প্রবীণ 


পদ্াবলী-শাখা । ৩১৭ 


বাক্তির উপযুক্ত । পদকল্পতরু ৪ শাখায় বিভক্ত) প্রণম শাখায় ১১ 
পল্পব, মোট পদসংখ্যা ২৬৫। দ্বিতীয় শাখায় ২৪ পল্লব, মোট পদ- 
দ্যা ৩৫১। তৃতীয় শাখায় ৩১ পল্লব, মোট পদসংখ্য। ৯৬৫; চতুর্থ 
শাখায় ৩৬ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ১৫২০। ইহার কোন্‌ পল্পবে কত পদ 
তাহাও পুস্তকের শেষভাগে নিদ্দি্ট আছে। প্রকাশিত পদকল্পতরু 
অমপ্পর্ণ বলিয়। বোধ হয়; বৈষ্ণবদাস ততরুত সুচীপত্রে নির্দেশ করিয়াছেন, 
ধর্ঘ শাখায় ২৬ পল্লবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, 
কিন্ত গ্রন্থ মধ্যে উক্ত পল্লবটি বর্জিত হইয়াছে; এরূপ আরও কয়েক স্থল 
ষ্টতঃই অসম্পূর্ণ দেখা যায়। হুচীনিদিষ্ট ৩১০১ পদের মধ্যে মুদ্রিত 
পুস্তকে মাত্র ৩০৩০টি পদ দৃষ্ট হয়। বে অংশটুকু এঁতিহাসিক, হিন্স্থান- 
বাসিগণের তাহ। লুপ্ত করিবার একটা বিশেষ শক্তি আছে। পদকল্পতরুর 
আদ্যন্তই সুন্দর সুন্দর পদপূর্ণ নহে। হোমারের রচনায়ও মধ্যে মধ্যে 
ভন্্রালসতা দুষ্ট হয়-_-এটি একটি প্রবাদ বাকা। বৈষ্ণব কবিগণের পদ- 
গুলিও সর্বত্রই প্রতিভাপ্রদীপ্ত নহে, অনেক স্থল পুনরাবৃত্তিদোষ-ুষ্ট ) 
কিন্তু পদকল্পতরুর প্রতিপত্রেই এমন ছুএকটি ছত্র বা পদ আছে, যাহা 
গড়িলে বোধ হয়, কবি বান্দেবীর লেখনী কাড়িয়া লইয়া তাহা লিখিয়া- 
ছেন, পাঠক সেই সকল পদে প্রেমের নানাব্বপ লীলা-দরস চিত্রলেখা 
দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। 

বিদেশীয় ভাবাপন্ন পাঠক, বর্ণমালানুক্রমে পদগুলি সন্গিবিষ্ট হয় নাই, 
দেখিয়া বিরক্ত হইতে পারেন। পূর্বে লিখি- 
মাছি, এই পদাবলীসাহিত্য ভালবাদার 
বিদ্রান। ভালবাসারহস্তের এরূপ গুটভেদ আর কোন দেশের সাহিত্যে 
নাই। লতা যে ক্রম এবং কৌশলে তরুকে জড়াইয়া বশীভূত 'করে, এই 
বিজ্ঞানে সেই ক্রম লিখিত হইয়াছে। প্রেমের নানা লীলা হইতে 
মবঙ্কারশান্ত্ের পপ্ডিতগণ সুত্র রচনা করিয়াছেন। অবস্কারপ্রন্থে ৩৬ রূপ 


পদবিস্যাস রীতি । 


৩১৮//% বঙ্গভাবা ও সাহিত্য । 
নায়িকা-ভেদ বর্ণিত আছে; এই ভেদপ্রকাশকস্থত্রে এক একটি চিত্র- 
নির্দেশক রেখাপাত কর! হইয়াছে, সেই রেখার উপর কবিগণ তুলি দ্বারা 
সজীব বর্ণ ফলাইয়াছেন। এই স্ত্রগুলি অন্যান্ত বৈজ্ঞানিক স্থত্রের স্ঠায় 
কঠোর নহে, যুবকগণ তৎ্পাঠে আনন্দ অনুভিব করিবেন সন্দেহ নাই) 
যথা,_ নায়িকা স্বীয় সৌন্দধ্য-দর্পে মানিনী হইয়া কর্ণোপল দ্বারা নায়ককে 
তাড়না করিতেছে, এই চিত্রথানি প্রগল্ভার ; তমালকুঞ্জে অধীরা 
নায়িক। প্রণয়ী-সঙ্গ অপেক্ষাক্স পত্রকম্পনে আশান্বিত হইয়া ইতস্তত 
ধাবিত হইতেছে, এই চিত্রের নাম বাসকসঙ্জা; এই অপেক্ষা যখন 
আক্ষেপে পরিণত হইতেছে, তখন বিপ্রলব্ধা ; মানিনী-_খণ্ডিতায় বিষাদ 
.ও রোষ-ম্ফীতা ; প্রোধষিত ভর্তৃকাভাব সর্বশ্রেষ্ঠ, এখানে মান ও ক্রোধ 
অশ্রজলে মগ্র) এখানে নায়িকার মৃত্তি বড়ই স্ুন্বর, কারণ_ 
“যা কান্তায়াঃ মুখে চিরায় বিরহে সা মাধুরী মাধুরী ।”--এইরূপ আরও অসংধা 
সুত্র আছে। 
বঙ্গীয় পদসমূহে এই সব লীলাময় ভাব ভক্কি-বিধৃত হইয়া স্বর্গীয় 
ভালবাসার উপাদান হইয়াছে, তাহাদের উদ্ধোন্ুখ গতি ও নিফফষাম আবেগ 
বিলাসকলা হইতে স্বতন্ত্। 
বলা নিশ্রয়োজন, সংগৃহীত পদগুলি পুর্বোক্ত সুত্রান্থসারে সন্নিবিষ্ 
হইয়াছে । আমরা এস্কলে পদকল্প-লতিকা হইতে সংগ্রহনৈপুণোর কিছু 
| নমুনা দিতেছি; পাঠক দেখিবেন, সংগ্রাইক 
সংএহ-নৈপুণোর দৃ্ান্ত। নানা কবির পদ নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া 
কেমন সুন্দরভাবে যোজনা করিয়াছেন, _বিন্তাস-কৌশলে একথানি 
সম্যক্ভাবের চিত্র কেমন পরিশ্বুট হইয়াছে, নানা কবির তুলি দ্বারা বেন: 
একই বর্ণ ফলিত হইয়াছে ;__ 
_মুরলী শিক্ষা । 
.কামোদ। বহুদিনের সাধ আছে হরি। বাজাইব মোহন মুরলী ॥ তুমি লহ মোঃ | 


/ 


পদাবলী-শাখা॥ ৩১৯ 


নীল সাড়ী। তব গীত ধড়া দেহ পরি ॥ তুমি লহ মোর গঞ্জমতি। মোরে দেহ তৌমার 
মালতী ॥ কাঁপা খোপা লহ খসাইয়া। মোরে দেহ চূড়াটি বীধিয়া ॥ তুমি লহ সিন্দুর 
কপালে। তোমার চন্দন দেহ ভালে ॥ তুমি লহ কঙ্কণ কেউড়ি। তোড় তাড় বালা 
দেছপরি॥ তুমি লহ মোর আতরণ। মোরে দেহ তোমারি ভূষণ ॥ শুন মোর এই 
নিবেদন । শুনি হরষিত বৃন্দাবন ॥ ১॥ 

কানেড়া । মুরলী করাও উপদেশ 1 যে রন্ধে, যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ। কোন্‌ 
রন্ধে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম। কোন্‌ রন্ধে, রাধা বলি লয় আমার নাম। কোন্‌ 
র্গে বাজে বাণী স্থললিত ধ্বনি । কোন্‌ রন্ষে, কেকা! শব্দে নাচে মযুরিণী ॥ কোন্‌ রন্ধে, 
রদালে ফুটয় পারিজাত। কোন্‌ রন্ধে, কদশ্ব কুটেহে প্রাণনাথ॥ কোন্‌ রন্ধে, বড়ঞত 
হয এক কালে । কোন্‌ রন্ধে, নিধুবন হয় কুল ফলে॥। কোন্ রন্ধে, কোকিল পঞ্চম. 
সকার গায়। একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥ জ্ঞানদাঁন কহে হাসি হাসি। রাধা 
ঘোর বলি বাজিবেক বাশী॥ ২॥ 

কামোদ। কৌতুকে সুরলী শিখে রসবতী রাধা । মদনমোহন মনোমোহিনীর সাধা ॥ 
প্রেমরঙ্গে শাম-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া ৷ নুরলী পুরয় রাই ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥ বিনা তন্বে 
বিনা মন্ত্রে কত ফুক দেই । বাজে বা না বাজে বাশী পিয়া-মুখ চাই ॥ রাধার অধরে 
বেণ ধরে বনমালী। পাণি পঙ্কজ ধরি লোলয় অঙ্গুলি॥ কানু কোলে কলাবতী কেলির 
| বিলাদে। দুহুকরূপ দেখি শিবানন্দ ভাষে॥ ৩ | 
বেহাগ । আজু কে গো মুরলী বাজায় | এত কভু নহে শ্যাম রায় ॥ ইহার গৌরবরণে 
করে আলো । চুড়াটি বাধিয়া কেবা দিল॥ তাহার ইন্্রনীলকান্ত তন্নু। এত নহে নন্দ- 
সত কান্ু॥ ইহার রূপ দেখি নবীন আরতী। নটবর বেশ পাইল কতি ॥ বনমালা গলে 
দোলে ভীল। এনা বেশ কোন্‌ দেশে ছিল ॥ কে বানাইল হেনরূপ খানি । ইহার বামে 
দেখি চিকণ বরণী ॥ নীল উয়লী নীলমণি | হবে বুঝি ইহার সুন্দরী। সর্ীগণ করে 
ারাঠারি॥ কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী। কোথা গেল কিছুই না জানি॥ আজু কেনে দেখি 
বিপ্রাত। হবে, বুঝি দোহার চরিত ॥ চণ্তীদাস মনে মনে হাসে। এরূপ হইবে কোন্‌ 


দেশে। ৪ | ৮ 





1» প্রথম পদে (বৃন্দাবন-কৃত ) রাধিকা হরির নিকট বেশ পরিবণ্ঠন ও বংশীবাদনের 
অনুমাত চাহিয়াছেন, দ্বিতীয় পদে ( জ্ঞানদাঁস কৃত ) বেশ পরিবর্তন সম্পূর্ণ কিন্তু রাধিকা 
বাশ বাজাইতে পারেন নাই, এজন্য তছুপদেশ চাহিয়াছেন, তৃতীয় পদে ( শিবানন্দকৃত ) 
বধ রাধাকে বাশী বাজাইতে শিক্ষা, দিতেছেন। ওর্থ পদে ( চ্তীদাসকৃত ) রাই কানু ও 
বান রাই নাজিয়াছেন, তখন বেশ পরিবর্তন সম্পূর্ণ__রাধা সুললিত স্বরে বাশীতে বঙ্কার 
দিতেহেন, এবং সখীগণ চিনিতে না পারিয়া “আজু কে গো মুরলী বাজায়” প্রস্ৃতি জিজ্ঞাসা, 


বতেছেন। 





৩২৪ বঙ্গভীষা ও সাহিতা। 


পদের অতল-রত্বীকর হইতে নানা যুগের ভিন্ন ভিন্ন নামান্িত এই 
চারিটি রত উদ্ধার করিয়া এপ সুর সমন্বয় করাতে সংগ্রাহক একটি 
উতরষ্ট মণিকারের সম্মান পাইবার যোগ্য । 
পদাবলী-সাহিত্য হইতে আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি। বঙ্গদেশের 
বীীভিকফার ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের জীবন একটি 
লতি গীতির ন্যায়; এদেশের গীতি-কবিতাই উতকষট 
কবিতা) যে জাতি উদ্ভমপূর্ণ, উন্নতি গথে 
ধাবিত, ভাহাদের মধ্যে পুরুষকারের চিত্র জীবন্ত; সে দেশে নরন'রী 
জীবন নাটকীয় চরিত্রের গুঢ় সৌনদর্ধয ও মহত্বে ব্যক্ত হয়, রামারণে ও 
মহাভারতে একদা হিন্দুর সেইরূপ চরিত্র প্রতিবিদ্বিত হইয়াছিল । কিন্ত 
অবস্থার ক্রীড়াশীলচক্রে পতিত, ছিন্ন ভিন্ন জাতির অশ্রই সবল) দেই 
অশ্র কখনও ছুঃথজ্ঞাপক হইয়া মর্মম্পর্শী হয়, কখনও বা ভক্তির উচ্ছধাদে 
উচ্ছ'সিত হইয়া গীতি-কবিতার মৃদু উপাদানের মধ্যেও এরূপ মহত্ব ও 
দৌন্দর্ধ্য ছায়া দেখাইতে পারে, যাহাতে সেই দুঃখে দয়া করার অধিকার 
হয় না,__সে দুঃখ গৌরবের বিষয় হইতে পারে। 
এই গীতিকবিতাগুলি আমরা ইংলগের ও আমেরিকার সাহিতা- 
প্রদর্শনীতে লইয়া দেখাইতে পারি ;__আত্মগরিমার রাজোর অধিবামি 
কদকে আযমবিসর্ানের কথা নাইয়া মদক করিতে পারি। 


চরিত-শাখা। ৩২১ 
চরিত-শাখা। 


(ক) গোবিন্দদাসের করচা । 

খে) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙগল । 
(গ) চৈতন্যভাগবত, চৈতন্মজল, চৈতম্যচরিতামৃত। 
(ঘ) ভক্তিরত্বাকর, নরোত্তমবিলাস, প্রেমবিলাস প্রভৃতি । 


(ক) গোবিন্দদাসের করচা। 


মহাপ্রভুর মহিমান্বিত আদর্শ হইতে বঙ্গসাহিত্যে জীবন-চরিত লেখার 
প্রথা প্রবর্তিত হয়। মনুষ্যের নৈসর্পিক চরিত্র 
এক সময়ে শাস্ত্রীয় যবনিকার পশ্চাতে পড়িয়া 
উপেক্ষিত ছিল তাই চৈতন্যদেবের পূর্বের শাস্ত্রীয় অনুবাদ ও শাস্তরোক্ত 
ধম্ম ভিন্ন অন্য কিছুর অবতারণা! হয় নাই । মহাপ্রভু নিজের জীবন দ্েখা- 
ইয়া বুঝাইলেন, মনুষ্য-লীলার সৌন্দধ্যপাতেই শাস্ত্র উজ্জ্বল হয় ও মনুষ্য 
শান্ত হইতে মহত্তর। পুস্তকে যে সকল ভাব ও চরিত্রের কথ বর্ণিত 
হয়, মহাঁজনগণের জীবনে তাহা। জীবস্তভাবে ক্রিয়া করে। ৃ 
চরিত-সাহিত্যের সুত্রপাত্ত হইল; বঙ্গদেশীয়গণ পৌরাণিক 
চরিত্রগুলির দেবদত্ত অমানুষী শক্তির ঘ্বিষস্ব 
অবগত হইয়া মনুষ্য-সুলভগুণের প্রতি অবহেলা 
করিতে শিিয়াছিল ; দয়া, ভক্তি এবং সরলতা প্রভৃতি গুণই প্রক্কৃত 
পূজনীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অমানুষী বিরাটত্ব বা বহুলত্ব প্রকৃত শোভা কিংবা 
মহত্ব দান করিতে পারে না-_একথা বাঙ্গালী জনসাধারণ তখনও ভাল 
করিয়া বুঝে নাই ; তাই চৈতন্যদেবের ভক্তের মধ্যে অনেকে তাহার চরিত্রে 
অলৌকিক বর্ণপাত করিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষিত 
ছিলেন, সুতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ চৈতন্তদেবের জীবনের অতিমানুষিক 
থা] 


চরিত-রচনী প্রবর্তন 


মনুষ্যত্বের প্রতি উপেক্ষা । 


৩২২ বঙ্গতাষা ও সাহিত্য । 


প্রভাব প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম হন নাই।* সে সময়েধ' 
জন্য সেরূপ করা আবশ্তক ছিল। চৈতন্তদেবের জীবন সম্ব নর 


টেউষ্টজীবলী। .. সঙ্গিগণের কেহ কেহ করচা বা নোছুাখিয়া 
গিয়াছিলেন, সেই নোট ও জনশ্র্ঠি*অবলঙ্ধনে 


এবং তাহার কোন কোন সঙ্গীর কথিত বাত অবগত হণ বৃ্দাবনদাদ 
'চৈতন্যভাগবতের ন্যায় উৎকৃষ্ট ধতিহাসিক গ্রন্থ ও পরে কৃষ্ণদাস চরিতী- 
মৃতের স্তায় অপূর্ব ভক্তিমিশ্র দর্শনায্বক চরিতাখ্যান প্রণয়ন করেন। 
নোটগুলিকে সাবেকী বাঙ্গালার “করা” বলিত ; ইহাদের মধ্যে মুরারি- 
গুপ্তের করচাখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ, কিন্তু উহা সংস্কৃতে লিখিত, সুতরাং : 
এ পুস্তকে উল্লেখযোগ্য নহে । 


করচা-লেখকগণের মধ্যে গোি £উচ্চ-শিক্ষিত 

: বৃত্তান্ত লইয়া 

রা ,স দুই ব্তসর 
এরচ্্যা করিয়া 

ছেন, কখনও সঙ্গ-বিচ্যুত গীর লেখায় এমন একটু 
সারল্যমাথা সতা-প্রিয়তা আছে, এখানা ফটোগ্রাফের সায় 
সুননর ও বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান বর্ণিতি ইতিহাস কখনও পূর্ণ 


* ১০ বৎসর হইল কবি প্রেমানন্দদাস চৈতচ্যদেবের অবতার লন্বন্ধে শাল্্ীয় যে সব 
প্রমাণ উদ্ধার করিয়! লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, দেই সব প্রমাণসহ কবির শ্বহস্তুলিখিত কাগজ 
খানি কমি পাইয়াছি তাহার কতকাংশ নিগ্ে উদ্ধত হইল_বামনৃপুরার্ ব্যান: প্রতি 
প্ীকৃফবাঁক্যম্‌__-“অহমেব কূচিতত্ক্ষ নন্াদাশ্রমমা শ্রিতঃ।  হল্ডিক্িং গ্রাহ্িযো কনো 
পাপহতান্নরান্‌।”  বায়ূপুরাণে -“দিবিজাভুবিজায়ধ্যং জায়ধং ুভক্তিরপিণঃ। করে 
সংকীর্তনারন্তে ভবিষ্যামি শচীহতঃ ৫” মতস্তপুরাণে,শিদ্ধগৌর | 
সমুস্তবঃ | দয়ালুঃ কীর্তরনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলিযুগে।" এইক্সপে গরু আরা 
বিষুপুরাণ, দেবীপুরাণ, স্বন্নপুরাণ, বান্মীকিপুরাণ। নৃসিহপুরাণ, বৃহত্যাম. হাত অনেক, 
পুরাণের নাম করিয়া! ক্লোক উদ্ধত হইয়াছে; এসব প্রেমাননদদাস উদ্ধৃত করিয়াছেন 

্রু পুরাণগুলির নবসং্করণে সেগুলি খু'জিয়া না পাইলে পাঠক আমাকে দায় 
করিবেন না। | 






পি 
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ৃ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তবে গোবিন্দের ' 
/্কাংশে প্রামাণিক খ্রতিহাসিক-্রস্থ বলিয়া গণ্য করা 
[াইতে শরে। 
এই ছস্তকের রচনা নানাবিধ গুণাম্বিত। ধাহার চরণতলে উপবিষ্ট 
হইয়া ভক্তি ও বিল্বয়-উচ্ছসিত অশ্রুসিক্ত 
৮৮ অনুচর এই উপাখান বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহার এরূপ প্রেমমধ্র চিত্রলেখা আর 
কোনও পুস্তকে লিখিত হয় নাই । . ব্ুন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাসকবিরাজ মহা- 
প্রভুকে দেখেন নাই ; জনশ্রুতি, ভক্তগণের বর্ণিত বৃত্তান্ত ও করচাগুলির 
সাহাযো তাহার মহিমান্িত চব্বিতি উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দ 
ঠাহার রূপ অনুক্ষণ দর্শন 4 রূপমাধুরী অনুক্ষণ ধ্যান 
বরিয়াছেন। জয়াননর্র্ সম, কিন্তু তাঁহার রচিত 
চরিতাখানও চার স্তায় “চা কনার ইতিহাস নহে। 
গোবিন্দ যে ছবিখানা ঈদথিতি পাতিল »ছা পাণ্ডিত্যের প্রভাবে 
কৃত্রিম বা রূপান্তষ্ট্রত হয়' ছি. সু সরল ভৃত্য প্রভুর খড়ম 
ঢইখানা স্কন্ধে করিয়া কিছু রি লালসায় সঙ্গে সঙ্গ ও 
তিনি বা্েবীর বরে চি ২। হইয়া ব্যাস ও বান্সীকির লেখনীর 
উত্তরাধিকারী হইবেন, টিপ কোন অহস্কারের ভাব তাহার রচনার 
আবেগপূর্ণ সারল্য পরা করিতে পারে নাই ; আমরা নানা কারণে ্ 
স্তকথানি চৈতন্যদে সম্বন্ধে শ্রেষ্ট প্রামাণিক গ্রস্থ বলিয়া অনুমান” 
১৫০৮ খুষ্টাবে বর্ধমানস্থ কাঞ্চননগরবাসী শ্তামদাসকর্মুকাবের রর 
গোবিলদের পুচ | ারিাকার হিম নিও? 
| টি প্রভৃতি দূর্বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া অভিমানে 
গুহতাগী হন। পরবর্ষের মাঘ মাসের প্রথমার্ধে চৈতন্তদেব সয্্যাস 
হণ করেন, সুতরাং সন্যান গ্রহণের কিঞ্চিদধিক একবৎসর পূর্বে 


এ 
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গোবিন্দ চৈতন্তপ্রভৃকে প্রথম দর্শন করেন, তথন প্রতু স্নানার্ঘ গঙ্গাতীরে ; 
গোবিন্দ দেখা মাত্র মুগ্ধ হইলেন । 


“কচিতে গামছা বীধা অপূর্ব দর্শন । সঙ্গে এক অবধূত প্রসন্ন বদন * *%* * 
অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গৌসাই। এমন তেজম্বী মুই কভু দেখি নাই ॥ পরু কেশ 
পক্ক দীড়ী বড় মোহনিয়া। দাঁড়ী পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাড়িয়া ॥ স* * * আশ্চধ্য প্রভুর 
বূপ হেরিতে লাগিমু । রূপের ছটীয় মুগ্রিঃ মোহিত হইনু 1 *+ * * ঘাটে বমি ই 
লীলা হেরিনু নয়নে । কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে ॥ কদঘ্বকুহ্থম সম অঙ্গে কাটা 
দিল। ধরধরি সব অঙ্গ কীপিতে লাগিল ॥ ঘামিয়! উঠিল দেহ তিতিজ বদন। ইচ্ছা! 
অস্রজলে মুগ পাখালি চরণ ।” 


: প্রভুর দর্শনেই গোবিন্দ পূর্ব্ররাগের ভাবাবেশ 'অনুভব করিলেন। 
গোবিনা যখন যাহা দেখিয়াছেন, তাহা দেখিতে দেখিতে নোট করিয়া 
গিয়াছেন, তাহার অনেক কথায় নৃতন নূতন চিত্র লক্ষিত হয় ;_ চৈতন্ত- 

প্রভুর বাড়ী সম্বন্ধে 

৯5 ভির পাচখান| বড় ঘর দেখিতে সুন্দর 1 %* % ৯ 
শান্তমূর্তি শচীদেবী অতি খর্বকায়। নিমাই নিমাই বলি সদ ফুকরায় 1 : বিষ্ুপ্রিয়া দেবী 
হন প্রভুর ঘরণী। প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী ॥ লজ্জাবতী বিনয়িনী মৃদু মৃদু ভাষ। 
মুই হইলাম গিয়া চরণের দান।" 

.গোবিন্দের করচা হইতে আমর! চৈতন্যদেবের একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ-. 
বৃত্বান্ত সঙ্কচলন করিয়া নিয়ে প্রদান করিলাম। পাদটাকায় আমরা 
স্থানগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য দিয়! যাইতেছি। 

কণ্টকনগর (কাটোয়া) হইতে বর্দমান ) কাঞ্চননগরে গোবিনের 

স্ত্রী তাহাকে ফিরাইয়৷ লইতে আসে 3 দামো- 

তের অণ |: দর নদ পার হইয়া কাশীমিত্রের কাটাতে 
অবস্থান; তথা হইতে হাজিপুরে, হাজিপুর হইতে মেদিনীপুরে ; এম্দে 
কেশবসামস্ত নামক ধনী ব্যক্তি মহাপ্রভুকে কটুক্তি করে ; মেদিনীপুর 
হইতে নারায়ণগড়ে, তৎপর জলেশ্বরে, সুবর্ণরেথা পার হইয়া হরিহরপুরে, 
হরিহরপুর হইতে বালেশ্বরে, সেস্ান হইতে নীলগড়ে, বৈতরণী নদী গার 
ুইযী মহানদীর তীরে গোপীনাথদেব ও সাক্ষী-গোপাল দর্শন, নিংরাজের 
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(লিঙ্গরাজের) মন্দির দর্শন, ইহার পর আঠারনালায় জগন্নাথের মন্দিরের 
ধ্বজা দর্শনে চৈতন্থাপ্রভূর উন্নস্তাবস্থা, পুরীগমন। তিন মাস কাল পুরীতে 
অবস্থানের প্র, ১৫১০ খৃষ্টানদের ৭ই বৈশাখ চৈতন্তপ্রভূ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে 
বহির্গত হন। পুরী হইতে গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা 
করেন।* তথা হইতে ত্রিমন্দনগর + গমন করিয়া! তুঙ্গভদ্রাবাসী ঢুণ্ডি- 
রামতীর্ঘকে ভক্তিপথে প্রবর্তিত করেন । ত্রিমন্দ হইতে সিদ্ধবটেশ্বরে গমন 
করেন, $ এই স্থানে তীর্থরাম নামক ধনী সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নামক 
বেশ্াদ্বয় দ্বারা ঠঁতন্থপ্রতূকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন, পরে তাহার 
প্রভাবে নিজেই মন্গ্যাস গ্রহণ করেন। ৭ দিন বটেশ্বরে থাকিয়া ২০ 
মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন, তৎপরে মুন্নানগরে 8 গমন, 





* চৈতস্যচরিতাম্বতেও লিখিত আছে, চৈতশ্যদেব গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে 
বাক্ষাৎ করেন; রামানন্দের বাড়ী বিদ্যানগর গোদাবরী হইতে অনেক উত্তরে ; রাঁজকাধ্যো- 
পলক্ষে রামানন্দের গোদাবরীতীরে থাকা সম্ভব । পুরী হইতে গোদাবরী অনেক দক্ষিণে । 
এই দুইএর মধ্যে কোন্‌ কোন, দেশ চৈতম্যদেব অতিক্রম করেন, করচায় তাহা নির্দিষ্ট 


নাই। গোদাবরীর কোন শাখা তখন উত্তরদিকে প্রবাহিত ছিল কি না জান! 
যায় না। 


1 “ত্িমন্দ' শিশির বাবুর অমিয়নিমাইচরিতে “ত্রিমদ' বলিয়া উল্লিখিত আছে কিন্তু 
চৈতগ্থচরিতামৃত, ভক্তিরত্বাকর ও চৈতন্যভাগবতে উহা “ত্রিমন্্র বলিয়া অভিহিত ; বেঙ্কটভট্ট 
ও ত্রিমল্ভট ছুই সহৌদরের নাম অনেক বৈষ্ব গ্রস্থেই পাওয়া যায়, বেস্কট ও ত্রিমলপ দুইটি 
নিকটব্ী স্থানের নাষামুসারেই ভ্রাতৃবয় উক্তরূপে অভিহিত হইয়া থাকিবেন সতিমত"ই 
প্রকৃত নাম বলিয়া বোধ হয়; উহা হায়দরাবাদ নগরের নিকটস্থ আধুনিক “জরিমন্রঘেরী” 
বলিয়! বোধ হয়। 

২ সিদ্ধবটেশ্বর ( “সিদ্ধবটেস্বরমূ* ) কডপ্লীনগরের নিকটব্তী ও পান্নার নদীর তীরস্থ। 

২ শুল্লানগরের নাম পোষ্টাল গাইডে পাইলাম না; বড় ভাল মানচিত্রে মুর্ণা নামক নদী 


মান্রাজের নিকট দৃষ্ট হয়; এই দ্দীর তীরে মধ জবসথত ছিল (হত এখনও আছে) 
বলিয়। বোধ হয়। 
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ুন্লা হইতে বেস্কটনগ্রে ; * শেষোক্ত স্থানে তিন দিন থাকিয়া বগুলাবনে 
পম্থভিল নামক দস্যুকে ভক্কিদান করেন, ততপরে এক বৃক্ষতলে ৩ দিবদ 
হরিনাম করিতে করিতে উন্মত্তাবস্থায় কর্তন, তৎপরে গিরীশ্বরে দুই দিবন 
যাপন, গিরীশ্বর হইতে ত্রিপদীনগরে, 1 তথা হইতে পানানরসিংহ্দর্শন, 
বিষ্লুকাধ্ধীতে 1 গমন এবং তথা হইতে কালতীর্ঘ ও সন্ধিতীর্থে প্রবেশ _ 
তৎপরে চাইপল্লীনগৰে, $ সেস্থান হইতে নাগরনগরে শ ও নাগর হইতে 
তাঞ্জোরে ** গমন করেন, তথা হইতে চগ্ডালু পর্বত পার হইয় 





* বেস্কটনগর পাওয়| গেল না; বোম্বের নিকট এক বেঙ্কটনগর আছে, কিন্তু ইহা দে 
“বেস্ট” কখনই হওয়া সম্ভব নহে; এক নামের অনেকগুলি স্থান সর্বত্রই পাওয়া যায়; 
এই করচা-নির্দিষ্টত্রিপাত্রনগর ও নাগরনগর আমরা দুই ছুই পৃথক স্থানে পাইয়াছি। 
বেস্কটন্গর ও মুন্নানগর সিদ্ধবটেশ্বর ও ব্রিপদী নগরদ্বয়ের মধ্যবন্তী কোন স্থলে অবস্থিত খাক। 
সম্ভব; এই ছুই স্থানের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৬* মাইল । গিরীশ্বরও ব্রিপলীনগরের নিকটবর্তী 
বলিয়া বর্ণিত আছে। 


+ ত্রিপদীনগর হইতে চৈতৈন্দেবের ভ্রমণের রেখা অতি শুদ্ধরূপে অনুসরণ করা যায়) 
পুরী হইতে ত্রিপনীনগর পথান্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশের মধ্যে কোন কোন স্থান পাওয়া গেল না, এবং 
অন্যান্ত স্থান সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য একেবারে শুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে সাহন হয় না" 
কিন্তু ত্রিপরী হইতে চৈতন্যদেবের পরবত্তী পধ্যটনের সঙ্গে বর্তমান মানচিত্রের রেখায় রেখায 
মিল পড়িয়া যাইতেছে ত্রিপদীনগর মাদ্রাজ হইতে ৪০ মাইল উত্তর পশ্চিমে । 

£ পানানরসিংহ প্রভৃতি ছোট ছোট স্থান দর্শন করিয়া চৈতন্য “বিফুকাঁকীপুরে” গন 
করেন; ইহা আধুনিক “কার্সিভরম” ( কাক্ষীপুরম্‌); কাষ্জিতরম্‌ ত্রিপদী হইতে প্রায় ৪২. 
মাইল দক্ষিণে । 

$ কঞ্জিভারম্‌ হইতে-চাইপল্লী (আধুনিক ব্রিচিনপল্লী অথবা ব্রিচাইপল্লী ) প্রায় ১ 
মাইল দক্ষিণে । . 
শা ত্রিচাইপল্লী হইতে নাগরনগর ১৪৫ মাইল পূর্ব্বে ও সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত, 
বোস্ের উপকুলেতুক্গনদীর তীরবন্তী এক নাগরনগর ( বোদনুরের সমীপবতী ) আছে, ই 
সেই স্থান নহে । 
: ঈগক তাঞ্জোর,_নাগর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে । 


চরিত-শাখা ৩২৭ 


পদ্মকোটে, * তার পর ত্রিপাত্র নগরে, 1 সেই স্থান হইতে ৩০* মাইল 
ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন। ইহাতে একপক্ষ ব্যয়িত হয়। জঙ্গল 
পার হইয়া রঙ্গধামে + নৃসিংহ মৃত্তি দর্শন করেন, রঙ্গধাম হইতে রামনাথ 
নগরে শ ও রামনাথ হইতে রামেশ্বরে গমন করেন। তথা হইতে মাধবীক- 
বনে প্রবেশ করেন ও তান্পর্ণী পার হইয়া কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হন। 
কন্ঠাকুমারী হইতে “ত্রিবঙ্কৃ* 8 দেশে প্রবেশ করেন; এই দেশ পর্বত- 
বেষ্টিত ও ইহার তদানীন্তন রাজা রুদ্রপতি অতি ধন্মনিষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছেন। ত্রিবঙ্কু হইতে পয়োষ্তী ** নগরে, তথা হইতে মত্স্ততীর্থ, 
কাচাড়, ভদ্রানদী, নাগপঞ্চপদী অতিক্রম করিয়। চিতোলে 1 গমন করেন ॥। 
চিতোল হইতে চগুপুর, গুজ্জরীনগর, 3 ও পরে পূর্ণনগরে 8$ প্রবেশ 
করেন, পূর্ণনগর তথন “দাক্ষিণাত্যের নবদ্বীপ” অর্থাৎ শান্ত্ালোচনার কেন্দ্র- 
স্থান ছিল। পুর্ণনগর হইতে পাটননগরে, তথা হইতে জেজুরীনগরে গমন 
করেন; এই স্থলে খাগুবাদেবের পরিচারিকা অভাগিনী মুরলীদিগের 
বিবরণ দেওয়া আছে। তৎপরে চোরানন্দী বনে নারোজী নামক 








* পন্মকোট-তাঁঞ্জোর হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণ । 

1 ত্রিপাত্র-পদ্মকোট হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ; পল্মকোট হইতে প্রায় ১২৫ 
মাইল উত্তরে আরকটের নিকট অপর এক “ত্রিপাত্র' নগর আছে, ইহা সেটি নহে। 

$ রঙ্গধামইহা আধুনিক শ্রীরঙ্গম্‌, ত্রিপাত্রের দক্ষিণপশ্চিমে | শ্রীযুক্ত রমেশচক্্ 
দত্ত মহাশর তাহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গসাহিতোর ইতিহাসে এই স্থানকে শ্রীরক্স- 
পটম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ( ৭৬ পৃষ্ঠা ); কিন্ত, শ্রারঙ্গপটম ত্রিপাত্র হইতে প্রায় ৩০০ 


মাইল উত্তরে; পরবত্বী স্থানগুলির প্রতি লক্ষা করিলে শ্রীরঙ্গমকেই রঙ্গধাম বলিয়া স্পষ্ট 
বোধ হয়। রি 


« রামনাথ _ সমুদ্রের উপকূলে. রামেথরের অতি নিকটে | 

২ ত্রিবঙ্কু_ত্রিবাস্থুর | 

*্ পয়োফী-_আধুকি পনানি। 

1 চিতোল_-বোৌধ হয় আধুনিক চিত্রলদুর্গ, ইহা মহীশুরের উত্তর সীমান্তে । . 
২ গুর্জরী-- গুজরাত নহে, ইহা হায়দ্রাবাদ রাজ্যের নিকটে । 

১ পূর্ণ_পুণা ; এখনও তন্নিকটবত্তী নদীর নাম পূর্ণ রহিয়াছে। 


৩২৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৷ ্ 


্রাঙ্মণদ্থ্যকে সন্যাসপ্রহণে প্রবন্তিত করেন ; মূলানদী পার হইয়া নাসিকে, 
নাদিক হইতে ত্রিশ্বক ও দমননগর* এবং তান্তীনদী অতিক্রম করিয়া তরোচ 
নগরে প্রবেশ ) ভঁরোচ + হইতে বরদা, তথায় নারোজীর মৃত্যু, আহমদা- 
বাদের প্রশ্ব্ধ্যবর্ণন ; শুভ্রামতী নদী অতিক্রম করেন, $ এস্থলে কুঁলীনগ্রাম- 
বাসী রামানন্দ ও গোবিন্দচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাহার চৈতন্যদেবের 
সঙ্গী হন। ঘোগা নামক গ্রামে শ গমন, বারমুখী বেস্তার উদ্ধার) জাফরা- 
বাদ পরে সোমনাথ গমন । সোমনাথের পরে জুনাগড়ে, গৃনার পাহাড় 
অতিক্রম, ১ল! আশ্বিন দ্বারকাঁয় গমন, ১৬ই আশ্বিন দ্বারকা হইতে নর্শদা- 
তীরে দোহাদনগরে, তথা হইতে কুক্ষি, আমঝোড়া, মন্দুরা, দেওঘর 
( বৈষ্যনাথ নহে ), চণ্ডীপুর, রায়পুর, বিদ্ভানগর, রত্বপুর গমন ও মহানদী 
পার হইয়া স্বর্ণগড়ে প্রবেশ, তথা হইতে সম্বলপুর, দাস্পাল নগর ও আলাল- 
নাথ আগমন--এই স্থান হইতে পুরীতে উপস্থিত হন। $ 





* নাসিক- নাসিক, ত্রিষ্বক (বোধ হয় আধুনিক ত্রিদুক ), ও দমননগর পরস্পরের 
সন্গিকটবর্তী । 

এই ছুই স্থানের মধ্যে কালতীর্ঘ, সন্ধিতীর্থ, পক্ষতীর্থ প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ পাওয়া 
বায়। এই সব তীর্থ এখন জাগ্রত অবস্থায় কি না বলা যায় না । 

1 ভরোচ-তান্তী নদীর নিকট আধুনিক মানচিত্রে ব্রোচ নগর । 

£ আহমদাবাদ নগঞ্জ ও শুত্রামতী নদী__মানচিত্র দেখুন । 

খা ঘোগা_পোষ্টাল গাইড দেখুন । 

$ সোমনাথ হইতে সমস্ত স্থানই মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয় যায়; রামানন্দ রায়ের বাঁড়ী 
বিদ্যান্গর ব্রাপুর ও রত্বপুরের মধ্যে অবস্থিত থাকা! সম্ভব । রায়পুর ও রযপুর ভারত- 
বর্ষের ষে কোন মানচিত্রে পাওয়া যাইবে ; উহারা সেন্ট'ল প্রভিন্দের অন্তর্বর্তী; স্বণগী়ের 
এখনকার নাম রার়গড় । গোবিন্দের স্থান-নির্দেশগুলি এরূপ বিশুদ্ধ যে মানচিত্র অনুসরণ 
করিতে ভাহাকে স্বতঃই সাধুবাদ দিতে প্রবৃত্তি হয়; এই বৃত্তান্তে নিশ্চিতরূপে 
উট ঘাইতেছে, চৈতন্তদেব পুরী হইতে পূর্র্ব উপকূলের সমস্ত দক্ষিণীংশ ক্রমে পরিভ্রমণ 
কিয়া পশ্চিম উপকূলে ক্রমে গুজরাট পধ্যস্ত দর্শন করেন, গুজরাট হইতে নর্দদা ও 
বিশ্ধ্গিরির সমহুত্রপথে প্রায় এক সরলরেখায় পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন । ১৫১৪ 





চরিত-শাখা! ৩২৯ 


এই করচার মধ্যে পাঠক ধঁতিহাসিক ও ভৌগলিক নানা তত্ব 

পাইবেন। ইহাকে. “নোট”, সংজ্ঞা দেওয়া 

করার বর তত. উচিত নহে। করচা কাব্য বা ইতিহাসের 

ূ রেখাপাত মাত্র; ইহা একখান! বিস্তৃত চরিতা- 

খ্যান। : উত্কষ্ট শিল্পী কর্মমকীর বহুমূল্যমণিখচিত স্ব্ণময় দেব-বিগ্রহ নিশ্মীণ 

করিলে যতদূর সুন্দর হইতে পারে, গোবিন্দকন্মকারের লেখনী-নির্টিত 

চৈতন্মৃস্তি তাহা হইতেও সুন্দর হইয়াছে। সিদ্ধবটেশ্বরে তীর্থরাম নামক 

ধনী ব্যক্তি চৈতন্যদেবকে পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সেই স্থলটি উদ্ধত করিতেছি ১ ॥ 


“হেনকালে আইল সেখ! তীর্থ ধনবান্‌॥ দুইজন বেশ্ঠা সঙ্গে আইলা দেখিতে । 
নন্যানীর ভারিভুরি পরীক্ষা করিতে ॥ সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্ঠান্বয়। প্রভুর নিকট 
আমি কত কথা কয়॥ ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্তা দুই জন। প্রত্ুরে বুঝিতে বহু 
করে আয়োজন ॥ তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে। সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লব 
ছলে॥ কত রঙ্গ করে লক্ষী সত্যবালা হাসে। সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে ॥ 
কাচলি খুলিয়া সত্য দেখাইলা! স্তন। সত্যরে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন থরথরি কাপে 
নত্য প্রভুর বচনে। ইহা দেখি লক্ষী বড় ভয় পায় মনে ॥ কিছুই বিকার নাই প্রভুর 
মনেতে | খেয়ে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে ॥ কেন অপরাঁধী কর আমারে জননী । 
এইমাত্র বলি প্রভু পড়িল! ধরণা ॥ থসিল জটার ভার ধুলায় ধুর । অনুরাগে খরথর 
কাপে কলেবর ॥ সব এলোথেলো হলো প্রভুর আমার । কোথা লক্ষ্্রী কোথা সত্য 
নাহি দেখি আর॥ নাচিতে লাগিল! প্রভু বলি হরিহরি। লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু 
দ্রদরি॥ গিয়াছে কৌপীন খুলি কোথা বহির্বাস। উলঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে স্বাস। 
আছান্ডিয়া পড়ে নাহি. মাঞ্ল কাটী খোঁচা । ছিড়ে গ্নেল কণ্ঠ হৈতে মালিকার গৌছ। ॥ 
না খাইয়া অস্থিচর্্ম হইয়াছে সার। ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার? হরিনামে মত্ত 





্টাের ৭ই বৈশাখ তিনি দাক্ষিণাত্য অভিমুখে রওনা হন, ও ১৭১১ খৃষ্টানদের ওরা মাধ 
পুরীতে প্রত্যাগমন করেন ; সতরাং এই ভ্রমণকাধ্য ১ বৎসর ৮ মাস ২৬ দিনে নির্র্বাহিত 
ইইয়াছিল। 


৩৩০ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


হয়ে নু]চে গোরারায়। অঙ্গ হতে অদ্ভুত তেজ বাহিরার॥ ইহা দেখি সেই ধনী মনে 
চমকিল। চরণতলেতে পড়ি আশ্রয়.লইল॥ চরখে দলেন তারে নাহি বাহাজ্ঞান। হয় 
বলে বাহু তুলে নাচে আগয়ান॥ সত্যরে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি। হরি বল প্রাণে. 
্বর মুকুন্দ মুরারি॥ কোথা প্রভু কোথায় বা মুকুন্দ মুরারি। অজ্ঞান হইল সবে এইভাব 
হেরি॥ হরি নামে মত্ত প্রভু নাহি বাহাজ্ঞান। ঘাড়িভাঙ্গি পড়িতেছে'আকুল পরাণ 
মুখে লালা অঙ্গে ধুলা নাহিক বদন। কণ্টকিত কলেবরষুদিত নয়ন & ভাব দেখি হত 
বৌদ্ধ বলে হরি হরি। শুনিয়া গৌরার চক্ষে বহে অশ্রবারি॥ পিচকিরি সম অশ্রু 
বহিতে লাগিল। ইহা দেখি তীর্থরাম কীদিয়া উঠিল॥ বড়ই পাষও মুই বলে তীর্ঘরাম। 
কৃপা করি দেহ মোরে প্রভু ইরিনাম॥ তীর্থরাম পাষণ্ডেরে করি আলিঙ্গন । প্রভু বলে 
তীর্থরাম তুমি সাধুজনণ পবিত্র হইন্ু.আমি পরশে তোমার | তুমি ত প্রধান তত কহে 
বারেবার |” 


এই মন্ত্রে নরোজী, ভীলগন্থ দস্থাদ্য় ও বারমুখী বেশ্তা, পরাজয় স্বীকার 
করিয়াছিল। যে গ্রামে চৈতন্তদেব গমন করিয়াছেন, সে গ্রামের লোক 
তাহাকে ভুলিতে পারে নাই,__গুর্জরীনগরে তাহার প্রেমময় মুস্তির এইরূপ 
একটি প্রতিচ্ছায়া৷ প্রদত্ত হইয়াছে,__ 


“এত বলি কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাক দিল। নে স্থান অমনি যেন বৈকুষ্ঠ হইল॥ অমুকৃৰ 
বায়ু তবে বহিতে লাগিল দলে দলে গ্রাম্যলোক আসি দেখা দিল ॥ ছুটিল পদ্মের গন্ 
বিমোহিত করি । অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি॥ প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন। 
ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ॥ বড় বড় মহারাষ্ট্র আদি দলে দলে। শুনিতে 
লাগিল নাম মিলিয়া 'সকলে॥ পশ্চাৎ ভাগেতে দুই দেখি তাকাইয়! । শত শত কুলবধ্‌' 
আছে দ্াড়াইয়া ॥ নারীগণ অশ্রজল মুছিছে আচলে। ভক্তিভরে হরি নাম শুনিছে 
সকলে ॥ অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্গাদী জুটিয়া। হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া॥” 


ভক্তির পূর্ণ আবেগের সময় এই মনুষ্য-দেবটির শরীরে একরূপ আরশ 
স্প্রতিভা প্রকাশ পাইত; অনুচর গোবিন্দও সেই রূপ ভীত হইয়া দর্শন 
কারিতেন,__ | 

“কি কব প্রেমেয় কথা কহিতে ডরাই । এমন আশ্চধা ভাব কতু দেখি নাই। বৃষ? 
বলিয়! ডাকে কথীয় কখার়। পাগলের ন্যায় কভু ইতি উতি চায় ॥ ' কি জানি কাহারে 
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ডাকে আকাশে চাহিয়া। কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া। উপবানে কেটে যায় 
দুই এক দিন। অন্্ না থাইয়! দেহ' হইয়াছে ক্ষীণ / একদিন গুহা! মধ্যে পঞ্ষবর্টীবনে। 
ভিক্ষা হ'তে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে ॥ নিখর নিঃশব্দ সেই জনশৃন্ত বন । মাঝে মাঝে 
বাস করে ছুই চারি জন॥ বিম্‌ ঝিম করিতেছে বনের ভিতর । চস্ষু মুদি কি ভাবিছে 
গৌরাঙ্গ-হন্দর অঙ্গ- হৈতে বাহির হইছে তেজ রাশি। ধ্যান করিতেছে মোর নবীন, 
মন্্যাসী॥ এই ভাব হেরি মোর ধাধিল নয়ন ।" 

বাঙ্গালী এই জলগ্লাবিত শশ্তশ্তামল প্রদেশে খড়ের ঘরে কোনও রূপে 
দীর্থজীবনটি কাটাইয়া দেয়; উত্তরে হিমাদ্রি, 
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিদ্ধা,_নিকট- 
বন্তিপ্রক্ৃতির এই মহান আলেখা বাঙ্গালীকে মাতৃভূমির ক্রোড় হইতে 
বড় ভুলাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। এদেশের উর্বর 'ক্ষেত্ররাশি 
অকাতরে শশ্তদান করিত, উদর স্বচ্ছনে পূর্ণ করিয়া বঙ্গবীরগণ বাড়ীর 
চতুসীমানায় ভ্রমণ ও নিয়মিতরূপে রজনীপাত করিতেন। ব্রপক্ষেত্রে 
মাইতে সিপাহীর বে আগ্রহ,-_পাঠশালা, গোশালা কিম্বা তত্রপ নিকটবর্তী 
অন্ত কোন কর্মশালা হইতে বাঙ্গালীর স্বমন্দিরে প্রত্যাবর্তনের তদ্রপই 
আগ্রহ,ইহা তাহার এ্রতিহাপিক দ্রর্নাম। এই দোষে বঙ্গীয় প্রাচীন- 
কাবো স্বভাবের মহিমান্বিত পট চিত্রিত হয় নাই। বাইরণ, স্কট কি 
ওয়ার্ডসোয়ার্থের রচনায়, কোথাও ক্লিটামনাসের উজ্জল ও. ভীতিকর 
চিত্র, বজ্জনাদি-ঝরণার শবে প্রতিশবিত জাঙ্গফে ও আপিনাইনের তুষার- 
ধবল উদাসকান্তি, কোথাও লকৃলেমন্‌, লক্কেটি,ন প্রভৃতি পাহাড়- 
বেষ্টিত তড়াগের সুন্দর ও বিস্ময়কর কান্তি, কোথাও টিন্টারণ, সন্নিহিত 
মুর নীলোজ্জল সলিলের গতির বর্ণনায় যে অভিনব মহব্ব-মিশ্র সৌন্দর্যেরধ 
আভা পড়িয়াছে, বঙ্গদেশের ঈষৎ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে তাহা হইতে 
শতগুণ শোভা ও মহিমান্থিতা প্রকৃতির মৃত্তি কিন্তু গৃহস্থ বাঙ্গালী ভ্রমণ- 
কার্যে নিতান্তই অপারগ ছিল, তাই প্রাচীন সাহিত্যে ভেরাগার থাম 
ও জবাপুষ্প অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট প্রারুতিক চিত্রের অঙ্কন প্রায়ই দুষ্ট 


, প্রকৃতি বর্ণনা । 


৩৩২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 


হয় না। কিন্তু গোবিনের প্রক্কতিবর্ণনায় বঙ্গীয় প্রাচীন-সাহিত্য-হূর্লভ রূপের 
প্রভা পড়িয়াছে; ঘরের 'নিরুত্ধ-বাষু-সেবনাভ্যন্ত বাঙ্গালী ঘরের বাহির 
হইয়া প্রকৃতির নব নব চিত্র দর্শন করিয়াছেন, তাই তাহার লেখায় এক 
প্রফুল্ল "নব সৌন্দর্য্যের বায়ু প্রবাহিত হইয়া চিত্রগুলি স্ৃর্তিশালী ও জীবন্ত 
করিয়াছে ঃ-_নীলগিরি বর্ণনাটি আধুনিক কবির রচনার, স্যায় সরল ও 
সুন্দরভাবে গ্রথিত। 

“কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরিরাজে । ধ্যানমগ্র ষেন মহাপুরুষ বিরাজে ॥ কত 
শত গুহা তাঁর নিক্পে শোভ। পায়। আশ্চয্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায় ॥ বড় বড় বৃহ্ 
তার শির আরোহিয়! | চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া॥ ঝর ঝর শবে পড়ে ঝর- 
শার জল। তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতুহল॥ পর্বতের নিয়ড়েতে ঘুরিয়া বেড়াই। 
নবীন নবীন শোভা দেখিবার পাই॥ কত শত লতা! বৃক্ষ করিয়া বেষ্টন । আদরেতে 
'দেখাইছে দম্পতি বন্ধন॥ মধুর বসিয়া ডালে কেকারব করে। নানাজাতি পক্ষী গায় 
সুমধুর স্বরে॥ নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা। প্রকৃতির গলে যেন ছুলিতেছে 
মালা? রজনীতে কত লতা ধগ্ধগি বলে । গাছে গাছে জোনাকি জবলিছে দলে দলে 
ক্ষত্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে । তার ধারে বসি প্রভু সন্ধ্যাপুজী করে" 


কিন্তু স্থানে স্থানে গন্ভীরতরভাবের ছায়া আছে, কন্ঠাকুমারীর 
বর্ণনায়” 

“তাত্রপণী পার হয়ে সমুত্রের ধারে। প্রভু কম্যাকুমারী চলিল দেখিবারে ॥ কেবর 
সিন্কুর শব্দ শুনিবার পাই। পর্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাই ॥ হ'ছ' শবে নূমূ 
ডাকিছে নিরন্তর । কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর ॥ দেখিবার কিছুঁ নাই তথাপি 
শোভন । সেখানে সৌন্দধ্য দেখে শুদ্ধ যার মন ।" 

সেখানে দেখিবার কিছুই নাই, কিন্তু জাগতিক সমস্ত দ্রবোর সমাধির 
্টায় সেই বিশাল অনন্ত ক্ষেত্রের অনুভবনীয় শোভা ধারণা করিছে 
চুঁচিত্তের প্রয়োজন । 

“. কবির চিত একি আবকিভলাবে একট কপ, নি উদ 
বিশ্বিত করিয়া! দিয়াছিল। 


| 
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গোবিন্দের করচার আর এক গুণ, ইহাতে সাম্পুদায়িক সন্বীর্তার 
'মালিন্ত নাই; এই অনাবিল রচনা সর্বত্র 

অসার সরচিসঙ্গত ও হস্থাস্। পরবর্তী লেখকগণের 
বৈষ্ণবীয় বিনয়ও, স্থলে স্থলে সাম্প্রদায়িকতার 

মিশ্রণে ছুষ্ট, হইয়াছে? কিন্তু ধাহার নাম করিয়া সম্প্রদায় স্থষ্ট হইয়াছিল, 
তিনি নিজে অসংশ্লিষ্ট ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন; তীহার প্রিয় অনুচরের 
লেখায়ও অসাম্প্রদায়িক উদারতার গুরীতিফুল্পভাব শ্রেণীনির্বিশেষে সকলের 
মনোরঞ্জন করিবে। চৈতন্তপ্রভূ যেখানে যে দেবতা দেখিয়াছেন, তাহাই 
তাহাকে সঙ্কেতমাত্রে চিরারাধ্য ভগবানের স্থৃতি উদ্রেক করিয়া! দিয়াছে? 
পরবর্তী সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ তাহার এই জগৎপুজ্য পবিত্রচরিত্রকে 
একদর্শি-সংকীর্ণতায় সংক্ষুব্ধ করিয়৷ শাক্ত-বৈষ্ণবের কোলাহলময় দ্ন্দ স্ষ্টি 
করিয়াছেন, এই বিদ্বেষপ্রণোদিত সাম্প্রদায়িকধর্মথ্ে তাহার অণুমাত্রও 
অনুমোদন ছিল না; নারায়ণগড়ে তিনি “ধলেশ্বর”” শিব দর্শনে_ 
“হর হর বলি প্রভু উচ্চরব করি | আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি ॥”" জলেশ্বরের 
'বিন্বেশ্বর' শিব দর্শনেও তাহার ভাবোচ্ছাস হইয়াছিল, বেঙ্কটনগরের নিকট 
“গিরীশ্বর” শিব দর্শন করিতে অনুরাগী হইয়া তিনি দীর্ঘপথ পর্যটন 
করিয়াছিলেন, পাটস গ্রামের নিকট “ভোলেশ্বর” শিব দর্শনে “প্রভুর প্রেম 
উপজিল। জোড় হস্তে শ্তব স্তুতি বত করিল॥ অজ্ঞান হইর1 গোরা পড়িয়া ধরার। 
উলটি পালটি কত গড়াগড়ি যায়।” এবং সোমনাথদর্শনে তাহার যে ব্যাকুলতা' 
হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যার না। ত্রিশ্বকের নিকট রামের, 
চরণচি্ন বিগ্ভমান ছিল নলিয়া কথিত আছে, “চরণের চিহ্ন প্রভু করিয়া পরশ । 
গাটত্র প্রেমভরে হইল! অবশ ॥ অবশেষে মোর কণ্ঠ আকড়ি ধরিয়া। কোথা মোর 
বাম বলি উঠিলা কালিয়া ॥" পঞ্চবটা বনে যাইয়া তিনি “গণেশ” বিগ্রহ 
দেখিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। পন্মকোট ভীর্থে দেবী অষ্টভূজা ভগবতী 
দেখিবার জন্ত গমন করেন এবং___"দেখানেই প্রভু গিয়া করিল প্রণতি।” দমন- 
নগরের নিকট সুরথপ্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজা শক্তিমৃত্তি “দেখি প্রত ধরণী শুটায়” ও 


০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


'সেই মৃত্ভি “দেখিয়া নয়নে । তিনদিন বাস-করে প্রভু সেই স্থানে?” এইবূপ বহুবিধ 
স্থলেই তাহার উদার ভক্তিমূলক ধর্ম দৃষ্ট হইবে। “না করিব অন্ত গেব নিন্দন 
বন্দন”__এই কথায় চৈতন্যদেবের স্বাক্ষর কোথায়? তিনি ত শ্রীকষ্চসেবক, 
'শিবসেবক, রামসেবক, অষ্টভূজাসেবক, গণেশসেবক, কিন্বা এ সকলের 
কাহারও সেবক নহেন ;--এ সমস্ত বিগ্রহ, চিহুস্বরূপ ধাহারস্কথা আভাসে 
জ্ঞাপন করিতেছে, তিনি ত্াহারই প্রকৃত সেবক ; যে কথা ত্বীহার বিরহ 
মথিত--হৃদয়ে অঞ্রর অক্ষরে চিরলিিত ছিল, সেই অন্তঃপ্রবাহিত 
'চিরনির্ম্ল ঈশ্বরকথা__যে স্থানে লোকভক্তির চিহ্নিত স্থান, তীর্ঘভুমি, 
সেই স্থানে কিংবা সর্বত্রই উড্রিক্ত হইয়াছে । এবং একথা নিশ্চয় যে, 
শ্রেণীবিশেষকে বিশেষরূপে আপ্যারিত করিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন 
নাই'। এ 

গোবিন্দের সরলতা ও আড়ম্বরশূন্যতা করচার সর্বত্রই বিশেষরূপে 
ডরষ্টবা ; সামান্ত ঘটনাগুলি নিপুণ কবির স্পষ্ট 
ও সংযত বর্ণনায় উজ্জল হইয়া উঠ্িয়াছে। 
তাহার নিজ সম্বন্ধীয় বর্ণনাগুলি এতদূর অকৃত্রিম ও অভিমানশূন্ত যে, 
সময় সময় তাহার চরিত্রকে তিনি অনাহৃত ভাবে নিজেই উপহানযোগা 
করিয়া তুলিয়াছেন ; কোথাও একটা “পরেটা ফল” একটা ললাডড+ ও গুড় 
সংযুক্ত 'ুক্রান দেখিয়া খাইবার প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তিকে তিনি 
নৈতিক চক্ষে দেখিয়া অতিরঞ্জিত অপরাধের শ্রেণীতে গণ্য করিয়াছেন 
নিজে অবশ্ঠ স্বচরিত্রকে একটু সভ্যভব্য ও সুমার্জিত করিয়া বর্ণনা করিতে 
পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি আদৌ করেন নাই । চৈতন্যদেবের সন্গ্যাসের সময় 
গোবিন্দও সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তিনি যতই কেন ক্ষুদ্র হউন রা না, 


+ গড়া বৈফবগণ এই করচার প্রতি ্দ্ধাবান নহেন। ভাহার! বহুদিন যাবত নত 
পুদ্তকখানিকে অমূলক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু সত্যের অপলাগ 
করিল্ধার শক্তি মানুষের নাই। 


গোবিন্দের চরিত্র 








চরিত-শাখা ৩৩৫ 


এই বিষম সংসার-কারাগৃহের শৃঙ্খল হার পক্ষেও বলবৎ শক্তিশালী ছিল, 
সন্দেহ নাই। “সোণার শৃঙ্থল মায়া, _লৌহের শূ্খল। ্বর্মত মনোরম লৌহ- 
মতদৃঢ়।” ইহা ছেদন করা তাহার পক্ষে সহজ কাধ্য ছিল না) 
কিন্ত তিনি তৎ্সন্বন্ধে একটি কথাও বলা প্রয়োজনীয় মনে করেন 
নাই; অনেক কবিই এতদ্পলক্ষে বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের ছদ্মবেশে আত্ম- 
বিজ্ম্তণ করিতে ছাড়িতেন না। গ্রোবিন্দের মুখে এই নন্ন্যামের কথা 
বহুদিন পরে অপর এক প্রসঙ্গে অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হইয়াছিল,_ 
কাঞ্চননগরে পুনঃ প্রত্যাবর্তনের কথা শুনিয়া তিনি এই বলিয়া! শিহরিয়! 
উঠিয়াছিলেন, “প্রভুর সন্গাসকালে ধরেছি কৌগীন। অহঙ্কার ত্যজিয়া হয়েছি অতি 
দীন॥ আর ত বাসন! নাই সংসার করিতে ।” তাহার স্ত্রী খন মন্মরভেদী ছুঃখের 
কথা বলিয়া তাহাকে গৃহে ফিরাইতে চাহিয়াছিল, তখন সংসার আবার 
সুন্দর ও করুণ আহ্বানে তাহাকে শৃঙ্খল পরাইতে আসিয়াছে, এই ভয়ে 
ভীত হইয়া গোবিন্দ ঈশ্বরের শরণ লইয়াছিলেন,_-“শুনিয়া তাহার কথা মাথা 


হেট করি। মনে মনে বলিতে লাগিনু হরি হরি ॥ হরি শরণেতে কাটে যতেক বন্ধন । 
তিকারণে মনে করি হরির চরণ ॥” 


মিষ্ান্নব্যবসারী মিষ্টের স্বাদ তুলিয়া যায়, কিন্তু তথাপি মিষ্টদ্রব্য 
লইয়া নড়াচাড়া না করিয়া থাকিতে পারে না, 
উহা তাহার জীবিকা ও মুখ্যচিস্তা , চৈতন্ত- 
দেবের ভক্তির উচ্ছাঁপ, যাহা দেখিয়া সমস্ত লোক অসশ্রপিঞ্চিত হইয়াছে, 
থে ভক্তির উচ্ছাস দেখিয়া গোবিন্দ প্রথম দিন বলিয়াছিলেন,--“ইচ্ছ। অশ্র- 
চলে ঘুঞ্ি পাথালি চরণ” সর্বদা সাহচর্য্যহেতু সেই ভক্তিবিহবলতায় গ্রোবিন্দ 
 একান্তরূপ অভান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; তাহার সম্ুথে এক প্রবল ভক্তি- 
বস্তায় ধরিত্রী টলমল করিতেছিল, কিন্তু তিনি সর্বদা সে দৃত্তে উচ্ছ,সিত 
 উইয়াছেন, এ কথা বলেন নাই। কিন্তু কোন কোন মুহূর্তে স্বগীয় ভাবে 
আহার হৃদয় অভিভূত হইয়া না পড়িয়াছে এমন নহে। অগস্তযকুণ্ততীরে 
একদিন টৈতনতপ্রভুর উদ্দামভক্তি দর্শনে গোবিন্দ এই দুইটি ছত্র লিখিয়াছেন 


তাহার প্রভুভক্তি। 


৩৩৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


"প্রভুর মুখেতে নাম শুনিয়াছি কত। আজি কিন্ত দেহ মোর হৈল পুলকিত” নিত্য 
দেবলীলা দেখিতে দেখিতে তিনি লীলারসের নিত্য নৃতন আস্থাদ ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্ত তাহার অস্তনিহিত প্রকৃত ভক্তির হ্রাস হয় নাই, 
যেমন গঙ্গাতীরবামী লোক মফঃস্বলের লোকের স্ঠায় গঙ্গাদর্শনে হঠাৎ আনন্দ 
বোধ করে না, অথচ গল্গাতীর ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতেও পারে না। ছুই. 
দিনের জন্ঠ প্রতুনঙ্গব্চযিত হওয়ার আক্ষেপে গোবিন্দ__“মোর চক্ষে শত ধারা 
বহিতে লাগিল।"_এইবূপ কাতরতা দেখাইয়াছেন। 
গোবিন্দের নৈতিক জীবনটি বড় নির্মল ও বিশুদ্ধ ছিল, তাহ! বাক্য- 
পল্পৰ পরম্পরায় তিনি নিজে কীর্তন করেন 
নাই, কিন্ত সহসা ছুই একটি ঝক্য তাহার সমগ্র 
চরিত্রের উপর এক পবিত্র মধুর আলোকপাত্‌করিয়া দিয়াছে। চৈভন্দেব 
দ্য, তন্কর প্রভৃতির নিকট গিয়াছেন, গোবিন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার 
পশ্চাদ্গামী হইয়াছেন । চৈতন্ প্রভুর কোন অভিপ্রায়ে তিনি ইঙ্গিতেও 
বাধা দেন নাই, কিন্তু যেদিন প্রভু মুরলী বেশ্ঠাদিগের নিকট যাইতে উদ্ধত, 
সেদিন গোবিন্দ একটু আপত্তি করিয়াছিলেন £__“মুহি বলি সে স্থানেতে গিয়া 
কাজ নাই। না শুনিল মোর বাণী চৈতন্য গৌসাই ॥” এই একমাত্র আপত্তি তাহার 
নৈতিক সাবধানতার বিশেষরূপ অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়। 
গোবিন্দ যে স্থলে চৈতন্যদেবের রূপের বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, সেস্নে 
তাহার হৃদয়ের গাঢ়ভক্তি-প্রণোদিত কবি উদ্রি্ত 
হইয়াছে £--“ঘদ্যপিক্জীড়ায় প্রভু অন্ধকার ঘরে। শরীরের 
প্রভার আধার নাশ করে।”॥ এ সব কথায় একটু কল্পনা না আছে এমন নহে, 
ইহা: প্বাীবিক ; কিন্তু দৈনন্দিন ঘটনা তিনি কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত 
করেন নাই, সেরূপ অভ্রিঞ্জন সত্যনিষ্ঠ, বিষয়নিম্পৃহ ভক্তির অবতার 
চৈতন্তদেবের অনুচরের অনুপযুক্ত হইত। মহারা্র ও তগ্নিকটব্ী 
অপরাপর দেশীয় লোকের কথ গোবিন্দ : বুঝিতে পারেন নাই 


তাহার নৈতিক বিশুদ্ধতা । 


হার মত্যতিয়তা। 


চরিত-শাখা। ৩৩৭ 


বগুলাবনে--একজন লোক আসি কাইমাই করি। কি বলিল আমি সব 
বুঝিতে ন! পারি॥ তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমঝিয়। কাইমাই বলি তারে দিলেন 
বাইয়।” এন্থলে পাঠকের মনে হইতে পারে চৈতন্ঠ প্রতু স্বর্গীয় শক্তি- 
প্রভাবে পৃথিবীর যাবতীয় জাষা বুঝিতে পারিতেন, কিন্ত গোবিন্দ সেরূপ 
অলৌরিক কল্পনা করিবার আদৌ সুবিধা দেন নাই, কিছু পরেই লিখিয়া- 
ছেন £__-"এই দেশে ত্রমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাবা বুঝে শচীর দুলাল ॥” 

চৈতন্ত প্রভুর স্বর্গীয় ভক্তিপ্রভাবের আশ্চর্য মোহিনীশক্তিতে দস, 
(তন্কর, বেশ্তা উদ্ধার পাইয়াছে ; যেখানে সে ভক্তির বন্ঠা প্রবাহিত হই- 
ছে, সেস্থান... তীর্ঘধামের তুল্য পবিত্র হইয়াছে; পাষণ্ড নাস্তিকের 
মন ফিরিয়া গিয়াছে; কিন্ত ছুই এক স্থলে বিষয়বুদ্ধিদষ্ট, অর্থযৌবন- 
্পর্দিত বাক্তি সে প্রভাবে ধরা পড়ে নাই। নরসমাজে এমন ছুই একজন 
আছে, সম্যক অভিব্যক্ত সাধুকজীবনের সৌন্দর্ধ্য ও সুরভি যাহাদের ইন্জরিয়- 
গ্রন্থ নহে, ভগবান্‌ পশুকে পুষ্পশোভা ও পুষ্পগন্ধ উপভোগ করিতে শক্তি 
দেন নাই। হাজিপুরে কেশবসামস্ত চৈতন্থপ্রভৃকে কটুক্তি করিয়াছিল, 
কিন্ত চৈতন্তপ্রভু তাহাকে ভক্তি দিতে পারেন নাই, তাহার চেষ্টা সেস্থলে 
বিফল হইয়াছিল, গোবিন্দ তাহা ইঙ্গিতে বাক্ত করিয়াছেন, কেশবসামস্তের 
বাবহার দেখিয়া চৈতন্তপ্রভু হাজিপুর ত্যাগ করিলেন $__“নারারণগড় 
গানে চল মোর! যাই। নেই খানে গেলে যদি কোন সুখ পাই ॥” এইব্রপ ভাবের 
কথা চৈতন্থপ্রভু সম্বন্ধে অন্ত কোন কোন পুস্তকে আছে বলিয়া আমরা 
জানি না, কিন্তু ইহা সব্বেগ আমর! পুনরায় বলিতেছি, এই সত্যভাষী 


দেবকের লেখনীতে চৈতন্তদেবের প্রকৃতসৌন্দরধ্য যেরূপ প্রশফুট হইয়াছে, 
অন্ঠত্র তাহা বিরল। * 


বহুদিনের কৃচ্ছ-সাধনে কৃশশরীর, সমস্ত দা্সিপাত্য পর্যটনে, উপ- 

বাসে ও ভক্তিবিহ্বল্তায় ব্যাকুল চৈতন্যদেবের 

পরিমৃদিত কমলনিভ হুক্গীণ অথচ মনোহর 
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পুরীতে প্রত্যাবর্তন। 


৩৩৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


তাহা যুগপৎ কারুণ্য ও ভালবাসার পরিক্রিষ্ট লাবণ্যে হেমন্তের প্র শ্রী 
ধারণ করিয়াছিল,_“ছিন্ন এক বহিধাস পাগলের বেশ। সদা উনমন্ত প্রভু কৃষেতে 
আবেশ॥ সব অঙ্গে ধুলি মাথা মুদিত নয়ন।” এই শ্তরীমৃত্তির দর্শনলোলুপ সমস্ত 
বঙ্গদেশ__নবদ্ীপ ও উড়িষ্যার পণ্ডিত ভক্তমগ্লী --টিরবিরহক্ষি্থ হইয়া 
ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল, প্রভু ত তাহাদিগকেকরণ করেন নাই, 
তাহারা প্রভুদর্শন ভিন্ন অন্ত কোন উদ্দেস্তে জীবন ধারণ করে নাই। 
এই সুদীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে চৈতন্য একদিন মাত্র প্রলাপে নরহরির নাম 
করিয়াছিলেন,__“কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি। কৃষ্ণনাম শুনে তোরে আলিঙ্গন 
৷ করি।” তাঁহার! ত দিবারাত্র গৌরনাম লইয়া কাদিতেছিল, সঙ্গে যাইতে 
।অনুমতি পায় নাই, কিন্তু সেই স্বগগীয়সঙ্গের স্থৃতিস্থখে তাহারা পার্থিব কট 
ভূলিয়াছিল£ তিনি ছু বৎসর পরে আসিতেছেন, এই সংবাদ চকিতে 
বঙ্গদেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সেই অসম্ভব স্থথাস্বাদন-প্রত্যাশায় 
প্রত্যেক ভক্তের হৃদয় বিহ্বল হইল; চণ্তীদাস শ্রীরুষ্ণমিলনের পূর্ববীভান- 
ুগ্ধা রাধিকার এই অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,__“চিকুর ফুরিছে, বদন 
খসিছে, পুলক যৌবন ভার। বাম অঙ্গ আখি, সঘনে নাচিছে, ছুলিছে হিয়ার হার।” 
এই গুতলক্ষণাক্রান্ত মুহূর্ত দীর্ঘ কালের পরে ভক্তগণের জীবনে ফিরিয়া 
আসিল। প্রতুকে তাহারা যে সমারোহপূর্ণ আনন্দোৎসবের সঙ্গে অভা- 
না করিল, তাহা, এক অশ্রতপূর্ব্ব সুখের চিত্রপটের গ্ঠায় গোবিন্দ দান 
আকিয়৷ দেখাইয়ছেন, আমরা সেই অংশটুকু উদ্ধত করিলাম £- 

“আলালনাথের কাছে প্রভু যবে আসে। গদাধর মুরারি ছুটিয৷ আইল পাশে। 
খগ্জন আচাধ্য আসে বড় অনুরাগে । খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে॥ সার্ক- 
ভৌম আসে ছুই ডক্কা। বাজাইয়। । নরহরি দেখা দেয় নিশান লইয়া 8 হরিদাস রামদাস 
আর কৃষ্ণদাস। ব্যগ্র হইয়া আসে সবে ঘন বহে শ্বাস॥ জগন্নাথ দান আর দেবকীননদন। 
ছোট হরিদাস আর গায়ক লক্ষণ ॥ বিফুদাস পুরীদাস আর দামোদর । নারায়ণতীর্ 
আর দাস গিরিধর ॥ গিরি পুরী সরস্বতী অসধখয ্রা্মপ। প্রভুরে দেখিতে সবে কঃ 
আগমন& রানিল্া। বাজাইতে বড়ই পরিত। বলরামদাস আসে হয়ে পুলকিত! 


চরিত-শাৎ ৩৩৯ 


শত শত পঙ্ডিত গৌঁসাই দেখা! দিল। আনন্দে আমার চিত্ত নাচিতে লাগিল ॥ কেহ 
নাচে কেহ হাসে কেহ গান গায় ॥ এক মুখে দে আনন্দ কহনে ন] যাঁয়॥ হাজার হাজার 
লোক প্রভূকে ঘেরিয়। আমলা সব আনন্দে মাতিয়া॥ মুরারি মুকুন্ে প্রভু 
কোল দিতে গেলা। স্তর নিকটে গুপ্ত চলিয়া পড়িল! ॥ সিদ্ধ কৃষ্ণনীস আসি প্রণাম 
করিল। হাত ধরি তুলি তারে প্রভু আলিঙ্গিল॥ একত্রে মিলিয়া আর আর ভক্তগণে। 
রভুকে লইতে সঙ করে আগমনে ॥ মাদল বাজায় যত বৈষবের দল। আনন্দ করয়ে 
প্রভুর আঁখি ছল ছল॥ কীর্তন করয়ে যত বৈষ্ণব মিলিয়া। মাথা ঢুলাইয়া নাচে গোরা 
বিনোদিয়! ॥ খঞ্জনে দেখিয়! প্রভু দিয়া হরি বোল। ছুই বাহু পাশরিয়া দিল তারে 
কোল নাচিতে লাগিলা গোর! বাহু পশারিয়া। দার্বভৌম-পদতলে পড়িল লুটিয়া ॥ 
হাত জৌড়ি সীর্বভৌম কহিতে লাগিল। তোমার বিরহ-বাণ হৃদয়ে বিদ্ধিল॥ বড় মূঢ় 
বলি তব বিরহ সহিয়া। এত দিন আছি মুহি পরাণ ধরিয়া .:শ্বেত নীল বিচিত্র 
পতাকা শত শত। গুড় গুড়, শব্দ করি ডঙ্কা বাজে কত॥ কেহ নাচে কেহ গায় 
আনন্দে মাতিয়া। একৃষ্টে কত লোক রহিল চাহিয়া ॥ হেলিতে ছুলিতে যায় শচীর 
দুলাল। মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥ হস্ত তুলি নাচিতে লাগিল গদাধর। রঘু 
নাথ দাস নাচে আর দামোদর ॥ প্রতু পুছে রঘুনাথে আদর করিয়া। বড়ই আনন্দ পাই 
তোমারে দেখিয়া ॥ রঘুনাথে কোল দিতে যান গোরা রায়। রঘুনাথ পদতলে পড়িয়া 
লুটায়॥ মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোর! রায়। সঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌছায় ॥ 
অপরাহে মহাপ্রভু পুরীতে পৌছিলা। কোটি কোটি লোক তথা আসি ঝাঁকি দিলা! ॥ 
ধূলাপায় প্রভু বহু লোক করি সাথ। হেরিলেন মন্দিরে প্রবেশি জগন্নাধথ॥ এক দৃষ্টে 
যহাবিষু। দেখিতে দেখিতে । দর দর প্রেম-অশ্র লাগিল বহিতে | একেবারে জ্ঞানশৃন্য হয়ে 
গোর! রায়। অমনি আছাড় খেয়ে পড়িল ধরায়॥ * * *& ধন্ঠ হইলাম আজি এই 
কথা বলি। আনন্দে সকলে নাচে দিয়! করতালি॥ * * বড় পটু রামদাস ভেরী বাজা- 
ইতে। এই জন্ত নিত্য আসে কীর্তনের ভিতে॥ বড় ভক্ত রামদাস প্রেম অনুরাগে । 
ভেরী বাজাইয়া চলে কীর্তনের আগে ॥ আনন্দে প্রতাপ কদ্র ছাড়ি রীজপাট | মিশরের 
ভবনে আসি নিত্য দেখে নাট” 
গোবিন্দদীনের করচাঁয় চৈতন্দেবের উপদেশগুলির মনোহারিত্ব নষ্ট 
হইয়াছে; অশিক্ষিত ভৃত্য হইতে আমরা তাহা 
প্রত্যাশা করিতে পারি না। যে উপদেশশ্রবণে 
শত শত লোক মন্তমুগ্ধ হইয়া ধাড়াইয়াছে, সে উপদেক্ল গোবিন্দের 


করচার দৌষ। 


৩৪০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


লেখনীতে ভালরূপ ফোটে নাই। রামানন্দরায়ের সঙ্গে আলাপ ও 
দ্বাক্ষিণাত্যের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে চৈতন্তপ্রভূর বিচার উচ্চ শিক্ষার 
অভাবে গোবিন্দ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই) কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
মত কোন বিজ্ঞব্যক্তি সেই সব স্থলে উপস্থিত থাকিলে উপযুক্ত বিবরণ 
পাওয়া যাইত। 
গোবিন্দদাীসের করচা পড়িয়া মনে হয়, সেকালেও “অস্ত্রহাতা৷ বেড়ি- 
গড়া” অপেক্ষা কর্মকার শ্রেণীর মধ্যেও কেহ 
নিম শ্রেণীতে শিক্ষাবিস্তার। কেহ্‌ উৎকষ্টতর ব্যবসায়ের জন্য যোগাতা 
দেখাইতেন ; সমাজের অস্থায়ি-সীমাবন্ধনী কোন কালেই মানব-প্রককৃতির 
্রকৃতনীমাবন্ধনী বলিয়া গণ্য হয় নাই। * 





* জয়ানন্দকৃত চৈতস্ম্গলের কযেকখানি প্রাচীন প্‌থি শ্রুতি গৃহীত, হই 
ফ্লাছে, তাহাতে মহাপ্রভুর সঙ্গে গোবিন্দ কর্মনকারের দাক্ষিণাত্য যাওয়ার বিষয় উল্লিখিত 
আছে। হৃতরাং যাহারা বলিয়াছিলেন গোবিন্দ কর্ম্নকারজাতীয় ছিলেন না, তিনি 
কায়স্থ ছিলেন, এবং এই মত প্রচার করিয়া প্রকাশিত গোবিন্দদীসের করচার ০০ পৃষ্টা 
জাল বলিয়৷ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, গাহাদের যুক্তি নিতান্ত হীনখল হইয়া পড়িয়াছে। 
গোবিন্দদাসের করচাপ্রকাশক শ্্রীঘুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় আমাদের নিকট 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে করচার আন্যস্ত খাঁটি জিনিষ বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা 
হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদী মহোদয়গণ উক্ত ৫* পৃষ্ঠা জাল প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া যে সকল 
যুক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের টাকায় (১৯২ পৃঃ) তাহা 
বিস্তারিত ভাবে খওন করিতে চেষ্টা! করিয়াছিলাম। জয়ানন্দের প.থিতে গোবিন্দ স্পষ্টরূপে 
কর্মকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন,_ইহা আবিষ্কৃত হওয়ার পর আমাদের বিশ্বা 
নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, হৃতরাং সেই সকল ঘুক্তিতর্কের পুনশ্চ অবতারণা 
করা প্রয়োজনীয় মনে করিও না। তবে করচার ভাষা! দৃষ্টে বোধ হয়, দুএক স্থলে শব্দ 
দির সংশোধন হইয়া থাকিবে,কিন্ত নিখুত প্রাচীনরচনা এখন কোন পুস্তকেরই 
নাই -নককারিগণ সকল পুখিরই এক আধটু সংশোধন করিয়াছেন, তক্জন্য এই 
প্রাচীন-তত্ববহুল উৎকুষ্ট প্রামাণিক পুস্তকখানিকে আমরা উড়াইয়া দিতে পারি না। 
ই্য্ত নগেন্্নাথ বন মহাশয় লিখিয়াছেন, “গোবিন্দদাসের করচা নামক যে চৈতস্যজীবনী 
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(খ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। 

কবি জয়ানন্দ বর্দমানস্থ আমাইপুরা গ্রাম ( বৈষ্ণবাচারদর্পণমতে 
অন্থিক| ) নিবাসী স্ববুদ্ধিমিশ্রের পুত্র। চৈতন্য 
চরিতামৃত, বৈষ্ণবাচারদর্পণ প্রভৃতি পুস্তকে 
চৈতন্তশাখায় স্ুবুদ্ধিমিশ্রের নাম উল্লিখিত আছে। কবি যে বংশে জন্ম- 
গ্রহণ করেন, সেই বংশের নাম স্মার্ত রঘুনন্দনের দ্বারা ইতিহাসে উচ্ছল 
রহিয়াছে। কবি-_“খুড়া জেঠা পাষও চৈতন্য অল্প ভক্তি"_-বলিয়া আক্ষেপ 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহার অত্্ীয়বর্গের মধ্যে বাণীনাথ মিশ্র, মহানন্দ- 
বিদ্বাভূষণ, ইন্জরিয়ানন্দ কবীন্দ্র, বৈষ্ণব মিশ্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামানন্দ- 
মিশ্রের কথা গর্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা সকলেই সদ্ধিদ্বান্‌ 
ও ধার্মিক ছিলেন। সেকালে ধিনিযত বেশী উপবাস করিতে পারিতেন, 
তিনি সমাজে ততদূর আদরণীয় হইতেন। কৃঙ্ডিবাস_“শ্রীকরণ ভাই মোর নিত্য 
উপবাসী"--বলিয়া ভ্রাতার উপবাসের বড়াই করিয়াছেন, জয়াননদও___“বাধীনাথ 
মিশ বট রাত্রি উপবাসী"-_সগর্বে প্রচার করিতে ভ্রুটী করেন নাই। জয়ানন্দ 
মাতামহগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কবির মাতার নাম ছিল রোদনী ; তাহার 
ছেলে হইয়া বাঁচিত না, এজন্য জয়ানন্দের নাম রাখা হইয়াছিল “গুইঞা”। 
চৈতন্থদেব নীলাচল হইতে বর্ধমান ফিরিয়া যাইতে আমাইপুরা! গ্রামে শিষ্য 
বুদ্ধি মিশরের বাড়ীতে উপস্থিত হন, এবং আমাদের কবির “গুইঞ্া+ নাম 
ঘুচাইয়া জয়ানন্দ নাম রাখিয়া যান। জয়ানন্দের চৈতন্মঙ্গল আবিষর্তী 
রযক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয়ের মতে ১৫১১ খুষ্টাব্ব হইতে ১৫১৩ 

মধ্যে জয়ানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার মন্ত্গুর ছিলেন 


কবির পরিচয়। 


প্রচলিত আছে, তাহা উক্ত গোবিন্দ কণ্দকারের রচিত ।” (পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪, তৃতীয় 
সধ্যা)। এ সন্ধে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি মহাশয় আমার নিকট চিঠিতে 
লিখিয়াছেন--“গোবিনাদাসের করচায় ৫০পৃষ্টা ব্যাপক জাল বলিয়া আমিও বোধ করি না। 
কিপনা কৰি জয়ানন্দও গোবিনাকে কায়ন্থ বলেন নাই, কর্ধ্বকারই বলিয়াছেন» 


৩৪২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


অভিরাম গোস্বামী । নিত্যাননের পুর বীরভদর ও গদাধরপত্ডিতের আ্ঞার 
তিনি চৈতন্তমঙ্গল রচন! করেন। 
. জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল একখানি প্রামাণিক গ্রস্থ। কতকগুলি 
বিষয়ে বৈষ্ণব ইতিহাস সম্বন্ধে তাহার মত প্রচ- 
০০৮ হু হইতে স্বতন্ত্র। প্রচলিত মত জগ- 
মিশ্রের পূর্বনিবাসস্থান শ্রীহটস্থ ঢাকা দক্ষিণ 
গ্রাম, কিন্ত হত শরীহ্রস্থ জয়পুর গ্রাম। প্রচলিত মত, 
হরিদাসঠাকুরের জন্মস্থান বুড়নগ্রাম (“বুড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস”-_চৈ, ভা, 
আদি)। কিন্তু জয়ানন্দের মতে, স্বর্ণনদীতীরস্থ ভাটকলাগাছি গ্রাম। 
এতন্িম্ন জয়ানন্দ অনেকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব্ব এঁতিহাসিকতত্ব উদঘাটন 
করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থে আমর! জানিতে পাই, চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ 
উড়িস্যার অন্তর্গত যাজপুর গ্রামে বাস করিতেন। মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের 
(ইহার উপাধি ছিল রাজা ভ্রমর ) ভয়ে তিনি পলাইয়া শ্রীহট্টে আগমন- 
পূর্বক বাস করেন। চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্বন্ধে জয়ানন্দ প্রকৃত তত্ব 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। আষাঢ় মাসে একদ! কীর্তন করিতে করিতে চৈতন্ত- 
দেবের পদ ইষ্টকবিদ্ধ হয় ; ছুই এক দ্বিনের মধ্যেই বেদনা অত্যন্ত বাড়িয় 
যায়, শুরুপক্ষীয় পঞ্চমীতিথিতে তিনি শব্যাশায়ী হন এবং সপ্তমীতিথিতে 
ইহলোক ত্যাগ করেন। চৈতন্তদেবের তিরোধানসংক্রাস্ত নানারপ 
অলৌকিক গল্পে সত্য কাহিনী কুহকাচ্ছর হইয়াছিল,-_জয়ানন্দের লেখায় 
সেই ঘনীভূত তিমিররাশি এখন অন্তর্থিত হইবে। চৈতন্যদেবের জনের 
অব্যবহিত পূর্বে নবন্ীপে নানারপ বিপ্লব উপস্থিত হয়, সে সব বৃত্ান্ত এই 
পুস্তক ভিন্ন অন্ত কোন প্রাস্ীন পুস্তকে পাওয়া যায় নাই। নিয়ে দেই 
প্রসঙ্গের কতক অংশ উদ্ধত হইল :_ 


“আর ছৈল বিশ্বরূপ নাম। ১: গ্রাম নিরবধি 
ঢাকার আর নৈখ্কা। নানাদেশে সর্ধলোক গেল পলাইঞ1॥ তবে জগন্নাথ মি 
দেখিঞা। কৌতুকে | বিশ্বরপ দশকর্ম করি একে একে॥ আচন্মিতে নবদীপে লৈ 
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রাজভয়। ব্রাহ্মণ ধরিঞ। রাজ! জাতি প্রাণ লয় ॥ নবদ্বীপে শঙ্ঘধ্বনি শুনে যার ঘরে। ধন 
প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে॥ কপালে তিলক দেখে যজ্্সুত্র কান্ধে। ঘর দ্বার 
লোটে তার সেই পাশে বান্ধে॥ দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী। প্রাণভয়ে স্থির 
নহে নবন্বীপবাসী ॥ গঙ্গান্নীন বিরোধিল হাট ঘাট ষত। অঙ্বথ পনস বৃক্ষ কাটে শত 
শত॥ পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্্র করিল নবন্ীপের ব্রাহ্মণ ॥ ব্রাহ্মণে 
ঘবনে বাদ যুগে যুগে আছে। বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্ধীপের কাছে ॥ গৌড়েশ্বর বিদ্য- 
মানে দিল মিথ্যাবাদ। নবস্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ ॥ গোঁড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব 
হেন আছে। নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হব পাছে॥ নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবগ্ঠ হব রাজা । 
শন্ধবর্ধে লিখন আছে ধনুর্শয় প্রজা ॥ এই মিথ্যা কথ রাজার মনেতে লাগিল । নদীয়| 
উচ্ছ্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥ বিশারদহ্থত সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য। স্ববংশে উৎকল 
গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য ॥ উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্ধয় রাজা ৷ রত্ত সিংহাসনে সার্ববভৌমে 
কৈল পূজা ॥ তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচম্পতি গৌড়ে বসি। বিশারদ নিবাস করিল বারাণসী ॥৮ 

কিন্ত ইহার পর গোৌড়েশ্বর নবদ্বীপের প্রতি প্রসন্ন হন, তাহার 
প্রসাদে ভগ্ন প্রাচীর, দেবমন্দির প্রভৃতির পুনঃ সংস্কার হইল; কিন্তু 
পিরল্যা গ্রামে বসিয়া মুসলমানগণ যে সব ব্রাহ্মণের ধশ্ন নষ্ট করিয়াছিলেন, 
তাহারা জাতিচ্যুত অবস্থায়ই রহিয়া গেলেন। “পানি পিয়ে শেষে জাতি 
বিচার” আর বৃথা । নবদ্বীপের গত বৈভব ফিরিয়া আসিলে চৈতন্যদেব 
জন্মগ্রহণ করেন। 

পদকল্পতরু ১৭৮৩ সংখ্যক পদে লোচনদাসের ভণিতাধুক্ত বিধু- 
প্রিয়া দেবীর যে বারমাস্তা দৃষ্ট হয়, তাহা জয়াননের চৈতন্ত-মঙ্গলের 
প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যাইতেছে ; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়কে 
উহা বলাতে তিনি পরিষত্পত্রিকায় * নানারূপ যুক্তির অবতারণা 
করিয়া উক্ত কবিতাটী জয়ানন্দের খাতায়ই লেখা সাব্যস্ত করিয়াছেন। 
আমরা কিন্তু উক্ত পদটার মধ্যে যেন লোচনদাসের রচনার স্থমধুর ঝাঁজ 
পাহয়াছিলাম ; যাহা হউক, উহা! জয়ানন্দের রচিত বলিয়া পাঠ করিলে 
সাহিত্যসেবীর পক্ষে রসাস্বাদের কোন বৈষম্য ঘটিবে না। 


* ওয় সংখ্যা, ১৩১৪ সন। 





5 . বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীন লেখকগণ কোনরূপ আনম 
দিতে এতই কৃপণতা রিয়া গিয়ছেন যে, দৈবক্রমে কোন লেখক ঘটি 
এ সম্বন্ধে আমাদিগকে নে তখও তি চির বির সাং 





“চৈতন্য অনস্তরূপ অনস্তাবভাক্ক। অনন্ত কবীল্ত গা মহিসা জাহার ॥ ভ্রীতাগবত 
কৈল ব্যান মহাশর | গুণরাজ' খান কৈল প্রীকৃষ্ণ বিজয় ॥ জয়দেব বিদ্যাপতি আর 
চণ্ীদাস। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র ভারা করিল প্রকাশ ॥ সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য ব্যাস অবভার। 
চৈতন্তচরিত্র আগে করিল প্রচার ॥ চৈতন্ত সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে । নার্র্বভৌম রচিল 
কেবল প্রেমানন্দে ॥ গোসাপঞ্রি মা । সংক্ষেপ করিল ভিহি 
গোবিন্দধিজয়ে ॥ ॥ মধাথণ্ড শেষখ্ড করি। 'কীবৃনদাবনদান রিল সর্বোপরি 
গৌরীদার্স প্ডিতের কবিত্ব স্রেণী । সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি ॥ সংক্ষেগ 
করিলেন তিহি পরমানন্দ গপ্ত। গৌরাঙ্গ-বিজয় গীত গুনিতে অন্ভুত ॥ গোপালবন্ 
করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে। চৈতম্যমলগল তার চামর বিচ্ছন্দে হিরা হস 
বাদ্যরসে। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে ॥" 


জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে নানারূপ এ্রতিহামিকতত্বের নিরবছি্ 
বর্ণনায় কবিত্বশক্তির ভলরূপ বিকাশ পাইতে পারে নাই, কিন্তু এই 
সমস্ত চরিতাখ্যানগুলিকে কাব্যের মানদণ্ডে পরিমাণ করা বোধ হা 
সমীচীন হইবে না। 
জয়ানন্দের সুদ মোদি যে কর্মকার 
ছিলেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহি 
চৈতন্যমঙগল ছাড়া জয়ানন্দ-বিরচিত “ফ্রব-চরিত্র পট প্রহলাদ-চরিত' 
নামক ছুইথানি ছোট কাব্যোপাখ্যান পাওয় 


কবির অন্যান্য রচন| | 
গিয়াছে। 











চরিত-শাথ! | ৩৪৫ 
(গ) বৃন্দাবনদাসের চেভন্যতাগঘ্ত | 


পরবর্তী চ়িত-সাহিত্য চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে রচিত, তখন 
নিশ্বকাষ্ঠে গৌরীদাস পণ্ডিত চৈতনবিগ্রহ 
প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহাকে সাক্ষাৎ বিষ 
প্রতিপন্ন করিয়া পণ্তিতগণ শ্লোক রচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ভক্তির যে 
একট ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে নির্শিত হইয়া 
উহার ক্রোড়ে লুকায়িত ছিল, তাহা তখন উক্ত সমাজের সীমা অতিক্রম 
করিয়া স্বীয় স্বাতন্্ স্থাপন করিয়াছে । এই বিচ্ছিন্ন নব-উপাদান-বিশিষ্ট 
সম্প্রদীয়টির উপর হিন্দুসমাজের বিদ্বেষতরঙ্গ নিয়ত আঘাত করিতেছিল ; 
আত্মরক্ষণশীল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টির সুন্দর বিনয়ধর্ম্ম অবিরত লবণানুষ্পর্শে ক্রমে 
ক্রমে একটু কলুষিত হইল । 

বৈষুবগণ নির্দেশ করেন, ১৪২৯ শকে (১৫০৭ খুঃ অব ) শ্রীনিবাদের 
্রাতুম্ুত্রী নারায়ণীর পুত্র বুন্দাবনদাস নবদ্বীপে 
জন্মগ্রহণ করেন; তাহা হইলে চৈতন্য প্রভুর 
সলযাস গ্রহণের ছুই বৎসর পূর্বে বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব হয়; কিন্তু তিনি 
মহাপ্রভুকে দেখেন নাই বলিয়া বারংবার আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, 
“হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখন"--( চৈ, ভা, আদি, ১* অঃ ও মধ্য ১ম ও ৮ম অঃ)। 
ঠাহার ছুই বৎসর বয়:ক্রম পর্যন্ত প্রভূ নবদ্ধীপেই ছিলেন, সুতরাং এ কথাটির 
ভাল সমন্বয় হয় নাঁ। তবে এনূপ হইতে পারে, তিনি নিতান্ত শিশু বলিয়া 
এ আক্ষেপ করিয়াছেন। ১৫০৭ খুঁ$অবে তাহার জন্ম হইয়া থাকিলে মহা- 
প্রভুর তিরোধানের সময় তাহার বয়স ২৬ বৎসর ছিল; তিনি চৈতন্তপ্রভূর 
পরম ভক্ত চরিতলেখক, নীলাচলে যাইয়! তাহাকে দেখেন নাই কেন, বলা 
যায়না। বুন্নাবনদাস ৮২বৎসর জীবিত ছিলেন, ১৫৮৯ খুঃ অবে' তীহার 
অনর্শন হয়) এই দীর্ঘ জীবন তিনি বৈষ্ণবসমাজে পরম আদরে অতি- 
বাহিত করেন, খেতুরির উৎসব উপলক্ষে “বিজ্ঞবর” যুন্দাবনদাস উপস্থিত 


বৈষ্ণব সমাজের হ্বাতন্থ্য । 


রন্দাবনদাসের পরিচয় । 


৩৪৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ছিলেন। ১৫৩৫ খৃঃ অব অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের ২বৎসর পরে 
তিনি “চৈতন্তভাগবত” ও ১৫৭৩ খুঃ অন্দে “নিত্যানন্দবংশমালা রচনা 
করেন।* তিনি নিত্যানন্দের পরম ভক্ত শিষ্য ছিলেন, তাহার রচিত দ্বই 
পুস্তকেই বিদ্বেবীর প্রতি তীব্র কটাক্ষযুক্ত রোষদীপ্তভাষায় নিত্যানন্দবন্দন! 
পাওয়া যায়। বর্দমান জেলায় দেনুড়গ্রামে (মন্ত্েশ্বর থানা ) বুন্দাবনদাদ 
একটি মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন করেন, উহা! “দেনুড় শ্রীপাঠ” নামে এখনও 
পরিচিত। 
চৈতন্তভাগবতকে শ্রমস্ভাগবতের ছাঁচে ফেলিয়া গড়া হইয়াছে । শি 
চৈতন্প্রভু অতিথি ব্রাহ্মণের উৎসর্গ করা অন্নাদি উচ্ছিষ্ট করিয়া 
দিতেছেন,_তাহাকে পরক্ষণে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রূপ দেখাইয়া বিমুগ্ 
করিতেছেন, কখনও শচীমাতাকে বিশ্বর্ূপ দেখাইতেছেন__তাহার 
_.. পদাঙ্কে ধবজবজ্জাঙ্কুশ চিহ্ন ধরা পড়িতেছে_ 
রা এই সব স্থল ভাগবতের পুনরাবৃততিমাত্র। 
অতিক্রান্ত-শৈশবে চৈতন্যদেব বিদ্ামুগ্ধ যুবক, 
পরে ভক্তির উচ্ছল দেবমূত্তি। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতার, 
সুতরাং উভয় চরিত্রে এক্য অতি অল্প 7; তথাপি বুন্াবনদাস সততই 
চৈতন্যদেবকে ভাগবতের লীলাদ্বারা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
চৈতন্তলীলা হইতে শ্ররীকুষ্ণলীলাই তাহার কল্পনায় স্পষ্টতররূপে মুদ্রিত 
ছিল, তাই তিনি শিষ্য-বেষ্টিত চৈতন্তদেবকে--“সনকাদি শিশ্যগণ-বেটিত 
বদরিকাশ্রমে আসীন”,-_নারায়ণের সঙ্গে উপমা দিয়াছেন এবং দিখিজীর 
পরাজয় উপলক্ষে “হৈহয়, বাণ, নহুষ, নরক, রাবণ” প্রভৃতির প্রণদ 
উত্থাপন করিয়া কল্পিত এঁক্যের কেশ-প্রমাণ স্থত্র যথাসম্ভব সুজ্জমভাবে 





& এই সকল তারিখ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিপ্ধ হইতে পারি নাই। ৬ রামগতি সথাযর 
মহাশয়ের মতে ১৫৪৮ থৃঃ অন্দে চৈতন্যভাগবত রচিত হয়। যুক্ত অস্থিকাচরণ ব্রার 
তৎপ্রণীত বঙ্গরত্ে (দ্বিতীয় ভাগ ) লিখিয়াছেন, চৈতস্যভাগবত ১৫৭৫ থৃঃ অব প্রণীত হয়। 


“ চরিত-শাখা। ৩৪৭ 


অনুদরণ করিয়াছেন ও চৈতন্থলীলার সঙ্গে কুষলীলার রেখায় রেখায় মিল 
রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

আধুনিক ইতিহাসের অনেকগুলিই দশনের ছাচে ঢালা? গুইজো”, 

বাকল্‌, ফ্রিজওয়েল ইতিহাস হইতে সুত্র সঙ্কলন- 
ইত্যাসে বৈক্ানিক করার চেষ্টা করিয়াছেন) ঘটনার তালিকা 
দিলেই ইতিহাস হয় না, কিন্তু জড়-জগতের, 
নিয়মগুলির স্তায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মজীবন হইতেও নিয়ম 
সন্কলন করা ইতিহাসের একটা বিশেষ কর্তব্য হইয়া পড়িয়ছে। এই: 
প্রথা সর্বত্রই উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ্‌ কি না, বলা যায় না) এই ভাবে, 
অনেক লেখক স্বীয় মন:কল্পিত হ্ত্রের বর্ণে ঘটনারাশি বিবর্ণ করিয়া 
ফেলিতে পারেন ) বড় বড় লেখকের স্বন্ধেও এ আশঙ্কা না আছে এমন 
নহে, কিন্ত তাহাদের ধন্দ্রজালিক লেখার গুণে মিথ্যান্ুন্দরীও অনেক 
সময়ে সত্যের পোষাকে আসিয়া প্রতারণা করিয়া যায়। বুন্দাবনদাস, 
গীতার-_-“যদা বদা হি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত"-আদি শ্লোক ও ভাগবতের 
একাদশ স্বন্ধের যুগাবতার সম্বন্ধে অপর একটা শ্লোককে হুত্ররূপে 
ব্যবহার করিয়া চৈতন্তপ্রতৃর অবতারের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। 
সাঙ্গোপাঙ্গের আবির্ভাব ও ষুগ-প্রয়োজন বেশ সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন 
করা হইয়াছে। চৈতগ্তভাগবতের স্ন্দর প্রারস্তটির কিয়দংশ উদ্ধত 
করিতেছি,_ 

“কারো জন্ম নবহ্থীপে কারো চাটিগ্রামে। কেহ রাড উ্দেশে রে পশ্চিমে 
নানা স্থানে অবতীর্ণ হইল ভক্তগণ। নবন্বীপে আসি হইল সবার মিলন ॥ নবন্ধীপে হইল 
প্রভুর অবতার । অতএব নবন্বীপে মিলন সভার ॥ নবদ্বীপ সম গ্রাম ব্রিভুবনে নাঞ্রিঃ |, 
যাহা অবতীর্ণ হৈল চৈতন্য গৌসাঞ্চি॥ সর্বব বৈধবের জন্ম নবস্থীপ গ্রামে। কোন মহা- 
পরিয়বসে জন্ম অন্থস্থানে ॥ প্ীবাসপঙ্ডিত আর প্রীরামপ্ডি। প্রচন্্রশেখরদেব ত্রৈলোক্য 
পুজিত॥ ভবরোগবৈদ্য পরামুরারি নাম যার। গ্রীহটে এসব বৈফবের অবতার & পুও- 
রীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান। চৈতন্তবল্সতদত্ত বান্থদেব নাম চাটিগ্রামে হৈল ইহা 


৩৪৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


সবার পরকাশ। বুড়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥ রাঢ়মাঝে একচাকা নামে আছে 
গ্রাম। যথা অবতীর্ণ নিত্যান্দ ভগবান॥ * * * নানা স্থানে অন্তৃতীর্ণ হৈল 
ভক্তগণ। নবদ্বীপে আসি সবে হইল মিলন॥ নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞ্ি। 
যথা! অবতীর্ণ হৈল! চৈতস্ক গোসাঞ্॥ অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা । সকল: 
সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা] নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বরণিবার পারে। এক গঙ্গাঘাটে 
লক্ষ লোক স্নান করে॥ ত্র্বধ বৈনে একজাতি লক্ষ লক্ষ? সরম্বতী দৃষ্টিপাতে সবে 
মহীদক্ষ ॥ সভে মহাঅধ্যাপক করি গর্ব ধরে । বালকে হো ভট্টাচাধ্য সনে কক্ষা করে। 
'নানাদেশ হৈতে লোক নবন্বীপে যাঁয়। নবদ্বীপ পটিলে €স বিদ্যটারস পায় ॥ অতএব 
পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়। লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥ রমাদৃষ্টিপাতে সর্ববলোক 
স্বখে বসে। ব্যর্থকাল ঘায় মাত্র ব্যবহার রসে॥ কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্ত সকল সংদার। 
প্রথম কলিতে হৈল ভবিধ্য আচার॥ ধর্ম কন্ম লৌক সব এই মাত্র জানে । মঙ্গলচণ্তীর 
শীত করে জাগরণে ॥ দস্ত করি বিষহরি পূজে কোনজন। পুত্তলি করয় কেহ দিয়া 
বহুধন॥ ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে। এইমত জগতের বার্থকাল যায়ে। যেবা 
ভট্টাচাধ্য চক্রবত্তী মিশ্র সব। তাহারাও ন| জানয়ে গ্রশ্থ অনুভব ॥ শাস্ত্র পঢাইয়া সবে 
এই কন্ম করে। শ্রোতার সহিত ঘমপাশে বন্ধি মরে না বাখানে যুগধন্মম কৃষ্ণের কীর্তন 
দোষ বহি কারে! গণ না করে কথন ॥ যেবা সব বিরক্ত তপস্থী অভিমানী । তা! সভার 
মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি॥ অতি বড় স্থকৃতি যে শ্রানের সময়। গোবিন্দ পুগুরীকাক্ষ 
নাম উচ্চরয়॥ গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায়। ভক্তির বাখান নাই তাহার জিহ্বায়া 
বলিলেও কেহো! নাহি লয় কৃষ্ণ নাম । নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান॥ * * * 
নকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে । কুষ্ণপূজা কুষ্ণভক্তি নাহি কারো বাসে। বাশুলী 
পূজয়ে কেহে। নান! উপহারে । মদ্য মাংস দিয়া কেহ যজ্ঞ পূজা! করে নিরবধি নৃত্য 
শীত বাদ্য কোলাহলে। না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে ॥ কৃষ্ণশূন্য মণ্ডলে দেহের 
-নাহি সখ॥ বিশেষ অহ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ ॥ * * * সর্ব্ব নবন্বীগে ত্রমে 
ভাগবতগণ। কোথাহ না শুনে ভক্তিযোগের কখন ॥ কেহ দুঃখে চায় নিজ শরীর 
এড়িতে । কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কীদিতে 1 অন্ন ভালমতে কার না রুচধে মুখে । 
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে ॥ ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ । অবতারিবারে 
প্রভূ করিলা উদ্যোগ ॥” * 


* টৈতন্ভাগবত, প্রযুক্ত অতুলকুষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সম্পাদিত, আদিখও। দিত 
দ্অধ্যায়। ১৬১৯ পৃঃ । 





চরিত-শাখা। ৩৪৯ 


উদ্ধত স্থলটি সুত্রাংশে ও এতিহাসিক অংশে মন্দ হয় নাই। কিন্ত 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, স্ত্রের পশ্চাতে ধাবিত হওয়া সর্বদা .নিরাপদ্‌ 
নহে। বুন্দাবনদাস মধ্যে মধ্যে ভাগবতের সুত্রে এত বিভোর হইয়া 
পড়িয়াছেন যে, তাহার চৈতন্থপ্রভুর স্বরূপ দেখার অবকাশ হয় নাই। 
চৈতন্তভাগবতে যে অলৌকিক বৃত্বান্ত বর্ণিত আছে, সেগুলি বৃন্দাবন 
দাসের উদ্ভাবনী শক্তির উপর চাপাইয়৷ দেওয়া 
অলৌকিকছে বিশ্বাস। উচিত নহে। তিনি যেরূপ শুনিয়াছেন, সম্ভ- 
বতঃ সেই ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার নিজের জন্ম এক 
অলৌকিক গরে জড়িত, সুতরাং অলৌকিকত্বে বিশ্বাস কতকটা তাহার 
প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘটনা বিশ্বাস করা বা পরিহার করা 
গাঠকের ইচ্ছাধীন, কিন্ত আমরা লেখককে কল্পনাশীল অথবা কপট 
বলিতে অধিকারী নহি। 
বৃন্দাবনদাস অবৈষ্ণব সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে কটুক্তি করিয়াছেন, 
তজ্জন্য সমালোচকগণ একবাক্যে তাহাকে 
দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। রুচি সকল সময় 
একরূপ থাকে না; সে কালের কটুক্তি পল্লীগ্রামে কৃষকের নাতিসথন্্ 
হলের ন্যায় অমার্ফিত অপভাষার কথায় প্রকাশ পাইত। সভ্যতার 
দোকানে অন্তান্ত অস্ত্রের মায় বিদ্বেষস্চক কথাগুলিও মার্জিত এবং 
তাক্ষ করা হইয়াছে; কটুক্তি করিবার জন্য এই সব তীক্ষ অস্ত্র বৃন্দাবন- 
দাসের আয়ত্ত ছিল না, সুতরাং তিনি রাগের বশে অসংযতবাক্‌ ছুরদাস্ত 
একটি শিশুর স্ায় অকৃত্রিম ইতর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্ত বৃন্দাবন 
দাসের ভতসনাপূর্ণ রচনায় আমরা এক পক্ষের ক্রোধ চিত্রিত দেখি- 
ভে মাত্র) উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ এখন সন্পূর্ণভাবে যবনিকার পশ্চাত্ভাগে, 
তথাপি বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে তাহাদের ভীষণ বিদ্বেষের কিছু কিছু পরিচয় 
শা পাওয়া যায়, এমন নহে ) চৈত্যভাগবতে ইহাদের উপহাস ও বিদ্বেষের 


ক্রোধের কারণ । 
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কথা অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। তক্তিরত্বাকরে দেখিতে পাই, 
-সংকীর্ভনকারিগণ এক রাত্রেই মরিয়া যায়, এজন্য বৈষ্ঞবদ্ধেষী সম্প্রদায় 
কালীমন্দিরে যাইয়া মানসিক করিতেছে ও নরোত্বমদাসের শবের পশ্চাং 
পশ্চাৎ যাইয়া করতালি দিয়া ব্যঙ্গ করিতেছে) ইহারা চৈতন্যাদানের 
'দারিদ্র্য ও পুত্রহীন্তা বিষুভক্তির ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিল এবং 
“ইন্ধনমাল! বলয়িত বাহু। পরধনহরণে সাক্ষাৎ রাহু॥ * ৯» ভগ্জনে বীর। 
কীর্তনে পতনে মনল্শরীর ॥” প্রভৃতি তীত্র নিন্দাযুক্ত শ্লোক রচনা 
করিয়াছিল। ইহা ছাড়াও বুন্নাবনদাসের ক্রোধের গুরুতর কারণ বর্তমান 
ছিল বলিয়া! বোধ হয়, সম্ভবতঃ তাহার জন্ম লইয়া ইতরভাবের পরিহাদ 
চলিতেছিল, চৈতন্যভাগবতে এক স্থলে তাহার আভাস আছে,_ 
“চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥ যারে সেই আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য । নেই 
আসি অবিলঘে হয় উপপন্ন॥ এসব বচনে যার নাহিক প্রতীত। সদ্য অধঃপাত তার 
'জানিহ নিশ্চিত ।”-_চৈ, ভা, মধ্য। বৈষ্ণবগণ বিনয়ের আদর্শ 9 “মৃদুনি কুন্তম- 
দ্রপি” তাহাদেরই জীবনে প্রমাণিত। সমুচিত উত্তেজনার কারণ না 
থাকিলে তাহাদের বিনয় ভঙ্গ হয় নাই। পৃথিবীর স্কযাবতীয় ধর্শসম্রাদায 
প্রথম উদ্ধমকালে অত্যধিক নিপীড়ন নিবন্ধন অবশেষে মানবজাতির জনক 
অঙ্গীকৃত প্রাতির ফুল ভাঙ্গা শুঁল প্রস্তুত করিয়াছেন) মানুষ-রক্তে পৃথিবী 
রঞ্জিত হইয়াছে । বৈষ্ণবগণ অত্যাচার সহ্থ করিয়া যদি লেখনীমুখে মাত্র 
কিঞ্চিৎ ক্রোধের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা অমার্জনীয় নহে। | 
বৃন্দাবনদাস ২৮ বৎসর বয়সে (১৫৩৫ খুঃ অব্ে ) ভাগবত রুনা 

ক করেন। এই বয়সে তীহার বিরাট ঘটনা রাশি 
১ আয়ত্ত করিয়া নিমন্ত্রিত করার ক্ষমতা জনি 
ছিল; তাহার রচনায় তরুণ বয়সোচিত কিছু 

কিছু দোষ আছে সত্য, কিন্ত নানা কারণে আমরা চৈতন্ত-ভাগবতা 
বঙ্গভাষার একখানা শ্রেষ্ঠ প্রতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়! মনে করি। বঙ্গদেশের 
যে কোন বিষয় লইয়া প্রচীন ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইবে 


চরিত-শাখ!। ৩৫১ 


চৈতন্ভাগবত হইতে ন্যুনাধিক পরিমাণে তজ্ন্ত উপকরণ সংগ্রহ করা 
আবশ্যক হইবে। চৈতন্তভাগবতের মূল বিষয় বর্ণনা হইতেও প্রাসঙ্গিক 
আলোচনা বেশী আবশ্তক। প্রসঙ্গক্রমে ইতস্ততঃ নানা বিষয় সম্বন্ধে 
এমন কি বৈষ্ঞবদ্ধেষী সমাজ সম্বন্ধেও যে সব কথা উল্লিখিত আছে, তাহা 
কুড়াইয়া লইলে বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের 
এক একখান! মূল্যবান পৃষ্ঠা সংগৃহীত হইবে। ভক্তিমান পাঠক বিনয়- 
সহকারে চৈতন্তভাগবত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে নয়নাশ্রুর মধ্য দিয়! 
ইহার এক সুন্দর রূপ দেখিতে পাইবেন; কঠোর ক্রোধপূর্ণ প্রাচীন 
রচনার মধ্যে মধ্যে চৈতন্তপ্রভূর যে মৃত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার বর্ণক্ষেপ 
প্রবীণ চিত্রকরের উপযুক্ত,_-তাহা প্রস্তরমৃত্তির স্যায় স্থায়ী ও ছবির স্তায় 
উজ্জল; দৃষ্টাত্তস্থলে চৈতন্তপ্রভূর গয়াগমন ও প্রত্যাগমনের বৃত্তাস্তটি 
বারংবার পাঠ করুন। 


চৈতন্য-ভাগবত ৩ খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে গৌরপ্রসুর গয়াগমন 
পর্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । মধ্যমখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যাস্ত 
ও অন্তখণ্ডে শেষলীলা বর্ণিত হইয়াছে।), . আদিখও পঞ্চদশ অধ্যায়ে, 
মধ্যমথণ্ড ষড়বিংশ অধ্যায়ে ও শেষখওড মান অষ্টম অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। 
শেষথগ্ডের এই অসম্পূর্ণতা পরসময়ে অন্য একজন শ্রেষ্ঠ লেখককে 
চৈতন্ত-জীবন-বর্ণনায় প্রবর্তিত করে। চৈতন্ুপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা 
রুষ্দাস কবিরাজের নিপুণ লেখনীতে দর্শনাত্মক সৌন্দর্যে জড়িত হই- 
য়াছে, আমরা যথাসময়ে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। চৈতন্জ্গবত 
বৈষ্ঞবসমাজের বিশেষ আদরের দ্রব্য, এ আদর ভেকধারী বৈষ্ণব 
অপাত্রে প্রয়োগ করেন নাই) কৃষ্তদাস কবিরাজ স্বয়ং সর্বদা 
বৃ্দাবনদানকে “চৈতন্তলীলার ব্যাস, বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
“টৈতন্তভাগবত” ও নিত্যানন্দবংশমালা” ব্যতীত বৃন্দাবনদাস বহুসংখ্যক 
পদ রচনা করেন, সেগুলি পদকল্পতরু প্রস্থতি সংগ্রহপুস্তকে পাওয়া যায়। 


৩৫২ .... বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


(ঘ) লোচনদাসের চৈতন্যমঙগল। 


লোচনদাস ১৪৪৫ শকে (১৫২৩ খৃঃ অবে ) বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ 
* করেন) ইহার পূর্ণ নাম ত্রিলোচন দাস) 
কবির পরিচয়। 
তাহার বাড়ী কোগ্রাম, বর্ধমানের ১৫ ক্রোশ 
উত্তরে_গঙবরা ষ্টেসন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে। ছুর্লভসার ও চৈতন্ত- 
মঙ্জলের ভূমিকায় তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন ৫-_ 
“বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস। মাতা শুদ্ধমতি সদাননীভার নাম। * বাহার 
 উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ নামা। কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদাতা । প্রীনরহরিদাস মোর 
প্রেমভক্তিদীত। ॥ মাতৃকুল পিভৃকুল হয় এক গ্রামে। ধন্য মাতামহী সে অভয়াদেবী 
নামে। মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্বম গুপ্ত । সর্ব্ব তীর্থ পৃত তিহ তগস্তার তৃপ্ত! 
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র। সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥ যথা যাই 
তথাই দুলিল করে মোরে । ছুলিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে ॥ মারিয়! ধরিয়া মোরে 
শিখাল আখথর ৷ ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাহার ॥” 


চৈতন্তমঙ্গল ব্যতীত লোচনদাস দুর্লভ সার এবং “আনন্দলতিকা” 
নামক আর ছুই খানি বড় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
চৈতন্তমঙ্গলই তাহার সর্ঝশ্রেষ্ঠ কীর্তি। কথিত 
আছে যে তিনি ১৫৩৭ থূঃ অবে তাহার গুরু নরহরি সরকারের আদেশে এই 
গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তাহার বয়স মাত্র ১৪ বৎসর । যিনি “আহলাদে- 
ছেলে” বলিয়া সম্ভবতঃ বিশেষ প্রহার সহা করিয়া বাল্যাতিক্রান্তে অক্ষর 
চিনিয়াছিলেন, তিনি চতুর্দশবর্ষ বয়ক্রমে চৈতন্ামঙ্গলেরস্তায় এত বড় ও 


চৈতন্য মঙল। 





রঙ একখানি প্রাচীন চৈতম্যমঙ্গলের (পখিতে (১১০৬ সনের হস্তলিপি, পরি 
পত্রিকা, ১৩০৪ সন, ওর্থ সংখ্যা, ৩১৩ পৃঃ) দ্বিতীয় ছত্রটি এইরূপ পাওয়া যাইতোছে 
“মাতাসতী স্থরপতি অরত্ধতী নাম।” এই দ্বিতীয় ছত্রটির যে ছুইটি পাঠ পাওয়া যাইতেছে 
তাহার কোনটি বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। “সদানন্দী” ও “নুরপতি অরুন্ধতী” ছুইই 
বিকৃত পাঠের স্ায় শুনায়; এই ছুইটি পাঠ ভাঙ্গিয়া এইরূপ একটি ছত্র গড়া ঘায়" 
“মাতাসতী শুদ্ধমতি অরুন্ধতী নাম।” 


চরিত শাখা । ৩৫৩ 


সুনর গ্রন্থধানি রচনা করেন, বৈষ্ণবগণকথিত এই বিবরণে সম্পূর্ণ আস্থা 
হয় না। বৈষ্ণবসমাজে এ পুস্তকখানি বিশেষ আদৃত, কিন্তু চৈতন্যভাগব্ত 
ও চৈতন্তচরিতামৃতের ন্যায় প্রামাণিক বলিয়া! গণ্য নহে । 
কথিত আছে, কোন ঘটনাবশতঃ লোচনদাস তাহার স্ত্রীর সহিত চির- 
কাল ব্রক্গচধ্য অনুষ্ঠান করেন, এ সম্বন্ধে গৌরভূষণ অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
মহাশয় বলেন, __“গৌরভক্তগণের প্রভাব এইরূপই। ইন্দ্রিয় তাহাদের কাছ্ছে দগ্ধোৎ- 
গাটিত সর্পের ন্যায় খেলার বস্তু । দেখিতে হন্দর কিন্ত দংশনের ক্ষমত] রহিত” 
চৈতন্তভাগবত প্রথমতঃ “চৈতন্তমঙ্গল” নামেই অভিহিত ছিল, 
কষ্ণদাসকবিরাজ চৈতন্য ভাগবতকে “চৈতন্ত- 
ভাগবত ও মঙ্গলনাস মঙ্গল” নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত 
লইয়া বিরোধ । 
আছে, লোচন দাসের গ্রন্থের নাম “চৈতন্তমঙ্গল, 
বাখাতে বৃন্দাবনদাসের সঙ্গে তাহার বিরোধ ঘটে; বুন্দাবনদাসের মাতা 
নারায়ণীদেবী বুন্দাবনদাসের পুস্তকের নামের “মঙ্গল” শব উঠাইয়া 
তৎস্থলে ভাগবত” করেন; এইভাবে দুই কবির বিবাদের মীমাংস! 
হয়। চৈতন্তমঙ্গলের প্রায় তাবৎ হস্তলিখিত প্রাচীন পু*থিতেই 
"বৃন্দাবনদান বন্দিৰ এক চিতে, জগৎ মোহিত যার ভাগবত-গীতে”__এইরূপ উক্তি দৃষ্ট 
হয়। স্থৃতরাং উক্ত প্রবাদ কতদূর সত্য, বলিতে পারি না। | 


চৈতন্ত-প্রত্ুর তিরোধানের পর তাহার জীবন সম্বন্ধ অনেক অলৌ- 
কিক উপাখ্যান প্রচলিত হইয়াছিল। বুন্দা- 
বনদাস লেখনী দ্বারা ঘটনারাশি আয়ত্ত 
করিতে জানিতেন ; তাহার বর্ণিত ঘটনার স্ুুবিস্তার সমতটক্ষেত্রে মধ্যে 
মধ্যে অলেঁকিক গল্পের উপলথণ্ড বাছিয়া ফেলিয়া! পাঠক সত্যের পথ 
পরিষার রাখিতে পারেন। "কিন্ত লোচনদাসের পুস্তক অন্যরূপ, চৈতন্ত- 
প্রস্থ স্বন্ধে অলৌকিক গন্নগুলি তাহার কল্পনার চক্ষু হরিদ্ব্ণ করিয়া 
দিয়াছিল, তিনি ঘটনা! প্ররুতবর্ণে ফলাইতে পারেন নাই; তাহার পুস্তক 
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কল্িত ঘটন! । 
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হইতে গল্পাংশ ছাঁকিয়া ফেলিয়া নির্মল সত্যাংশ গ্রহণ করা একরূপ 
অসম্ভব। তাহার পুস্তক ইতিহাসের মলাট দেওয়৷ খাঁটি কল্পনার দ্রবা। 
বন্দাবনদাস যুগাঁবতারের আবশ্তকতা কেমন সুন্দরভাবে দেখা. 
ইয়া চৈতন্তদেবের আবির্ভাব নির্দেশ করি- 
অবতারবাদের ব্যাখ্যা । য়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। ক 
লোঁচনদাস গোঁলোকধামে রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত কথো পকথন অব- 
লম্বন করিয়া চৈতন্তদেবের আবির্ভাব ব্যাখ্য। করিয়াছেন। চৈতন্তম্গলের 
আদি হইতে অন্ত পর্্যস্ত কেবল দেবলীলা ; মানুষী মহিমার শ্রেষ্ঠত্বই বে 
প্রত দেবত্ব, লৌচনদাস তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। চৈতন্মঙ্গলে 
উপাখ্যানরাশির নিবিড় মেঘরাশি ভেদ করিয়! কচিৎ চৈতনদেবের নিশ্মল 
দেব-হান্তটুকুর বিকাশ হয়, কিন্ত তাহা পরক্ষণে দৈব ঘটনার আধারে লীন 
হইয়া যায়। সে ছবির প্রতি ভালবাসা আকৃষ্ট হওয়া মাত্র অলৌকিক 
ঘটনারাশির নিবিড় অরণ্যে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন পথহার৷ 
পান্তের স্তায় একটু স্বাভাবিক পথে বহির্গত হইবার জন্য অবকাশ চায়। 
চৈতন্তজীবন সম্বন্ধে চৈতন্তমঙ্গলকে আমর প্রামাণাগ্রস্থ মনে করিনা 
এবং বৈষুণবসমাজও সদ্বিবেচনার সহিতই ইহার 
সি, স্থান চৈতন্যভাগবত ও টৈতন্ঘচরিতামৃতের নিয়ে 
নির্দেশ করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত-লেখক বহুবার শ্রদ্ধার সহিত চৈতন্-: 
ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু চৈতন্যমঙ্গলের সেরূপ করেন নাই। 
ভক্তিরত্বাকরে নরহরিচক্রবর্তা চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত হইতে বু. 
সংখ্যক শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্তমঙগলের উল্লেখ করেন নাই। 
লোচনদীসের চৈতন্তমঙ্গলের ধীতিহাসিক মূল্য সামান্য হইলেও, উহ 
একেবারে নিগুণ নহে। ৩০০ বৎদর কাগ 
যাহা লুপ্ত হয় নাই, সে সামগ্রীর অবস্ঠই 


আমুবল আছে। চৈতন্তম্গলের রচনা বড় স্ুন্দর। লোচনদানের 


কবিত্ব। 


চরিত শাখ।। ৩৫৫ 


লেখনী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহার .গতি *ফবিত্বের 
পষ্পপললবে রুদ্ধ হই গিয়াছে, তাহা সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করুণ 
ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া গিয়াছে ; বুন্াবনদাসের 
সাদাসিধা রচনায় কিংবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নানাভাষামিশ্রিত জটিল 
লেখায় কবিত্ের সুরভি নাই । এই ছুই পুস্তক ইতিহাসের নিবিড় বন, প্রত্ব- 
তত্ববিৎ ও বৈষ্ণব ভিন্ন অপর কেহ ধৈধ্যসহ এই ঘোর অরণ্য-পর্যযটনশ্রম 
স্বীকার করিবেন না, কিন্ত লোচনের চৈতন্তমঙ্জলের অনেক স্থলে কবিত্বের 
েন্দধ্য আছে; ইতিহাসের রেখাঙ্কিত প্রস্তরথগডের নিক্ষল খোঁজে 
পাঠক বিরক্ত হইলে পথে পথে কল্পনাবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাধবী ও কুন্দ-: 
কুনুম কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাহার শ্রম অপনোদনে সাহাধ্য করিবে। 
চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণসংবাদে শোক-বিধুরা বিষুপ্রিয়ার .রূপ এইভাষে 
অঙ্কিত হইয়াছে ;- 


“চরণ কমল পাঁশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে, নেহারয়ে কাতর নয়ানে। হিয়ার উপরে 
থুইয়া, বান্ধে ভুজ-লতা৷ দিয়া, প্রিয় প্রাণনাথের চরণে ॥ ছুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার 
চীর, বুক বাহিয়া পড়ে ধার। চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্থিতে, বিক্রিয়া পুছে 
8 মোর প্রাণপ্রিয় তুমি, কাদ কি কারণে জানি, কহ কহ ইহার উত্তর। থুইয়া 
হিয়ার পরে চিবুক দক্ষিণ করে, পুছে বাণী মধুর অক্ষর ॥ কীদে দেবী বিষ্ুপ্রিয়া, শুনিতে 
বিদরে হিয়া, পুছিতে না কহে কিছু বাণী। অন্তরে দগধে প্রাণ, দেহে নাই সম্থিধান, নয়নে 
বরয়ে মাত্র পানি॥ পুনঃ পুনঃ পুছে প্রভু, স্বরিতে নারে তবু, কাদে মাত্র চরণ ধরিয়া! ॥ 
প্রভু মর্ব কলা জানে, কহে বিষুপ্রিয়! স্থানে, অঙ্গবামে বদন মুছিয়া & নানারূপে কথা- 
ভাব, কহিয়া বাড়ায় ভাব, যে কথায় পাষাণ মুগ্তরে। প্রভুর ব্যগ্রত! দেখি, বিস্ুপ্রিয়া 
টাদমুখী, কহে কিছু গদ গদ স্বরে ॥ শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত, সন্ন্যাস করিবে 
নাকি তুমি। লোকমুখে শুনি ইহা, বিদরিয়া যায় হিয়া, আগুনেতে প্রবেশিব আমি ॥ 
লাগি জীবন ধন, এ রূপ যৌবন, বেশ লীলা রসকলা। তুমি যদি ছাড়ি বাবে, কি 
কাজ এ ছার জীবে, হিয়া পোড়ে যেন বিষ জ্বালা ॥। আম! হেন ভাগ্যবতী, নাহি হেন 
িতী, তুমি হেন মোর প্রাণনাথ। বড় আশা ছিল মনে, এ নব যৌবনে, প্রাণনাথ দিব 
হামা হাতে॥ ধিক রহ মোর দেহে, এক নিবেদন তোহে, কেমনে হাটিযা বাবে পথে। 


৩৫৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


গহন কণ্টক বনে, কোথ। বাবে কার সনে, কেব! তব ধাবে সাথে সাথে । শিরীষকু্্ম 
যেন, সুকোমল চরণ তেন, পরশিতে মনে লাগে ভয় | ভূমেতে দীড়ীও যবে, প্রাণে মোর 
লয় তবে, হেলিয়া পড়এ পাছে গাএ॥ অরণ্য কণ্টক বনে, কোথা যাবে কোন স্থানে, 
কেমনে হাটিবে রাঙা পায়। সুখময় মুখ ইন্দু, তাহে ঘণ্ বিন্দু বিন্দু, অল্প আয়াসে মাত্র 
দেখি। বরিষা বাদল ধারা, ক্ষণে জল ক্ষণে খর], সন্ন্যান করণ বড় দুঃখী ॥ ভোমার 
চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি, আমারে ফেলাহ কাঁর ঠাই ॥ * * * কিকহিৰ 
মুই ছার, আমি তোমার সংসার, সন্ন্যাস করিবে মোর তরে । তোমার নিছনি লইয়া, মরি 

স্বাব বিষ খাইর!, সুখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে ॥৮--চৈ, ম, হস্তলিখিত পুথি । 
কোগ্রামের নিকটবর্তী কাকড়া গ্রামের (গ্ুস্করা ষ্টেসনের নিকট) বিখ্যাত 
চৈতন্যমঙ্গলগায়ক শ্রীষুক্ত প্রাণকুষ্ণ চক্রবর্তীর 
লোচনের হস্তলিপি। বাড়ীতে লোচনের স্মহস্তলিথিত চৈতন্তমঙ্জল 
আছে। প্রাণকৃষ্ণ বলেন, “লোচনের আখর উঠাঁনযৌড়া কএর মত।” লোচন 
যে প্রস্তরথগ্ডের উপর বসিয়া চৈতন্তমঙ্গল লিখেন, তাহা এখনও আছে। 
চৈতন্তমঙ্গলও তিন খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু ইহা চৈতন্যভাগবত হইতে 
অনেক ছোট, চৈতন্যভাগবতের অর্ধাংশের তুল্য 
9০৮৮৪ হইবে । লোচনদাস ১৫৮৯ খুঃ অব ৬৬ বংদর 
বয়সে তিরোহিত হন। চৈতন্যমঙ্গল ভিন্ন ইহার “দুর্লভলার, নামক অপর 
একখানি পুন্তক আছে; এতদ্বাতীত লোচনদাস বহুসংখ্যক সুমিষ্ট পদ 

রচনা করেনা 
স্থলে বলা আবশ্তক, বটতলার ছাপা চৈতন্তমঙ্গল নিতান্ত অসম্পূর্ণ 
উহাতে আত্মপরিচয়টি নাই এবং তত্তিন্ন অন্যন্ 
১5798, কতকগুলি স্থানও বজ্জিত হইয়াছে । মহাপ্রভুর 
অসম্পূর্ণ । 
তিরোধান সম্বন্ধে হস্ত-লিখিত পুস্তকে এই 
বিবরণটি পাওয়া যায়, তাহা বটতলার ছাপা পুস্তকে নাই ! 

“বৃন্দীবন কথা কহে ব্যখিত অস্তরে। সম্্রমে উঠিয়া প্রভু জগন্নাথ দেখিবারে ॥ ক্রমে 
্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহ দ্বারে ॥ সঙ্গে নিজ জন যত তেমনি চলিল। সতবরে চলিয় 
গেল মন্দির ভিতরে ॥ নিরখে বদন প্রভু, দেখিতে না পায়। সেইখানে মনে প্রতু চিনি 


চরিত-শাখা। ৮৪ 


উপায়॥ তখনে ছুয়ারে নিজ লাগিল কপাট । স্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট ॥ 
আধাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে । নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥ সত্য ত্রেতা! 
ঘবাপর সে কলিযুগ আর । বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্তন সার কৃপা কর জগন্নাথ 
গতিতপাবন। কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ ॥ এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগতরায়। 
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥ তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে 
লীন প্রভু হইলা আপনে॥ গুপ্তা বাড়ীতে ছিল পণ্ড যে ব্রাহ্মণ । দেখিয়া সেকি কি 
বলি আইল তখন | বিপ্রে দেখি প্রভু কহে শুনহ পড়িছা'। ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখি 
বড় ইচ্ছা ॥ ভক্তআত্তি দেখি পড়িছা কহয় কথন। গুঞ্জা বাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল 
অদর্শন॥ সাক্ষাৎ দেখিল গৌর প্রভুর মিলন । নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন ॥ এ 
বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার | শ্রীনুখ চত্রিমা প্রভুর না দেখিব আর ॥” 
এই বিবরণের সঙ্গে ভক্তিরত্বাকরে প্রদত্ত বিবরণের 'ইক্য নাই। 


শ্ছ 


কুষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামুত । 


চৈতন্য -চরিতামৃত-রচক কষ্চদাস কবিরাজ সম্ভবতঃ ১৫১৭ খুঃ অকে 
বর্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈগ্ভবংশে জন্ম 
গ্রহণ করেন। * তাহার পিতা ভগীরথ সামান্ত 
চিকৎস! ব্যবসায় দ্বারা পরিবার ভরণপোষণ করিতেন; কষ্ছদাসের খন 
৬ বৎসর বয়ঃক্রম তখন তাহার পিতার কাল হয়, কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ শ্তামদাস 
তখন ৪ বৎসরের শিশু; এই ছুই শিশুপুত্র লইয়া মাতা স্থনন্দার বড় 
ভাবিতে হয় নাই, তিনিও স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই কালগ্রাসে তত 
ইন। বীষ্দাস ও শ্তামদাস পিতৃঘসার গৃহে পালিত হন। 

হুতরাং দাস শৈশব হইতেই কষ্টে অভ কিন্ত একদিন ব্যতীত 


কুষ্দাসের পরিচয় । 


্ মন্দের গোস্বামী নামক কষদাস কবিরাজের একজন শিষ্য তৎকৃত “আননা- 

বাবলী” নামক পুস্তকে কৃষণদান সম্বন্ধে নানারূপ বিবরণ লিখিয়। গিয়াছেন। বিবর্তৃবিলাস- 

প্রণেতা চৈতগ্চরিতান্বতের অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন করিতে যে সমন্ত আখ্যান লিপিবদ্ধ 
ছন,_তাহা আমরা পরিত্যাগ করিলাম । 


৩৫৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


কষ্ট তাহাকে কখনই অভিভূত করিতে পারে নাই, সে দিন--জীবনের শেষ 
দিন; সে বড় শোচনীয় কথা, পরে বলিব। বালক কৃষ্ণদীস লিখিতে 
পড়িতে শিখিলেন, কিছু সংস্কৃত পড়িলেন ; জীবনে ভাগ্যের হাসিমুখ দেখেন 
নাই; প্রকৃতি তাহাকে বিমাতার চক্ষে দেখিয়াছেলেন ; ধাত্রীক্রোড়ে 
পালিত শিশুর ন্যায় তিনি প্রকৃতির অনারত আঙ্গিনায় উপেক্ষিত ছিলেন; 
কিন্ত সংযত-চিত্ত কষ্ণদান সংসারের ভোগ-সুখ তাচ্ছিল্যের সহিত উপেক্ষা 
করিলেন; তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই । 

একদিন নিত্যানন্দপ্রভুর সুবিখ্যাত ভৃত্য “মীনকেতন” রামদাদ 
ঝামটপুরে আগমন করেন; আজন্মদুঃখী কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবপ্রভাবে 
মুগ্ধ হইলেন, ইহসংসার হইতে এক উত্কৃষ্ট সংসারের চিত্র 
তাহার চক্ষে পড়িল; শ্তামদাসের চপল বাস্থিতগীঁয় যখন একটু ক্ুন্ধ 
হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাহাকে বৃন্দাবন 
যাইতে স্বপ্রাদেশ করিলেন ; নিঃসম্বল কৃষ্ণদাস ভিক্ষাবৃত্বিদ্বারা পাথেয় 
নির্ধাহ করিয়া তথায় উপনীত হন। যমুনার মৃদু-তরঙ্গ-নাদিত নীগ- 
তরুমূল, শ্তামতমালাবৃতকুঞ্জ বৈষ্ণবের চিন্তে নানা উৎসে ভক্তির কথা 
সঞ্শরিত করে; রুষ্দাস সংসারে প্রবেশ করেন নাই, তাহার চিন 
নিন্মল,__ শুত্রপুষ্পসম ; সুতরাং যখন সনাতন, রূপ, জীব, রঘুনাথদাদ, 
গোপালভ্ট ও কবিকর্ণপূর এই ছয় বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট ভাগবতাদি 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, তখন সেই নির্মল চিন্তে ভক্তির কথা 
অতি সরস ভাবে চিরদিনের জন্য অস্কিত হইয়া! গেল ; এই সময়ে তিনি 
সংস্কৃতে “গোবিন্দলীলামৃত', ও “কুষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্লনী” প্রণয়ন করেন। 
তাহার অন্গাধারণ পাত্ডিত্য কৃষ্তকর্ণামৃতের টাকায় ও কবিত্বশনতি 
গোবিন্দলীলামৃতে বৈষ্ণবসমাজে বিদিত হয়। ইহা ছাড়া তিনি বাঙ্গান 
ভাষায় “অদ্বৈতন্থত্রকড়চা, “স্বরূপবর্ণন,”” প্রাগময়ীকণা”” প্রতৃতি সু 
কুদ্র পুস্তক রচনা করেন। 


চরিত-শাখা । ৩৫৯ 


বুন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ “চৈতন্তভাগবত” রীতিমত প্রত্যহ সায়ংকালে 
একত্র হইয়া পাঠ করিতেন; কিন্তু উহাতে 
উজ চৈতন্তপ্রভূর অন্তলীলা বিশেষরূপে বর্ণিত না 
_. থাকায় বুন্দাবনবামী কাশীশ্বর গোঁসাক্রির শিষ্য 
গোবিন্দ গৌসাঞ্চি, যাদবাচাধ্য গৌসাঞ্রি, ভূগর্ভ গোসাঞ্ডি, চৈতন্তাদাস, 
কুমুদানন্দ চক্রবর্তী, কষ্ণদাস ও শিবানন্দ চক্রবন্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ 
দাস কবিরাজকে চৈতন্যাদেবের শেষ জীবন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে 
অনুরোধ করেন,--তথন কুষ্গদাস কবিরাজ শুভ্রকেশমণ্ডিত অশীতিপর 
বুদ্ধ, ধীরে ধীরে কালের অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক দসোপানাবলি অতিক্রম 
করিয়া মৃত্যুর সন্নিহিত হইতেছিলেন ; এ বিষম অনুরোধ প্রাপ্ত হইয়া 
তিনি একটু গোলে পড়িলেন ; পুজক আসিয়া গোবিনদজীর আদেশমাল্য 
হস্তে আনিয়৷ দিয়া গেল, তখন সেই অনুরোধ আদেশের শক্তি লাভ 
করিল, তিনি আর এড়াইতে পারিলেন না। 
কিন্তু দৃষ্টিশক্তি হারা হইয়াছে, পিখিতে বারংবার হস্ত কম্পিত হয়; 
বুদ্ধ ব্যাপার সমাধা করিয়! যাইতে পারিবেন, - এ বিশ্বাস তাহার মনে 
স্থির থাকে না। বুন্দীবনদাসের চৈতন্যভাগবত, মুরারিগুপ্ত ও স্বরূপ 
দামোদরের কড়চা এবং কবিকর্ণপুরের চৈতন্থচন্রোদয় নাটক মূলতঃ 
অবলম্বন করিয়া এবং শ্রীদাস, লোকনাথ গোস্বামী, গোপালভট্ট, রঘুনাথ- 
দান প্রততি বৈষ্ণবাচাধ্যগণের নিকট মৌথিক 
বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রবল ও অমানুষী অধ্য- 
বসায়ে ১৬১৫ খৃঃ অন্দে (নয় বৎসরের চেষ্টায় ) কষ্ণদাস চৈতন্চরিতামৃত 
গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। গু 


রচনা শেষ। 





* “শাকে সিদ্ধপ্রিবাণেন্দৌ শ্রীমঙ ্দাবনান্তরে 
সুষ্যে হাসিতপঞ্চম্যাং গ্রস্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥৮ 
এই শ্লোকটি চরিতামৃতের অনেকগুলি প্রাচীন ও প্রামাণ্য পু'খিতে পাওয়া গিয়াছে। 


৩৬৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


চৈতন্তচরিতামূতে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলম্থলভ সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষের চিহ্ন নাই; বুন্দাবনের শীতল বায়ু ও 
নিশ্শল আকাশের তলে ভক্তির অবতার চৈতন্ত- 
মৃত্তি কষ্ণদাসের চিত্তে যেরূপ নিম্মল ও. সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইস্সাছিল, 
চৈতন্তচরিতামূতে তাহার সুন্দর প্রতিলিপি উঠিয়াছে। গৌড়দেশে শা্ত 
ও বৈষ্ণবের ছন্দ ক্রমশঃ গাঁ বিদ্বেষে পরিণত হইতেছিল ও উভয় পক্ষের 
ক্রোধোন্মত্ত ঘুবকগণ লেখনী ও জিহ্বার তীব্রতা দ্বারা পরস্পরকে তাড়না! 
করিতেছিলেন; স্থদূর বুন্দাবনতীর্ঘে এই দলাদলির কলুষিত বাধু বহে 
নাই ও অশীতিপর বৃদ্ধ সেই প্রসঙ্গ অবগত থাঁকিলেও সেই সব চাপলো 
যোগ দিতে প্ররত্তি বোধ করেন নাই। বৃদ্ধের হৃদয়টি শিশুর যায 
স্থকুমার"ও বিনয়মাথা ; আমরা কোন বিষয়ে পুস্তক লিখিলে তদ্দিষয়ে পূর্ব- 
বর্তী পুস্তকের দৌষ গাহিয়! মুখবন্ধ করিয়া থাকি, কিন্তু চৈতন্যচরিতামূত 
কোন কোন বিষয়ে চৈতন্তভাগবত হইতে অনেক উৎকষ্ট হইলেও কষ 
দাস পত্রে পত্রে নারায়ণীস্ৃত বৃন্দাবনের প্রশংসা করিয়াছেন. সেই প্রশং 
সোক্তি পড়িয়া আমরা তাহার নিজের বিনয়েরই অধিক প্রশংসা করি- 
যাছি। চৈতন্প্রভূর জীবন সম্বন্ধে গোবিন্ধদীসের কড়চার পরে চৈতন্ত- 
চরিতামৃতই শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ ; কিন্তু গভীর পাপ্ডিত্য 'ও প্রবীণ্ুতা গুণে 
এই পুস্তক পূর্ববন্তী সকল পুস্তক হইতেই শ্রেষ্ঠ। চৈতগ্তভাগবতের 
স্তায় ইহাতে ঘটনার তত ঘন সন্নিবেশ নাই ; বণিত ঘটনাগুলির মধ্য মধো 
অবকাশ আছে,__কিস্ত সেই অবকাশ, ছবির অধিষ্ঠানক্ষেত্রের 'ন্যায় মূল 
ঘটনার সৌন্দর্য্য গাঢ়ভাবে স্পষ্ট করে। বৈষ্ণবোচিত সুন্দর বিনয়, ভক্তির 
বাখ্যা, স্বচ্ছন্দে সংযত লেখনী দ্বারা বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোড়ন ও প্রেমকে 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্ুসম্বদ্ধ করার নৈপুণ্য,_-এই বহুগুণসমন্থিত হইয় 
চৈতন্তচরিতামৃত এক উন্নত প্রাক্কৃতিক দৃশুপটে ক্ষুদ্র লতাগুকমপুষ্প হইতে 
বৃহৎ বনম্পতির বিচিত্র সমাবেশযুক্ত বৈভব প্রকটিত করিতেছে । 


গ্রন্থ সমালোচন। । 


চরিত শাখা। ৩৬১, 


কেবল অস্তলীলায় নহে, আদি ও মধ্যলীলার যে যে স্থান বুন্দাবন- 
দাস ভাল করিয়া লিখিতে পারেন নাই, রুষ্ণদীঁস কবিরাজ সেই সব স্থল 
বিচক্ষণ ভাবে পূরণ করিয়াছেন। দিস্বিজয়ী রামানন্দ রায়ের সঙ্গে বিচার' 
বর্ণনায় চরিতামূতে পাণ্ডিত্যের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে । পুস্তকখানি 
বনু সংখ্যক সংস্কৃত শ্লোকে পূর্ণ, ইহার অনেক শ্লোক তাহার নিজের রচিত, 
আর অনেক গুলি নানাবিধ সংস্কৃত পুস্তক হইতে প্রমাণরূপে উদ্ধ ত।* 

এই পুস্তকের মোট শ্লোক সংখ্যা ১২০৫১, তন্মধ্যে আদিখণ্ডে, ১৭. 
পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ২৫০০) মধ্যে ২৫ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ৬০৫১) 
ও অন্তে ২০ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ৬৫০ ।' 
অন্ত্যথণ্ডে মহাপ্রভুর যে সকল "ভাব বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহা নিগুঢ় ভক্তিরসাত্মক। আমরা গোবিন্দদীসের কড়চা 


মহাপ্রভুর অন্তযলীলা । 





* চৈতম্যচরিতানবৃতে কোন্‌ কোন সংস্কতগ্রন্থ হইতে প্রমাণ স্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করা 
হইয়াছে, শ্রীযুক্ত জগগ্বস্ুতদ্র মহাশয় বর্ণমালানুক্রমে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, 
(অনুসন্ধান ; ১৩০২ পাল, ৫ম সংখ্যা |) তাহা এই ;-- 

(১) অভিজ্ঞান শকুন্তলা, (২) অমরকোব, (৩) আদিপুরাণ, (৪) উত্তরচরিত, (৫) উজ্জবল- 
নীলমণি, (৬) একাদশী তন্ব, (৭) কাব্য প্রকীশ, (৮) কু্মপুরাণ, (৯) কৃষ্ণকর্ণাম্ৃত, (১০) কৃষ্ণ- 
মন্র্ভ, (১১) ক্রমসন্দর্ভ, (১২) গরুড়পুরাণ, (১৩) গীতগেবিন্দ' (১৪) গোবিন্দলীলাম্ৃতি, (১৫). 
গৌতমীয়তন্ত্, (১৬) চৈতন্তচন্রোদয় নাটক, (১৭) জগন্নাথবল্লভ নাটক, (১৮) দানকেলি- 
কৌনুদী, (১৯) নাটক চক্ত্রিকা, (২*) নারদ পঞ্চরাত্র, (২১) নৃসিংহপুরাণ, (২২) পঞ্চদশী,. 
(২৩) পদ্মপুরাণ, (২৪) পদ্যাবলী, (২৫) পাঁণিনিস্ত্র, (২৬) বরাহপুরাণ, (২৭) বিদগ্ধমাধব, 
(২৮) বিশ্ব প্রকাশ, (২৯) বিষুপুরাণ, (৩) বীরচরিত, (৩১) বৃহতৎগৌতমীয়তন্্, (৩২) বৃহন্নারদীয়- 
পুরাণ, (৩৩) বেদাস্তদর্শন, (৩৪) বৈষণবাতোধিণী, (৩৫) ব্রঙ্গবৈবন্তপুরীণ, (৩১) বরহ্মমংহিতা, 
(৩৭) ভক্তিরসানৃত সিন্ধু (৩৮) ভক্তিলহরী, (৩৯) ভক্তিসন্দর্ত, (৪) ভগবপগীতা, (9১) ভাগবত- 
পুরাণ, (৪২) ভাগবতসন্দর্ভ, (৪৩) ভাবার্থ-দীপিকা, (৪8) ভারতী, (8৫) মলমাদতত্ব, 
(১৬) মনুসংহিতা, (৪৭) মহাভারত, (৯৮) যামুনাচাধ্যকৃতালকমন্দারস্তোত্র, (৪৯) রঘুবংশ,. 
(৭) রামায়ণ, (৫১) রূপগোস্বীমীর কড়চা, (৫২) লঘুভাগবতাম্বৃত, (৫৩) ললিতমাধব, 


৩৬২, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


চৈতন্যপ্রভুর উদ্দাম পূর্বরাগের প্রেমাবেশের লক্ষণ দেখিয়াছি, তথন 
তাহার ভাবের পুর্ণ আবেশ একক্ষণে হইয়াছে, পরক্ষণে তিনি সুস্থ 
হইয়াছেন; তাহার মনুষাত্ব ও দেবত্বের মধ্যে পরিষ্কার একটি ব্যবচ্ছেদ- 
'রেখা অনুভব করা যায়, কিন্ত চরিতামৃতের শেষখগ্ডে তাহার 
ভাবোন্সত্ততা কৃচিৎ মাত্র ভঙ্গ হইয়াছে; তাহার জীবনে পৃর্ধ্বে যে ভাব 
মেঘান্তরিত আলোক রেখার ন্যায় মধ্যে মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ করিত, 
'সেইভাৰ শেষে জীবনব্যাপক হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার 
করিয়াছে ; জাগরণ স্বপ্নে, জ্ঞান ত্রান্তিতে তখন মিশিয়া গিয়াছে। এই 
ভাব-বিহ্বলতার ক্রমবিকাশ কুষ্ণদাস অন্তযথণ্ডে আকিয়াছেন। চৈতত্ত- 
প্রভূ কখনও বিরহে জগন্নাথ-মন্দিরের গাস্তীরায় সারারাত্রি মস্তক ঘর্ষণ 
করিয়া শোঁণিত-সিক্ত মৃতকল্প হইয়া রথিয়াছেন, কথনও সলিল হইতে 
তাহার শিথিল অস্থিবিশিষ্ট প্রেমের শেষ দশার আকৃতিটি উঠাইয়া 
লোকবৃন্দ কর্ণমূলে হরিনাম বলিয়া চৈতন্য সঞ্চার করিতেছে ; কখনও 
প্র জয়দেবের গান শুনিয়া উন্মত্তভাবে গায়িকারমণীকে আলিঙ্গন 
করিতে কণ্টকবিদ্ত পদে ছুটিতেছেন, স্ত্রী পুরুষে ভেদজ্ঞান তখন বিলুপ্ 
হইয়াছে; রাত্রিকালে বহুবিধ লোক তাহাকে প্রহরীরূপে রক্ষা করিতেছে, 
তাহাদের ঈষৎ তন্দ্রাবেশ হইলে পাগলের ন্যায় জঙ্গলে ছুটিয়া অজ্ঞান 
হইয়া রহিয়াছেন ; শরীর বিশীর্ঘ, চন্্সার, “মাত্র, উপরে সন্ধি আছে দীথ 


হৈয়া। দুঃখিত হইলা সবে প্রভুরে দেখিয়া ॥৮--( চৈ, চ, অন্ত )। তাহার জাগরণ ও 
স্বপ্ন একইরূপ, “একদিন মহাপ্রভু করেছে শয়ন। কৃষ্ণরাসলীলা হয় দেখিলা 


স্বপন ॥”-_(চৈ, চ, অস্ত)। জাগরণেও ত নিত্য তাহাই দর্শন। 
যদিও চৈতন্তচরিতামৃতে মহাপ্রভুর ঠিক তিরোধানটি বর্ণিত হয় নাই, 
ছায়াপাত করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই । 


৫৪) সংক্ষেপভাগবতাম্ৃত, (5০) সাহিত্যদর্পণ, (৫৬) স্তবমালা, (৫5) স্বরূপ গোস্বামীর কড়া, 
(৫৮) শাঙ্গততন্থ, (৫৯) হরিভক্তিবিলাস, (৬*) হরিভক্কিন্ধোদয় । 





চবিত-শাখা । ৩৬৩ 


শেষ সময়েও “মাঃ বলিয়া মধ্যে মধ্যে মনে হইত ; আমদিগের ধর্দের 
কথা যেমন কোনও অতি শুভক্ষণে ছায়ার স্যা় 
মনে উদয় হইয়া লীন হয়, সেইরূপ ইহসংসারের 
কথা৷ কচিৎ ছায়ার ন্যায় চৈতন্থপ্রভূরও স্থৃতিপথে উদিত হইয়! বিলয় প্রাপ্ত 
হইত । জগদানন্দকে বৎসর বৎসর নদীয়া পাঠাইতেন, একবার মায়ের 
উদ্দেশে বলিয়াছিলেন,__-“তোমার দেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস। বাউল হইয়! 
আমি কৈল ধর্নাশ ॥ এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার । তোমার অধীন আমি 
পুত্র সে তোমার ॥৮_-( চৈ; চ, অন্ত )। 


চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা নিদ্দোষ নহে; কবিরাজঠাকুর সংস্কৃতে 
সুদক্ষ থাকিলেও বাঙ্গালায় বড় নিপুণ ছিলেন 
না। বিশেষ, বৃন্দীবনে দীর্ঘকাল থাকাতে 
হার বাঙ্গালাভাষায় বুন্দাবনী এন্সপ মিশিয়া গিয়াছিল যে, একজন 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লৌক কয়েক বর্ষ বাঙ্গালামুলুকে থাকিলে যেরূপ 
বাঙ্গালা কহে, কুষ্ণদাদ কবিরাজের ভাষাটিও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ 
হইয়াছে। এই পুস্তক সংস্কত, বুন্দাবনী ও বাঙ্গালা, এই তিনরূপ পদার্থের 
রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তত। কিন্তু গ্রন্থের সর্বত্রই ভাষা এরূপ নহে, 
মধ্যে মধো পরিফার বাঙ্গালাও পাওয়া যায়। ভাষা সম্বন্ধে পরিশিষ্টে 
আমরা বিস্তারিতভাবে আংলাচনা করিব। চরিতামৃত পরিপক্ক লেখনীর 
রচনা, উহা সর্বত্রই সুমিষ্ট না হউক, মনের ভাব জ্ঞাপন করিতে উৎকৃষ্ট- 
রূপ উপযোগী । 
৮৫ বর্ষ বয়সে ১৬১৫ খুঃ অন্দে পুস্তক সমাধা করিয়া কবিরাজ এই 
কয়েকটি কথা লিখেন,__“মামি লিখি ইহ মিথ্যা 


করি অনুমান। আমার শরীর কাষ্টপুতলী সমান ॥ 
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। হন্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে আর স্থির ॥ নান! রোগগ্রস্ত 
চলিতে বসিতে না পারি । পঞ্চরোগ গীড়া ব্যাকুল রাত্রি দিন মরি” 


কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস প্রভৃতি লেখকগণ তীহাদের পুস্তকপাঠ ভবসিন্ধু 


ইহ সংসারের স্মৃতি । 


রচনার দৌয। 


রচনায় বিনয় । 


৩৬৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


পার হইবার একমাত্র সেতু বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন, “কাশীরাম দাস কহে সনে 
পুণ্যবান্" ইত্যাদি ভাবের ভণিতাপাঠে অভ্যস্ত বাঙ্গালীপাঠক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য 
কৃষ্ণদাসের ভণিতায় বিনয়ের নৃতন আদর্শ পাইবেন, সন্দেহ নাই, 
“চৈতন্যচরিতাঁস্বৃত যেইজন শুনে । 
তাহার চরণ ধুঞা করো মুঞ্রি পানে ॥৮--( চৈ, চ, অস্ত )। 
কুষ্ণদাস বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন, জীবনে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 
সংসারের নানা বিচিত্র উপদ্রব সহ্য করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি অকাতরে মাথায় 
বহিয়া' যে দৃঢ় চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছিল, সে.চরিত্রের শেষফল এই যে 
চরিতামৃত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভবধামের অমৃত বলিয়া এখনও অনেকে 
উপভোগ করেন; পণ্ডিত হারাধনদত্ত ভক্কিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,_ 
“ষে দিন এই পুস্তক পাঠ ন! হয় সেই দিনই বিফল ।”% 
এই পুস্তক লেখার পর তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সাধিত হইল-_ 
এ কথা মনে উদয় হইয়াছিল; এখন তিনি 
2 চ নিন নিশ্চিন্ত মনে প্রীণত্যাগ করিতে প্রস্বত 
ছিলেন। জীবগোস্বামী প্রভৃতি আচার্ধাগণ 
এই পুস্তক অনুমোদন করিলে কবিরাজের স্বহস্ত-লিবিত পু*খি গোড়ে 
প্রেরিত হয়; কিন্তু পথে বনবিষুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের নিযুক্ত দস্থ্যগণ 
পুস্তক লুঠন করে; এই পুস্তকের প্রচার চিস্তা করিয়৷ কৃষ্ণদাস মৃত্যুর 
অপেক্ষা করিতেছিলেন, সহস! বনবিষু্পুর হইতে বুন্দাবনে লোক আসিয়া 
এই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাত করাইল। অবস্থার কোন আঘাতে ঘে 
কষ্ণদাস ব্যথিত হন নাই, আজ তাহার জীবনের শ্রেষ্টব্রতের ফল _ 
মহাপ্রভুর সেবায় উৎসরগীরুত মহাপরিশ্রমের বস্ত অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া 
কৃষ্ণদাস জীবন বহন করিতে পারিলেন না। জীবনপণে যে পুস্তক লিখিয়া- 
ছিলেন তাহার শোকে জীবন ত্যাগ করিলেন, টা কবিরাজ 2 





বিুাভারত টির । 
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দুজনে । আছাড় খাইয়! কাদে লোটাইয়া ভূমে ॥ বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে। 
অনতর্ধান করিলেন ছুঃখের সহিতে ॥”_প্রেমবিলাস ) এই উপলক্ষে পণ্ডিত হারাধন- 
ধত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, “কবিরাজের অন্তর্ধানের কথা লেখা উচিত 
নহে এবং আমাদের তাহা! লিখিতে নাই, লিখিতে গেলে বুক ফাঁটে 1” * 

চরিতামৃতের ভাবী দেশব্যাপী যশের বিষয় কবিরাজ জানিয়া মরিতে 
পারেন নাই-_শেষে দেশবিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই পুস্তকের 
সংস্কৃত টিপ্লনী প্রণয়ন করেন, বৈষ্ণবসমাজে এখনও এ পুস্তক রীতিমত 
পুজিত হইয়া থাকে। কবিরাজ ইহার একটু পূর্ববীভান জানিয়া মরিলে 
আমাদের ছুঃখ হইত না ;--তিনি উপযুক্ত বয়সেই ত প্রাণত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। কবিরাজ প্রেমধন্ম এবং আরাধ্য ও 
আরাধকের সম্বন্ধবিষয়ে যে স্মন্দর ব্যাখ্যা দিয়া- 
ছেন,_-তাহার দুইটি অংশ উদ্ধত হইল ;- 

(১) “কাম প্রেন দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥ 
আত্েক্র্িয় প্রীতি ইচ্ছা! তারে বলি কাম। কৃষ্ষেন্ত্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম 
কামের তাৎ্পধ্য নিজ সন্তরোগ কেবল । কৃষ্ণস্থণ তাৎপর্য মাত্র প্রেম ত প্রবল ॥ লোকধর্মম 
দেহধপ্ম বেদধর্্ম কর্পা। লজ্জা ধৈধ্য দেহহৃথ আত্মস্থ মর ॥ দুস্তাজ আধ্যপথ নিজ 
পরিজন । স্বজন করিব যত তাঁড়ন ভত্নন॥ সর্ধত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। 
কঞ্চুখহেতু করে প্রেম সেবন ॥ ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ । স্বচ্ছ ধৌত বন্ত্ে 
যেন নাহি কোন দাগ ॥ অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর । কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্দল 
তাক্কর ॥”--( চৈ, চ, আদি )। 

(খ) “মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নরন॥ 
মোর গীত বংশীম্বরে আকধে ত্রিডুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥ যদাপি 
আমার গন্দে জগৎ সুগদ্ধ। মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধাঅঙ্পগন্ধ ॥ যদ্যপি আমার রসে 
জগত সরস । রাধার অধররমসে আম! করে বশ। . ধদ্যপি আমার স্পর্শ কোটন্দু শীতল । 
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতলল॥ এইমত জগতের স্ৃথ আমা হেতু । রাধিকার 
রূপ গুণ আমার জীবাতু॥ এইমত অনুভব আমার প্রতীত। বিচারি দেখিয়ে বদি সব 


* নবাভারত, ভাত্র ১৩০, ২৬২ পৃঃ। ভুকতিরক্রাকরের সঙ্গে এই বৃতাস্তের অনৈক্য। 


রচনার নমুনা । 
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বিপরীত। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা স্বথে অগেয়ান॥ 
পরম্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন । মোর ত্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥ কৃষ্ণআলিঙ্গন 
পান্থ জনম নফলে। এই. সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥ অনুকুল বাতে ষদি পায় 
মোর গন্ধ। উডিয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয়ে অন্ধ ॥ তাশ্বুল চর্বর্বিত যষে করে আসম্বাদনে। 
আনন্দ সমুত্রে ডুবে ক্ষিছুই পা জানে ।' সাদার দ্দমেরাহা পার হে আনি! শতমুৰে 
পা , 


চৈতন্যপ্রতূর্‌ বৃন্দাবন দর্শন বর্ণনায় প্রাচীন লেখক নবীন কবির স্চ্ি 
দেখাইয়াছেন। তাহার পরিপ্ঠ ইতিহালের স্বচ্ছ ছায়ায় সেই দৃশ্াট অতি 
সুন্দরভাবে বিশ্বিত হইয়াছে ; দেবদর্শকের প্িদার্পণে বুন্দীবন দেবোগ্যানের 
্টায় সুন্দর হইয়! উঠিল,__*প্রতু দেখি বৃন্দাবনের খুঁক্ষ লতাগণ। অঙ্কুর, পুলক, মধু 
অশ্রু বারণ ॥ ফুল ফল তরি ডাল পড়ে প্রভু পায়। বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লৈয়া যায়” 
উন্মত্ত ভক্তির আবেশে, “প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন। পুর্গীদি ধানে 
করেন কৃষ্ণে সমর্পণ” তখন তাহার অস্রবিন্দু তরুপুষ্পপল্লবের শিশিরবিদ্র 
সহিত, জড়িত হইয়া গেল ) তাহার কণ্ঠের ব্যাকুল “কৃষ্ণ” ধবনি.বিহগকুল 
আকাশে প্রতিধ্বনিত করিল ;__-“শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ে পড়ে । প্রভুকে 
শুনায়ে কৃষ্ণের গুণ শ্লোক পড়ে ॥” ূ 

তুলিতে আকিতে পারিলে এখানে একটি উজ্জল চিত্র সমাবেশের সুযোগ 
ছিল। রামানন্দরায়ের প্রসঙ্গে চৈতন্যমুখোচ্চারিত-_“পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ 
তভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥ সো নহ রমণ হম নহ রমণী ।” প্রভৃতি 
সুশ্রাব্যপদশ্মামরা “চৈতন্যচরিতামূতে”ই দেখিতে পাই। এই পদটি বায় 
রামানন্দ কৃত। 

পূর্বে উল্লিখিত পুস্তকগুলি ছাড়া কৃষ্ণদাসকবিরাজ “রসভক্তিলহরী” * 
নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক বাঙ্গালায় রচনা করেন; ইহাতে ভিন্ন ভিন 
নায়িকার লক্ষণ বর্ণিত আছে। + 

* এই পুস্তকের হত্ত-লিখিত একথানা প্রাচীন পু'খি আমার নিকট আছে, অন্য কোথাও 
আছে বলিয়া জানি না। 


1 “ভক্ত দিগ্দর্শনী'র তালিফ্কা মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম ১৪১৮ শক (১৪৯ 
খৃঃ অঃ ) বং মৃত্যু ১৫১৪ শকের ( ১৫৮২ খুঃ অঃ) চাল্্রাহ্বিন শুক্রান্বাদশী। 
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নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্বাকর, নরোত্তম বিলাস ও 
নিত্যানন্দদাসের প্রেম- বিলাস, প্রভৃতি । 


পরবর্তী চরিতসাহিত্যে চৈতনত-গ্রভুর পারিষদগণ ও অন্যান্য বৈষ্ঞবা- 
চাধ্যগণের রা বর্ণিত .হুইয়াছে। চৈতন্- 
নম মস্ত জীবনচরিতগুলিতেই, প্রসঙ্গক্রমে 
নিত্যাননদপ্রভুর বিষয়, প্রাপ্ত কু রর ইতিপূর্বে আমরা বৃন্দাবন- 
দাসের “নিত্যাননদ-বংশাবঙীর কথা উল্লেখ করিয়াছি। নিতটানন্দ- 
প্রভুর পিতামহের নাম স্ুন্দরামলবাড়,রী, পিতার নাম হরাইওৰা ও 
মাতার নাঁম পল্মাবতী__বাদস্থান বীরভূম জেলাঙ্ছ একচক্রাশ্রাম, তিনি 
১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ অন্থিকাগ্রামের নিকট শালি- 
গ্রামনিবাসী, সুষ্যদাস সরখেলের ছুই কন্ঠ! বস্ধা ও জাহ্বীদেন্রীকে 
বিবাহ করেন; জাহ্বীদেবীর নাম বৈষ্ণবসাহিত্যে স্ুপরিচিত। জাহ্বী- 
দেবীদ্বার নিত্যানন্দের গঙ্গা নামে কন্া ও বীরভদ্র নামক পুত্র লাভ হয় ১ 
ভগীরধ আচার্ষ্যের পুত্র মাধবাচার্ধ্য (মহাপ্রভুর পড়,য়া ) গঙ্গাদেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন। অদ্বৈত আচাধ্যের পিতামহের নাম নৃসিংহ, * পিতার 
নাম কুবেরপণ্ডিত, মাতার নাম নাভাদেবী ও 

অকেতাচাখ্য। . পডীর নাম লীতাদেবী;__আঁদিম “বাসস্থান 
রই্রান্তর্গত নবগ্রাম, পরে শাস্তিপুরে বসতি স্থাপন করেন। ইনি ৯৪৩৪ 
ৃষটাবে জন্মগ্রহণ করেন। শ্তামদাসপ্রণীত “অদ্বৈতমঙ্গলে,» ঈশাননাগর- 






* “নুসিংহ সন্ততি বলি লোকে যারে গায়॥ সেই নরসিংহ নাড়িরাল বলি খ্যাতি । 
দিদ্ধশোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার সন্ততি'॥ যাহার মন্্রণাবলে প্রাগণেশ রাজা । গৌড়ীয় 
বাদসাহ মারি গৌড়ে হ'ল রীজা ॥”-_ ঈশান নাগর কৃত অদ্বৈত প্রকাশ । এই "নাড়িয়াল” 
বংশোডুত বলিয়াই মহাপ্রভু অদ্বৈতাচাব্যকে কখনও "নাড়াবুড়1” কিম্বা শুধু “নাড়া” 
বণিয়৷ আহ্বান করিতেন। 


৩৬৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


প্রণীত “অহ্ৈত্বগ্রাহনশে” ও লাউড়িয়া -কৃষণ্দাস প্রণীত ““অই্বৈতের 

বালালীষা ্রস্ৃতি পুস্তকে ইহার সম্পূর্ণ বৃভাস্ত রিত হইয়াছে, 

পরস্ত জয়ন্ত: হিত্য হইতেই নিত্যানন্দ ও অধৈভীচাধযের সহ 

. শ্রাসঙ্গিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রূপ 

বদন? | টা অগ্রগণ্য ও মহা" 

ভু গরম র্খচর। ইহারা! কর্থাটাধিপ বিপ্ররাজের বংশোদ্ভূত । নিন 
বংশাবলী প্রদান করিতেছি 





রন রা 





বিপ্ররাজ " 
১৪74 
-. অনিরুদ্ধ 
1 
রূপেশ্বর হরিহার 
€ ইনি রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া ( ইনি রাজ! হন ) 
.পৌরস্তা দেশের অন্তর্গত শেখররাজ্যে 
| বাস করেন।)  " | 
'€ ইনি নৈহাটাতে ৰাঁড়ী করেন ) 
এ লা রিভিাজার যারা রর রাজারা 
1 ] ] ডু. ] ] 
কুমারদের 
( ইনি বাকলাচন্্রদ্বীপে ফতেয়াবাদ 
স্থানে বাস করেন ।) 
ূ সাডিএর 
ৃ 1 / | 
সনাতন টু ব্ধ্প রি 


ঘ্ ১৪৮৮ (১৫৫৮ খ্‌হ) (১৪৮৯ খুঃ-১৫৬৩ খ্ঃ) 
জীবগোষ্থামী 


চরিত-শাখা। ৩৬৯ 


রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী বহুবিধ সংস্কতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন 
ইহারা একদিকে শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব, অপরদিকে প্রতিভাপন্ন কবি বলিয়া! 
প্রসিদ্ধ। কিন্তু ছুঃখের বিষয় সমস্ত গ্রস্থই সংস্কতে রচনা করাতে ইহারা 
আমাদের প্রসঙ্গ-বহিভূর্তি হইয়াছেন। * 
পূর্বোক্ত বৈষ্ণবাচার্ধাগণ ব্যতীত বেস্কটভষ্টের পুত্র গোপালভট্ট, 
মাধবমিশ্রের পুত্র গদাধর (১৪৮৬ খৃঃ-১৫১৪ 
থৃঃ), সপ্তগ্রামবাসা গোবর্ধনদাসের পুত্র 
রঘুনাথদাস, (১৪৯৮ থুঃ জন্ম ), শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর 
(“চৈতন্-চন্দ্রোদয় নাটক,-প্রণেতা ) প্রভৃতি মহাপ্রভূর পার্খচরগণের 
বত্বান্ত অনেক পুস্তকেই পাওয়া যায়। 
ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ ভক্ত উদ্ধরণ দত্তের বৃত্বান্ত অনেক প্রাচীন পু'থিতেই 
উল্লিখিত দৃষ্ট হয় ; পদসমুদ্রের একটি পদে তাহার এইবূপ পরিচয় আছে ;- 
*জীকরনন্দন, দত্ত উদ্ধরণ, ভদ্রাবতী গর্ভজাত । ব্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস, 
প্রীগৌরাঙ্গপদাশ্রিত॥ শাতিল্যপ্রবর, শ্রেষ্ঠ শান্ত ধীর. হুবর্ণবণিক্‌ খ্যাতি। রাধাকৃষ্ণপদ, 
ধায় নিরন্তর, বৈশ্যকু লেতে উৎপত্তি ॥ বিষয় বাণিজ্য, সাংসারিক কার্য, মলপ্রায় ত্যাগ 
করি। পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে, হইলা বিবেকাঁচারী॥ নীলাচলপুরে, প্রভু 
মিলিবারে সদা ইতি উতি ধায়। আশাঝুলি লয়ে, ভিখারী হইয়ে, প্রসাদ মাগিয়া খায়॥ 


অন্যান্য ভক্তগণ । 





* সনাতন গোস্বামী “দিক্প্রদর্শিনী' নীমক “হরিভক্তিবিলাসের' টাকা, শ্রীমভাগবতের 
দশম ক্ষন্ধের “বৈষণবতোষিণী' নামক টাকা, 'লীলাম্তব' ও "টীকাঁসহ দুইথওড ভাগবতাম্ৃত? 
প্রণয়ন করেন। রূপগোস্বামী 'হংসদূত”, 'উদ্ধবসন্দেশ', 'কৃষ্জন্মতিথি', 'গণোদ্দেশদীপিকা” 
ন্তিবমালা”, “বিদপ্ধীমাধব', 'ললিতমাধব', 'দানকেলি-কৌমুদী', “আনন্দমহোদধি', “ভক্তি- 
রনামৃতসিন্ধু* জ্বল নীলমণি" 'প্রযুক্তাখ্যাত চক্ত্রিকা” “মথুরামহিমা”, 'পদ্যাবলী", 
'নাটকটক্ত্িকা', “লঘুভাগৰতাম্ত', 'গোবিন্দবিরুদাবলী' প্রস্তুতি গ্রস্থ রচনা করেন। 
জীব গোস্বামীর “হরিনামান্ৃতব্যাকরণ', "ৃত্রমালিকী', 'কৃষ্তার্চনদীপিকা1', “গোপাল- 
বিরুদাবলী", 'মাধবমহোৎসব", “সঙবল্পকল্পবৃক্ষ', 'ভাবার্থসচকচন্পৃ' প্রভৃতি ২৫ খানা 
সস্কতগ্স্থ বৈষ্ণবসমীজে স্ুবিদিত। ইহাঁদিপের বিশেষ বিবরণ 'ভক্তিরকাঁকরে'র প্রথম 
তরঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। 
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৩৭০ . ন্‌. বঙ্গতাবা ও সাহিত্য 
প্রভুভক্ঞগণ, পাই নিজ জন, রীথিয়া যতন করি। দি দেখিয়া আনন্গ দন্ধে 
দৈন্ভতা হেরি ॥” স্বর্গীয় হারারধনদত্ত ভঙ্জি্ধি মহাশয় আপনাকে উদ্ধরণ 
দত্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন দি ৃ 
বৈষ্কবসমাজে নিভানদ, অইৈতাচার্ধ্য ও গদাধীস সরকসম 
যে সামাল জু ভ করিয়াছিলেন, - [সময় 
শিরীন, নরোতম ক্র ও স্তন 
ননদও সেইক্সপ অন্ধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন? এমন 
কি, বৈষ্ণবসমাজে শ্রীনিবান ও নরোতহাগ্রর দ্বিতীয় অবতার 
বলিয়া আদৃত। ইহাদের জীবন বিস্তৃততাবে বর্ণন করিতে বহুসংখ্যক গ্রহ 
কাঁর লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই বিরাট অধ্যবসায়চিহ্নিত কীঙির 
প্রান্তে দাড়াইয়া আমাদিগকে বিশ্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বটতলা 
কর্ঠতা ও উদ্ঘম এই সাহিত্যের অতি নগণ্য অংশমাত্র এপর্যযস্ত মুদ্রিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছে। কীট, অগ্সি প্রস্থৃতির উপদ্রবে বৎসর : বৎসর এই 
প্রাচীন কীর্তিরাশি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে । তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার 
উপযুক্ত কোন আয়োজন এখন পর্যন্তও হয় নাই। « 
শ্রীনিবাসের পিতা গঙ্গাধরচক্রবর্তার নিবাস গঙ্গাতীরস্থ চাখন্দিগ্রামে। 
গঙ্গাধর শেষে চৈতন্তদীন নাম গ্রহণ করেন। আনিবাসের মাতার নাম 
লক্ষমীপ্রিয়া ও মাতুলালয় জাজিগ্রামে। নরোত্তমদাস পক্মানদীর তীর 
গোপালপুরের কায়স্থ রাজা কষ্ণানন্দদত্তের গু; মাতার নাম নারায়ণী ইনি 
বুন্দাবনবাদী লোকনাথগোম্বামীর নিকট দীক্ষ। হুন। নরোত্বম রাজ 
পুত্র হইয়াও রঘুনাঁথদাসের স্তাঁয় সংসারত্যাগী ইন) তাহার জ্যোষ্ঠতাতজ 
চা সম্তোবদত্ত (পুরুষোত্মদত্ের পুত্র ) »তৎস্থলে রাজা কুন) : এই 







* ৬ হারাধনদত্তের মতে উদ্ধরণদত্ত ১৪৮১ খু অন্ধ জন্শ্রহণ করেন। রানা 
লক্ষ্রণসেনের অন্যতম অমাত্য উমীর্পতিধর ভবেশদত্তের স্টালক ছিলেন। ভ্তিনিধি 
মহাশয় বলেন, এই ভবেশদত্তই উদ্ধরণ দত্তের আদিপুরুষ । 
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উদ্দারণ দত্তের গ্তিমুন্তি 


চরিত-শাখা ৷ ৩৭১ 
সন্তোবত্বই 'ভ্খেতুরীর : সা উপলক্ষে প্রসিত্ধ উৎসব করিয়া 
সমস্ত বৈষবমণ্ডলী একত্র 

শ্ামানন্ন লা ক₹ষণমণ্ডল নামক এক সদেগাপের পুত্র, 
মাতার নাম ছুরিক1। " বাল্যকালে ইহাকে সকলে “ছুঃঘী” বলিয়া ডাকিত, 
তৎপর “কষ্চদাস” ও বুন্দীবনে বাস-কালে শ্যামানন্দ আব্যা প্রাপ্ত হন। 
ইহার দীক্ষাগুরুর নাম হৃদয়চৈতন্য। *হ্যামানন্দ প্রকাশ” ও “অভিরামলীলা! 
গ্রন্থে তাহার সম্বন্ধে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার পিতা 
্রীকুষ্ণমণ্ডল পূর্বে গৌড়দেশবাসী ছিলেন; তৎপর উৎকল দেশে যাইয়া 
দণ্ডকেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাদ্ুরপুরে নিবাসস্থাপন করেন। শ্ঠামানন্দ 
শেষজীবনে উতৎকলে নৃসিংহপুরে অবস্থান ুর্ববক বৈষ্ণবধর্থাপ্রচার-কাধ্যে ব্রতী 
হন। ইহার শিশ্াগণের মধ্যে রসিকানন্দ ও মুরারিই প্রধান। ইহাদের চেষ্টায় 
উৎকলবাদী অসংখ্য নরনারী বৈষণবধর্মে দীক্ষিত হন। বর্তমান মযুরভঞ্জাধি- 
পতি এবং উড়িম্যার বন্ুসংখ্যক প্রসিদ্ধ পরিবার রসিকানন্দবংশীয়গণের শিষ্য । 

ৃষটায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাবীর প্রারস্তমধ্যে 
এই তিন জন প্রেমবীর বৈষ্ণবসমাজে প্রাহুভ্তি হন। ইহাদের মধ্যে 
কেবল মাত্র শ্রীনিবাস ক্রাক্ষণ ছিলেন, নরোত্তমদাস শূদ্র হইলেও বনু 
সংখ্যক ত্রাঙ্গণ তীহার শিল্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে কবি বসস্ত- 
রায় ও গঙ্গানারাক়ণচক্রবর্তী সংস্কতে ঝিশ্ বুৎপন্ন ছিলেন। ছদ্মবেশী 
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী পৰুপল্লীর রার্জা নৃসিংহের সমস্ত সভাপত্তিতকে 
বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধন্মে প্রবন্তিত করেন। সেই সব পপ্ডিতগণ 
যে বাণীকৃত সংস্কৃতগ্রস্থ বলংখ্যক বাহকের স্কন্ধে চাপাইয়া তর্কযুদ্ধে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, তুন্জারা তাহারা ত্রা্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে 
সমর্থ হন নীই ১4মুতরাং বিচারজী ত্রা্গণটি যে শৃতরপ্রবরের শিশ্ন গ্রহণ 
করিয়া নিজকে মম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, সদলে পৰুপল্লীরাজাকেও 
তাহারই আশ্রয় লইতে হইয়াছিৰু 


৩৭২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । * 


এই সাধু ভাগবতগণের জীবন বর্ণন করিতে নকল লেখক অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভাগবতের টাকাকার,-_ 
ভজিরত্বাকর। . প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথচক্রবর্তীর শি, জগন্নাথচক্র 
বর্তীর পুত্র, গঙ্গাতীরবাসী নরহরিচক্রবর্তীই সর্ধস্রেষ্ট। নরহরিচক্রবর্তীর 
ভক্তিরত্রাকর বত্রাকর সদৃশই বিরাট এবং রত্বাকরের গর্ভে যেরূপ নানা 
মূল্যবান ও মূল্যহীন দ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, এই পুস্তকেও সেইরূপ 
নানা মূল্যবান্‌ ও মূল্যহীন কথার একত্র সমাবেশ হওয়াতে ইহার সার উদ্ধারে 
বিশেষ অধ্যবসায় ও সহিষুতা অবলম্বন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। সমন্ত 
পুথি আলোড়ন না করিলে ইহা হইতে কোন প্রধোজনীর বিষয় জানার উপায় 
নাই; ভক্তিরত্বাকর পাঠারস্ত ও নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ একইরূপ ব্যাপার। 
এই বৈষ্ণব ইতিহাস-সাহিত্য সম্বন্ধে এস্থলে প্রাসঙ্গিক একটি কথা 
বলা আবস্তক। যুরোপে ইতিহাস লিখিতে 
ফুরাপের ইতিহাস। হইলে, স্বাধীনতার জন্ত বড় রকমের যুদ্ধ বিগ্রহ, 
লেখনীর মূল লক্ষ্য হয়। বক্ততামালা-উত্তেজিত জনসাধারণের চেষ্টায় 
শাসনের কঠিন বেলাভূমি ভঙ্গ করা, কিস্বা নবদেশ আবিষ্কারচিন্তায 
প্রশান্তসাগরের শাস্তি ভাঙ্গিয়া বর্ধরের পত্রাচ্ছন্ন কুটারে লগুড়াঘাত পর্ব 
তাহাকে গুলির শব্ষে চমতকৃত করিয়া টিকি ধরিয়া টানাহেচড়া করা 
প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হয়। কতকগুলি যষ্টি মুষ্টির শব্দ ও 
গুলি বারুদের ঘনীভূত ধুমপটলে গ্রস্থপত্র যেন বিড়স্বিত হইয়া পড়ে। 
ধর্মের ইতিহাসও রাজনৈতিক ব্যাপারেরই যেন এক নব সংস্করণ। উহাতেও 
অকথ্য অত্যাচার ও নর-শোণিতলিপ্সার অভিনয়ই দৃষ্ট হয়। 
কিন্তু. বৈষ্ণবেতিহাসের লক্ষ্য অন্যব্ূপ। মুস্তিতম্তক, ভূলুষ্টিত, তুলসী- 
মাল্যবিরাজিত বৈরাগীই এই সব গ্রন্থের নায়ক। 
বৈষবের লক্্য। _ খোলবাদোর উৎকর্ষ সম্বন্ধে লেখকগণ যেরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন, বোধ হয় যুরোপীয়ু$ লেখকগণ ব্লচার কি করটেছের 
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ুদ্ধনীতিরও ততদূর প্রশংস্ক! করিবেন না। কীর্ুনের কথা বলিতে গদ্গদ 
ভাবে লেখকগণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়িয়া বর্ণনা করিয়াছেন-__তাহা! পাঠ- 
কের ধৈর্য্যের একরূপ অগ্নিপরীক্ষা৷। বর্ণিত শ্রস্থসকলের নায়কগণ 
“অশ্রুকম্পন্েদাদিতৃষিত” ('ভক্তিরত্াকর, আআ অধ্যায়ে) হইলেই তাহারা লেখ- 
কের চক্ষে দেবরূগী হইয়া ঈাড়ান। পাঠক অনুমান করিবেন না, আমি 
বিজ্ধীপ করিতেছি । ভক্তির রাজ্যের স্বাদ বাহিরের লোক পায় না, 
এই সম্বন্ধে কবির উক্তি--“অরসিকে তু রসন্ত নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ ।” 
আমার বক্তব্য এই ঘে, বৈষ্বগণের নিকট এই সব পুস্তক এবং 
তর্ণিত প্রশংসাপূর্ণ বিষয়গুলি অমূল্য, বাহিরের লোক অনধিকারী, 
তাহারা ততদূর স্বাদ পাইবেন না। কিন্তু ইতিহাস'লেখক ও প্রত্বতত্ব- 
বিৎ এই সব গ্রন্থের কীট ঝাড়িয়! ম্যাপ্রিফাইং গ্লাস দ্বার ক্ষুদ্র অক্ষর বড় 
করিয়া_ লুপ্ত কথা কল্পনার দ্বার। গাঁথিয়া অগ্রসর হইলে অনেক লাভ- 
জনক উপকরণ পাইতে পারিবেন, নানাদিক্‌ হইতে নানাপ্রকার ধ্তি- 
হাদিক চিত্র পরিস্ফুট ও উজ্জল হইয়া ঈঁড়াইবে। 
তভক্তিরত্বাকরে” মোট পঞ্চদশ তরঙ্গ । প্রথম তরঙ্গে জীবগোস্বামীর 
পূর্বপুরুষগণের বিষয়, গোম্বামিগণের গ্রন্থ 
স্্াকরের বন, ও ্রীনিবাস আচার্যের বত্স্ত দিতীয 
তরঙ্গে ভ্ীনিবাসের পিতা চৈতন্দাসের কথা 
তৃতীয় এবং চতুর্থ তরঙ্গে শ্রীনিবাসের শ্রীক্ষেত্রে, গৌড়ে ও বৃন্দাবনে গঙ্ন 
বৃত্তান্ত; পঞ্চম ও ষষ্ঠ তরঙ্গে শ্রীনিবাস, নরোভ্ম ও রাঘবপগ্ডিতের ব্রজ- 
বিহার, রাগরাগিণী ও নায়িকাভেদবর্ণন ও শ্রীনিবাস, শ্তামানন্দ প্রভৃতি 
গোস্বামিগণক্কত প্রস্থ লইয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা? সপ্তম তরঙ্গে বনবিষু- 
পুরের রাজ বীরহাম্ির কর্তৃক ্রস্থ চুরি ও পরিশেষে বীরহাষিরের বৈষব- 
গ্রহণ অষ্মে শ্রীমিবাসের রামচন্দ্রকে শিষা করা) নবমে কীচাগড়িসা 
ও শ্রীখেতুরি গ্রামের মহোৎসবের কথা ; দশমে ও একাদশে জাহবীদেবীর 


৩৭৪ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য। 


তীর্ঘাদি-দর্শন-ৃতবাস্ত ) ৰবাদশে শ্রীনিবাসের নবদ্ধীপ গমন ও ঈশানকর্তৃক 
নবদ্দীপ-বৃত্তান্ত-বর্ণন ; ত্রয়োদশে আচাধ্যমহাশয়ের দ্বিতীয় পরিণয় ও 
চতুদ্দশে বেরাকুলী গ্রামের সংকীর্তন; পঞ্চদশতরঙ্গে শ্ঠামানন্দকর্ভুক 
উড়িঘ্যায় বৈষ্ণবধন্শ্ন প্রচার লিখিত হইয়াছে । ৫ম অধ্যায়ে গ্রন্থ কর্তা 
রাগরাগিণী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ শাস্ত্রী গবেষণা ও নায়কনায়িকাভেদ এবং 
প্রেমের লক্ষণ বিচার দ্বারা যে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি 
চিরদিনই শিক্ষিত সমাজের পুজা পাইবেন । তিনি বৃন্দাবন ও নবদ্ধীপের 
যে স্থবুহৎ ও পরিষষার মানচিত্র আকিয়াছেন, তাহাতে কালের পৃষ্ঠায় 
এই ছুই স্থানের ভৌগোলিক তত্ব চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে । ম্যা্ডিভাই- 
লের অঙ্কিত জেকজেলেম এবং হিউনসঙ্গএর অঙ্কিত কুশীনগর হইতেও 
নরহরির নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন চিত্র অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে। 


“ভক্তিরত্ীকরে বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ, আদিপুরাণ, ব্রহ্মা গুপুরাণ, 
স্কন্দপূরাণ, সৌরপুরাণ,  শ্রীমন্ভাগবত, লঘু 

ভাষাগরচ্থের আদর!  তোষিলী, গোবিন্দবিরুদাবলী, গৌরগণোদেশ 
দীপিকা, সাধনদীপিকা, নবপদ্য, গোপালচম্পু, লঘুভাগবত, চৈতন্- 
চন্দোদয়নাটক ব্রজবিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মুরারিগুপ্রকুত শ্রীরুষ্ণ 
চৈতন্তচরিত, উজ্জলনীলমণি, গোব্ধনাশ্রয়, হরিভক্কিবিলাস, স্তবমালা, 
সঙ্গীতমাধব, বৈষ্ণবতোধিণী, শ্টামানন্দশতক, মথুরাখণ্ড প্রসতি বহুবিধ 
সংস্কত গ্রন্থ হইতে গ্লোক উদ্ধত হইয়াছে। সংস্কৃতশ্রেরক প্রমাণস্বরণ 
ব্যবহার করা পািত্যের পরিচায়ক, কিন্তু উহা এদেশের চিরাগত প্রথা 
হুযায়ী। নরহরি শুধু প্রথানুগামী নহেন, একটি নৃতন প্রথার প্রবর্তক | 
ভক্কিরদ্বীকরে, চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্তভাগবত হইতে অনেক গ্লোক ৷ 
প্রমাণম্থরূপ উদ্ধত হইয়াছে-_ইহা দ্বারা নরহরিই সর্ব প্রথম ভাষাগ্র্থক 
সংস্কতের ন্যায় সম্মানিত করিয়াছেন। “ভক্কিরত্বাকরে, গোবিন্দদাস, নরোম 
দাস, রায়বদন্ত প্রড়ৃতি বহুবিধ পদকর্তার পদ সাময়িকপ্রসঙ্গনোষ্বর্ 
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উদ্ধত হইয়াছে_তিনি নিজেও অনেকগুলি স্থীয় পদ তন্মধ্যে 
সরিবেশিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কোনটির ভণিতায় স্বীয় অপর 
নাম ঘনশ্তাম' ব্যবহার কবিয়াছেন। এই পুস্তক ব্যতীত নরহরি 
্রক্রিয়া-পদ্ধতি, গৌরচরিতচিস্তামণি, গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুবর, শ্রীনিবাস- 
চরিত, ও নরোত্তম-বিলাঁস রচনা করেন। এই 
নরহরির অপরাপর পচনা। অপরিদীম কর্মঠতা ও পাণ্ডিত্যের কীততি, বৈষ্ণব 
সাহিত্যের বিরাটরাজ্ঞে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রেমের জয়চিহ্বাঙ্কিত কেতু ছারা 
চিরস্থায়ী যশ:ন্থ স্পর্শ করিতেছে; নরহরি ইতিহাসের দৃঢ়মন্দির পদাবলীর 
কোমল লতিকা দ্বারা বেষ্টন করিয়া! পাষাণে কুম্থম-সৌরভ প্রদান করিয়াছেন। 
| নরোত্তমবিলান বোধ হয় তাহার শেষ গ্রন্থ; 
এই পুপ্তকে ১২ বিলাসে নরোত্তমদাসের চরিত 
৷ বর্ণিতি হইয়াছে। ভক্তিরত্্রাকর হইতে ইহা আকারে অনেক 
সুত্র হইলেও ইহাতে নরহরির পরিণতশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে 
শান্ত্জ্ঞান দেখাইবার ততদুর তীব্র আগ্রহ নাই, কিন্তু উপকরণরাশি 
শৃঙ্খলাবন্ধ করিবার শক্তি ভক্কিরত্রাকর হইতেও অধিক লক্ষিত 
হয়। 


নরোত্তম-বিলাস। 


সন্তোষদত্ত থেতুরীতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে যে মহাঁ- 
সমারোহজনক উৎসব করেন, তাহাতে 

খেডুরীর উৎসব । . তাৎকালিক সমস্ত বৈষ্বমগুলী আহ্ত 
হন। এই ঘটনাটি বৈষ্ণবসাহিত্যের অনেক পুস্তকেই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে। এই উৎসব, অতীত ইতিহাসের ছুনিরীক্ষ্য ও অচিহ্িত রাজ্যের 
একটি পথপ্রদর্শক আলো কন্তস্তস্বরূপ। ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত 
অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত কয়েক জন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ 
করিতে পারি। ইহারা ছায়ার ন্যায় ত্বরিতগতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে 
অপস্থত হইলেও সেই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়া আমর! 


৩৭৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


তাহাদের উত্তরীয়বস্ত্রে ১৫০৪ শক অঙ্কিত করিয়। দিয়াছি। এই উৎসব 
উপলক্ষে অনেক বৈষণবলেখকের সময় নিরূুপিত হইয়াছে । 
নরহরির ইতিহাসের রচনা-প্রণালী অতি সরল,-_-গগ্ের স্তাঁয়; গন্ধ 
লেখার প্রথ' প্রচলিত থাকিলে ইনি বোধ হয় 
রচনার নমুনা. প্যচ্ছন্দে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন না। 
রচনার নমুনা এইরূপ,_ 


“আচাধ্য অধৈধ্য বাহে ধৈধ্য প্রকাশিয়া । নরোত্তমে কৈলা স্থির যত্রে প্রবোধিয়া। 
প্রসাদী পাকান্ন নব লৈয়া থরে থরে । অতি শীঘ্র গেলেন সবার বাসাঘরে সকল মহান্ত 
প্রতি কহে বারে বার। কালি এখেতুরি গ্রাম হবে অন্ধকার ॥ পম্মাকতী পার হৈযঃ 
পদ্মাবতী তীরে । করিবেন স্নান সবে প্রসন্ন অন্তরে ॥ তথা ভুঞ্জিবেন এই প্রসাদী পাঁকান। 
বুধরি গ্রামেতে গিয়! হইবে মধ্যাহ্ন । আগে যাইবেন গোবিন্দাদ্ি কখোজন । সেই সঙ্গ 
পাককর্তী করিবে গমন ॥ রামচন্দ্রাদি এসঙ্গে যাইধেন তথা । বুধরি হইতে ভার 
আসিবেন এখা ॥”__নরোত্তমবিলান। 

$ 
এই আড়ম্বরবিহীন লেখক যখন পদ রচনা করিয়াছেন, তখন 
তাহার €ুলখনী মুখ হইতে এক অতি মুগ্ধকর 
পুষ্পবাস নিঃস্থত হইয়াছে; তাহার পদ সমূহ 
সর্বত্র সুপরিচিত! “গোৌরচরিতচিস্তামণি” খানি নানামধুরালাপস্বলিত 
রাগিবীতে পরিব্যক্ত একটি গানের ন্তায়; নিয়ে একটি স্থল উদ্ধত. 


উই? 


“নিশি গত শশিদরপ দূরে। অতিশয় দুঃখে চকোর ফিরে॥ পতিবিড়ম্বনলজ্জিত মান। 
লুকইিল তারা গগনবনে ॥ নদীয়ার লোক জাগিল ত্বরা । ভেই বি.শেজ তেজহ গোরা। 
মোরে নু প্রত্যয় করহ যদি। তবে পুছহ নরহরির প্রতি ॥ *% * * মুর মযুরী পৃথক 
আছে।, কেহী না আইসে কাহারো কাছে। বিরস হইয়া! রৈয়াছে গাছে। তুমি না দেঁধিনে 
না নাচে তারা । ভ্রমর ত্রমরী রুচির কুঞ্জে। ভুলি না! বৈসয়ে কুনুম পুঞ্ে ॥ কারে শুনাইর 
বলি না গুঞ্জে। ফিরয়ে বিপিনে ব্যাকুলপারা ॥”--২য় কিরণ । 


গৌরচরিত চি্তামণি। 


চরিত-শাখা। ০. ওশখা 


রি 


প্রেমবিলাসরচক নিত্যানন্দদাঁসের কথা ৩০২1৩০৩ পৃষ্ঠায় একবার 
উল্লেখ করিয়াছি; ইহার অপর নাম. বলরাম- 
রনির দাস,_ইনি শ্রীথগুনিবানী আত্মারামদাসের 
পুত্র, বৈগ্যবংশসন্তৃত ও ইহার মাতার নাম 
সৌদামিনী। ইনি পিতামাতার একমাত্র সস্তান। 
প্রেমবিলাস ২ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে শ্রীনিবাস ও শ্ঠামানন্দের 
কথাই মূলতঃ বর্ণিত হইয়াছে। প্রায় ৩৫০ বৎসর হয়, মিত্যানন্দদাস 
প্রেমবিলাস রচনা করেন। ভক্কিরত্বাকর হইতে ইহার রচনা! জটিল, 
একটি স্থান উদ্ধত করিতেছি :-_ 


প্রভুদত্ত শেষ নিদর্শন | 

“দুই মহাশয়ের গুণ যে লিখিত আছে । পশ্চাতে লিখিব তাহা থাকি তার পাছে ॥: 
এবে লিখি যে হইল বিরহ বেদনা । দেখিয়া কি প্রাণ ধরে দীন হীন জন1॥ বনাতনের 
দশা দেখি রূপে চমতকার | তুমি এমন হৈলে মরণ হুর সবার । প্রভুর দ্বিতীয় দেহ 
তুমি মহাশয় । তোমারে ব্যাকুল দেখি কার বাহ হয়॥ নানা ঘত্ব করি রূপে চেতন 
করাইল। দারুণ বিরহকম্প দ্বিগুণ বাঁড়িল॥ সেদিন হইতে সনাতন অস্থির হইল। 
গৌরাঙ্গবিরহব্যাধি দ্বিগুণ বাঁড়িল॥ চিন্তিতহইলা পাছে দেখি সনাতন। শৃষ্ঠ পাছে 
গোবিন্দ করেন বৃন্দাবন ॥ সম্বিত পাইয়া রূপ আসন লইয়!। ভট্টের নিকটে যান গৌরব, 
করিয়।॥ দুই ভাই দুই দ্রব্য যত করি বুকে । ভরের বাসাকে গেলা পাইয়া বড় স্থখে। পু 
দিলেন আমন ডোর দও্বৎ করি। পত্র পড়ি শুনাইলা পাত্রের মাধুরী॥ পত্রের 
গৌরব শুনি মুচ্ছিত হইলা। আসন বুকে করি ভট্ট কীদিতে লাগিল ॥ যত্ব করি 
অরূপ করেন কিছু স্থির । সনাতন দেখি ভট্ট হইলেন ধীর॥ সনাতন কহে ভট্ট শুন: 
গোনাগ্রি। কথার কালে বসিবা আসনে দৌষ নাঞ্ি॥ প্রভুর আসনে অধমি কেমলে 
বসিব। আজ্ঞা করিক্বাছেন প্রভু কেমনে উপেক্ষিব॥ প্রভু আজ্ঞা বলবতী প্ শীরপ্রকহিলা । 
গলে ডোর করি ভট কাদিতে লাগিল! ।” ঞ্ 


৩০৪ পৃষ্ঠায় যছুনন্বনদাসের “কর্ণানন্ নামক গ্রন্থের * উল্লেখ 
করিয়াছি,_ইহা আকারে চৈতন্তচরিতামৃতের অর্ধেক হইবে। কর্ণানন্দ 


৩৭৮ বঙ্গতাষা ও সাহিত্য। 


৬ অধ্যায়ে বিভক্ত ) এই পুস্তকে শ্রীনিবাসআচার্ধ্য ও তাহার শিষ্যবর্গের 
কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে । ইহার রচনা! সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজে এই 
লিখিয়াছেন _- 

“বুধুইপাড়াতে রহি শ্রীমতি * নিকটে । সদাই আনন্দে ভাসি জাহৃবীর তটে ॥ পঞ্চ. 
দশশত আর বৎসর উনত্রিশে ।1 বৈশাখ মীসেতে আর পূর্ণিম। দিবসে ॥ নিজপ্রতুপাদ- 
-পল্স মন্তকে ধরিয়া । সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া ॥” 

প্রেমদাসের (অপর নাম পুরুষোত্বম ) “বংশী-শিক্ষার” নামও ৩০৪ 
পৃষ্ঠায় আমর! একবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছি। “বংশীশিক্ষা”__ আকারে 
যছুনন্দনদাসের “কর্ণানন্দের; তুল্যই হইবে। মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ 
ও সন্ন্যান এবং গৌরাঙ্গপার্ষদ বংশীদাসঠাকুরের জন্মাদি ও তীহার 
শিক্ষাপ্রসঙ্গবর্ণনই এই গ্রন্থের উদ্দোশ্ত । প্রেমদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
তাহার উপাধি “সিদ্ধান্তবাগীশ” ছিল। ইনি “বংশী-শিক্ষাণ” ও স্বকৃত 
“চৈতন্তচন্দ্রোদয়”” নাটকের অনুবাদ সম্বন্ধে এই পরিচয় দিয়াছেন, 

“শকাদিত্য ষোলশত চৌত্রিশ শকেতে। $ শ্রীচৈতন্চন্জোদয় নাটক স্ুখেতে॥ 
লৌকিক ভাষাতে মুখর করিন্থু লিখনে । যোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণনে ॥ $ ্রীপ্রীবী 
শিক্ষা গ্রস্থ করিনু বর্ন । নিজ পরিচয় তাঁবে শুন ভক্তগণ ॥”-_বংপীশিক্ষা | 

ঈশাননাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ আমরা এতিহাসিক ভাবে বিশেষ 

প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করিতে পারি 

অদ্বেত প্রকাশ। না, ইহাতে ঈশাননাগর নিতান্ত অতিগপ্রারৃত 
কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীকে একটি কল্পনার সথত্রে 
জড়াইয়া, ফেলিয়াছেন। অদৈতপ্রত স্বয়ং মহাদেবভাবে ক্ষীরোদসমুত্রতীরে 
নিরিহ ভোর ররর জিরা ০ 


* প্রীনিবাসচার্যের কন্ঠা হেমলতা ঠাকুরাণী । 
1 ১২৯ শক অর্থাৎ ১৬০৭ থৃষ্টা্কে । 
$ ১৬৩৪ শক অর্থাৎ ১৭১২ থৃষ্টাবব । 
$ ১৬৩৮ শক অর্থাৎ ১৭১৩ থৃষ্টাব্ব 


চরিত-শাখা। ৩৭৯ 


তপ্তায মগ, শ্রীহরি গৌরাবতারের কথা অঙ্গীকার করিয়া শূলপাঁণিকে 
অদ্বৈতরূপে পূর্বেই মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হইতে বলিতেছেন, মুখবন্ধট 
এইরূপ। তৎপর গৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াই এই অদ্বৈতরূপী 
মহাদেবটিকে চিনিতে পারিলেন। সেই সগ্ভোজাত শিশু স্বর্স-মর্ত্যের 
নানা কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, ঈশাননাগর সেই কথাবার্তার 
মমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া, কৃতার্থ হইয়াছেন। 
এই সমস্ত অমানুষীতত্ব প্রাচীন বৈষ্ব-সাহিতোর সর্বত্রই স্থলভ; কিন্ত 
পু'থির অধিকাংশ পৃষ্ঠাই যদি তদ্দারা পূর্ণ করা যায়, তবে পাঠ করিবার 
ধৈর্য রাখা কঠিন হয়। ঈশাননাগর নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন সেই 
অংশের যদি পুঙ্থানুপুঙ্খ বর্ণনা দ্রিতেন, তবে গ্রন্থথানি উপাদেয় হইতে 
পারিত, -তীহার বর্ণনাশক্তি বেশ ছিল,_-লেখা সহজ, সুন্দর ও তন্মধ্যে 
কবিত্বের একেবারে স্ফুরণ না ছিল এমন নহে। তিনি শ্রুত কথার উপর 
এবন্বিধ প্রাণঢাল! আস্থা স্থাপন না করিলে ভাল হইত,_যেটুকু নিজে 
 দেখিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গগুি বেশ সরস হইয়াছে। গ্রন্থশেষে নিজের 
কথা, বিসুপ্রিয়া-দেবীর অবস্থা, শাস্তিপুরে গৌরাঙ্গমিলন, এ সকল আখাান 
উপাদের হইয়াছে, স্থানে স্থানে করুণ রসের প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়াছে। 
এখানে এ কথাও বলা আবশ্তক,_প্রাচীন পুথি কোন থানিই একেবারে 
মূল্যহীন নহে,__অদ্বৈতপ্রকাশেও কিঞ্চিৎ ধতিহাসিক তত্ব পাওয়া 
গিয়াছে। মহাপ্রভুর জন্মের ঠিক ৫২ বৎসর পূর্বে আট্বৈত আবির্ভূত হন, 
--(“অহে বিভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল। তুয়া' লাগি ধরাধামে এ দাস আইল ।” ) 
তাহার জীবন অতি দীর্ঘ হইয়াছিল, ১২৫ বৎসর এই ঘোর কলিধুগে 
কাল্পনিক আমু বলিয়া বোধ হয়,_কিন্তু আমরা ঈশাননাগরকে এ বিষয়ে 
অবিশ্বাস করি নাই।-__“সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে। অনন্ত অর্ব্ধদ লীলা 
কৈলা যথাক্রমে" _অবস্ত “অনস্ত অর্ব,দ লীলা” ম্বন্ধে আপত্তি হইতে 
পারে,কিন্তু প্রভৃবর্গের খাওয়া, দাওয়া, শোওয়!, এ সমস্তই যখন 


৬৮০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ভক্তগণ লীলা সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, তখন এ আপত্তির কোন কারণ 
নাই। অদ্বৈত ১৪৩৩ থৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৫৭ থৃঃ অধ 
তিরোহিত হন, এই পুস্তক হইতে ইহা জানা গেল। আরও জানা যাই- 
তেছে, অদ্বৈতপ্রতুর পূর্বপুরুষ নারসিংহ নাড়িয়াল গৌড়ের হিন্দু সম্রাট 
রাঁজা গণেশের মন্ত্রী ছিলেন ।--“সেই নারসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি । দিদ্ধ- 
শ্রোত্রিয়াখ্য আর ওঝার সম্ততি ॥ যাহার মন্ত্রণা বলে প্রীগণেশ রাজা । গৌড়ীয় বাদসাহ 
মারি গৌঁড়ে হৈল রাজা ॥” এই নাড়িয়াল বংশোদ্ঠুত বলিয়াই মহাপ্রঢ 
অদ্বৈতকে “নাড়া বুড়া+” কিন্বা শুধু “নাড়া”, বলিয়া আহ্বান করিতেন, 


এ সকল কথা আমরা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি! ইতিপূর্বে বিগ্যাপতি 
প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে কবি বিদ্ভাপতির দেখা 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা অদ্বৈতপ্রকাশ ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে 
পাওয়া যায় নাই। অদ্বৈত প্রভুর নাম ছিল কমলাক্ষ-আচারধ্য, ও 
তাহার উপাধি ছিল “বেদ-পঞ্চানন” | মহাপ্রভু অদ্বৈতৈর নিকট কতক 
দিন পড়িয়াছিলেন ও “বিগ্যাসাগর/ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহা 
হইলে চৈতন্যদেবের পূর্ণনাম এইরূপ পাওয়া গেল,_-শ্রীবিশ্বস্তর মিশ্র 
বিগ্যাসাগর”__-এই উপাধিবিশিষ্ট নামটি কৌতুকাবহ। অদ্বৈতপ্রকাশে 
চৈতন্তদেবের তিরোধানের ,পরে বিষুপ্রিয়াদেবীর যে অবস্থা বণিত হই 
মাছে, তাহাও একটি নবাবিষ্কৃত এ্রতিহাসিক চিত্রপট। সেই চিত্র শোকে 
সকরুণ, ব্রত উদযাপনে পবিত্র ও কঠোর পাতিব্রত্যে মহিমান্বিত, _এই 
চিত্রের বিষুপ্রিয্ মৃত্তি সর্বতোভাবে মহাপ্রভুর সহধর্শিণীর উপবুক্ত,_ 
ঈশাননাগর চাক্ষুষ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা৷ লিখিয়া এম্থলে করুণার 
্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। 

এস্থলে ঈশাননাগরের একটু সংক্ষিপ্ত পরি5য় দেওয়া আবস্তক। 
ঈশান ত্রা্ণণ ছিলেন, ১৪৯২ খুঃ অবে জন্মগ্রহণ করেন,--তীহার পাচ 
বৎসর বয়:ক্রমকালে তাহার বিধবা মাতা অদ্বৈতপ্রভূর পরিবারে আশ্রঃ 


চরিত-শাখা । ৩৮১ 


গ্রহণ করেন, তদবধি ঈশান সেইখানে । ঈশান ৭০ বৎসর বয়/ক্রম- 
ফালে অদ্বৈতরমণী সীতাদেবীর আদেশে বিবাহ করেন। ৭০ বৎসর 
পর্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নাই, পবিত্র কৌমারব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, 
ইহাতে তাহার জীবনের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হইবে। শাস্তিপুরে এক 
দিন তিনি মহাপ্রভুর পা ধোয়াইয় দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, মহাপ্রভু 


০০৯ 


াহাকে ্রান্ষণ জানিয়া বারণ করেন। তখন ঈশান উপবীত ছড়িয়া 


|ফেলিয়াছিলেন,_ঈশান ধর্শ-জগতে সত্যই একটি বলবান্‌ পুরুষ ছিলেন, 
স্বীকার করিতে হইবে। 

কেহ কেহ বলেন, ঈশান পদ্মাতীরস্থ তেওথা গ্রামে বিবাহ করেন। 

“অদ্বৈতপ্রকাশ' তাহার বুদ্ধ বয়সের রচনা, ১৫৬০ খুঃ অন্দে এই পুস্তক 

সম্পূর্ণ হয়। তিনি বৃদ্ধকালে শ্রীহট্স্থ লাউড় যাইয়া! ধর্ম প্রচার করিতে 

আদিষ্ট হন,_লাউড় রাজ্য নষ্ট হইবার পরে তাহার বংশধরগণ গোয়া- 
লন্দের নিকট ঝাঁকপাল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। 

অদ্বৈতপ্রতুর পুত্র অচ্যুত-শিষ্য হরিচরণদাস একথানি “অদ্বৈতজীবনী 

. প্রণয়ন করেন। শ্রীহট্স্থ নবগ্রামবাসী বিজয়- 

151 পুরী গ্রামসম্পর্কে অক্বৈতপ্রতুর মাতা নাভা- 

দেবীর মাতুল ছিলেন। হরিচরণদাঁস “অনেক 

থাই তীহার নিকট শুনিয়া এই জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন। এই 


স্তক ২৩ “সংখ্যায়” (অধ্যায়ে ) বিভক্ত । ইহাতে জানা বায়, অদ্বৈত. 


প্রভুর ৬ জন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন; তাহাদের নাম,__১। লক্ষ্মীকাস্ত, 
২। ্রকান্ত, ৩। শ্রীহরিহরানন্দ, ৪। সদাশিব, ৫। কুশল, ৬। কীত্িচন্ত্র। 
মারও জানা যায়, অদ্বৈতপ্রভু মাঘমাসের সপ্তমীতিখিতে জন্মগ্রহণ 
টরেন, উহা অবপ্ত ১৪৩৩ খুঃ অব হইবে। শ্রীযুক্ত রাঁসকচন্্র বন্থ 
'হাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে ১৩০৩ সালের মাঘ মাসের পরিষৎ-পত্রিকায় 
একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 


৩৮২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


'নরহরিদাস শ্রীথণ্ডের প্রসিদ্ধ নরহরিসরকার নহেন, বন্দনাস্থচক একট 
. পদে লিখিয়াছেন, “জয় জয় নরহরি প্রীখগুনিবানী। 
হি যার প্রাপসর্বন্ ্রীগৌর গ্ুণরাশি।” নিজের পরিচ 
স্থলে শুধু “অতি অকিঞ্চন”,. “মহামূর্থ প্রভৃতি 
সংজ্ঞা গ্রহণ করিয় বৈষ্ণবোচিত বিনয় দেখাইয়াছেন। বন্দনার পদগুলির 
মধ্যে একটি কৃষ্দদাস কবিরাজের উদ্দেস্তে লিখিত হইয়াছে । স্থৃতরা" 
্রস্থকাঁর কষ্ণ্াস কবিরাজের পরবর্তী এইমা জানা যাইতেছে । 
এই পুস্তকে অদ্বৈত সম্বন্ধে বিশেষ কোন তত্ব খু"জিয়া পাই নাই, 
অদ্বৈতৈর জন্ম, তাহার শৈশবের হামাগুড়ি ও কথা বলিতে শিক্ষা সম্বন্ধ 
দীর্ঘ বর্ণনা আছে, অর্থাৎ যে সকল ঘটনা সকল শিশু সম্বন্ধেই বর্ণিত 
হইতে পারিত, অদ্বৈতসন্বন্ধেও সেই প্রসঙ্গগুলি আড়ম্বরের সচিন 
লিখিত হইযাছে। কিন্তু এতদ্বণিত প্রসঙ্গ গুলি দ্বারা প্রাচীন ইতিহাদের 
কোন নূতন পৃষ্ঠা উজ্জল হইয়া উঠে নাই। আমরা যে পুস্তকখানি পাইয়াছি 
তাহা খত্ডিত,_মাত্র ১৫ পত্র। রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও মধুর ; একটু 
নমুনা উদ্ধত করিতেছি 2-- "নদীয়া বেষ্টিত গঙ্গা বহে হনিম্মল। অপূর্ব তরঙ্গ দুদ 
জিনি শ্বেত জল॥ শ্রোতজল পরিপূর্ণ শোভার অবধি । বুঝি কুন্দমালা নবদ্বীপে দিন 
বিধি॥ ঝলমল করে গঙ্গাতট মনোরম । শত শত ঘাটশ্রেণী অতি অনুপম॥ নানা 
জাতি বৃক্ষ শোভ| করে সারি সারি । বিবিধ প্রকার লতা সর্বব চিত্তহারী। স্থানে স্থান 
নান! জাতি পুগ্পের কানন । তাহে মহামত্ত হৈয়া ভ্রমে ভূঙ্গগণ ॥ নানা পক্ষী শব্দ করে 
অতি মনোহর । মৃগ আদি পশু তথা ফিরে নিরস্তর 1”__পরিষদের পুথি, ৫1৬ পত্র। 
অদ্বৈতের ছুই স্্রী-প্রী ও সীতা; সীতা ঠাকুরাণীর প্রভাব দে 
সময়ের বৈষ্ণবসমাজের উপর বিশেষরূগে পরি- 
ঠা লক্ষিত হয়, অনেক সাধু বৈষ্ণব সীতা 
রাণীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ধন্ত হনা। 
লোকনাথ দাস “দীতা-চরিত্রে' এই সুচরিত্! রমণীর জীবন বর্ণনা করি 
ছেন। “দীতা-চরিত্র' বিশেষ বড় পুত্তক নহে, ইহা দশ অধ্যায়ে সর্প 
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চরিত-শাখা । ৩৮৩ 


রচনা সহজ ও সুন্দর, কিন্ত অলৌকিক খটনাপূর্ণ, প্রীতিহাসিকের নিকট 
এই পুস্তক বিশেষ সমাদূত হইবে কি না সন্দেহ! শ্রীষুক্ত অচ্যুতচরণ 
তত্বনিধি মহাশয় অনুমান করেন, “সীতা/চরিব্র/-লেখক লোকনাথদাস আর 
প্রসিদ্ধ ভক্ত ব্রজবাসী লোকনাথ অভিন্ন ব্যক্তি। বৈষ্ণব জগতের গুরু 
স্থানে সমাসীন, মহাপ্রভূতে তদগতপ্রাণ, যশোহর তালগড়ি গ্রামবাসী পদ্ম 
নাভ চক্রবর্তীর একমাত্র পুত্র লোকনাথ গোস্বামী সম্পূর্ণ বিষয়নিম্পৃহ 
বৈষ্ণব, উদাসীন ও ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি রুষ্ণদাস কবিরাজকে 
“চৈতন্য চরিতামৃতে তাহার নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করেন,_কোনও- 
রূপ খ্যাতি লাভে ত্তাহার ইচ্ছা ছিল না, তিনি যে “সীতাচরিত” লিিয়া- 
ছেন, তাহার কোন উল্লেখ বৈষ্ঞবগ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। তাহার 
ন্থায় বৈষ্ণবাগ্রগণোর রচিত কোন পুস্তক থাকিলে বৈষ্ণবসমাজে 
তাহার বহুল প্রচার থাকিত; অন্ততঃ পরবর্তী বৈষ্বগ্রস্থসমূহের, 
অনেকথানিতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হইত। সীতা চরিত্রে চৈতন্তচরিতা- 
মৃতের উল্লেখ পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থ রচিত হওয়ার পর লোকনাথ 
গোস্বামী “সীতা-চরিত্র” লেখ! আরম্ভ করিলে, তৎকালে তাহার বয়ঃক্রম 
শত বৎসর হইবার কথা । * নান! কারণে ভক্তপ্রবর পোকনাথ 
গোস্বামী “সীতাচরিত্র” লিখিয়াহিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না। 
'দীতাচরিত্রে, ছুএকটি নূতন কথা পাওয়া গিয়াছে ; মহাপ্রভুর তিরো- 
র পরেও শচীদেবী জীবিত ছিলেন, নন্দিনী ও জঙ্গলী নামক সীতা! 
1ণীর ছুই শিষ্য ছিলেন, তাহাদের অনেক আশ্চর্য শক্তির কথা, জানু- 
য়ের প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয় এই 8555 


* ১৪৩২ শকে কন্দাবনে তিনি আগমন করেন, ন, মহাপ্রভু ভাহাকে তথায় কঠোর ব্রত 
[:- নিযুক্ত করেন, তখন তাহার বয়ংক্রেম কখনই ২৫ বৎসরের ন্যুন হওয়া সম্ভাবিত 
















১৫০৩ শকে চৈতম্যচরিতাম্ৃত রচিত হয়, তাহার পরে সীতা-চব্িত রচিত হইলে 
ম একশত বৎসরের হিসাব পাওয়া যাইতেছে । 


৫৮৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


898. গোপীবল্পভদাস বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় শকাবয পঞ্চদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে পরসিকমঙ্গল” নামক 

৫ তিন পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রসিদ্ধ শ্টামাননের 
প্রধান শিষ্য রাজা অচ্যুতাননের পুত্র রসিক মুরারির চরিত্রই বর্ণনার 
বিষয়। গ্রন্থকার রসিক মুরারির শিষ্য ছিলেন। তিনি নিজ পিতামাতা 
প্রভৃতির কথ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহা এই ;-_ 


“চরণে লোটায়া বন্দো৷ রসময় পিতা ৷ তবে ত বন্দিনু মাতাঁজিউ পতিত্রতা । গতিগতী 
দৌহে আর পুত্র পাঁচ জন। রসিকচরণে সবে পশিয়ো স্বরণ ॥ খুল্পতাত বন্দিনু বংশী 
মথুরা৷ দাস। আদ্য শ্তামানন্দীতে যাহার প্রকাশ ॥ গোঁপকুলে মো৷ সবার হইল উৎপত্তি 
স্যামীনন্দ পদদ্বন্থ কুল শীল জাতি । গোপীজনবল্লভ হরিচরণ দাস। মাধব রসিকানদ 
কিশোরের দাস ॥ জাতি ধন প্রাণ যার অচ্যুতনন্দন। শ্রীরসময় নন্দন ভাই পঞ্চজন 
বল্পতের সত রাধাবল্পুভ বিখ্যাতা। রদিকেন্দ্র চুড়ামণি যার পিতা মাতা সগোষ্ঠ 

. সহিত তারা রসিক কিন্ধরে। রসিক দঙ্গেতে তার! সতত বিহরে॥” 








. গ্রস্থণানি ৪ ভাগে ১৬ লহরীতে পূর্ণ। আকারে লোচনদানের 
“চৈতন্তমঙ্গলের, তুল্য হইবে। 
বূসিকানন্দের জন্ম ( ১৫১২ শক ) ১৫৯০ খুঃ অন্দে | গ্রন্থকার স্বীয় 
গুরু রসিকের সমকালিক। গ্রন্থরচনার তারিখ পাওয়া যায় নাই। “রসিক 
অঙ্গল” কলিকাতা! সংস্কৃত প্রেপ্‌ ডিপজিটারী হইতে কতক রি 
প্রকাশিত হইয়াছে। 
প্রায় ২০* শত বৎসর হইল, মহা প্রভূর পিতামহ উপ্রক্মিক্র বং 
জগজীবনমিশ্র “মনঃসস্তোকলিনী? 
থানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ গ্রণয়ন করেঃ 
প্রভুর শ্রীহট্রমণবৃত্বাস্ত গলিখিত হইয়াছে 
অগজীবনমিশ্রের বাড়ী শ্রীহট্রের টাকাদক্ষিণগ্রামে, অর্থাৎ যেখানে? উদেন্র 
মিশরের বাড়ী ছিল। জগজীবনমিশ্র মহাপ্রভুর পিতা জ্চায়াথমিত্ের 






মনঃসন্তোবিণী এবং 
অপরাপর পুস্তক । 


অধ্যায়-শেষ। ৩৮৫ 


জোষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দমিশ্র হইতে ৮ম পর্য্যায়ে উৎপন্ন । এই সকল 
পুস্তক ছাড়া “মহা প্রসাদ বৈভব”, “চৈতন্যগণোদ্দেশ', “বৈষ্ণবাচারদর্পণ” 
প্রভৃতি পুস্তকও চরিত-শাখার অন্তর্গত। আরও রাশি রাশি পুস্তক 
রহিয়া গেল, তাহাদিগের নামোল্েখ করিতে আমাদের শক্তি ও সময় 
নাই। এই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলে ধৈর্যাহারা ও পথহারা হইতে 
হয়। যদিও এই পুম্ক-সমূহের অনেকগুলিকেই কাল প্রতিবৎসর কীট 
ও অগ্নির মুখে উপহার দিতেছেন এবং তাহাদের একঘেয়ে মৃদক্গ বাস্ের 
তায় বর্ণনা শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া আমরাও কালের ধ্বংস ক্রীড়ায় 
কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি বোধ করি না_তথাপি বৈষ্ণব 
ধর্মের যে মহতী শক্তিতে এই স্প্রসার সাহিত্যের স্থষ্টি হইয়াছিল, 
যে অধ্যবসায়-সিন্ধু হইতে অবিরত এইরূপ সাহিত্যিক শক্তির প্রবল 
তরঙ্গ ও বুদ্ধদ উত্থিত হইয়াছে, সামাজিক জীবনে সেই বিরাট আন্দোলন. 
ও কন্মঠতার ব্যাপার দেখিলে মনে হয় ন! বঙ্গদেশীয়গণ শবের ন্তায় 
নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়িয়া ছিল, বিদেশী শাসনকর্তুগণের ভেরীধবনিতে 
এইমাত্র তাহারা হাই তুলিয়া জাগিয়া বসিয়াছে ! 





৭ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । 

পম অধ বফব-সাহিত্ের ব্যাখ্যা ও অনুবাদসংক্রান্ত পুস্তকের 

২8০: আলোচনা করা! হয় নাই,_স্থলে স্থলে উল্লেখ 
মাত্র করিয়াছি। অনুবাদ ও ব্যাখ্য-বিষয়ক 
পস্তকও বিস্তর ;%স্বতন্ত্র অধ্যায়ভাগ করিয়া ব্যাখ্যাশাথা ও অনুবাদ- 
শাখার আ্লালোচনা.করিতে গেলে গ্রন্থের পরিসর বড় বাড়িয়া যাইবে ) 
তই অধ্যাক়ভাগে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া এস্থলে সংক্ষেপে 
অহাদিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি 
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অনুবাদ- 





৩৮৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


আগরদাসের শিষ্য নাভাজী রচিত হিন্দী “তক্তমাল” শ্রীনিবাস 
আচার্য্ের শিষ্য কুষ্ণদাস বাবাজী অনুবাদ 
করেন। ভক্তমালে বনুসংখ্যক বৈষ্ণব মহা- 
জনগণের জীবন বর্ণিত হইয়াছে। আদত হিন্দী ভক্তমালগ্রন্থ নাভাজীর 
শিল্প প্রিয়দাস স্বরত টীকা দ্বারা বিস্তারিত করিয়াছেন; কৃষ্ণদাস তন্মধ্যে 
আরও বহুসংখ্যক বৈষ্ণবের জীবনী প্রদান করিয়া এবং প্রিয়দাসের 
টাকার বিস্তার করিয়া গ্রস্থকলেবর দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়াইয়াছেন। 
তিনি নিজে ভাল হিন্দী জানিতেন না, সুতরাং এই গ্রন্থ রচনা করিতে 
তাহার বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল; তিনি নিজেই তাহ! 
লিখিয়াছেন 3৯ 

“গ্রন্থ হয় ব্রজভাষা সব বুঝি নহি। যেহেতু গৌড়ীয় বাক্যে শ্রেণীমত কহি। 
' রচনা পুর্ধক কহিবারে নাহি জানি। যথাশক্তি করযোড়ে মিলাইয়া ভণি॥ উপহাদ 
কেহ নাহি করিহ ইহাতে । বৈধবের গুধগান করি যে তেমতে ॥? অতএব টাকার অর্থ 
বুদ্ধি সাধ্যমতে । রচিয়া কহিব! মাত্র মন বুঝাইতে ॥ যথা ষথ! প্রিয়দাস সংক্ষেপেতে 
অতি। বণিল! না প্রবেশয় সাধারণ মতি ॥ সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কিছু। 
বিস্তার করিয়া কহি তার পিছু পিছু 7”-__ভক্তমালগ্রস্থ ৷ 

ভক্তমালের বঙ্গীয় অনুবাদের আকার চৈতন্যভাগবতের তুল্য। 

পূর্বের এক অধ্যায়ে গুণরাজ খাঁ সম্কলিত ভাগবতের ১০ম ও ১১শ 

স্বন্ধের অনুবাদ বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হই 

র্াবলীর অনুবাদ । যাছে। বিফুপুরীঠাকুর ভাগবতকে আশ্রয় 
করিয়া “রত্বীবলী* নামক একথাঁনি সংস্কৃতকাব্য প্রণয়ন করেন। অদ্বৈত 
প্রভুর সমকালিক “লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস” এই রত্রাবলীর একখানি বাঙ্গালা 
অনুবাদ রচনা করেন। আমরা অনুবাদপুস্তকের মুখবন্ধ হইতে কিঞ্চিং 
উদ্ধত করিতেছি )-- 

“শ্রীকৃষণপুরী ঠাকুর ভকত নক্ন্যানী। জীব নিস্তারিলা লরি, প্রকাশি॥ বিচারি 
বিচারি ভাগবত পয়োনিধি। বিফুভক্তিরত্লাবলী প্রকাশিলা নিধি॥ প্রতি অধ্যায় বিচারিঃ 


ভক্তমাল। 


অধ্যার-শেষ। ৩৮৭ 
দ্বাদশ ক্ষ্ষ॥ সার শ্লোক উদ্ধারিয়া। করিল! প্রবন্ধ । নানান প্রকার গ্লোক ব্যাখ্যা 
করি সাধু। তথাপি জীবের তরে সিঞ্চিলেক মধু॥ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ভাগবত। 
তা হইতে উদ্ধার করিল! প্লোক চারিশত ॥ বিষুপুরী ঠাকুর রচিল রত্তাবলী। কৃষ্ণদাস 
গাইলেক অদ্ভুত পাঁচালী |” * 

অনুবাদপুস্তকে কবিত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিলে মূলের ভাব 
বজায় থাকে না, আবার একবারে কবিত্ববিহীন হইলেও অনুবাদ 
কিংশুকের স্তায় পরিত্যাজ্য হয়, সুতরাং ভাল একথানি অনুবাদ রচনা কর! 
বড় বিষম ব্যাপার ; কৃষ্ণদাসের হাতে অনুবাদটি মন্দ হয় নাই, সেকেলে 
ভাষায় যতদূর কুলাইয়াছিল, কৃষ্ণদাস ততদূর মার্জিত রচনার আদর্শ 
দেখাইয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে ) যথা £-_ 

“ত্রমর রময়ে যেন কমলের মাঝে । মোর মন তেন রমৌক তোমা পদামুজে ॥ যেই 
পু থাকয়ে কণ্টক অভ্যন্তরে | তাহাতে প্রবেশিয়া কি ভ্রমর নাহি চরে ॥ সহস্র বিপদ 
মোর থাকুক সর্বক্ষণ। তোমা পদ কমল চিন্তয় যদি মন॥ স্বর্ণ মুকুট মাথে সেহ যেন 
ভার। যেই শিরে কৃষ্ণপদ না কৈল নমস্কীর ॥ জগন্নাথ মৃত্তি যেই না কৈল নিরীক্ষণ। 
মযুরের পুচ্ছ তার দুইটি নয়ন ॥” 

এখন “লাউড়িয়া কৃষ্ণনাস”” কে, তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। শ্রীহট্রে 
লাউড় নামে একটি স্থান আছে। ৪৫০ বংসরের অধিক হইল সেখানে 
দিবাসিংহ নামক এক জন হিন্দু রাজা ছিলেন। অদ্বৈত প্রভুর পিতা 
কুবের পণ্ডিত ইহারই মন্ত্রী; পরে কুবের গঙ্গাবাস হেতু সপরিবারে শাস্তি- 
পুরে আগমন করেন, ইহারও পরে যখন অদ্বৈত তক্তিতত্ব প্রচার করিতে 
্রবৃত্ত হন, দিব্যসিংহ তখন অতি বুদ্ধ, তিনি পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া 
শান্তিপুরে বাস করেন। তীহারই বৈষ্ণবাবস্থার নাম কৃষ্ণদাস। পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি, কৃষ্ণদান অদ্বৈতের “বাল্যলীলা” বর্ণনা করেন, অদ্বৈত- 

* এই শ্রস্থের প্রাচীন হস্তলিখিত পুণ্থি ত্রিপুরেশ্বরের সেক্রেটরী বৈষ্ণব চুড়ামণি 


যুক্ত বাবু রাধারমণ ঘোষ বি, এ মহাশয়ের নিকট আছে, তিনি অনুণ্রহ পূর্বক আমাকে 
দেখিতে দিয়াছিলেন। 





৩৮৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


শিষ্য ঈশাননাগর স্বীয় “অদ্বৈতপ্রকাশে” উক্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন যথা,___“লাউড়িয়! কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা সুত্র । যে গ্রস্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র।" 
মহাপ্রভুর শ্তালক মাধব মিশ্র কর্তৃক একথানি ভাগবতানুবাদ প্রণীত 
[ও হয়। ইহা ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের একটি সরল 
হিজমাধবের 'কৃষমঙ্গল' | ও সুন্দর বাঙ্গালানুবাদ। এই পুস্তকখানির 
নাম “কুষ্ণমঙ্গল” ও ইহা! মহাপ্রভুর পদে উৎসর্গ করা হয়; মাধব মহা" 
প্রভুর টোলের ছাত্র ছিলেন । “প্রেমবিলাসে” ইহার পরিচয় এই ভাথে 
প্রদত্ত হইয়াছে ১ 
“ছুর্গাদাস মিশ্র সর্ব গুণের আকর | বৈদিক ত্রাঙ্গণ বাস নদীয়া নগর ॥ তাহার পীর 
হয় প্রীবিজয় নাম। প্রনবিল! ছুই পুত্র অতি গুণধাম ॥ জোষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালি- 
দাস। পরম পণ্ডিত সর্ধব গুণের আবাস ॥ সনাতন পত্তীর নাম হয় মহামায়া । এক 
কন্ত। প্রসবিল! নাম বিষুপপ্রিয়!॥ আর এক পুত্র হৈল অতি গুণধাম। শ্রীযাদব নাম তার হয 
আখ্যান॥ কালিদাস মিশ্র পত্ী বিধুমুখী নাম। প্রসবিলা পুত্ররত্ব সর্ববগুণধাম। 
কক ক্চ ক. * শ্রীমত্ভাগবতের শ্রীদশম স্বন্ধ | গীতবর্ণনাতে তিহো৷ করি নানা ছন্দ 


রাঁখিল গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। শ্রীচৈতম্যপদে তাহা সমর্পণ কৈল ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তারে 
কৈল অনুগ্রহ | সর্বব ভক্তগণ তারে করিলেক স্্েহ ॥"'--১৯ বিলাস। 


_ অন্তত্র প্রেমবিলাসে-_ 
“জীমন্তাগবতের শ্রীদশম স্ন্ধ | 
রচিল! মাধব দ্বিজ করি নান! ছন্দ ॥” 


মাধব মিশ্রের -্রীরুষ্ণমঙ্গল” ব্যতীত “প্রেমরত্বীকর” নামক আর একথানি 

(সংস্কৃত ) কাব্য আমরা দেখিয়াছি । পরবন্তী সময়ে ভাগবতের আরও 

কয়েক খানি অনুবাদ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তদ্ধিবরণ আমরা পরে লিপিবদ্ধ 
করিব। 

যদ্ুনন্দন দাস কৃত “গোবিন্দলীলামৃতের” বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে 

উল্লেখ করা হইয়াছে। কৃষ্ণনাস কবিরাজ স্বীয় 

হা “গোবিন্দলীলামৃত”থানি পরিণত পা্ডিত্যে ও 

কবিত্বে সাজাইয়াছেন-_যছুনন্দন দাসের অন 

বাদটিতে আদত সৌনর্য্য বেশ ফুটিয়াছে। এই পুস্তকে শ্রীমতী রাধা ও 


অধ্যায়'শেষ। ৩৮৯ 


ঠাহা সর্ধীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হই- 
যাছে। অনুবাদপুস্তক আকারে চৈতন্তমঙ্গলের তুল্য হইবে। ইহা 
ছাড়া য্রনন্দন দাস রূপগোস্বামীর “বিদগ্ধমাধব, ও বিষমজগলঠাকুবের 
কৃষ্ণকর্ণামৃতের” অনুবাদ করেন। প্রেমদাসকত চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের 
অনুবাদ, সনাতন চক্রবন্তীর ভাগবতের অনুবাদ ও রসময় এবং গিরিধরের 
গীতগোবিন্দের অনুবাদ এইস্থলে উল্লেখযোগ্য । শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে 
আমরা পরে আলোচনা করিব। 

ব্যাখ্যা-শাখায় ঠাকুর নরোত্তমদাসের “প্রেমভক্তিচন্দ্িকা”, “সাধন- 
ভক্তিচন্ট্রিকা”, “হাটপত্তন”, ও প্রার্থনা” প্রভৃতি পুস্তকই সর্বাগ্রে উল্লেখ- 
যোগা। “বিবর্ত-বিলাসের? গ্রস্থকার নিজকে কষ্টদাসকবিরাজের জনৈক 
শিধা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে গোপীভাবে ভজন সম্বন্ধে 
অনেক গুপ্ত তত্ব লিখিত হইয়াছে-_ইহা কোন শঠ বৈষ্ণবের লেখা । 
বৈষব সমাজ বিবেচনা করেন, “কর্তীভজাদলের, কোনও লেখক এই 
ঘুণিত কীর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্বসমাজের ক্বন্ধে কলঙ্ক চাপাইয়াছেন। 
কষ্খদাস-বিরচিত 'পাষগুদলন” ও রামচন্দ্র কবিরাজপ্রণীত ন্মরণদর্পণ” 
এই শাখার অন্তর্গত ! এইস্থলে বৃন্নাবনদাসের “গোপিকামোহন” কাব্যের 
উল্লেখ করা আবশ্তক। যে বৃন্দাবন “চৈতন্তভাগবত” রচনা করিয়া 
চিরযশস্বী, তাহার লেখনী-প্রস্ুত “গোপিকামোহন” কাব্য ক্ষুদ্র হইলেও 
বৈষ্বসমাজের বিশেষ আদরের পামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই। ইহাতে 
কৃষ্ণ ও গোপিকাঁদের সম্বন্ধ এবং লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে । ইহার 
ক প্রাচীন হস্তলিখিত একথানা পুথি আমার নিকট আছে। 

আমরা আর পুস্তকের নাম করা আব্্ক মনে করি না; এখনও 
এক্ষেত্রে প্রত্বতত্বের আলো প্রবেশ করে নাই। 
ভবিধাতে আরও অনেক বড় গ্রস্থ আবিষ্কৃত 
২ওয়া আশ্চর্য্য নহে। যে সমস্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি, তত্বারাই 


একই ভাবের বিকাশ । 


৩৯৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


যথেষ্টরূপে সাহিত্যের রুচি ও গতি নিণীত হইবে। সমুদ্রে ভ্রমণকারী 
যেরূপ প্রত্যহ লবণান্থুর একইরূপ নীলবুত্ত প্রত্যক্ষ করিয়া অগ্রসর হন, 
আমরাও সেইরূপ চৈতন্তভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে আর্ত করিয়া! যাহা 
কিছু ক্রমে পাইয়াছি, তাহাতে ন্যুনাধিক পরিমাণে একই আদর্শ ও 
একই ভাবের বিকাশ দেখিয়া অগ্রসর হইয়াছি ; নরহরি সরকার এবং 
তৎপথাবলম্বী লেখকগণ যে গাথা গাহিয়াছেন, তাহার প্রতিধ্বনি ক্রমে 
ক্ষীণতর হইয়া কোন কাটভুক্ত পু*থির শেষ পংস্কিতে পর্যবসিত হইয়াছে 
কে বলিবে? 
এই ফুগের সাহিত্য হিন্দীউপকরণে বিশেষরূপ পুষ্ট। এখন 
যেরূপ ইংরেজীভাষার রাজত্ব, বৈষ্ণবধর্মের 
প্রভাবকালে তখন ছিল বুন্বাবনীভাষার বাজত্ব। 
বৃন্দাবন এখনও বড় তীর্ঘ বলিয়া গণ্য, কিন্তু তখন বঙ্গের শিক্ষিতসম্টু 
ইহাকে ধরাতলে স্বর্গ বলিয়া! গণ্য করিতেন,_শ্তামকুণ্ড কি *রাধাকু 
দর্শনার্থ তাহাদের যে উৎসাহ-পূর্ণ আগ্রহ ছিল, বিলাত যাইতে শিক্ষিতগণের 
তেমন একান্তিক আগ্রহ নাই। এখন যেরূপ আমরা বাঙ্গাল! কথার মধ্যে 
চারি আনা ইংরেজী মিশাইয়া বিদ্যা দেখাইয়া থাকি, তখন সেইরূপ 
বৈষ্ণবগণের বাঙ্গালাকথা চারি আনা বুন্দাবনীর মিশ্রণে সিদ্ধ হইত! 
কোন কাব্য কি ইতিহাসে যে স্থলে কথাবার্তা বর্ণিত হয়, সেইস্থাল 
গ্রন্থকর্তা প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। চৈতন্ঘচরিতামূত, 
নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি পুস্তকে দৃষ্ট হইবে, যে স্থলে কথাবার্তার উল্লেখ, 
সেই খানেই বুন্দাবনী ভাষার সমধিক ছড়াছড়ি হইয়াছে 7 যথা__ 
পপ্রয়াগ পধ্যস্ত ছুহে তোমা সঙ্গে যাব। তোমার চরণসঙ্গ পুনঃ কাহা পাব! 
শ্লেচ্ছদেশ কেহ কাহা করয়ে উৎপাত । ভষ্টরাচাধ্য পণ্ডিত কহিতে ন| জানেন বাত ॥- 


চৈ চ, মধ্য ১৮ পঃ। 
“হইলু" উদ্বিগ্ন বৃন্দাবিপিন দেখিতে । তাহা না হইল, গেলু' অদ্বৈত-গৃহেতে। 


হিন্দী-প্রভাব । 


অধ্যায়-শেষ। ৩৯১ 
সবে মহাছুঃখী হৈলা আমার মন্গ্যাসে ৷ সভা প্রবোধিলু" রহি অ্বৈতৈর বাসে । সভ| মনো- 
বৃত্তি জানি নীলাচলে গেঁলু। তাহা কখোদিন রহি দক্ষিণ ভ্রমিলু ॥'--নরোত্তম বিলাস। 

এরূপ বন্ৃসংখ্যক উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে; বুন্দাবনীবুলি 
বাঙ্গালীর স্বভাববুলি না হইলেও ইহা তাহারা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিয়া 
লইয়াছিল। 

বিষ্ভাপতির মৈথিলপদের অনুকরণে ধাহারা পদরচন! করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে গোবিন্দদাস সর্বশ্রেষ্ঠ । সাহিত্যের 
প্রথম স্ফুরণে কবির শুধু ভাব প্রকাশ করাই 
উদ্দেশ্ত হয়, প্রথম যুগের কবিগণ ভাষার প্রতি লক্ষ্য করেন না, 
কোনও রূপে ভাবটি প্রকাশিত হইলেই তীহাদের লক্ষ্য সার্থক হয়। 
ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে, পরবর্তী কবিগণ ভাষাটিকে সাঁজাইতে 
চেষ্টা করেন; ভাব-যুগের অবসানে সাহিত্যে ভাষা-ুগ প্রবর্তিত 
হয়) তখন মানুষের দৃষ্টি প্রকৃতির নগ্ন শোভা হইতে অপসারিত 
হইয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের কৃত্রিম পুষ্পপল্লবের পশ্চাতে ধাবিত হয়। গোবিন- 
দাসের ভাষায় বঙ্গমৈথিলগীতের চরম বিকাশ, এমন কি বিদ্যাপতির ভীর- 
প্রধানপদও গোবিন্দের পদের ন্যায় মস্থণ নহে। গোবিন্দদাপৈর 
(১) “কেবল কান্ত কথা, কহি কীদয়ে-_কান কলঙ্কিনী গৌরী ।” (২) “মুকুলিত মল্লী, 
মধুর মধু মাধুরী, মালতী মঞ্চুল মাল।” (৩) “ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির 
বিজুরীতরঙ্গ ॥ ও বর মরকতঠাম। ইহ কাঞ্চন দশ বাগ। ও তনু তরুণতমাল। 
ইহ হেমুখিরসাল ॥ ও নব পদমুনী সাজ। ইহ মন্ত মধুকররাজ | ও মুখ টাদ উজোর। : 
ইহ দিঠি লুবধ চকৌর ॥ অরুণ নিবড়ে পুন চন্দ। গোবিন্দদাস রহ ধন্দ।" প্রভৃতি পদ 
পড়িয়া প্রথমেই কর্ণ মুগ্ধ হয়, ভাব ও অর্থের কথা পরে মনে উদয় হয়। 

গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিতা-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী ব্রজবুলির চরম 
উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তৎপর শ্রীহট্ 
প্রততি অঞ্চলেও বঙ্গ-মৈথিলের প্রতিধ্বনি 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ক্ষীণতর )-- 


বঙ্গ-মৈথিলের পুর্ণ বিকাশ । 


সত্যরীম কবি। 


৩৯২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


“ককীহেকো শোচ কর মন পামর। রাম ভজ, তুছ' রহন! দিনা। ইষ্ট কুটম্বক 
ছৌড়দে আশ, এসংসার অনার, এক উহ্‌ নাম বিনা। যো কীট পতঙ্গক, আহার 
যৌগাওত, পালক হায় উহি একজন| | কবি সত্য কহে, মন থির রহো, যিনি দিহী দত্ত, 
সো দেগা চনা॥”-(সত্যরাম কবি)। একযুগব্যাপী চেষ্টার বিকাশের পর 
বঙ্গমৈথিলসাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইয়াছে । 

কিন্তু পদাবলীতে মৈথিল অনুকরণ যত সুন্দর হইয়াছে, কাব্য কি 
ইতিহাসে বুন্দাবনী ভাষা ততদূর মিষ্ট হয় 
নাই। চৈতন্যভীগবতকার বঙ্গদেশেই জীবন 
যাপন করিয়াছেন, ও তাহার সময়ে বৃন্দাবনী 
বাঙ্গালার সঙ্গে গাটভাবে মিশে নাই, তাহার রচনায় তাই অনেক পরি- 
মাণে খাটি বাঙ্গালার আদর্শ পাওয়া যায়; তাঁহার রচনার মধ্যে মধ্যেও 
বুন্দাবনীস্থরের আভাস একেবারে না পাওয়া যায় এমন নহে ; যথা £- 
“সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবার পাউ। তবে মুঞ্চি স্থস্থ হই হাটিয়! বেড়াঙ ।"_ 
চৈ, ভা, আদি । 

বৈষ্ণব সমাজের কথিত বাঙ্গাল! তখন বুন্দাবনী-ভাষা-মিশ্রিত হইয়া- 
ছিল, সুতরাং তাহারা মুখে যাহা বলিতেন, লেখনীতেও তাহাই 
বাবহার করিয়াছেন। চৈতন্তচবিতামৃত এসনন্ধে দৃষ্টান্তস্থলীয় ৷ দীর্ঘকাল 
বৃন্দীবনে থাকাতে কবিরাজগোস্বামীর বাঙ্গালা বুন্াবনী দ্বারা এরূপ 
আবৃত হইয়াছিল যে, তাহার রচনায় খাঁটি দেশী কথা অতি অল্প স্থলেই 
ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা ছাড়া তাহার সংস্কতে পাণ্ডিত্যও সহজ বাঙ্গালা- 
রচনার অন্তরায় হইয়াছিল। একদিকে “গুহ্াতি গুহা, “বাহ্যাবতরণ 
“মহদনুভব প্রভৃতি সংস্কৃত শব ও অন্যদিকে "যবন্থ'” “কবল, “যৈছে”, 
“তৈছে”, “তিহ” প্রভৃতি বৃন্দাবনীবুলি তাহার বাক্যে নিবিড়ভাবে প্রতিঠিত 
হইয়াছে, তাহাদের দীর্ঘ ও ঘনসম্নিবিষ্ট ব্যুহের মধ্যে বঙ্গতাষার কোমল 
প্রাণ পীড়িত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কত, এমন কি উদ 


হিন্দীপ্রভাবে ইতিহাসের 
ভাষার দুর্গতি। 


অধ্যার-শেষ | ৩৯৩ 


কথা পর্যন্ত কৃষ্চদাস 'অবাধে ব্যবহার করিয়াছেন, ভাষায় এই সাধারণ- 
তন্থের হষ্টগোলে বাঙ্গালীর স্থুর চেন। স্বকঠিন। চৈতন্ঘচরিতামৃতকে 
বাঙ্গালাগ্রস্থ উপাধি দিতে আমাদিগকে বহুতর সংস্কত ও প্রাকৃত শ্লোক, 
অপ্রচলিত সংস্কত শব্দ, বুন্দাবনী_যৈছে”, তৈছে* ও উ্দু__নানা+, 
মামু, চাচা”, পথ হইতে পরিষ্কার করিতে হয় এবং সেইভাবে অতিকষ্টে 
বাঙ্গালা গ্রন্থটির জাতি রক্ষা করিতে পারা যায়। নিয়ে কবিরাজগোস্বামীর 
বহুরূপী রচনার কিছু কিছু নমুনা দিতেছি, 


(১) “বিবিধাঙ্গ নাধন ভক্তি বহুত বিস্তার । সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ তার। ॥ 
রর পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর মেবন। সধর্দ শিক্ষা পুচ্ছা সাধুমার্গানুগমন ॥ কৃষ্ঃপ্রীতে 
ভোগ ত্যাগ কৃষ্ণতীর্ঘে বান । যাবত নির্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্তুপবাদ ॥ প্লাত্রাস্বখ গোবিন্দ 
বৈষ্ণব পূজন ! সেবানামপরাদধি পুরে পৃজন ॥--চৈ, চ, মধ্য, ১২ পঃ। 


(২) কহে তাহা কৈছে রহে রূপ সনাতন । কৈছে করে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন ॥ 
কৈছে অই প্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন | তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥ অনিকেতন 
দহে রহে যত বৃক্ষগণ। একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রি শয়ন॥ করোয়া মাত্র 
এনা কৃষ্ণ কথ! কৃষ্ণ নাম নর্তন উল্লাস |_-মধ্য, ১৯ পঃ। 


| “ইবে তুমি শান্ত হেলে আদি মিলিলাম। ভাগা মোর তুমি হেন অতিথি পাই- 
রর ॥ কি চক্রবত্তী হয় আমার চাঁচা | দেহ বন্বন্ধ হৈতে গ্রাম নন্বন্ধ সীচাঁ॥ নীলা- 
স্বর চন্তবন্তী হয় তোমার নান! সে সন্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিন| 1”-_-আদি ৭ পৃঃ. 


বন্দাবনীভাষার প্রভাব কালে নুপ্ত হইল; কৃত্রিম ভাষ৷ বাবহার 
করিয়া কবি কতদূর কৃতকার্য হইতে পারেন গোবিন্দদাস তাহা দেখাইয়া- 
 ছেন,কষ্ণদাস কবিরাজ ও তদনুচর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তিরোধানের 
পর বৃন্দাবনী ভাষা কেহ ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু হিন্দীর অধিকার 
 অন্তেও বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অন্য ত্রিবিধ শক্তির প্রতিদন্দিতা রহিয়া গেল, 
তাহা এই,__ 

(১ উদ্দু-আমরা প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যেও কতকগুলি উর্দু 
7 শূঝের ব্যবহার দেখিয়াছি। উদ্দু নবাবী আম- 
টু লের ভাষা, ইহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে অবস্তই 

(কিছু আসিয়াছিল, কিন্তু রামেস্বরী সত্যপীরোপাখ্যান এবং ভারতচ্ 


৩৯৪ বঙ্গভাষা ও সাহিতা। 


প্রভৃতি কবির কোন রচনায় উদুপ্রভাব অনেক পরিমাণে লক্ষিত হইলেও 
তাৎকালিক বর্গভাষায় সংস্কতানুবন্তিতার কোনও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। 
এখনও ইংবেজের মুলুকে ছুএকজন কবি-বুউ পরি, হুট করি, যাবে ভাই যাঁও। 
হোটেলে কাটলেট হুখে খাবে ধদি খাও । এলবার্ট ফ্যাসানে কেশ ফিরাবে ফিরাও।" 
(দীনেশচন্্র বহথ-রচিত “কবিকাহিনী'।) প্রভৃতি পদে বিদেশী ভাষার শরণ 
লইলেও মাইকেল প্রভৃতি কবিগণের গুরুগন্ভীর সংস্কতের ধ্বনিতে সেই 
সব ক্ষীণ শ্লেচ্ছস্বর ডুবিয়া গিয়াছে। 

(২) খাঁটি বাঙ্গালা _ইহা। কথি তভাষা, “মুধরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা 
কিংবা “ইনদুবিনুত্ষারদক্কাপা” প্রভৃতি কথা ঠিক কথিতভাষা নহে। ইহা 
দিগকে বাঙ্গালা বলিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এরূপ রচনা পোষাকী 
বাঙ্গালা। কথিত বাঙ্গানার প্রভাব মুকুন্দরাম প্রতৃতি কবির রচনায় 
বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। যে চিত্রকর প্রন্কৃতি হইতে আলোকচিত্র উঠাইবেন, 
তিনি পৃথিবী ও স্বর্ধ কেবল পুষ্প দিয়া ভরিয়া ফেলিতে পারেন না? 
তীহাকে শুদ্ধ গুল্ম ও কুংসিত গলিত পত্রেরও প্রতিচ্ছায়া উঠাইতে হইবে। 
খাঁটি বাঙ্গালীকবি এইজন্য কথিত অপভাষা খু'টিয়া ফেলিয়া ফেব 
ললিতলবঙ্গলতার মত মিষ্ট মিষ্ট কথার খোজ করিবেন না। মুকুন্দরাম 
, ভিন্ন প্রায় সমস্ত কবিই নুাুনাধিক পরিমাণে সংস্কৃত শব দ্বারা কাৰ্ পু 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আমর! তাহা! পরে দেখাইব। 

(৩) সংস্কৃত। বুন্দাবনদাসের সাদাসধা রচনার মধ্যেও পশ্বানু- 
ভাঁবানন্দে”র ন্যায় ই একটি বড় সংস্কৃত কথা দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্বে 
বাঙ্গালী কবি মনের উক্তিপন্বলিত গান রচনা ক'রতেন, ভাষাগ্রন্থগুলি 
সাধারণ লোকের মনোরঞ্নার্থে গানের পালারূপে রচিত হইত ; সংস্থা 
ও পার্শীতে অন্তবিধ গুরুতর বিষয় সম্বন্ধীয় রচনার কাজ চলিত। কিছ 
বৈষ্ঞবগণ বঙ্গভাষাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ট ভাষাসমূহের সঙ্গে দমক্ত 
করিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করিলেন। বৈষ্ণব লেখকগণ 


অধ্যায়-শেষ | ৩৯৫. 


পাষণ্তীর গর্ব খব্ব করিতে শান্তর আলোড়ন করিয়া বাঙ্গালায় দর্শন 
ও ন্যায়ের সমস্ত তত্ব স্থগম করিলেন বিরুদ্ধপক্ষীয়গণের-বিপরীতমুখখী উদ্যম 
চনিল, তাহারা নানাবিধ তন্ত্রাদি অনুবাদ করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রতিপক্ষতা 
দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উভয় পক্ষের শান্ত্রচর্চাহেতু বঙ্গভাষা 
সংস্কতের ভিত্তির উপর সুদুঢ়ভাবে গ্রাতিষ্ঠিত হইয়া অভিনব নাট্যশালার 
স্থায়, পাতগ্জলদর্শনের উচ্চতত্ব হইতে কালিদাস ও জয়দেবের স্বন্দর 
শবলালিত্যের বিচিত্র শোভা দেখাইল। কিন্তু বাঙ্গালা রচনায় 
সংস্কৃত মিশ্রিত করিতে যাইয়া প্রথম উদ্যমেই বঙ্গীয় লেখকগণ কৃতকার্য 
হন নাই। চৈতন্যচরিতামৃতের “ক্বধর্ম এলভাক পুমান প্রভু উত্তর দিল।”-__অন্ত 
২য় পঃ1--“কণ্ভূমকণ্ভমন্তথা করিতে সমর্থ ।”_-অন্ত, ৯ পঃ। ও “দেহকান্তযা হয় ডিহ 
অকৃষ্ণ বরণ ।”_-আদি, ১ পঃ। প্রভৃতি স্থল দুর্বোধ্য ও শ্রুতিকটু হইয়াছে ; 
এমন কি অনেক পরে রামপ্রসাদও এ বিষয়ে অতি শোচনীর অযোগ্যতা 
দেখাইয়াছেন, তাহা বথাকালে লিখিব। 

উদ, কথিত ব৷ খাঁটি বাঙ্গালা ও সংস্কৃতান্যায়ী বাঙ্গালা-_প্রাচীন 
বঙ্গসাহিত্যে এই ত্রিবিধ শঞ্চির প্রভাব দৃষ্ট হয়; এই ত্রিশক্তির কোন না 
কোনটি বিশেষভাবে অবলম্বন করিফ়' প্রাচীন কবিগণ কাব্য চন 
করিয়াছেন, তাহা অতঃপর দৃষ্ট হইবে। 

এই অধ্যায়ের অন্তর্গত বাঙ্গালা গ্রন্থের অপ্রচলিত শব গুলির অর্থসমেত 
তালিকা দিতেছি, ইহাদের কতকগুলি ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে। নানা 
পুস্তকেই এই সব শব্দ পাওয়া যায়, আমর! 
পাঠকের আলোচনার সুবিধার্থ পূর্বের তায় 
্রস্থবিশেষের নাম উল্লেখ করিলাম। 

চৈতন্তভাগবতে,__দৃঢ- প্রমাণ (“আমার তক্তের পূজা আম! হৈতে বড়, সেই 
রঙ বেদে ভাগবতে কৈলা দৃঢ়” আদি)। ঠাকুরাল- প্রভাব; ছিও-ছি'ড়ে ঃ 
শষ্য সংখ্যা? বহি_ব্যতীত ; বিরক্ত--উদাসীন; এই শব্দ প্রাচীন সাহিত্যের কোথাও 
“তিক্ত” অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাই নাই-_ইহার অর্থ সংসার-অনুরাগণন্য ছিল, এখন ইহা 


অপ্রচলিত শব্দের তালিকা । 


৩৯৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


অর্থহষ্ট হইয়াছে। উপস্থান_-উপস্থিতি ; পরিহার- প্রার্থনা ; উপক্গার-_মার্জন পরিষ্কার , 
সম্তার__আয়োজন; আধ্য-রাগী (“বিপ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আধ্য” )। কিন্ত 
স্থলে স্থলে ইহার অর্থ “পূজা” দেখা যায়,_যখা-_“বৈষবের গুরু তিন জগতের আধ্য 1”. 
(চৈ,ম)। উপসন্ন_উপভোগ বা উৎপন্ন; পরতেক- প্রত্যক্ষ ; বাহা__বাহাজ্ঞান; 
জুয়ায়_যোগ্য হয়; নিছনি__মুল অর্থ, যাহা মুছিয়। "ফেলিয়া দেওয়া হয়, এই শব স্থুলে 
“নিম্ন” শব্দও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়, যথা “যাবক রঞ্জিত চরণ তলে, জীউ নিরমঞ্ৰ 
গোবিন্দদীস।-.(প, ক, ত ১৯৭১ পদ)। “বিশ্বস্তর নির্শগ্ঘন করে আয়োগ্ণ”-_-(লোচন- 
দাসের চৈতন্যমঙ্গল, আদি)। চেষ্ট৷-_-এই শব্দ অনেক স্থলেই “ভক্তির আবেগ” অর্থে বাব- 
হৃত হইয়াছে। কদর্থেন_ঠাট্টা করেন; দুস্থ (“লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী 
দৃঢ় কর।”-.আদি); কোন্ভিতে- কোন্দিকে ; রায়-রবে ; এনে-_ এখন ; সাদ 
সার্থক; ভাবক-- ক্ষণস্থায়ী ভাবযুক্ত (12070610191 ),.--বেদাস্ত পঠন ধ্যান সন্গ্যামীর 
ধর্মু। তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম ॥”_-(চৈ, চ)। কাকু-_-কাকুতি; ব্যবসায়_ 
বাবহার--“এইরূপ প্রভুর কোমল ব্যবসায়”. আদি। প্রাকৃত' এই শব্দ সংস্কৃতের ন্যায় 
অনেক স্থলেই "ইতর" ও “সাধারণ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,_“প্রাকৃত লোকের প্রা 
বৈকৃ্ ঈশ্বর । লোক শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন হ্বর ।"__আদি; অন্যত্র চৈতন্তমঙ্গলে_. 
“প্রাকৃত লোকের প্রায় হাসে বিশ্বস্তর।" চৈতন্যভাগবতে--“প্রাকৃত শব্দেও যেবা৷ বলিবেক 
আই। আই শব্দ প্রভাবে ভাহার দুঃখ নাই ॥”--( মধ্য )। প্রাকৃত শব্দের এইরূপ অর্থ 
সংস্কৃতের অনুপ, যথা-_রামায়ণে “কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারণম্‌। রক্ষং 
শ্াবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব |” লঙ্কা ১১৮ম সঃ! বিমরিষ_বিমর্ষ ; উদার-- 
চিন্তাযুক্ত। প্রচণ্শব্দ এখন ভীতিজনক দ্রব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু চৈতম্যভাগ- 
বতে “প্রচণ্ড অনুগ্রহ” প্রভৃতি ভাবের ব্যবহার পাওয়া যায়। সম্পত্তি--সমৃদ্ধি (“নব- 
দ্বীপ সম্পত্তি কে বিবার পারে ।”-_ আদি); লজ্ঘন-_দংশন ; চাঁলেন-_ঠেকাইয়া দেন; 
কতি-কোথা। ওঝা শব্দ গৌরবজনক অর্থেই সর্বদা ব্যবহৃত দৃষ্ট হ্য,_ইহা উপাধ্ায় 
শব্দের অপত্রংশ ও পূর্বে মূল শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত হইত । আত্মসাৎ্_এই শব্দ এখন 
অর্থদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে,_ কিন্ত বৈধব সাহিত্যে সর্বদাই ইহা ভাল অর্থে ব্যবহৃত হইত; 
যথা-_“ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাৎ ।” আখরিয়া_ উৎকৃষ্ট হাতের লেখা যাহার। 
চৈতন্যচরিতামৃতে, হাতসানি_হস্তসক্কেত, লঘু-ক্ুত্র (যথা “লঘু পদচিহ” ); 
পাতনা_ তুষ : ওলাহন-_ভৎসনা ; ভদ্রকর- ক্ষৌরকাধ্য সমাধা কর (“ভদ্রকর ছাড় 
এই মলিন বসন |” ): তরজা-_কুটসমস্া ৷ নরোত্তমবিলাসে,_উমড়য়ে_কষ্ট পায়; 
সঙ্গোপন--মৃত্যু ; হাতসানে-হস্তসঙ্কেতে ; সমাধিয়া__বিবেচনা করিয়া; সমীহিত 


অধ্যায়শেষ। ৩৯৭ 


ইচ্ছা। পদকল্পতরুতে. _রাতা _রক্তবর্ণ; “রাতা উৎপল, অধরহুগল”-_-২২ পদ ; “নীরে 
নিরঞ্জন লোচন রাত1”__২৮৯ পদ, “মেঘগণ দেখে রাতা”--১৮০৪ পদ, কবিকক্কণেও এই 
শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, (যধ|_-'কার সঙ্গে বিবাদ করি চক্ষু কল্পি রাতা” )। বাউল-_ 
উন্মত্ব, বৈরাগী; পিছলিতে _ফিরাইতে (“পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁধি"._চত্তী- 
দাদ)। তিলাঞ্জলি এই শব্দ এখন “জলাঞ্জলি" যে স্থলে প্রযুক্ত হয়, সেই স্থলে ব্যবহৃত হইত। 
বুলে- ভ্রমণ করে, “সকল ফুলে ভ্রমর বুলে, কে তার আপন পর। চণ্তীদাস কহে কানুর 
পীরিতি কেবল দুঃখের ঘর ॥”--৯১৪ পদ)। চৈতন্মঙ্গলে,_প্রেম! প্রেম; 
দিলেহ _শ্েহ ; মহু-_মধু; উচাট--উদ্বিগ্র; তোকানি মোকানি-.জনরব। গীরিতি শব্দ 
পূর্বে, “প্রীতি অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা _“পিতুশূন্ পাত্রে মোর পীরিতি করিবে” উমতি-_ 
উন্মত্ত; সানাসানি_ইঙ্গিত; নিবড়িল_সমাপ্ত করিল; বহয়ারী-দ্িটি (“মোর ঘরে 
ছিল এই ঘরের ঈশ্ুরী। আজি হৈতে তোর দীসী কোণের বহুয়ারী 1” ); সায়_-সাঙ্গ ; 
বেদিনী-ব্যখিত (3১1১1১2001997); আত্তি -কাতিরতা; আঁ্নটিয়া__ আলোড়ন করিয়া । 
ভক্কিরত্বীকরে,__তাড়ঙ্ক_কর্ণভূষণ; দাঁছুর_ভেক; টোটা__বাগান; সন্বাহন__ 
সেবা; ন| ভয়-_ভাল লাগে ন|; ওট--ওষ্ (“বাধুলী জিনিয়া রাঙ্গা! ওটখানি হাব” ; 
এই “৪ট” শব্দের অর্থ ৬ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন, “অট অট্ট হাস”-_ 
ভক্তিরত্াকর ৮৩৭ পৃঃ দেখুন )। ময়ন্ক_মৃগাঙ্ক। 

বঙ্গভাষায় এই সময় নানা ছন্দঃ প্রবর্তিত হইয়াছিল। পদকল্পতরু 
প্রতৃতি পুস্তকে কবিতাকে একটি পুষ্পিতা! 
লতার স্ায় নানাচ্ছন্দে প্রবাহিত হইয়া! সৌন্দর্য্য- 
জাল বিস্তার করিতে দেখা যায়; স্বয়ং ভারতচন্রও বঙ্গীয় ছন্দের মূলধন 
'বেশী বাড়াইতে পারেন নাই; নিয়লিখিত পদের স্থন্দর ছন্দটি দেখুন ১-_ 
“ধনি রঙ্গিণী রাই। বিলসহি হরি সে রস অবগাহই॥ হরি সুন্দর মুখে। তাম্ুল 
দেই চুম্বই নিজ সুখে ধনি রঙ্গিণী ভোর। ভুলল গৌরবে কানু কৰি কোড়॥ হা 


গুণগায়। একই মুরলীরন্ষে, দুজনে বাজীয়॥ কেহ কেহ কহে নৃদ্ুভাষ। নারীপরশে 
অবশ গীতবানস॥ কেহ কাঁড়ি লয় বেগু। রাসে রসে আজ ভুলল কানু ॥ _(পঃ কঃ ১৩১৯পদ)। 


তরিপদী ছনের প্রথম দ্বিচরণার্দে মিল রাখা সর্বদ| প্রয়োজন ছিল না) যথা )__ 
“মামার অঙ্গের, বরণ লাগিয়া, পীতবাঁস পরে শ্ঠাম। প্রাণের অধিক, করের মুরলী 
লইতে আমার নাম? আমার অঙ্গের, বরণ সৌরভ, যখন যে দিকে পায়। বাহু পসারিয়া, 


ছন্দঃ | 


৩৯৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


বাউল হইসলা, তখন সে দিকে বায়।”_(জ্ঞানদাস)। পদগুলি সর্বদাই গীত হইত, 
স্তরাং কোন অক্ষর-নিয়মের বশীভূত ছিল না। কোন কোন স্থলে পদ 


অপরিমিতরূপ দীর্ঘ হইয়াছে, যথা ;_ “জয় জয় দেব কবি-নৃপতি শিরোমণি 
বিদ্যাপতি রসধাম। জয় জয় চত্তীদাঁস রসশেখর অখিল ভুবনে অনুপাম |।--( পঃ ক, 


১৫পদ)। ছন্দসন্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। 

বঙ্গভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে বিভক্তি অনেকটা ইচ্ছাধীন ছিল। 
পূর্ববর্তী অধ্যায় হইতে এই অধ্যায়ে সে বিষয়ে 
কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় না। এই অধ্যায়েও 
পকাশীরে গমন" ২এবৈকুঠকে গমন” ঈমাতাতে পাঠান" ( মাতাকে পাঠান ), “মোহর" 
(আমার ), “তার্তর' ( তাহাতে ), “ইথি” ( ইহাতে) প্রভৃতি নানাবিধ অনিয়মিত 
বিভক্তি দেখা যাঁয়। গুচগালাদিক"”, “পাককর্তাদিক," প্রভৃতির বুল ব্যব- 

হার দৃষ্টে “দিগ” ও “দিগের” প্রাগ্লক্ষণ বিশেষরূপে পাওয়া যাইতেছে। 
সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে এই যুগে এক বিরাট্‌ পরিবর্তন লক্ষিত 
হয়। ব্রাহ্মণের পদরজঃসেবী, জাতিভেদের 
নামাজিক বা শা্ত  দৃঢর্গে আশ্রিত সমাজ অপরিবর্তনীয় নিতা- 
কর্মের নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, নৃতনভাবের 
তীব্র জালাতে সেই শৃঙ্খল অপস্ত হইলে ব্রাহ্মণ ও শৃদ্র এক শ্রেণীভুক্ত 
হইয়া গেল-_নব সৃষ্টির কোলে ক্ষণকালের জন্য প্রাচীন স্থ্টি নিমজ্জিত 
হইল; প্রাচীন সমাজ স্বীয় দুর্দান্ত শিশুটির ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া কিছুকাল 
স্তস্ভিত হইয়াছিল ; কিন্ত ক্রমে খলিত পদ পুনরপি স্থির করিয়া স্বীয় 
অদম্য বালকটিকে শাসন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। এই যুগে 
মুদঙ্গের ধ্বনি ও হরিবোলের আনন্দ একদিকে আকাশ প্রতিধ্বনিত 
করিয়া উিত হইতেছে, অপরদিকে এই আনন্দবিদ্বেষী দল বিদ্রপ 


করিয়া বেড়াইতেছে ;-- 


. এশুনিলেই কীর্তন করয়ে পরিহাস । কেহ বলে যত পেট ভরিবার আশ ॥ কেহ বলে 
জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার । পরম উদ্ধতপন! কোন ব্যবহার ॥ কেহ বলে কতরূপ পড়িল' 


বিভক্তি। 


অধ্যায়-শেষ। ৩৯৯ 
ভাগবত | নাচিব, কাদিব হেন ন| দেখিল পধ॥ ধীরে ধীরে বলিলে কি পুণ্য নহে। 
নাচিলে গাহিলে ডাক ছাঁড়িলে কি হয়ে ॥"--চৈ, ভা, আদি । 

এই দলের কোন কোন অগ্রসর ব্যক্তি কালী-মন্দিরে যাইয়া স্বীয় 
দুষ্ট অভিপ্রায়ের মঞ্জুরী চাহিতেছে )--“এত কহি হাসি হাসি পাবতীর গণ। 
চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া করে আশ্কালন ॥ প্রণমিয়ে চণ্ডীরে কহয়ে বারেবার । অদ্যরাক্রদ 
এ গুলিরে করিবে সংহার 1”--( ভক্তিরক্কাকর )। বৈষ্বগণও ইহাদিগের খণ সাদ 
সহিত পরিশোধ করিতে ক্রটি করেন নাই,__“লোচন বলে আমার নিতাই যেবা 
নাহি মানে । অনল জ্বালিয়। দিব তার মাঝ মুখ পানে ॥" অন্ঠাত্র “এত পরিহারে যে 
গাগী নিন্দা করে। তবে লাখি মারি তার মাথার উপরে 1"--চৈ, তা। বৈষ্ণবদিগের 


মধ্যে ধাহারা বিশেষ গোঁড়া, তাহারা দোয়াতের কালিকে (হাই, হাড়ীব 
কালীকে “ভূষা”। ও জবা ফুলকে “ওড় ফুল” বলিতেন। কাীপজার মধ্যে 
কোনরূপে সংশ্লিষ্ট থাকা ইহারা নিতান্ত পাপকর কঁধধ্য মনে করিতেন । 
শ্রীবাসের বাড়ীতে গোপাল নামক এক ব্রাহ্মণ বিদ্রপ করিয়া রাত্রিকালে,__ 
“কলার পাত উপরে খুইল ওড়কুল। হরিদ্রা সিন্দূর রক্তচন্দন তুল ॥"__ চৈ, চ, ম। 
কালীপুজার এই আয়োজন দেখিয়া শ্রীবাঁস মান্তগণ্য লোকদিগকে প্রাতে 


ডাঁকিয়া দেখাইলেন--“সবায়ে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥ নিত্যরাত্রে করি 
আমি ভবানী-পূজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সঙ্জন॥ তবে সব শিষ্ট লোক 
বরে হাহাকার। এ্ছে কর্খ হেখা কৈল কোন ছুরাচার॥"-_( চৈ, চ, ম)। 


এই অপরাধে সেই রসিক ব্রাহ্মণটির কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল বলিয়! চৈতন্ত- 
চরিতামুতে বর্ণিত আছে। 

এই কলহ্ব্যাপার প্রশংসনীয় না হইলেও একটি সান্বনার কথা এই' 
দেখা যাঁয় যে, জাতীয় জীবনের নিরুদ্ধ শক্তি জড়তার বাঁধ ভাঙ্গিয়া। 
নৃতনভাব গ্রহণে উন্মুখতা৷ দেখাইতেছিল। 

অবতার-বাদ কেবল চৈতন্য সম্প্রদায়ে আবদ্ধ ছিল না; লৌকিক 
বিশ্বাসের সুবিধা পাইয়া চৈতন্যদেবের পশ্চাতে 
বঙ্গদেশে কয়েকটি নকল চৈতন্যদেব ফীড়াইয়া- 
ছিলেন। বৃন্দাবনদাস ক্রোধের সহিত জানাইতেছেন, পূর্ববঙ্গে এক 


অবতার-বাদ। 


৪৬৪ বঙ্গতীষ। ও লাহিত্য। 


দুরাস্বা আপনাকে রামের' অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছিল ) ভক্তি” 
বঙ্কাকরে এই স্থলের ব্যাখ্যায় নরহরি চক্রবর্তী বলেন, 'এই ব্যক্তির 
নাম “কবীন্ত্র ছিল। কিন্তু বৃন্দাবনদাস রাঢ়দেশস্থ অপর একজন 
অবতারের প্রসঙ্গ বলিতেই ক্রোধে বিশেষ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তীহাকে 
প্রথম “রগদৈতা” প্রভৃতি নানারূপ অশিষ্ট সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া উপ 
সংহারে লিখিয়াছিলেন,_-“দে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল । অতঞ 
তারে সবে বলেন শিয়াল ।” এই স্থলের ব্যাথ্যায় নরহরি চক্রবর্তী উদিষ্ট 
ব্যুক্তিটিকে বিপ্রকুলজাত ও “মল্লিক” খ্যাতিবিশিষ্ট বলিয়া জানাইয়াছেন 
বং-বুন্দাবন দাসের স্বর অনুকরণ করিয়৷ তাহার প্রতি “রাক্ষদ”, 
“পাপিষ্ঠ” প্রভৃতি স্জযেতভাষা বর্ষণ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। * ' 


: বিশ্বনাথ চক্রবস্তী মহাশয় গৌরগণ-চক্ট্রিকানামক পুস্তকে ইহাদের বিবরণ বিস্তারিত 
স্ভাবে দিয়াছেন; যথা, 
“চৈতন্যদেবে জগদীশবুদ্ধীন্‌ 
কেচিজ্জনান্‌ বীক্ষ্যচ রাঢ়বঙ্গে | 
্বস্তেশ্বরত্বং পরিবোধযস্তো 
ধৃত্বেশবেশং ব্যচরন্‌ বিমুঢ়াঃ ॥ 
তোধাস্ত কশ্চিদ্দ্বিজবাস্থদেবো! 
গোপালদেবঃ পশুপাজজোহহং। 
এবং হি বিখ্যাপযিতুং প্রলাগী 
শৃগালসংজ্ঞাং সমবাপ রাট়ে॥ " 
শ্রীবিষুদাসো রঘুনন্দনোহহং 
বৈকুষ্ঠধায়ঃ সমিতঃ কগীন্দ্রাঃ॥ 
ভক্তা মমেতি চ্ছলনাপরাধা- 
ত্যক্তঃ কগীজীতি সমাথ্যয়ার্যযৈঃ॥ 
উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতীং শ্রীলনারায়ণোহহং 
সংপ্রাপ্তোহস্মি ব্রজবনতুবো মুক্ি, চূড়াং নিধায়। 


অধ্যায়-শেব। ৪১ 


চৈতন্তদেবের পরেও বৈষ্ণবসমাজে তক্কিময় বৈরাগ্যের..শ্বাভাবিক- 
রা ক্রিয়া কতক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমশঃ 
মহোৎসব ব্যাপারাদ্ির আধিক্যে তাহাদের 
নানারূপ বিলাসবৃত্তির উদ্রেক হয়। এম্থলে অবগত ক্তজ্ঞতার. সহিত 
স্বীকার করিতে হইবে, মাংসের স্বাদ ত্যাগ করিয়া তংস্থল পূরণ করিতে" 
প্রয়াপী বৈষ্ণবগণ নানাবিধ মিষ্টদ্রবা ও উপাদেয় শাকশব্জী দ্বারা বাঙ্গা-. 
লীর আহারীয় সামগ্রীর তালিকা খুব প্রশংসনীয়ভাবে বাড়াইয়া ফেলেন। 
ইহাদিগের নাম সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করা দুরূহ ; পাঠক চৈতন্তচরি 
মধ্যখণ্ডের ৩ ও ১৫ পরিচ্ছেদে, অস্তথগ্ডের ১০ পরিচ্ছেদে এবং পদকল্প- 
তরুর ২৪৯৮ সংখ্যক পদে এবং জয়ানন্দের চৈতুিদলে প্রদত্ত খাস্য- 
ভালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। এই বিষয়ে আমাদের এই একটি 
আক্ষেপ যে, একদিন রঘুনাথদাস ভূনিক্ষিপ্ত পচা প্রাদান্নকণার এক মুষ্টি 
খাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এব* চৈতন্থাপ্রভ্ তাহা “্খাসাবন্ত” 
বলিয়। গ্রহণ করিতেন, বৈষ্ণণবসমাজের সেই এক নিবৃত্তির দিন ছিল-_ 
ক্রমে ক্রমে সেই গৌরবজনক বৈরাগ্য সমাজ হইতে তিরোহিত . হইয়া- 
ছিল। বৈষ্ণবসমাজ যতই বড় হইতে লাগিল, ততই সাধারণমনুষ্য- 
স্থলভ দুর্বলতা ও পাপ তাহাতে প্রবিষ্ট হইল;_ সামাজিক আয়তন 
বৃদ্ধির ইহা অবশ্তস্তাবী ফল বলিতে হইবে। কিন্তু চৈতন্তদেবের পরেও 
ইহাদের মধ্যে অনেক খাঁটি লোক জন্মিয়াছিলেন। নরোত্তমদাস দ্বিতীয় 
বুদ্ধের স্তায় রঁজবৈভব ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে 


মন্দং হৃষান্নিতি চ কথয়ন্‌ ব্রাহ্মণো। মাধবাখা- 
শ্চড়াধারী ত্বিতি জনগণৈঃ কীন্তাতে বঙ্গদেশে ॥ 
কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ববাণঃ কামুকঃ শৃদ্রধাজকঃ ॥ 
দেবলোহসৌ পরিত্যক্তশ্ৈতন্যেনেতি বিশ্রুতঃ 
অতিভব্যাদয়োহপ্যন্যে পরিত্যক্তাস্ত বৈষবৈঃ। 
তেষাঁং সঙ্গে ন কর্তব্যঃ সঙ্গাদ্বর্মো বিনগ্ততি॥ 

- আলাপাৎ গাত্রসংস্পশীন্লিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ। 
সঞ্চরস্বীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাস্তসি ॥” 
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বৈষ্ণবসমাজের অধোগতিঞ 





৪০২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


হরি রাও টানক্ী়প্তুতি দগ্া্নাণ পহয্ত সাধৃবৈষথ্‌ হইয়াছল। 
পনিবাদ, আচার্োী পরেমবিহ্বলতা নৈর্া্টকি-শ্তি নান পাতা 
তাহ জীব্ুনর প্রথমভাগকে কেমন উচ্দল ীপ্রদাল করিয়াছে? এক- 
দিনের চিত্র ভূলিবার কথা নহে ;-_গোস্বামিগণ-ুত  গরস্থগুলি হারাই 


শ্রীনিবাস পাগলের ন্যায় বীরহাস্থিরের* ঈভায় 
্ লিখ প্রথম জীবন। প্রবেশ করিয়াছেন, শোকে বিহ্বল ্রীনিবাদের 
ষ্ঠ জ্ঞান নাই, বজ্ঞাহতের স্যায় তিনি নিষ্পন্দ ; সভায় ব্যাসাচার্য 
প্াগবত পাঠ করিতেছিলেন,__দেবরূপী দর্শকের অপূর্ব অবয়ব দর্শনে, 
ভক্কিভরে কীরহাম্থির প্রণত হইলেন-_সভাস্থলীতে তাড়িতপ্রবাহের, সায় 
এক আশ্চর্য্য প্রভাবারিক্ারিত হইল ; তাহার আগমনের “কারণ কি পর্ন 
হইল-__ফিস্তু অসহা ছুঃখ-কাতর শ্রীনিবাস উত্তর করি ভাগবত পাঠ 
্াঙ্গ নাঁ হওয়া পর্যন্ত অন্ত কোন প্রনঙ্গ উতাপন বাঞ্ছনীয় নহে।” সেই 
'ছুঃখের সময়েও (ভক্তি-পুরিত চিত্তে ঈাড়াইয়া তিনি ভাগবতপাঠ* শুনিতে 
লাঁগিক্লোন, যেন পাহাড়ের বক্ষে অস্মির শ্োত বহিতেছিল! কিন্তু সহিফুভার 
প্রতিমূর্তি খজু হিমাচ্ছর শৃঙ্গ অন্তর্দাহের কিছুমাত্র চিহ্ত প্রকাঁশ করিল না। 
কি সুন্দর ঈভাগবতে ভক্তি! কিস্ুন্দর সভাসৌষ্ঠবকারী উজ্জল বিনয়! 
'শ্রীনিবাসআচার্ধয অনুরুদ্ধ হইয়া ভাঁগবত পড়িতে লাগিলেন । শোকাকুব 
স্ববৈ, ভক্তিমাথা কণ্ঠের আবেগে অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে গ্রীনিবাদ 
: যখন (ভাগবত ব্যাখ্যা করিলেন, তখন বীরহাস্থির, ব্যাসাঁচার্ধ্য প্রভৃতি সকার 
তঁহার পদে লুষ্টিত হইয়! পড়িলেন। অশ্রজলে' সভামণ্প প্লাবিত হইল, 
বিশুদ্ধ তগব্ত্তির অপূর্ব উচ্ছাসে বনবিষুপুর ন্বর্গপুর হইয়া উঠিল। 
কিন্ত বৈষ্ণবসমাজের এই উচ্চভাব পরে রক্ষিত হয় নাই, ক্রমশঃ এই 
কান স্বীয় উন্নত গৌরবচযত হইয়া পরীর হইল। 
শেষ. পরে ্বয়। শ্ীনিবাসের দেবমুত্তি থানিও দেন 
বিলাসপন্কসংযাগ মলিন হুইঙজ! পড়িলণ তিনি বীরহাম্িরের প্রত 





হ্যা পের । ৪৩ 


বছদ'খ্যক অর্ধ রীতিমত গ্রহণ কি ধনী হইলেন & ধরিগত বযর্পে এক , 
রী ধুর িতীয়বার রয় কারিবেন। নর 
চক্রবর্তী উৎসাহসচচ্ষ বর্ণনা ঘরেই স্থলে আমাদের কর্ণে বাজবে, কুন 
্্রনিবাসের তীর পরিণয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন-_-“গাষটহ রাজুর উন 
অভিগয়ণ আচার বিবাহে বছ অর্থ কৈল ব্যয়॥ সর্ববলোকে ধন্য ধন্য কহে বারেবার।”- 
(ঃরঃ)। ও 
“কিন্ত বৈষ্টবসমাজে তখনও এরূপ ভক্ত ছিলেন, ধাহারা তাহাকে 
সকল ব্যবহার অনুমোদন করেন নাই, যথা__প্রেমবিলাসে, গোপালভ 
মঙ্গে মনোহরদাসের কথোপকপন, ৃ 
বিুপুমোর ঘর হয় বার ক্রোশ। রাজার রাজ্যে বাস করি হইয়া সপ্তোষব 
গরাচাধ্যের সেবক রাজ| বারহাস্থির। ব্যাসাচার্ধ্যাদি অমাত্য পরম সবধীর॥ সেই থার্টি 
: আগধ্য প্রত বান করিয়াছে। গ্রাম তুমি বৃত্তি আদি রাজা! যা দিয়াছে॥ এই ত ফাল্গুন 
মানে বিবাহ করিল! । অতান্ত যোগাতা৷ তার যতেক কহিলা ॥ মৌন হয়ে ভটট রি 
বলিল আর। 'স্থলৎপাঁদ স্বলৎপাদ"” কহে বারেবার ॥” 
ইহার কিছু পূর্বে গোপাল ভট্ট, লোকনাথ প্রস্থৃতি আচার্যাগণ কৃষ্ণ- 
দাম কবিরাজকে তীঙ্থাদের জীবনচরিত লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, 
ইহাদের সাংসারিক্লুতা ও গৌরবন্পৃহা একেবারেই ছিল না। 
যাহারা ভক্তির রাজ্যে দেবতা ছিলেন, তাহাদিগের দেহেও যেন 
দাজারিক সথ-তৃষ্কা ও বৈধব- 05229 আয 
বের নানারূপ বিকৃতি। নরোত্রমবিলাসে দেখা বায়, জাহ্বীদেরী 
- *ভোজনাস্তে “উষ্ণজলে” স্নান *্করিতেন, এক 
ন্ধণী পরিচারিক! “অতি হুক তাহার অঙ্গ সাবধানে মোছাইযী 
দিত, অপর এক পরিচারিকা বস্ত্র লইয়া দীড়াইয়া থাকিত। (সপ্তম 
বিলাস)া মূলকথা, ২বৈষণবসমাজের সেই প্রেমের কঠোর দেবব্রত 
পরে আর রক্ষিত হয় নাই। শেষে বৈষবগণ মহাপ্রতুর সাঙ্গোপাঙগ- 
দিগকে প্রীরষসঙ্গিনীগণের নূতন 'অবভার কল্পনা! ক 









8৯৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


- লিখিলেন, গদাধর রাধিকা, রূপ, সনাতন-_রূপমঞ্জরী ও.লব্গমঞ্জরী, 
এবং কবিকর্ণপুর শুণচূড়াসবীর অবতাররূপে ব্যাখ্যাত হইলেন ) এইপে 
অন্তান্ত প্রত্যেক ভক্তগণকেই পূর্ববাবতারের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া 
পবিত্র করা হইল। মুরা রগুপ্ত হনুমান ও পুরন্দর অঙ্গদের অবতার 
বলিয়া ংশ্্ীকৃত হইলেন এবং এক লেখক চাক্ষুষ ঘটনা বলিয়া এই 
অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, “পুরন্দর পণ্ডিত বলো! অঙ্গ বিক্রম। জরি বুদ 
“যার দেখিল ব্রাহ্মণ ॥"__বৈষ্ণব-বন্দন| | 

বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তির প্রভাব ক্রমে ক্রমে হাস হওয়াতে__জীবনের 
আদর্শ ক্রমে খর্ব হওয়াতে__তক্তগণ এইবূপে ক্রমে পৌরাণিক ভূত হইয়া 
স্পড়িলেন ও ধর্মটিকে সাংসারিক নানারূপ সুখে চরিতার্থ করিবার উপ 
যোগী করিয়া অধ্যাপকবুন্দ “সহজিয়।» প্রভৃতি মতানুসারে ইহার ব্যাথা 
আরম্ভ করিলেন। চৈতগ্াপ্রতৃর এত নির্মল ও উন্মাদকর প্রেমধন্ম্ম ধীরে 
ধীরে বিলাস ও কুসংস্কারের কুক্ষিগত হইল । 
সমাজের অপরদিকে নরহত্যা ইত্যাদি ব্যভিচার চলিতেছিল। 
নরোভ্তমবিলাসের এই লোমহর্ণ অংশটি 
অপর এক চিত্র । দেখুন__“করবে কুক্রিা বত কে কহিতে পারে। 


ছাগ মের মহিষ-শোণিত ঘর দ্বারে । কেহ কেহ মানুষের কাটা মুণ্ড লৈয়া | খ্গ করে 
ক্রয় নর্ভন মত্ত হৈয়ী | সে সময় যদি কেহ সেই পথে যাঁয়। হইলেও বিপ্র তার হাত 
ন] এড়ায়॥ সভে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত । মদ্য মাংস বিনে না ভূপ্তয়ে কদাচিত 1" 
(সপ্তম বিলাদ)। ,পরন্ত জগাই মাধাই প্রভৃতির বুত্তাস্তে জানা যায়, 
তাহারা ব্রা্মণ হইয়া সর্বদা মগ্য এবং গোমাংস ভক্ষণ করিত *, কিন্ত 
প্রনূপ বোধ হয় না যে, তাহারা তজ্জগ্ঠ জাতি-চ্যুত অবস্থায় ছিল।' 


দত্রাঙ্গণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ ৷ 
ডাঞ্ষা চুরি পরগৃহ দাহ সর্বক্ষণ ॥"--চৈ, ভা, মধা, ১৩ অঃ। 





অধ্যায়শেষ। ৪৩ 


এই কালে বাঙ্গালী খাইয়া পরিয়া বেশ স্থবী ছিল; গৃহজাত দ্রব্যেই 
 ধ্দনিক অভাবগুলি একরপ সুন্দরভাবে পূর্ণ 
৷ হইত, বাজারের ব্যয় কিছুই ছিল না 'বলিলেই 
চলে। মাধবাচাধ্যের চণ্ডীতে কালকেতুর বিবাহের ব্যয়ের যে একটা ফার্দদ 
প্রদত্ত হইয়াছে. তাহাতে নিয়শ্রেণীর বিবাহে যে বায় হইত, তাহার একটা! 
মোটামুটি ওজন পাওয়। যাঁর । ধর্ম্মকেতু ১৩ গণ্ডা কড়া ( আড়াই পয়সার 
কিছু বেশী) লইয়! বাজারে গেল, ব্যয় এইরূপ,-- 


দুইখানি ধরা (বোধ হয় নেংটা, ধরা বা ধটা ০84 


বাজারের ব্যয়। 


আসিয়াছে )__ ০ রি 
পান 58 চিত মি রড ১ 
থয়ের 2 ১ 4 ১ 
টু এরি কি ৯১২ ৪০ ধা! কড়া 
মেটে সিন্দুর রা? যে 88 223 ১ 
খুঞ্া € একরপ বন্ত্) ১৮ মি 5৯৮ ত৪॥ রর 
মোট | ৫১৩ 
ইহ! কবির কল্িত হিসাব বলিয়া বোধ হয় না। ভদ্রলোকের বিবা- 


হের বায়েরও আর একথানি ফর্দ দেখাইতেছি। চৈতন্তপ্রভুর প্রথম 
বিবাহ অতি সামান্তরূপে নির্বাহিত হইয়াছিল,-_তাহাতে শ্বশুরালয় 
হইতে তিনি পঞ্চহরীতকী মাত্র উপঢৌকন পাইয়াছিলেন ) কিন্তু তাহার 
দ্বিতীয় বারের বিবাহকে বুন্দাবনদাস একটা প্রকাণ্ড উৎসব বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । কথিত আছে, এই এক বিবাহের বায়ে পাঁচ বিবাহ সনি 
র্বাহ হইতে পারিভ' চৈতগ্ভভাগবতের বর্ণনা এইরূপ,_বুদ্ধিত্ত খান 
বলে শুন সব্ব ভাই । বামনিয়। মত কিছু এ বিবাহে নাই । এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইৰ 
হেন। রাজকুমারের মত লোক দেখে যেন” বিবাহের আয়োজনের মধ্যে দেখা 


৪৯৬ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য। 


যায়, গৃহ “আলিপনা” দ্বারা রঞ্জিত হইল ও আঙ্গিনার মধ্যস্থলে বড় বড় 
কয়েকটি কদলী বৃক্ষ রোপিত হইল। এই বিবাহ উপলক্ষে নবদ্ীপের 
ব্রাহ্মণমণ্তুলী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ) কিন্তু, আহার করার কথা ছিল 
নাঃ-এ নিমন্ত্রণ “গুয়াপান”-গ্রহণের | গুয়াপান ও মালা চন্দন সমাগত 
্রাঙ্মণমণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইল, কিন্তু “ইতিমধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন 
আছে। একবার লৈয়৷ পুন; আর বেশ কাছে॥ আরবার আসি মহা লোকের গহলে। 
চন্দন গুবাক মাল| নিয়! যায় ছলে॥ সবেই আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে। গ্রতৃও 
হাঁসিয়৷ আজ্ঞা করিলা আপনে ॥ সবারে তান্ুল মালা দেহ তিন বার । চিন্তা নাহি বায় 
কর যে ইচ্ছা যাহার ॥ এই গুবাক ও মাল্যচন্দন বিতরণ উপলক্ষে বুন্দাবনদার 
আরও লিখিয়াছেন যে, সমাগত ব্যক্তিবুন্দ যাহা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা 
দূরে থাকুক, ভূমিতলে বে পরিমাণে গুবাক ও মাল্য পড়িয়াছিল,_ 
“সেই ষদ্দি প্রাকৃতলোকের ঘরে হয়। তাহাতেই ভাল পাঁচ বিবাহ নির্ববা হয়" 
উপস্বংহারে “সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস । সবে বলে ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাদ। 
লক্ষেস্বর দেষটিয়াছি এই নবদ্বীপে । হেন অধিবাস নাহি করে কার বাপে॥ এমত চন্দন 
মাল্য দিব্য গুয়াপান। অকাতরে কেহ কভু নাহি করে দান '_-( চৈ, ভা, আদি )। 

ভরসা করি, এখনকার কৃপণ ধনিগণ এই প্রাচীন নজিরের বলে ব্য 
সংক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবেন। 

সে কালে মানুষের নামের সঙ্গে প্রায়ই একটা অঙঙ্গত উপাধি লন 
থাকিত, এখনও মধ্যে মধ্যে গ্রামদেশে তাহা 
না থাকে এমন নহে, কিন্তু সে কালে লেখক- 
গণ প্রকাশ্তভাবে তাহা পুস্তকে ব্যবহার করিতেন, “খোলাবেচা শ্রীধর” 
“কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ”, প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা “থঞ্জভগবান?”, “কালা 
কৃষ্ণদাস”, প্ভূ'ড়ে শ্ামদাস”, “নির্লোম গঙ্গাদাস” প্রভৃতি সার্টিফিকেট 
যুক্ত নামের উল্লেখ পাইয়াছি। শিশু এখন প্রথম পুক্তকেই এই নীতি 
ুবস্থ কা থাকে পকাণাকে কাণা! বলিও ন11% তখনকার গ্রন্থকার? 
বোধ হয় এই নীতি মানিতেন ন1। 


অসঙ্গত উপাধি । 


অধ্যায় শেষ। ৪৭ 
৬ 


শাসনাদি সম্বন্ধে দৃষ্টহয়, সাধারণ বিচারের ভার কাজির উপর ছিল-_ 
কাজির নীচে “শিকদার, ও শিকদারের অধীন 
“দেওয়ান, ছিল ; কোটালের দায়িত্ববোধ হয় 
সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল, পুলিস দারোগার কাধ্য ছাড়া রাজ্যের নূতন সমস্ত 
বাদের রিপোর্ট কোটালের দিতে হইত। হিন্দুরাজগণ পুলিস- 
দারোগার 'কাঁজ “নিশাপতি”দিগের দ্বারা করাইতেন ) এই “নিশাপতি” 
ও “কোটাল” একই রূপ কর্মচারী বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধবিগ্রহাদির 
সময় এক রাজ্য হইতে অপর রাজো লোক যাতায়াত করিতে পারিত না) 
নিষিদ্ধ পথে ত্রিশুল পু*তিয়া পথিকদিগকে সতর্ক কর হইত। রাজাদিগের 
আদেশ-সম্বলিত “ভুরি” লইয়া পথিকগণ যাতায়াত করিতে পারিতেন। 
এই ডুরি”” একরূপ পাসপোর্টের স্যায় ছিল। রাজগণ অনেক সময়. 
দস্থারত্তি করিতেন, বীরহাম্ঘির এইরূপ একজন দস্থ্যদলপতি ছিলেন; 
আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও বহুসংখ্যক দস্থাপতির নাম পাইয়াছি। ইহা 
দিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ৷ *হরিশ্চন্দ্ররায়, টাদরায়, নারোজী প্রভৃতি 
দসথাগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রতি গ্রামে রাজা একজন “মণ্ডল” নিযুক্ত 
করিতেন; এই “মগুল” গ্রামের একরূপ শাসনকর্তা ছিলেন। 


আমরা মৈথিলবঙ্গ-অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বে নিষ্পে দুরূহ শবার্থ- 

দুর শব্দের তালিকা ।  বোধক একটি তাপিকা দিতেছি ;- . 

অতএ--অতএব, অধরু- অস্থির, অবক-_এউক্ষণ, অনুনঙ্গ-_ইলিত, অলখিতে-__ 
অলক্ষ্যভাবে, অরু- রক্তবর্ণ আন-_অম্ত, আতর-_অন্তর, উরল-উদ্দিত হইল, উকি-- 
অগ্নি, উঘার-_ব্যক্ত, উমডি-উথলিয়া, ওখদ-_উষধ, কতি-_কোথা, কর্ধর্ণক শিলা--কষ্টি- 
পাথর, কানড়--একরূপ ফুল, কাধার_কুল, কোর-_ক্রোড়, খিণি-ক্ষীণ, খেরি__খেলা, 
গাগরি- কু কলস, গারি__গালি, গীম_শ্রীবা, গেয়ান-_ জ্ঞান, গোরী-_গৌরী, হলদরী, 
গোগার-_লম্পট, চৌর ;; (“হামি অবুঝ নারী তুহ'ত গোঙার”, বিদ্যাপতি )।--“অমূল্য 
রতন সাথে, গোঙারের ভয় পথে, লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়। ॥৮--(প, ক,)| চকেরা__ 
চক্রবাক, চধুরী_চটক, চোরাবলি-চুরি করিলে,-ুটাছটি- প্রকাগ্ঠ, ছাতিয়া_বক্ষ। 


শাদনপ্রণালী। 


8৭৮ বঙ্গতাষা ও সাহিত্য । 


জনু--ঘেন, জাতুর-স্বয়চাক, ' জীউ--জীবন, জীক্‌-বাহার, তোড়ল-ত্যাগগ করিল, 
তোর-_ভোমাকে, দুগুলি- ছুইযোড়া, দিঠি_দৃষ্টি, দউ-_ছুই, ধড়ে--বেহে, দৌতিক-_ 
দুতীর, ধন্সিল্র-_খৌপা, নিঙারিতে _ ঝাঁড়িতে, নিয়ড়__নিকট, নুকি- লুক্কায়িত থাকা, 
রি , পাতিয়ায়- প্রত্যয় করে, পুরুথ-__পুরুষ,. পবারেল-_বিক্কৃত করিল, 
ফুলায়ল- প্রশ্কুট করিল, বরিথস্তিয়া__বর্ষণ করে, বাঁউর-_বাউল 
বমি বালিকা, বিছুরি_বিস্মৃত হওয়া, বিহি--বিধাতা, বেসালি_ দুগ্ধ জাল দেওয়ার 
পাত্র, ভাঙ- ত্র, ভাব, ভাগি _ভাগ্য, ভাখী-ভাষা, ভিয়াইল-- হইল, ভোখিল- ক্ষুধার 
মরু আমার, শিঙ্গার_ বেশ-ভূষা, শুতিয়া-শুইয়া, শেজ-শয্যা, সামাইল--প্রব্শ 
করিল, সঞ্জে- স্েহে, সিহালা _ শৈবাল, সিনান- জান । 


এখন দেখা যাউক, বাঙ্গালা ভাষার উপর হিন্দী কোন স্থায়ী চিহ্ন 
রাখিয়া গিয়াছে কি না) হিন্দী শব সমূহে মৃচ্ছ- 

৪74 কটিকাদি নাটকের প্রা্কতের মত অনেকটা সং. 
ই প্রসারণ ক্তিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যথা, 
হর্য--হরিষ, অগ্র_মগন, নিশ্ীণ নিরমাণ, গঞ্জন”_গরজন, নির্শলি- নিরমল, জন্ম 
জনম, নির্দয় নিরদয়. রত্ব--রতন, বত্ত-_যতন, প্রকাশ--পরকাঁশ, দর্শন__দরশন, বর্ধী- 
বরিয়ঠি ইত্যাদি। এই কোমল শব্দগুলি বাঙ্গালা কথায় বাবজত হয় না, 
কেবল পপ্যরচনায় দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবধুগের কবিতায় এই ভাবের কোমল 
শব্দ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে ক্রমশঃ তাহাদের 
সংখ্যা হাস হইয়া আসিয়াছে । বাঙ্গালাভাষা যে ভাবে রূপান্তরিত হইতেছে, 
এই সম্প্রসারণ ক্রিয়া সেই পরিবর্তনের অনুকূলে নহে, এজন্য এই প্রথা 
হিন্দীপ্রভাবের শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দী ভাষার 
অনুনাসিক শবের সংখ্যা অতাত্ত অধিক, ধীহা, ক্রাহা, কব", যব, 
প্রভৃতি অসংখা শব্ের উপর চন্দ্রবিন্দু দিতে হয়, এ সমুদয় শব্দ যে সকল 
সংস্কৃতশব্দের রূপান্তর, তাহাতে এরূপ কিছুই নাই, যদ্দারা এই চন্বিদু 
সমর্থিত হইতে পারে। চন্দ্রবিন্দু, ৭ঞ” এবং “৬” হিন্দীভাষা হইতে আদিয়া 
বৈষ্ণবযুগের রচনায় গাঢ় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।* এখনও বঙ্গভাষায 
আখি, কুঁড়ে, কুঁজ, কাক, পু*থি ইত্যাদি শব্দের অনুনাসিক উচ্চারণ 


খা টি 
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অধ্যায়-শেষ। ৪৩৯ 


রহিয়া গিয়াছে, অথচ অক্ষি, কুটার, কুজ, কক্ষ, পুস্তক ইত্যাদি শব্দের; 
রূপান্তরে চন্দ্রবিন্দু কিরূপে সমাগত হইবে, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। 
ইহাও হিন্দী-প্রভাবের শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়। 

বৈষ্বগণ “ক্র” শবের পক্ষপাতী ছিলেন, পরবর্তাঁ বৈষ্ণবসাহিত্যে 
(ভক্তিরত্বাকর প্রভৃতি গ্রন্থে ) শ্রীকেশ”, শ্রীদর্শন”, শ্ররীহস্ত/, শ্রীললাট,,. 
শ্্রীপ্রদাদ* প্রভৃতির অবধি নাই,__সেই সব পুস্তকে ক্ষুদ্র শ্রেণীবদ্ধ অক্ষর- 
গুলির মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পতাকাধারী সেনাপতির স্তায় “গ্রী” গুলি বড় 
সুন্দর দেখায়। বৈষ্বগণের দ্বারা “মহোৎসব”, প্দশী”, “লুট” 
(হরির লুট) প্রভৃতি শব্দের অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে। “বাঁকা” শব্দ 
বঙ্কিম শব্দের অপন্রধশ, ইহা এখন “উৎকৃষ্ট” অর্থে ব্যবহৃত হয়; টির 
বঞ্কিমত্ব হেতু এই শব্দ গৌরবাত্মক হইয়াছে । 

এই স্থলে বৈরাগিগণের শিরোমুণ্ডন সম্বন্ধে একটি কথা বলা আব- 
শ্তক। চৈতন্তভাগবত ইত্যাদি পুস্তকে দৈথা 
যায়, মহাপ্রভুর শিরোমুগনের সময় শিষ্যগণ 
নানারূপ বিলাপ করিতেছে, সামান্ত কেশচ্ছেদ উপলক্ষে এত বেশী 
আক্ষেপ কোন কোন পাঠকের নিকট বিরক্তিকর বোধ হইতে পারে। 
এবিষয়টি আমরা প্রাচীনকালের মানদণ্ড দ্বারাই মাত্র বিচার করিতে 
পারি। সে সময় বঙ্গের বহুসংখাক শিক্ষিত যুবক সংসারত্যাগী হইতেন 3 
এখনকার শিক্ষা আমাধিগকে সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে, তখনকার 
শিক্ষা সংসার ত্যাগ করিতে শিখাইত। বহুসংখ্যক পিতামাতার স্বেহের 
সদয় ছিন্ন করিয়া, গৃহস্থের প্রফুল্লতার দীপটি চিরদিনের জন্য নিবাইয়! 
বিকগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, একবার শিরোমুগ্ডন করিয়া সঙ্ন্যাম লইলে 


শিরোমুণ্ডন । 
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8১০ ব্লু! ও সাহিত্য। 
(তিনি আর সমাজে প্রত্যাবর্তন করিতেন না! যুবকগণ দে সময় দীর্ঘ 
: কেশ রাখিয়া আমলকী দ্বারা তাহা ধৌত করিয়া পু্পাভরণে সঙ্জিত করি- 
“তেন স্টএহেন কেশচ্ছেদ অর্থে তখন চিরদিনের জন্য,--পিত।, মাত! ও 
বন্ধু বান্ধবের আশাচ্ছেদ বুধাইত,_-এই জন্য চৈতন্তপ্রভুর শিরোমুগ্তন 
উপলক্ষে এত দীর্থ আক্ষেপোস্তির কথ দৃষ্ট হয়। এই সন্যাস-গ্রহণ 
তখন গৃহস্থের একটি সাধারণ আতঙ্কের কারণ ছিল,__এখনও 'বাঁলকগ? 
পিতামাতা বর্তমানে কুশাসনে বসিতে পায় না,_ কিন্তু ইহা প্রাচীন 
ভয়ের শেষ চিহ্ন,-__বস্তৃতঃ ভয়ের আর কোন কারণ নাই। রমণীগণ 
দবিধবা হইলে তাহাদের কপালের পিনদুর মোছা ও শীথা ভাঙ্গা ধত কষ্টের 
_ কারণ হয়,_তখন যুবকগণের কেশচ্ছেদও সেইরূপ একটি শোকাবহ 
ব্যাপার ছিল। আমরা বৌদ্ধযুগ-অধ্যায়ান্তর্গত গোবিন্দচন্দ্রের গানেও 
*গোবিন্দচন্দ্রের সন্াসোপলক্ষে তাহার কেশচ্ছেদ ব্যাপারে একান্ত 
“শোকাকুলা রাণীবর্গের মুখে-_“কার বোলে মহারাজা মুড়াইল কেশ"-প্রতৃতি 
কাতরোক্তি শুনিয়াছি। 
বৌদ্ধযুগের কিছু কিছু চিহ্ন বৈষ্ণবধুগের ভাঁষায় পাওয়া যায়। হরি- 
দাসকে প্রলুব্ধ করার বর্ণনোপলক্ষে “মায়া- 
মোহিত” শব পাওয়া গিয়াছে, উহা বুদ্ধদেবের 
প্রলোভনের কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। “গোফা” শব্ধ বৌদ্ধদিগের, . 
উহাও চৈতন্তভাগবত, গোবিন্দদাসের করচা প্রভৃতি পুস্তকে অনেক স্থলে 
পাওয়া যায় । আর একটা শব্দ “পাষণ্ড” ; ইহা বৌদ্ধগণ অন্য ধর্মাবলম্বী 
দিগের প্রতি ব্যবহার করিতেন,__হিন্দুর “স্ত্রেচ্ছ””, মুসলমানের “কাফের”, 
শ্রীষ্টানের ৭0600” যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বৌদ্বগণও “পাত” শব 
সেই অর্থেই প্রয়োগ করিতেন, যথা_-অশোকের আদেশ-লিপিতে,_ 
-“দেবানম্‌ পিয়ে! পিয়দশি রাজ। সবত ইচ্ছতি, সবে পাষও বংসেয়ু সবে তে সয়মঞ্চ ভাব- 
ুদধিন্‌চ ইচ্ছতি।” (দেবগণের শ্রিষ়প্রিযদ্শী (অশোকের নামান্তর) রাজা এই ইচ্ 


বৌদ্ধযুগের নিদর্শন । 


অধ্যায়-শেষ 6০ ৪১৯: 
করেন যে, পাষও ( বৌস্ধধর্দ আস্থীশৃহ্য ব্যক্তিগণও  ঘেন সরবত নিরাপদে বা করেন )। 
বৈষ্ণবগণ এই শব্ধ বৌদ্ধর্দিগের নিকট হইতে ধার করিয়া অভধনথাকাী-_ 
দ্রিগের প্রতি প্রয়োগ করিতেন । 

বৈষ্ণব অধ্যায়ে প্রসঙ্গত: এখানে আমরা "ন্ুবুদ্ধিরায়”” সম্বন্ধে একটা! 
কথা বলিব । “ন্থবুদ্ধিরায়” «গৌড়ের অধি-, 
কারী” বলিয়া মুদ্রিত চৈতন্তচরিতামৃতের মধ্য- 
খণ্ডের ২৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত দেখা যায়, এইজন্য প্রতিহাসিক রাজ্যে 
এই অজ্ঞাত “গৌড়াধিপ” মহাশয়ের জন্য তদন্ত হয়, কিন্তু ধীতিহাসিকগণ 
ইহার কোনও খোজ পান নাই; আমার নিকট ছুইশত বৎসরের 
অধিক প্রাচীন যে হস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত আছে, তাহাতে-পূর্কে ' 
যবে সববুদ্ধিরায় গৌড় অধিকারী” স্থলে__“পূর্ব্বে যবে স্ববুদ্ধিরায় ছিল অধিকারী” 
এই পাঠ দৃষ্ট হয়? কিন্ত যখন বীরহাম্িরের সভাসদ ব্যাসাচার্ষ্যের হস্ত- 
লিখিত চৈতন্তচরিতামৃত, এমন কি কৃষ্*দান কবিরাজের স্বহস্ত লিখিত 
চৈতন্তচরিতামৃতও রক্ষিত আছে বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, 'তখন 
এরিষয়টির সহজেই মীমাংসা! হইতে পারে। 

আমরা এখন “সংস্কারযুগের” সম্সিকটবর্তী হইতেছি। এই যুগের 
অমৃতময় গীতি বঙ্গসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গৌরব 
ও আদরের জিনিষ । যে দেবরূপী মানুষ বর্ত- 
মানকে অতীতের কঠোর শাসন হইতে নিষ্কৃতি দিয়া ইতিহাস উজ্জ্বল 
করিয়াছেন, পশুমুণ্ড ও বনফুল ছাড়িয়া নয়নাশ্র দ্বারা দেবার্না শিখাইয়া- 
ছেন_ধাহার নির্মল অশ্রবিন্দুতে প্রতিভাত হইয়া এক যুগের বঙ্গসাহিত্য 
মণির ন্যায় সুন্দর হইয়! রহিয়াছে, সেই চৈতন্যপ্রতৃর পবিত্র নামান্কিত 
যুগ আমর! গভীর শ্রদ্ধা সহকারে এই থানে সমাপন করিতেছি । 

কিন্তু গীতিকবিতার যুগাবসানে বঙ্গসাহিত্যে দেশীয় পুরুষ ও স্ত্রীলৌক- 
গণের কতকগুলি খাঁটি ছবি অস্কিত হইয়াছিল-_ সেগুলি তিনধত বৎসর 


সববুদ্ধি রায়। 


সাহিত্যে নবধূগ । 


৪১২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 

পৃর্বের। এই ছবিগুলি বড় উদ্দল, বড় সুন্দর-__দেখিলে প্রাচীন 
পর্ণকুটীরকেঞ্ সুন্দর বলিতে হইবে এবং কুটারবাসিনীগণের চরিত্রের 
সৌন্দর্যে পাঠক মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। এখন আমরা কাবোর নি্বল 
যুকুরে বিস্বিত প্রাচীন সামাজিক জীবনের প্রন্কত বূপ দেখিতে পাইব। 


পঞ্চম অধ্যায়। 


১। ধন্মকলহে ভাষার শ্রীরৃদ্ধি | 
২। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ । 


বঙ্গে হিন্ুধন্মের উত্থানে নানা মতাবলম্বী অধ্যাপকগণ স্বীয় স্বীয় মত 
প্রচারে নিয়োজিত হইলেন। ইহাদের তর্ক- 
িিন্হ অতীব কৌভূহল-উদ্দীপক। গৌড়বাসী প্রাচীন 
পণ্ডিত চিরঞ্রীব উট্রাচাধ্য এহ কলহ ব্যাপারের একথানা চিত্রগট 
রাখিয়া গিয়াছেন ; সে চিত্রখানি সর্বাঙ্সুন্দর হইয়াছে_তাহার নাম 
পরিদ্যোন্মাদতরঙ্গিণী ” | * 
হিন্দুধর্মের অভ্যুর্থানকালে বোধ হয় শৈবধন্মই পর্বপ্রথম মন্ত্রক 
উত্তোলন করে। শৈবধন্ম-কীর্ভনোপলঙ্গে 
ভাষায় কোন বৃহৎ কাব্য রচিত না হইলেও 
“ধান ভান্তে শিবের গীত” প্রভৃতি প্রবাদ 
বাকোর দ্বারা অনুমান হয়, শৈবমতের অধ্যাপকগণ সে বিষয়ে একবারে 
নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। টট্টগ্রামের প্রাচীন “মৃগলুব্ধ” পুথিতে+ শিবমাহাস্মা 
বর্ণিত আছে; এইরূপ ছুএকখানা প্রাচীন পুথিই শৈবধর্দের 


* প্রায় ৬ বৎসর অতীত হইল শোভাবাজারের স্বগীয় রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর 
নিজকৃত একটি ইংরাজী অনুবাদসহ এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন । 

1 ১৫* বৎনরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে গ্রন্থকার রতিদেব সম্বন্ধে এই বিবরণ 
পাওয়া যায়। | | 


বঙ্গনাহিত্যে শিব, পদ্মা, চণ্ডী 
ও শীতল! । 





“পিতা গৌোপীনাথ বন্দম মাতা বন্থুমতী | 
জন্মস্থান সুচক্রদণ্ডী চত্রশালা খ্যাতি ॥ 
জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা বন্দম রাম নারায়ণ। 
ধরণী লোটায়ে বন্দম যত গুরুজন ॥ 
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী যে স্বশুর শঙ্কর । 
মন্ত্রীতা! দয়াশীল মোক্ষদ! ঠাকুর ॥ 


প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ। ৯৯ 


ভগ্নবীর্তিশ্বরূপ বর্তমান আছে। উহার! ক্ষুত্র-কলেবর হইলেও সেগুলি 
জঙ্গলে কুড়াইয়া পাইয়া আমরা আদরে রক্ষা করিয়াছি। 

শূন্যপুরাণ এবং রামেশ্বর ও কবিচন্্র প্রণীত শিবায়ন শ্রান্থে শিব 
সম্বন্ধে এক একটী এরূপ অধ্যায় আছে যে, তাহা প্রাচীনতম শিবগীতের 
নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি নাই। 
তাহাতে শিব বৃদ্ধ কৃষকবেশে কুবেরের নিকট কিছু ধান্য মূলধন গ্রহণ 
করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ ব্যাপারে নিধুক্ত হইয়াছেন। তীহার সঙ্গী ভীম- 
ভত্য তাহার নিদেশে হলকর্ষণ করিয়া ক্ষেত্র চৌরস করিয়! চষিতেছে। 
শিবঠাকুর ক্ষেত্রের মশ! এবং জৌক ধ্বংন করিবার জন্য বিবিধ অনুষ্ঠান 
করিতেছেন । এই প্রসঙ্গে কুষিতত্ব সম্বন্ধে নানা 'প্রকার তত্ব অবতারিত 
হইয়াছে । “ধান ভান্তে শিবের গীত,__ এই প্রচলিত কথার সার্থকতা এই 
অধ্যায়ে পাওয়া ঘায়। শিবের সঙ্গে বাপ্দিনী-রূপিণী ভগবতীর শীলতাহীন 
রসসন্দর্ভও প্রাচীন শিব্গীতের অংশ বলিয়া গ্রহণ করা! যাইতে পারে। 
পৌরাণিক শিবের সঙ্গে এই কৃষকরূপী কামিনীলুব্ধ শিবের কোন সম্বন্ধ নাই । 

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে পদ্মাবতী ও চণ্ডীই বিশেষরূপ সাহায্য 
করিয়াছেন। সংস্কতের বচন স্পর্শমণি-তুল্য, 
তাহার প্রভাবে লোঈও দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে 
| পারে; এই জন্য ব্রহ্দবৈবর্তপুরাণে মনসা- 
মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীন্তিত হইয়া এবং বৃহদ্বম্মপুরাণে * কালকেতু ও শাল- 
বাহন প্রস্থতির উল্লেখ দ্বারা বঙ্গীয় পন্সপুরাণ ও চণ্ডী কাব্যের ভিত্তি 
দু করা হইয়াছিল। 


লৌকিক দেবতাদের প্রভাব, 
শৈবধন্দের প্রতি আক্রমণ । 





গোগীনাথ দেব সত রতিদেব গ্রায়। 
মৃগনুন্ধ পু'থি এহি হর গৌরীর পায় ৮ 
এই পুস্তকে শিবচতুর্দশীব্রতের মাহাত্ম্য কীর্তন উপলক্ষে এক ব্যাধের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। 


* “ত্বং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি। 
যা ত্বং শুভাভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্য! ॥'" ইত্যাদি। 


১০০ ব্ঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


শৈবধন্মের উপর এই সব পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্্মতরঙ্গ উপর্যাপরি 
আঘাত করিয়াছে । শিবোপাসক ধনপতি সদাগর “ডাকিনী দেবতা, 
চত্তীর ঘট পদ-প্রহারে ভগ্ন করিয়া “ মেয়ে দেব/-সেবিকা খুন্ননাকে ভতসনা 
করিয়াছিলেন, * বিষহরিদেবীকে শিবোপাসক চাদ সদাগর শুধু রক্ত চক্ষু 
দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, হেতালের বাড়ি দিয়া কক্ষদেশ ভগ্ন করিয়া 
দিয়াছিলেন।+ শ্রিবোপাসক চন্দ্রকেতু রাজা ও শীতলাদেবীর প্রত সেই- 
রূপ তীব্র অবজ্ঞান্চচক উদ্ধত ভাব দেখাইয়াছিলেন। $ কিন্তু বঙ্গীয় কাবা- 
গুলিতে চণ্ডী ও মনসাকে স্বীয় স্বীয় উপাসকভক্তগণের জন্য যেরূপ কার্যা: 
তৎপর দর্শন করি, সে তুলনায় শিবঠাকুরকে নিতান্তই নিশ্চেষ্ট বিয়া 
মনে হয়। খুগ্পনার বিপদে, শ্রীমন্তের খেদে, লাউসেনের দুঃখে চত্তীর 
হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । স্বীয় পূজা প্রচারের জন্য চপ্তী ও বিষহরির দিনে 
শাস্তি ও রাত্রে নিদ্রা ঘটে নাই। স্থন্দর দেবীর প্রসাদে কাব্য অপেক্ষা 
চৌধ্যেও কম কৃতিত্ব লাভ করেন নাই। বিষহরিদেবীকে পূজা করিয়া 
বিপুলা (বেহুলা ) কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন, কে না জানে ? ভক্তের 
স্মরণমাত্র ইহারা কখনও সাশ্রনেত্র, কথনও খড্াহন্ত। কিন্তু প্রায়শ; 
ইহারা সামান্য মানবীর ন্যায় রাগ, হিংসা ও দ্রঃখের পরিচয় দিয়াছেন। 
ভ্ুএক স্থলে শুধু বর্ণনাগুণে চণ্তীদেবী মহত্তর প্রভাব দেখাইয়াছেন। 
মুকুন্দরাম ক্রুদ্ধ চণ্ডীর থে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা গান্তীর্ষ্ে 
মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর একথানি সমুন্নত প্রতিলিপি। সমস্ত দেবগণের 
তেজোরাশিসমুন্ভূতা চণ্ডীকে বরুণ পাশ, যম কালদও, ইন্দ্র বজ্র, শব 


*  ধনপতির সিংহলযাত্রা, ক, ক, চ। 
+. “হেতালের বাড়ি দিলগো৷ আগে। তাঁতে ব্যথা পাইলাম বড় । 
জালয় মণ্টপে গিয়া কীকালী কৈলাম দড় ॥” বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ। 
+£ “জন্মেও ন! ছাড়ি মহেশ ঠাকুর । 
শুন রে অজ্ঞান বুড়ি এখা হৈতে দূর ॥” 
তৎপর শীতলাদেবী যখন তাহার রাজ্যে মহামারী উপস্থিত করিলেন, তথনও নিরভীক 
চক্রকেতু বলিয়াছিলেন-_ 





প্রাচীন বঙ্গাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ । ১০১ 


শূল, ব্রহ্মা কমগ্ডলু, বিষু চক্র, সুর্ধ্য রশ্মি ও লৌকপালগণ তাহাদের স্বীয় 
স্বীয় প্রহরণ দিয়! প্রণত হইতেছেন। ত্রিলোকের এই ভীতিকর শক্তি" 
পুপ্জ একত্র সংগ্রহ করিয়া সংহার-রূপিণী সিংহের উপর এাড়াইলেন। 
ইজিপ্টের পিরামিভ কি ব্যাবিলনের প্রন্তরগৃহ খাহারা প্রস্তত করিয়া 
ছিলেন, তাহারা ভিন্ন এ বিগ্রহ গঠন করিবে কে? 

কিন্তু চণ্ডী ও পল্মাবতীর উদ্যমশীলতা৷ নহাদেবে দৃষ্ট হয় না। চাদ- 
সদাগরের সাতথানা “মপুকর ভিঙ্গা* খান খান 
হইয়া সমুদ্রে পড়িল। টাদবেণে “শিব শিব 
বলিয়া সপ্তবার ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল, * কিন্তু শিবঠাকুর নিশ্টেষ্ট, 
নিশ্মম। ধনপতির আঁশ মোচন করিতেও তিনি হস্ত উত্তোলন করেন 
নাই। সুতরাং বিষহরিদেবী ও চণ্তার প্রতিপত্তি যে বঙ্গদেশে ক্রমশঃ 
বুদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চধ্য কি? চৈতন্যভাগবতে দেখা যায়, 
উক্ত দেবতাদ্ধয়ের পূজা বিশেষ অর্থকরী ও সম্মানিত ব্যবসায় ছিল। + 

শৈবধন্ম্ের শেষ কথা৷ “শিবোহহং ৮ জীব মাত্রই পাশমুক্ত হইলে 
শিব হইতে পারেন। ' শিব গুণাতীত, আনন্দস্কবূপ। ইহার নিকট 
| কামনা করা বৃথা । ভগবানের পৃথক সত্তা এবং সপ্ুণ ভাব উন্নত শৈব- 
| গণ দ্বৈতবাদীদের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন না) সুতরাং লৌকিক কাবাসমূহে 
শিবের এই নিশ্চেষ্টতা কেন হইল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে 


| গারে। এদিকে জনসাধারণ “শিবোহ্হং” বাক্য উচ্চারণ করিতে কখনও 


শিবের নিশ্চেইতা । 





“রাজা বলে শতলা করেছে যদি বাদ । 
কদাচিত আমি তার না লব প্রসাদ ॥” 
দেবকীনন্দনের শীতলামঙ্গল । সাহিত্যিপরিষৎপত্রিকী, ১৩০৫ সন, ১ম সংখ্যা, ৩৯ পৃঃ। 
“ভেলায় চাপিয়া সাধু পাইল গিয়া তট। 

শিব শিব বলি সাতবার করে গড়॥” কেতকাদাস। 
পুনশ্চ, “যা করেন শিব শুল, এবার পাইলে কুল, 

মনসায় বধিব পরাণে |” কেতকাদান। 

+ "দেখ এই চত্তী বিষহরিরে পূজিয়। | 

কেন ঘরে খায় পরে বসন পরিয়। ॥ চৈ, ভা, আদি । 


১০২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


সাহস করে নাই। ভগবানকে পিত্বৃরূপে এবং মাতৃরূপে তাহারা প্রত্যক্ষ 
করিতে চায়। বোধ হয়, শক্তি-আরাধনা এই জন্য তাহাদিগকে অধিকতর 
আকর্ষণ করিয়াছিল। ভগবতী মাতৃরূপে শ্রীমন্তকে বা হ্থন্দরকে মশানে 
ক্রোড়ে ধারণ করিয়! বসিয়াছেন, কিংবা বিষহরিদেবী বেহুলাকে তাহার 
মৃত স্বামী ফিরাইয়া দিতেছেন,__এই সচেষ্ট দয়ার ভাব এবং সপুণ-সন্তার 
পরিচয় তাহাদিগকে নববলসম্পন্ন করিয়াছিল । বিশেষতঃ, যখন মুসলমান- 
গণ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে জলস্ত বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছিল, তখন তাহারা নি৭ 
ব্রন্মোপাসনা লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে নাই। মুসলমান-বিজয়ের 
পর এই জন্য শান্ত এব' বৈষ্ণবধন্দম বিশেষনূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল । 

এস্থলে বলা উচ্তি, ভারতচন্ত্র শৈব ও শাক্তের যে কলহ বর্ণনা 
করিরাছেন ও দাশরথি যাহার আভাস দিয়া" 
ছেন, তাহা তাহাদের সময়ের সামগ্রী নহে; 
তাহারা অতীত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠ! অস্কিত 
করিয়াছেন মাত্র । ভারতচন্দ্র উক্ত কলহ বর্ণনা করিতে যাইয়া! নান! 
মতের সামঞ্জস্তে রচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; তদ্বারাই দৃষ্ট হয়, শৈব, শান্ত 
প্রভৃতি সম্প্রদায় সে সময় পরস্পরের বিরোধ ভুলিয়া সকলেই যে এক 
পথের পথিক, এই সত্য ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিল; সুতরাং 
তাহারা ধর্ম্-বিদ্বেষের সীম! অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল। 

শৈব শাক্তের কলহ ভিন্ন এক সম্প্রদায়েও নানারূপ মতভেদ ও 
তজ্জনিত বিদ্বেষ বর্তমান ছিল। এখনও এক 
এক জন্প্রদায় হইতে কতরূপ বিরুদ্ধ-তর 
প্রচারিত হইয়া ধর্বিশ্বাসের ইতিহাস জটিল 
করিতেছে। বিদ্যোন্সোদ তরঙ্গিণীতে রামোপাসক 
ও শ্তামোপাসকের দ্বন্দ বর্ণিত আছে, বটতলার কৃতিবাঁসী রামায়ণে 
সেইরূপ একটি কলহের অল্প মাত্রায় আভাস আছে,__ 


পরবত্তী সাহিত্যে 
বিভিন্ন মতের একতা । 


সাম্প্রদায়িক বিরোধে ভাষার 
পুষ্টি ও শাস্ত্রচ্চার বহুল 
বিস্তার । 


প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ ১০৩ 


“এতেক মন্ত্রণা করি বিনতানন্দন । 
পাখাতে করিল ঘর অন্ডুত রচন ॥ 
ভকতবৎসল রাম তাহার ভিতরে | 
দাগাইলা ত্রিভঙ ভঙ্িম রূপ ধরে। 
ধনুক ত্যজিয় বাঁশী ধরিলেন করে । 
হনুমান দেখে তবে ভাবিছে অন্তরে ॥ 
হনু বলে প্রাণপণে করি প্রভু হিত। 
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের গীরিত ॥ 
দেখিলেন হনুমান মহাযোগে বসি । 
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বীশী ॥ 
হনুমান বলে পক্ষী এত অহঙ্কার । 
ধনু খসাইয়। বাশী দিল আরবার ॥ 
যদি ভৃত্য হই মন থাকে জীচরণে । 
লইব ইহার শোধ তোর বিদ্যমানে ॥ 
বীশী থসাইয়! দিব ধনুঃশর করে । 
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ অবতারে ॥" 
কৃত্তিবানী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড। 
শ্রীচৈতন্যদেব এক রামোপাসককে শ্তামোপাসনায় প্রবস্তিত করিয়াছিলেন। 
“ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল। 
কহ বিপ্র এই তোমার কোন, দশা! হৈল ॥ 
পুর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রামনাম। 
এবে কেন নিরন্তর লও কুষ্ণনাম ॥ 
বিপ্র বলে এই তোমার দর্শনপ্রভাবে। 
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাবে ॥ 
বাল্যাবধি বীমনাম গ্রহণ আমার । 
তোমা দেখি কৃষ্ণনীম আইল এইবার ॥ 
সেই হতে কৃষ্চনীম জিহ্বাগ্রে বসিল। 
কুষ্ণনাম স্ষরে রামনাম দূরে গেল ॥” 
চৈ, চ, মধ্যমথণ্ড, *ম পঃ। 


১০৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


'এইরূপ বিভিন্ন উপাসকগণ তাহাদের মতানুযায়ী শান্ত প্রস্তুত করিয়া, 
ছিলেন, ও অনুরূপ গ্রন্থ ভাষায় বিরচিত করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে ধর্মৃতত্ব 
পৌছাইতে যত্বপর হইয়াছিলেন। আমরা অগ্রিপুরাণ, বায়পুরাণ, 
কালিকাপুরাণ, গাড়,রপুরাণ, এইরূপ প্রায় তাবৎ পুরাণেরই অতি প্রাচীন 
বঙ্গানুবাদ দেখিয়াছি । ধর্মভিন্ন কোন জাতি বড় হয় নাই, ধর্মাভিন 
কোন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। 

প্রাচীন শান্তরোক্ত ধর্ম লইয়া দেশময় ভাবের বন্যা ছুটিল। কিন্ত 
বৌদ্ধধন্ম্নে জীব-হনন বাপার একান্তরূপে নিষিদ্ধ হওয়াতে ভারতবর্ষে যুদ্ধ- 
স্পৃহা ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল; হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়ে বৌদ্ধধর্ম ভারত- 
বর্ষ হইতে নির্বাসিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বৌদ্ধভ'ব হিন্দুধর্মের একা্গী- 
ভূত হইয়া হিন্দুস্মাজকে সাংসারিক উন্নতিবিষয়ে নিশ্চেষ্ট ও জিঘাংদা- 
বৃত্তিবিরোধী করিয়া তুলিল। মায়াবাদে একান্তরূপে আশ্রয়পরায়ণ, 
বিষয়বিমুখ হিন্দুর শিখিল মুষ্টি হইতে পার্থিবসুথসস্তোগে ব্রতী রণপটু 
মুসলমানগণ অতি সহজে তাহাদের দেশ অধিকার করিয়া লইতে সমর্থ 
হইল। অবশ্ঠ শেষ সময়ে বৌদ্ধধর্ম* ঘে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা 
উন্মূলিত হওয়াতে তারতবর্ধকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই, সেই 
ধর্ম ও ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু গৃহে গৃহে, প্রতি গৃহীর 
হৃদয়ে হৃদয়ে শ্রীরামচন্ত্র, সীতা ও সাবিত্রী-শুত্তি অস্কিত হইল-__আমাদের 
এই লাভ। কৃষ্ণতক্কিতে দেশ ডুবিয়া গেল। বৌদ্ধধর্মের অবসানে নর- 
হৃদয়ে নবভাব অন্কুর্তি হইল, তাই আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে পাইয়াছি। 
আমর! ধর্মজগতে ক্ষতিগ্রস্ত নহি। ভারতবর্ষ অনাদিকে লাভালাভের 
গণনা করে নাঁ। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে শাস্ত্রের দোহাই ভিন্ন অন্ত কণা! 
নাই। পুরুষদিগের ত কথাই নাই, স্ত্রীলোকগণও প্রতি কথায় শাস্ত্রের 





*% বৌদ্ধধর্ম শেষ সময়ে নান্তিকতাগ্রন্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যোন্মাদতরক্গিণাতে 
তাহাদের যুক্তি এই প্রকার বর্ণিত আছে ;__ 


প্রাচীন বঙ্গপাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ ১০৫ 


নজির দেখাইতেন। ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্তীকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য 
শাস্্ীর প্রসঙ্গ উথাপন করিতেছেন (ক, ক, চ), লহনা দ্বেষপরবশ হইয়া 
খুল্ননাকে স্বামীর গৃহে যাইতে নিষেধ করিলে, খুল্লনা কতকগুলি শাস্ত্রে 
নজির দেখাইয়া সপত্বীর তর্ককুহক দূর করিতেছে (ক, ক, চ), 
বিপুলাকে যখন তাহার ভ্রাতা স্বামীর শবত্যাগ করিতে বলিতেছে, তখন 
বিপুলা তদ্বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় নজিরসহ অকাট্য প্রমাণ দেখাইতেছে 
( হস্তলিখিত পদ্মপুরাণ ) কর্ণসেন যখন রঞ্জাদেবীকে সন্তান না হওয়ার কষ্ট 
বিশ্ত হইতে অনুনয় করিতেছেন, তখন স্ত্রী শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধরণে 
পরাঙ্ুথ হয় নাই | শ্রীমঙ্গল, চরথ সর্গ )। 

এইরূপ অসংখ্য স্কলে দেখা যাইবে, শান্ত্রচঙ্চা সমাজের নিয়তম স্তর, 
এমন কি, মহিলাগণের মধ্যেও প্রসারিত হইয়াছিল। নিরক্ষর কালকেতু 
ব্যাধ কংসনদীর জল পান করিয়া দুঃখভাবাক্রান্ত জদয়ে ভাগবতের কথা 





(১) “ন স্বগো নৈব জন্মান্যদপি ন নরকে। নাপ্যধ্শো ন ধর্ম, কন্তী নৈবাস্ত কশ্চিৎ 
প্রভবতি জগতো নৈব ভর্ভী ন হা । প্রতাক্ষান্তন্নমানং ন সকলফলভূগ দেহভিন্নোহস্তি 
কশ্চিন্িত্যাভতে সমন্ডেইপ্যনুভবতি জনঃ সর্ধবমেতদ্িমোহাত ।” 

অর্থ, -ন্বগ নাই, জন্মান্তর নাউ, নরক নাই, অধশ্ম নাই, ধরন নাই, এই জগতের 
কৃষ্টিকত। কেহ নাই, সংহারকত্তা নাই, প্রভাক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই। দেহ ভিন্ন পাপ 
পৃণ্যাদি সমস্ত কম্মের ফলভোগী কোনও আত্মাদি নাই । এই মিথ্যাভুত অখিল সংসারে 
জাবগণ মোহবশতঃ এই সকল অনুভব করিয়া আসিতেছে । 

(২) “অহিংসা পরমো ধর্মচ পাপমাত্মপ্রঙ্গীড়নম্‌। 
অপরাধানভা দুতিঃ স্বর্গোহভিলফিভাশনম্‌ ॥ 
স্দীরপরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা । 
গুরুশিষ্য প্রণালীঞ্চ তাজেৎ স্বহিতমাচরন, ॥” 

অর্থ-_অহিংদাই পরম ধর্ম, আত্মগীড়নই পাপ, পরাধীন না হওয়াই মুক্তি, অভিলফিত 
অব্য ভোজনই স্বর্গ । নিজ পড়ীতে ও পরদারে সততহ যথেচ্ছ বিহার করিবে ; আপনার 
হিইজনক আচরণ করিয়া গুরুশিষ্যপ্রণালী ত্যাগ করিবে । 

(5) “কা স্থষ্টৌ পরিদেবনা ষদি পুনঃ প্ত্রোরপত্যোন্তবঃ | 
কুস্তাদ্যাঃ প্রভবস্তি সম্ভতমমী তত্তৎকুলালাদিতঃ ॥"” 

অর্থ,__যখন মাতা পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, আর সেই সেই কুস্তকারাদি 
কন্তৃক যখন নিরন্তর ঘটাদি উৎপাদিত হইতেছে, তখন হৃষ্টির জহ্য ভাবন| কি আছে? 


১০৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


উল্লেখ করিতেছে, উহা কবির অস্বাভাবিক বর্ণন! হয় নাই। প্রাচীন 
সামাজিক জীবনের ভিত্তিভূমি শান্তর, এবং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তিভূমি 
সংস্কৃত হইয়া দীড়াইয়াছিল। 
কিন্তু ্রাহ্মণ্যধন্ন পৃর্কবের ন্যায় সর্বত্রই ত্রী্গণকে শীর্যস্থানে স্থাপন 
করিয়া উখিত হয় নাই। যদিও ভাঁষাগ্রস্- 
পুলরখানে তরা্মণেতের - . গুলিতে অজ ত্রাহ্গণ্তব দৃষ্ট হয়, * ধাহারা 
জাতির উন্নতি । 
নব হিন্ুধর্শের নেতা হইলেন, তীহার! 
সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না । কবীর জোলাতাতি, রাইদাস চন্ম্রকার, 
দাুপন্থীপ্রবর্তক প্রসিদ্ধ দাছু ধুনরী, পীপা রাজপুত, ধনা জাট এবং স্েন- 
পন্থীপ্রবর্তক সেন+ নাপিত ও তুকারাম শূদ্র ছিলেন। চৈতন্য সম্প্র 
দায়ের অধিকাংশই ব্রাহ্গণেতর এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ নিকুষ্ট জাতীয় 
ছিলেন । $ ব্রাহ্মণের ত্রহ্মনিষ্ঠা সমস্ত হিন্দজাতি হরণ করিয়া লইয়াছিল, 





ঞ “ধীর ক্রোধে যছুকুল হইল নির্ববংশ | 
ধার ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ ॥ 
ধীর ক্রোধে কলঙ্কী হইল কলানিধি । 
ফীর ক্রোধে লবণ হইল সলিলধি॥ 
ধীর ক্রোধে অনল হইল সর্বভক্গ ৷ 
ধার ক্রোধে ভগাঙ্গ হইল সহস্বাক্ষ ॥” কাশীদাস। 
ব্রাহ্মণের ক্রোধ এইরূপ ! 
পরীক্ষিৎ রাজ! বলিতেছেন -_ 
“এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ। 
দংশুক আমারে রহুক ব্রাহ্মণ বচন ॥” 

্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি এতদূর । 

1 সেন পূর্বে বন্ধগড়ের (গল্দোয়ানার অস্তঃপাতী) রাজাদিগের কুলনাপিত 
ছিলেন। শেষে ধর্শজগতে তাহার প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনি ও তাহার পুত্র 
পৌত্রাদি সন্তানেরা উক্ত রাজবংশের কুলগুরু হইয়া অতিশয় খ্যাতি ও প্রতুত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন ।__তত্ববৌধিনী পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ, ৬৫ সংখ্যা, ১৭৭* শক? ১৭৯ পৃষ্টা দেখ । 

$ প্রসিদ্ধ “কড়চা' লেখক ( পদ্কর্তা নহেন ) গোবিন্দ দাস কামার ছিলেন । 

“বর্ধমান কাঞ্চননগরে মোর ধাম । 
শ্যামদাস পিতৃনাম, গোবিনা মোর নাম ॥ 


প্রাচীন বঙ্গদাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ । ১০৭ 


তাই চর্ম্কারও ধর্খ-নেতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মিস্‌ প্যারিজ টন্‌ 
যেরূপ স্বীয় কুটারের দিকে আটলান্টিক, মভাসাগরকে অগ্রসর দেখিয়া, 
স্মার্জনী হস্তে তাহার গতি রোর্ধ করিতে দাড়াইয়াছিলেন, সেইরূপ 
সমাজের গৌড়াগণও এই ধর্মপ্রবাহে সর্দশ্রেনীর মধ্যে শান্্জ্ঞানবিস্তারের' 
বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছিলেন। তাহারা শাস্তান্ুবাদকারীদিগকে গালি দিয়া' 
বলিয়াছিলেন,__“কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে, আর বামুন ঘেঁষে, এই তিন সর্ববনেশে”, * 
এবং সংস্কৃতি এই ভাবস্থচক শ্লোক রচন! করিয়া! ভাষা-সাহিত্য অস্কুরে 
নষ্ট করিতে চেষ্টিত ছিলেন, “অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্ত চরিতানি চ। ভাষায়াং 
মানব: শ্রন্থা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।” কিন্তু তথাপি এই শান্ত্রান্বাদ ও" 
শিক্ষার স্রোত প্রতিরদ্ধ হয় নাই । 


পূর্ব এক অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত প্রাচীন কাব্যের প্রায় 
সমস্তই গানের পালা ছিল। বঙ্গের বৈভব- 
শালী ব্যক্তিগণ এই সব গানের আদর করি- 
তেন; প্রত্যেক রাজসভাতেই সভা-কবি নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি' 
স্বীয় পৃষ্ঠপোষক উতৎসাহ-দাতার ধর্মবিশ্বাসানৃকুলো কাব্য রচনা করিতেন। 
আমরা পরবর্তী অধায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিব, গৌড়েশ্বরগণ বঙ্গ- 
সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ অনুবাঁদ-গ্রন্থগুলি প্রণয়নে শাস্তরজ্ঞ কবিদিগকে 
নিধুক্ত করিয়াছিলেন। চণ্তীকাবা, অন্নদামঙ্গল ও শিবসংকীত্তন-রচক- 
গণও উৎসাহ লাভ করিয়াই কাব্যরচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


রাজসভায় বঙ্গভাষার আদর । 





অন্তর হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার । 
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার ॥”-কড়চা । 


ক 512176009170098855655 2 08508,9108507115 13010000196 ০2) 019. 


70065]11 1১1929৮055 0, 15, 


১০৮ ব্গভাষা ও সাহিত্য 


কিন্তু স্ববিক্রমে যাহা দাড়ায়, তাহার তুলনা নাই। বিষহরি ও 
বৈষণবগণের কৃতকার্ধাতা।  চণ্তীপুজার স্তায় বৈষ্ণবগণের কীর্তন ও ভজন 
পু অর্থপ্রদ কি সম্মানাম্পদ ছিল না।* নিষ্ 
শ্রেণীর'সমাজই নবভাক্কের প্রশ্ত কা্য্যক্ষেত্র। যে ভট্টাচার্যের দল রাজা 
রামমোহন বার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে দাড়াইয়াহিলেন, 
তাহাদেরই পুর্বপুরুষগণ চৈতন্প্রভূর প্রবন্তিত নবধান্মের প্রতিকূলে বন্ধ- 
পরিকর হইয়াছিলেন। চণ্ীদাস জীবনে সৌভাগ্যশালী ছিলেন না টক্কানাদে 
তাহার কলঙ্ক প্রচারিত হইয়াছিল এবং তিনি সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। + 
মহাপ্রভুর অনুচরগণও নানারূপ উৎপীড়ন ও নিন্দা সহা করিয়াছিলেন, ? 
তথাপি তাহারাই প্ররুতরূপে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। 
২স্কতের দাসত্ব হেতু বঙ্গপাহত্য মুকুল-অবস্থায়ই শুষ্ক হইত, ইহার 


স. চৈতন্যপ্রভু শ্ীধরকে বলিভেছেন, 
“লক্ষ্রীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি। 
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাঁও কহ দেখি শুনি ॥” 
এবং লাভজনক বিষহরি ও চণ্ভীপূজ1 অবলম্বনের উপদেশ দিতেছেন ।_-চৈ, ভা, আদি। 
1. “ছুঃখের কথা কৈতে গেলে প্রাণ কীদি উঠে । 
“ মুখ কুটে বলতে নারি মরি বুক ফেটে ॥ 
ঢাক পিটিয়ে অপবাদ গ্রামে গ্রামে দের হে । 
চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রায় হে ॥” 
বিক্ুপ্রিয়া-পত্রিকী, ৪০৬ গৌরাঙ্গাব্দ, ১৬ই মাথ। 
“কেহ বলে এগুলার হইল কি বাই। 
কেহ বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই ॥ 
কেহ বলে গোনাঞ্ঞ রুষিবে এই ডাকে । 
এগুলার সর্বনাশ হৈবে এই পাকে ॥ 
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয় বিচার । 
পরম ওউদ্ধত্যপানা কোন বাবহার ॥ 
মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়। 
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয় ॥”__-চৈ, ভা, মধ্যমথণ্ড | 
ভট্টাচাাগণ সর্বদাই চৈতন্তপ্রভুকে বিদ্বেষ করিতেন : তাহারা প্ডিত হইয়াও প্রভুর 
মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন নাই, বৃন্দাবন দাস তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন ; 
“মুরারি গুপ্তের দাস যে প্রসাদ পাইল। 
সেই নদীয়ার ভট্টীচাধ্য না দেখিল ॥--"চৈ, ভা, মধ্যমথণ্ড। 





০ 


প্রাসীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ । . ১5৯ 


পৃথক অস্থিত্ব থাকিত নাঃ কিন্তু বৈষ্বগণ ইহার ভিত্তি দৃঢ় করিয়া 
সজীব করিয়াছেন। এপর্য্স্ত বঙ্গভাষা শিক্ষাভিমানীর উপেক্ষার বস্ত 
ছিল। কিন্ত যে দিন (১৫৩৭ শকে ) সংস্কৃতভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, 
অগরীতিপর বুদ্ধ রুষ্ণদাস কবিরাজ বহুবৎসরের চেষ্টায় চৈতন্যচরিভামৃতের 
ন্যায় অপূর্ব দর্শনাত্মবক ইতিহাস রঙনা করেন, সেই দিন বঙ্গভাষার 
এক যুগ । আবার যে দিন শ্রীনিবাস আচার্ধের পৌত্র রাধামোহন 
ঠাকুর বাঙ্গালা “পদামৃতসমুদ্রের সংস্কৃতির টীকা প্রণয়ন করেন, 
বঙ্গভাষার সেই আর-এক যুগ। দেবভাষা বঙ্গভাষার পরিচর্যায় নিষুক্ত 
হষ্টলেন, ইহা হইতে সেই যুগে এভাষার আর অধিক গৌরবের কথা 
কি হইতে পারিত ? 





চৈতন্থপ্রভুকে শাপ্রের বচন ছারা পরাভৃত করিবার আশায়, এই মহাক্সাগণ তন্বরত্রা- 
করে কতকগুলি শ্লোক যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে আছে “বটুক ভৈরব 
একদা ভগবান, গণদেবকে জিজ্ঞীসা করিলেন, ত্রিপুরার হত হইলে, তাহার অস্থর-তেজ 
ন্ট হইয়াছিল, কি কোন রূপে বিদ্যমান ছিল ?” 


গণদেব উত্তর করিলেন, 
“ন এষ ত্রিপুরোদৈতো। নিহতঃ শুলপাণিনা । 
রুষয়। পরয়াবিষ্ট আত্মীনমকরো্রিধা ॥ 
শিবধর্মবিনাশায় লোকানাং মৌহহেতবে | 
হিংসার্থং শিবভক্তানামুপায়ান স্থজন্বহুন, ॥ 
অংশেনাদোন গৌরাখাঃ শচীগ্ভে বভুব সঃ। 
নিত্যানন্দোদ্িতীয়েন প্রাদুরা সীম্মহাবল? ॥ 
অদ্বৈতাখাস্ততীয়েন ভাগেন দনুজাধিপঃ | 
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে বিজহার মহীতলে ॥ 
তাতো ছুরাত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈস্তিভিরাস্থরৈঃ | 
উপপ্নবায় লোকানাং নারীভাবমুপাদিশৎ ॥” 


ইহার সারার্থ এই, "ত্রিপুরাস্থুর মহাদেবের ছারা নিহতঃ হইয়া শিবধশ্মনাশের জঙ্য 
গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই তিনরূপে আবিভূতি হইলে, পরে নারীভাবে ভজনের 
উপদেশ দিয়া লোকসমুহকে মোহভাবে বশীভূত করিলেন।” ইহার পর এই ভাবের 
আরও অনেক নিন্দীবাঁদ আছে। 


১১৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


২। প্রাচীন বঙ্গনাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ | 
ধাহারা টেন্, ডাঁউডন পড়িয়া বঙ্গভাষার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই- 
বেন, তাহারা একটি বিষয় মনে রাখিবেন; 
ইংরেজী ও বাঙ্গালা নাহিতা। বিলাতী লিলি আর দেশী পন্সে, জেসিমাইন 
আর জু'ইএ একটা প্রভেদ আছে ; ইংরেজী ও বাঙ্গালী চরিত্রে সেইরূপ 
'একটা প্রভেদ আছে; জাতীয় সাহিত্যেও সেই প্রভেদের প্রতিবিস্ব 
'পড়িয়াছে। 
ইংরেজী কবি চদার যে গীতি গাহিয়াছেন, স্পেন্সার তাহা স্পর্শ 
করেন নাই ; আবার ক্যাণ্টারবারিটেল্স্‌ কি 
ফেয়ারিকুইনের সৌন্দর্যের ছায়াপাত প্যারা- 
ডাইস্লষ্টে লক্ষিত হয় না। এইরূপে জন ওয়েবষ্টার, ফোর্ড, বেনজনসন, 
চ্যাটারটন্‌, স্কট, শেলি প্রভৃতি কবিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শে কাব্য রচনা 
করিয়াছেন; একজনের চিহ্নিত পথ অপর কবি অনুসরণ করেন নাই। 
'এক জনের বাগিণীর সঙ্গে অন্যের রাগিণী জড়িত হইয়া যায় নাই। 
নউদ্দীয়মান স্বাধীন জাতির ব্যক্তি-গত স্বাবলম্বন একটি বিশেষ লক্ষণ। 
কিন্তু বাঙ্গালী কবিগণ পূর্ববস্তী কোন কবির পথ না দেখিয়া প্রায়ই 
অগ্রসর হয়েন নাই। অনুবাদ-গ্রন্থের আদি 
বাঙ্গালী কবির অন্বকরণ-. লেখক কৃত্তিবাস, সপ্রয় কি মালাধর বন্ধ 
দিনা হইতে পারেন, কিন্তু মৌলিক গ্রস্থগুলির 
তাবৎই পূর্ববর্তী কবির চেষ্টার পরে পুনশ্চ সেই চেষ্টার বিকাশ। 
"আদি-কবি বলিয়া কাহাকেও নিশ্চিতরূপে চিত্রিত করা যায় না) এক 
কবির পূর্বে আর এক কবি, তৎপুর্ধে অন্ত এক জন, এই ভাবে একই 
কাব্যের রচনায় ুগ-ব্যাপী চেষ্টার ধিকাশ দেখা যায়। আদি-কবি 
একজন মানিয়া লইলেও তিনি কল্পনাবলে গল্পের উৎপত্তি করিয়াছেন 
বলিয়া বোধ হয় না, সম্ভবতঃ তিনি লোক-পরম্পরা-শ্রুত আখ্যানটি 


-ইংরেজ কবির স্বাতন্যপ্রিয়তা । 


প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ । ১১১ 


গীতে পরিণত করিয়াছেন। চণ্ডীকাব্যের আদি-লেখক কে, আমরা 
জানি না। চৈতন্তভাগব্তকার মঙ্গলচণ্ডীর গীতির কথা উল্লেখ করিয়া- 
ছেন ; আমর! দ্বিজ জনাপ্দন নামক কবির অতি প্রাচীন এবং সংক্ষিপ্ত 
চণ্ডীর উপাখ্যান পাইয়াছি। বোধ হয় এইরূপ কোন মাল মসলা লইয়া 
মাধবাচাধ্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, মাধবাচাধ্যের উদ্যম মুকুন্দরাম 
পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ববর্তী কবিগণের তপস্তার বলে নিজে অমর, 
ব্র লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের যশঃ হরণ করিয়াছেন। কবি- 
কঙ্কণের পর লালা জয়নারায়ণ আবার সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন। আয্নরা কাণা হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত হইতে আরম্ত 
করিয়া একুনে ৩১টি মনসাদেবীর গীতি-লেখক পাইয়াছি। কৃষ্ণরাম বিদ্যা- 
সুন্দর রূচনা করেন, পরে রামপ্রসাদ এবং তাহার পরে ভারতচন্দ্র সেই 
উপাখ্যানটি উত্কৃষ্ট কাব্যে পরিণত করেন। ভারতচন্দরের পর, পাগল 
প্রাণরাম তাহার দৃঢ় যশের ছুর্গ বিজয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
তিনি প্রতিমা গড়িতে পারেন নাই, ভেক গড়িয়াছিলেন। 

দক্ষিণরায়ের উপাখ্যানের প্রথম কৰি মাধবাচাধ্য, দ্বিতীয় কবি 
নিমতানিবাসী কষ্চরাম। মৃগলুব রৃতিদেব দ্বার। বিরচিত হওয়ার পর, 
পুনশ্চ রঘুরাম রায় কবি সেই প্রসঙ্গে কাব্য রচন1 করেন । ধর্রমঙ্গলের 
কবি অনেক পাওয়া যাইতেছে, যথা,-- রামাই পপ্তিত, মানিক 
গান্ুলী, সহদেব চক্রবর্তী, মথুর ভট্ট, খেলারাম, রূপরাম, ঘনরাম 
প্রভৃতি। অনুবাদ গ্রন্থগুলিতেও এইরূপ বিবিধ হস্তের ক্রিয়া! দৃষ্ট হয়; 
সঞ্জয়ের পর কবীন্ত্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী, নিত্যানন্দ ঘোষ ও পরে 
কাশীদাস প্রভৃতি আরও বিবিধ কবি মহাভারতের অনুবাদ প্রণয়ন করেন। 
রামায়ণের কবি অসংখ্য, কিন্তু কৃত্তিবাসের আদি-গৌরব কেহই বিনষ্ট 
করিতে পারেন নাই । গুণরাজ থাঁর পথ অনুসরণ করিয়া মাধবাচার্ধ্য ও 
লাউড়িয়া রুষ্দাস প্রভৃতি অনেক কবিই ভাগবতের অনুবাদ রচনা করেন। 


১৯২ বঙ্গভাঁষ! ও সাহিত্য । 


এইকপ সমস্ত কবির নাম উল্লেখ কাঁরতে গেলে বঙীযষ্প্রায় সমূদায় 
প্রাচীন কবির কথাই বলিতে হয্ব। পরবর্তী কৰি প্রা সব স্থলেই পূর্ব 
বর্তী কবির রচনার খৎ বাহির করিম কাব্য রুনা আযম. করেন। 
আমরা “ভেলয়া জুনদরী? কাব্য ও রুষ্টরামের “রায়ম্গলের ভূমিকা 
হইতে ঝি উদ্ধত করিয়া উদাহরণ দেখাইিতেছি)__ 


“পুস্তকের কথা এই কর অবগতি । 
যেরূপে রচিল এই ভেলুয়ার পুথি 
ভগ্রীস্ুত নাম এক তজন্মুল আলি। 
আছিল আমার জেন সবাকারে বি ॥ 
অল্পবুদ্ধি শিশু-মতি ছিল শিুজ্ঞান। . 
না ছিল পণ্ডিত গুগী না ছিল বিদ্বান & 
লোকমুখে ভেলুয়ার গীত কথা শুনি। 
রচিল পুস্তক প্রায় সেই সে কাহিনী ॥ 
আপনার শিশুবুদ্ধি শক্তি যত ছিল। 
অল্পমাত্র সেইরূপে পুস্তক রচিল ॥ 
না ছিল পুস্তকে সেই পদের মিলন ৷ 
ভাটের কাহিনীরূপে আছিল গীখন ॥ 
একদিন আছি আমি বসি নিজ স্থান । 
হেনকালে বন্ধুগণ আসি বিদামান ॥ 
কহিল জামাকে সবে করিয়া মাস্তাতা ) 
ভেলুয়ার খুণওকাব্য রচিবার কথা ॥ 
আদি অস্ত ভেলুয়ার যতেক কাহিনী । 
বিরচিন্াা কহ মিত্র আমি সব শুনি ॥ 
গীতরপে গাঁ সবে শুনিতে দুষর | 
না হয় সংঘুক্ত কথা না মিলে অক্ষর ॥ 





ব্যাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের প্রতিমন্ডি। 


প্রাতীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ জঙ্ষশ। ১৯৩ 


আর যে রচিল খণ্ড অলপ বাক্য তার 





ক 





না লাগে আমার মনে, তাহে নাহি কাধ্য।॥ 
চা ভুলাইয়। সেই গীত হইল ভাষা। 
মসান নাহিক তাহে, সাধু খেলেক্ীশা 4” 
কৃষ্রাম পসরা মঙ্গল" । 
এই গুচ্ছগ্রাহিতা বাঙ্গালার জাতীয় ভ্রাবনৈর হুত্র। নূতন পথে 
লেখনী প্রবস্তিত করিবার অধিকার আছে, প্রা্ীন,ব্গণ, বোধ হয়, 
একথা স্বীকার, করিতেন ন্না। তাই তাহারা কল্পনার পুষ্পকরথারোহী 


হইয়া মেঘ হইতে নুন, নূতন হ্যাডি কি ডোনাজুলিয়া সংগ্রহ করিয। 
৪ ৪. 


১১৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


বেড়ান নাই। ধর্মের বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধগতি কল্পন! অন্য জগচুতর 
পুষ্পপল্পৰ লক্ষ্যে ধাবিত হইতে পারে বাই। একথ। প্রশংসনীয় হউক, 
কিন্তু যখন বিদ্যান্ুন্দরের মত কাব্যকেও বিল্বপত্র এবং তুলসীদল দ্বারা 
শোধন করিয়া লওয়ার চেষ্টা দেখিতে পাই, তখন ধর্মের গণ্ডী অনেকদূর 
প্রসারিত হইয়াছিল, একথা অবশ্তই মানিতে হইবে। 

বাঙ্গাল প্রাচীন কাব্যের এখনও ভালরূপ খোঁজ হয় নাই। আমরা 
ধাহাদিগকে আদিকবির যশোমাল্য দিতেছি, তাহারাই আদি কি না, ঠিক 
বলা যায় না, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রদ্ুতত্ববিংগণের দ্বারা এই 
প্রাচীন ক্ষেত্রের আবাদ হইলে, তাহাদের চেষ্টা ও গবেষণার হলাগ্রভাগে 
নূতন কবির কঙ্কাল প্রকাশ পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র লইবে না। 

বড় নদীতে যে নিয়ম, ক্ষুদ্র জল-রেখায়ও তাহাই ; সৌর-জগতে বে 
নিয়ম, গৃহনীর্ষস্থ অলাবুলতার চক্রেও সেই 
নিয়ম দৃষ্ট হয়। কেবল বড় বড় কাব্যগু'লতে 
নহে, কাবোর অংশগুলিতেও সেই অনুকরণ- 
বৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয়" একটি উত্রুষ্ট ভাব পাইয়া কবিকে প্রশংসা 
করার পথ.নাই ; কোন্‌ কবি সেই ভাবের আদিপ্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে 
মীমাংসিত হইবার নহে। আমরা প্রতি চত্ডীকাব্যেই ফুল্লর ও খুল্লনার 
“বারমান্তাঃ পাইয়াছি। এতদ্বতীত বিজয়গুপ্তের “পদ্মপুরাণে” পল্মাবতীর 
“বারমান্তা”, পদকল্পতরুতে বিষুপ্রিয়ার “বারমান্তা” (১৭৮৩ পদ ), বিদ্যা- 
সুন্নরগুলিতে বিদ্যার “বারমান্ত1”, সৈয়দ আলওয়াল কবির পল্মাবতীতে 
নাগমতীর “বারমান্তা”, “মুরীরি ওঝার নাতি” শ্রীধর প্রণীত রাধার 
“বারমাস্তা”, সেক কমরালী বিরচিত বাধার “বারমান্তা”, সেক জালাল 
প্রণীত সখীর “বারমান্তা” * এইরূপ রাশি রাশি “বারমান্তার সঙ্গে প্রাচীন 


কাব্যের অংশ রচনায় 
অন্ুকরণ-বাহুল্য | 


* শেষোক্ত তিনটি “বারমাস্তা” চট্টগ্রামের ম্বলমাষ্টার, 'আলো” প্রভৃতি পত্রিকার 
লেখক শ্রীযুক্ত আব্ল করিম সাহেবের নিকট সংগৃহীত আছে। 


প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ । ১১৫ 


বঙ্গস্মহিত্যের ঘাটে পথে সাক্ষাৎকার লাত করিয়াছি । যেখানে একটী 
সুন্দর ভাব পাওয়া গিয়াছে, তৎপরেই উহ উপর্ধ্যপরি কবিগণের চেষ্টায় 
তন্তুসার হইয়াছে। বিদ্যাপতির,-_“ন৷ পুড়িও মোর অঙ্গ না ভানাও জলে। মরিলে 
রাখিও কাধি তালের ডালে ॥ কবহু" সে! পিয়া ধদি আসে বুন্দীবনে । পরাণ পায়ব 
হাম পিয়া দরশনে ॥” এই কবিতার ভাবটি রাধামোহন ঠাকুর,__“এ সথি কর 
তহ" পর উপকার | উহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব, মৃত তন্থু রাখবি হামার ॥ কবন্ু" গ্রাম 
নু পরিমল পাণ্ব, তবহ' মনোরথ পুর 1৮ (পদকল্পতরু, ১৬ পন ) যদ্রনন্দন দাস-- 
স্টন্তর কালে এক করিহ সহায়। এই বুন্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥ তমালের কাধে 
মোর ভুজ-লতা দিয়া | নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখিহ বাধিয়া॥ কৃষ্ণ কডু দেখিলেই পূরিবেক 
আশ |” (পদকজতরু ১৮৬ পদ), নরহরি ( ঘনস্তাম ),_-“করিহ উত্তরকালে ক্রিয়া । 
রাখিহ তমালে তন্ন যতনে কীধিয়া ॥ লেহ এ ললিতা মনিহার। অনুখণ গলায় পরিহ 
আপনার ॥ রুপিন্ু মল্লিকা নিজ করে। গাধিয়া ফুলের মাল! পরাইহ তারে ॥ তোমরা 
কশলে সব রৈয়ো। | এই বনে বারেক আসিতে তাঁরে কৈয়ো ॥ নরহরি কৈরে। এই কাম । 
নে সময়ে কাণে শুনাইও তার নান।” (সাহিত্যপত্রিকা, ওয় ভাগ, ষষ্ট সংখ্যা, ১২৯৯) 
কৃষ্ণকমল,-__-“দেহ দাহন ক'র না দহন দাহে। ভাদা”ও না তাহা যমুনা প্রবাহে । 
আমার গ্ঠামবিরহে পোড়া তন্ব, আমার শ্রীকষ্-বিলাঁসের দেহ-সব সহচরী, 
দুটি বাছু ধরি, বাধিও ভামালের ডালে । যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি, আসে 
(গ! আমার প্রাণের হরি, বধূর গ্রাঅজসমীর পরশে শরীর জুড়াইৰ সেই কালে ।” 
কবিশেখর,_-“কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে, একবার পিয়া ঘেন আইসে ব্রজপুরে। 
নিকৃঞ্জে রাখিন্ু এই মোর হিয়ার হার, পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার |” (প, ক, ত, 
১৬৯ পদ, সতীশ বাবুর সংস্করণ, ১২১৪ পৃষ্ঠা |) অজ্ঞাত আর একজন কবি, 
“মধ প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে, না দহ বহিতে মোরে, ভাসায়ো না৷ যমুনা! সলিলে। তুলসীদাম 
বিহাইযে, চন্দন তাহে লেপিয়ে, লিখিয়ে! তাহায় হরির নাম, বীধিয়া রেখো সথি তমালের 
ডালে” ( “সাহিত্য”, মাঘ, ১৩০২, ৬৫৬ পৃষ্ঠা |) এবং ত্রিপুরার প্রাচীন এক 
কবি-_“আমি মলে এই করিও, না পোড়ায়ো না ভাসায়ো” ইত্যাদ পদে নকল 
করিয়াছেন । জয়দেবের,_-“হদি বিসলতা হার নায়ং তুজক্গম নায়কঃ।” ইত্যাদি 
শ্লোক.হইতে বিদ্যাপতি,_“হামনহ শঙ্কর হ' বরনারী/” ও রামবস্থু “হর নই হে 


১১৬ ' বঙ্গভাষা ও লাহিত্য 


আমি মুবতী। কেনে জ্বীলীতে এলে রতিপতি ॥ করো না আমার দুর্গতি। বিচ্ছেদে 
লাবশ্য, হয়েছে বিবর্ণ, ধরেছি শঙ্করের আকৃতি ॥ ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে 
তোমার | হর ভ্রমে শরাধাত, কেন করিতেছ বার বার ॥ ছিন্ন ভিন্ন বেশ, দেখে কও মহেশ 
চেনন৷ পুরুষ প্রকৃতি । কণ্ঠে কালকুট নহে, দেখ পরেছি নীল রতন । অরুণ লোচন, ক'রে 
পতি বিরহে রোদন । এ অঙ্গ আমার, ধুলায় ধূনর, মাথি নাই বিভূতি 1” ( বিদ্যাপতি, 
ও জগহস্ধু ভরের সংস্করণ, ১৫৫-_ ১৫৬ পৃঃ) গানের ভাব চুরি করিয়াছেন। অপর ' 
একটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে কবি-শেখর, নিজ কর পল্লব দেহ না পরশই শ্লু্ 
পঙ্বজ ভানে। মুকুরতলে নিজ মুখ হেরি সুন্দরী শশি বলি হেরই গগনে ॥” ( পদকল্পতর, 
১৮৭১ পদ ) চুরি করিয়াছেন ; চোরের উপর বাটপাড় কৃষ্ণকমল উহা হইতে 
“প্যারী হেরি নিজ করে, নখর নিকরে, ভেবে 'শশী করে আবরণ করে” ( দিব্যোন্মার ) 
ইত্যাদি গানটি প্রস্তুত করিয়াছেন । চণ্ডীদাসের__'এখন কোকিল আসিয়া 
করুক গান, ভ্রমর ধরুক ভাহাঁর তাঁন, মলয় পবন বহুক মন্দ, গগনে উদয় হউক চন্দ 1” 
( রমণীমোহন মল্লিকের সংস্করণ, ২২২ পৃষ্ঠ ।) পরে বিদ্যাপতির “সোহি কোকিল অক 
লাখ ডাকউ, লাখ উদয় করু চন্দ । পাঁচবাঁণ অব লাখ বাণ হউ, মলয় পবন বহু মন্দা । 
এবং পরে মাধবাচার্যের চণ্ডীতে-_“আজি মোর মন্দিরে আওবে কালা, কি করিবে 
চাদ পবন অলি কৌকিলী।। (মা, ৮,২৪৬ পৃঃ) প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। ইসা 
ইংরেজীর 1১278110] 1)55599 অর্থাৎ অনুরূপ-রচনা নহে, ইহা সাহিতোর 
ঘরে দিনে-দুপরে ডাকাতি । 

আমরা এই প্রবন্ধাংশে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কতকগুলি ধর্ধু- 
প্রসঙ্গের সীমা-বন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। বে 
পর্য্যন্ত কোন একখানি কাব্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, সে পর্যন্ত ভিন 
ভিন্ন যুগের কবিগণ ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিয়া তাহা প্রস্ফুট করিয়াছেন! 
ফম্পর্ণ কাব্য এবং কাবাস্তরগত বিচ্ছিন্ন ভাবরাশি উভয়ই এইরূপ ক্রমে 
.ক্রমে বিকাশ পাইয়াছে। কিন্ত বিকাশই সর্ত্র প্রকুতির নিয়ম নহে। 
উদ্ভানের কতকগুলি ফুল ফোটে, আবার কোন কোনটি কেরকেই শুষ্ক, 
হয়। সেইরূপ কবিকন্কণ চণ্ডী, কেতকা দাস.ও ক্ষেমানন্দের মনদার 


প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ । ১১৭ 


হাসান, ঘনরামের শ্তরীধর্শ্মঙ্গল প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাবাগুলির পার্থে 
সত্যনারায়ণের পীচালী, শনির পাঁচালী, ধান্যপূর্ণিম! ব্রত-গীতি প্রভৃতি 
অসংখ্য খগ্ডকাৰ দৃষ্ট হয়, দে গুলিতে উদগম আছে, বিকাশ নাই। 
আকরে খাঁটি স্বর্ণের পার্খে, ঈষতস্বর্ণে পরিণত লোষ্ট্রথণ্ড যেরূপ দেখায়, 
চণ্ডীকাব্য, পন্নপুরাণ প্রভৃতির পার্থ এইগুলি সেইবূপ দেখাঁয়। 

কাবাগুলির সম্পর্কে এই অন্ুকরণবৃত্তি নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয় ঠিক 
| বলিতে পারি না । তবে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে 
গঠিত প্রাচীন বঙ্গীয় প্রত্যেক কাব্যেই নিপুণতা 
ও অভিনিবেশযুক্ত সৌন্দর্য অধিক লক্ষিত হয়। দোষ এই, এই 
সব কাবো স্বাধীনতার বাঘু বহে নাই, কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্ন কিম্বা উদ্দাম 
ও সহজ স্ফৃত্তিময়ী চিন্তার আবেশ নাই। কাবঝ/গুলির প্রায় সমস্ত পুরুষ- 
চরিত্রই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্তী, বিপদের সময় "স্বীয় চেষ্টা 
বাবহারে অনিচ্ছক--অলৌকিক দৈব শক্তির উপর অনুচিত বিশ্বাস- 
পরায়ণ। যেজাতির শাসনে দাসত্ব, চিন্তায় দাসত্ব, সমাজে দাসত্ব, 
তাহাদের সাহিত্যে অন্যরূপ হইবে কেন? আমরা বাহ, তাহা ভূলিৰ 
কিরূপে ? স্বপ্রকৃতি হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিব কিরূপে ? 

কিন্তু সগ্ঃ 'প্রস্ফুটিত পুম্পবাসের স্তায় বৈষ্ণবীয়্ গীতি-রাশি, একটি 
স্বাধীন মুগ্ধকর ভাবজাত। সেই ভাবের 
নাম প্রেম। “লম্বোদরণ, “নাভি সুগভীর, 
ও "আজানুলস্থিতবাভু'র স্যার রাশি রাশি সংস্কতের আবর্ভনা বঙ্গসাহিত্য 
ঝলৃষিত করিয়াছিল । সগ্যোজাত এই ভাবটি অপ্রকৃত উপমা রাশির 
স্থলে "শীতের ওঢ়ুনী পিয়া, গিরিধীর বা, বরষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার ন1 |" (বিদ্যাপতি ) 
প্র্ততি গ্ররুত কথা জাগাইয়া দিল। জয়দেব শ্রীহরিকে দিয়া যে দিন 
“নাহ পদপন্নবমুদারং” গাওয়াইয়াছিলেন, সেদিন সমাজ-সংস্কারে প্রাণ-হারা! 
বঙ্প্রায় মানুষ ঈাতে জিভ কাটিয়া একটি দৈবঘটন! দ্বার৷ তাহার ব্যাথ্যা 


অনুকরণের দোষ ও গুণ। 


বৈধবগীতির স্বাধীনভাব 


১৯৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


করিয়াছিল; ডানা যেদিন “নি যায় চাদবদন গ্তাম-অঙ্গে দিয়া পা, 
(পদকল্পতরু ১১০৭ ” ও কুঞ্ককমল “অতুল রাতুল কিবা! চরণ ছুখানি, আলতা 
পরাত বধু কতই রি (দিবোন্নাদ) রচনা করিয়াছিলেন, সেদিন আর 
ব্যাখ্যার প্রগোজন ছিল না। জাতীয় জীবনে গ্রেম ফিরিয়া আসিয়া- 
ছিল; তাই বলিতেছিলাম, এই অবীনত্ব-গন্ধী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে 
বৈষ্ণবীয় পদে স্বাধীনতার বাঘু থেলা' করিতেছে। 


বষ্ঠ অধ্যায়। 


নিত সি 


গড়ায় যুগ। 
অথবা 
শ্রীচৈতন্য-পূর্ব সাহিত্য। 
১। পঞ্চগড়? । 
২। অনুবাদ-শাখা। 
৩। লৌকিক ধর্ম-শাখা। 
৪। পদাবলী-শাখা। 
৫| কাব্যেতিহাসের সুত্রপাত-শাখা। 
মুদলমান-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বপর্ধ্যস্ত ও বিন্ধাপর্কতের উত্তর- 
বর্তীও প্রাগৃজ্যোতিষপুরের পশ্চিমস্থিত বৃহৎ 
ভৃভাগ __দারস্বত, কান্যকুজ, গৌড়, মিথিল! 


ও উৎকল এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত ছিল; এই পঞ্চবিভাগের সাধারণ নাম 
ছিল, পপঞ্চগৌড়? ৷ এই নাম গৌড়দেশেরই প্রভাকব্যঞ্জক, বস্ততঃ গৌড়- 
দেশ অতি প্রাচীন রাজ্য ।* ূর্বোক পঞ্চরাজ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের 


পঞ্চগৌড় । 





* গড়ের রাজধানা ৭৩০ খৃঃ পৃঃ অক স্থাপিত হয়। ইহাকেই বোধ হয় টলেমি 
পঞ্জারিজিয়া" সংজ্ঞায় বাচ্য করিয়াছেন । উক্ত সময়ে এই দেশ করতোয়া ও গঙ্গা দ্বারা 
বিভক্ত হইয়া পশ্চিমাংশ গৌড় ও পূর্বাংশ বঙ্গদেশ বলিয়া খ্যাত ছিল। একক্ীজ্জার 
শাদনাধীন থাকা হেতু এই ছুই অংশ কালে 'গৌড়দেশ'__এই সাধারণ নামে অভিহিত 
হইত। মোগল রাজাদিগের দময় গৌড় ও বঙ্গদেশ “বাঙ্গালা? নাম গ্রহণ করে। 11810 
1010618 8120) ০? 71009958681. দেখ । 


১২০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


শাসনাধীন ছিল, কিন্তু সমধিক পরাক্রান্ত রাজা, সেকসনদিগের 
“বুটওয়ান্ডার, ন্থায় গর্ব-পূর্ণ “পঞ্চগৌড়েশ্বর” উপাধি গ্রহণ করিতেন। 
ু্টায সপ্তম শতাব্দীতে হিউন্সাঙঁ শিলাদিত্য মহারাজকে এই “পঞ্চ গৌড়ে- 
বর উপাধিবিশিষ্ট দর্শন করিয়া যান।* গৌড়দেশীয় রাজগণ অনেকবার 
এই গর্কিতি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ; খুষটীয় সপ্তম শতাবীর প্রারস্তে 
কিরণস্থবর্ণের রাজ শশাঙ্কগুপ্ত কান্তকুজাধিপতি রাজাবদ্ধনকে যুদ্ধে জয় 
করিয়৷ নিহত করেন। বৌদ্ধরাজাদিগের মধো গোপাল, দেবপাল ও 
জয়পাল সমস্ত আধ্্যাবর্ত জয় করেন। ইহারা এতদূর ক্ষমতাশালী 
ছিলেন যে, পঞ্জিকায় কলি-যুগের রাজচক্রবর্তীদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে 
সঙ্গে ইহাদের না৭ও উল্লিখিত দেখা যায়! বলা বাহুল্য ইহারাই "পঞ্চ 
গৌড়েশ্বর উপাধির প্ররুত রূপে বাচ্য ছিলেন। এই গোড়েশ্বরগণের 
উতৎসাহই বঙ্গভাষার শ্রীবুদ্ধির প্রথম কারণ। বঙ্গভাষার প্রাচীন গীতি- 
সমূহে পঞ্চ গৌড়েশ্বর, সংজ্ঞা অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে ; কিন্তু বোধ 
হয়, কালক্রমে কবি ও স্ত্রতি-জীবিগণের দ্বারা এই উপাধির অর্থচ্যুতি 
ঘটিয়াছিল। 

কিন্তু আমরা পূর্ধেই বলিয়াছি যে, ত্রাঙ্মণগণ প্রথমতঃ ভাষা গ্রন্থ 
প্রচারের বিরোধা ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইহারা 'সর্ধবনেশে 
উপাধিপ্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকগণের জন্ত ইহারা 
রৌরব নামক নরকে স্থান নিদ্ধীরিত করিয়াছিলেন । এদিকে গৌড়েশ্বর- 
গণের সভায় সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও “ললিতলবঙ্গলতাপরিণীলনকোমল 
মলয়সমীর/-এর ন্ায় পদাবলী প্রতিনিয়ত প্রতিধবনিত হইত। সেখানে 
“তৈলাধার পাত্র কিংবা পাত্রাধার তৈল" প্রভৃতি ন্যায়ের কুট মীমাংসিত 
হইত); এবং নৈষধার্দি কাব্যের অলঙ্কাররহন্ত ও দর্শনের ুষ্ষগরস্থি 





* বিল |] ) সাহেব-কৃত হিউনসাঙের ভ্রমণবৃত্বাস্তের অনুবাদে “পঞ্চগড়ের 
শের স্থলে “010 01 0019 71৮9 [70193” দৃষ্ট হয়। 


গৌড়ীয় যুগ । ১২১ 


মোচনের জন্য বুদ্ধিজীবিগণ সর্বদা তৎপর থাঁকিতেন। এই সমুদ্ধ 
ভাগৃহে বঙ্রভাষা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল? ব্রাহ্মণগণ ইহাকে 
কিরূপ ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এরূপ 
অবস্থায় সাহারা কি কারণে এই ভাষার প্রতি সদয় হইয়া উঠিলেন ? 

আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গতাষার; এই 
সৌভাগ্যের কারণ হইয়! দীড়াইয়াছিল। 

মুসলমানগণ ইরাঁণ, তুরাণ প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আম্ুন্‌ না কেন, 
এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়! পড়িলেন। তীহারা হিন্দু- 
প্রজামগুলী পরিবৃত হইয়া বাঁদ করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্ট 
দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ; মহরম, ঈদ, সবেবরাঁৎ প্রভৃতির 
পারে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎ্দব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও 
মহাভারতের অপুর্ধ প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। 
এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাসনিবন্ধন বাঙ্গালা তাহাদের একরূপ মাতৃভাষা 
হইয়া পড়িল। হিন্দরিগের ধন্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার 
জন্য তাহাদের পরম কৌতুহল হইল। 

গৌড়ের সআাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দুশাস্গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ত 
হইল। গৌড়েশ্বর নসির খা ১৩২৫ খুষ্টাব্ব পধ্যস্ত রাজত্ব করেন) 
তাহার রাঁজাকাল ৪০ বৎসর ব্যাপক ছিল। এই মহাত্মা মহাভারতের 
একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। সেই মহাঁভারতখাঁনি 
এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই) কিন্তু পরাগল খর আদেশে অনুদিত 
পরবর্তী মহাভারতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।* কবি বিদ্যাপতিও এই 





« “শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত খান। 
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান”-_কবীন্্র পরমেশ্বর । 
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নসিরা শাহ * এবং গোড়েশ্বর “প্রভূ গয়সউদ্দিন স্থলতানে,র প্রশংস। 
করিয়াহেন। নসির খা যে প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন, 
বিদ্ভাপতির পদে তাহার আভাস আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ 
গৌড়েশ্বরের আদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই গৌড়েশ্বর সম্ভবতঃ 
রাজা গণেশ ছিলেন; কিন্তু ভাষায় শাস্গ্রস্থের অনুবাদ করিবার বে 
প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা মুসলমান সমাটগণের দৃষ্ান্তানুযাঁয়ী। 
ক্ৃতিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহ! বিশেষনূপে 
মুনলমান-প্রভাব-চিহ্নিত ছিল; অমাত্যের খা উপাধিতেই তাহা দৃষ্ট 
হয়। হুসেন শাহ কুলীন-গ্রামবাী মালাধর বস্থুকে ভাগবতের অনুবাদ 
রচনায় নিষুক্ত করেন, এবং স্উক্ত কবি ভাগবতের দশম ও একাদশ 
অধ্যায় সুচারুরূপে অনুবাদ করিলে তাহাকে “গুণরাজ খা” উপাধি 
প্রদান করেন। সম্রাট হুসেন সাহের প্রশংসা-স্চক অনেক কবিতা 
বাঙ্গাল! প্রাচীন গ্রস্থকারদিগের কাব্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।+ হুসেন 
শাহের প্রধান সেনাপতি পরাগল খা পূর্ববঙ্গ বিজয় করিতে প্রেরিত 
হন।. ইনি উট্টগ্রামে আসিয়া! মগদিগকে দমন করেন এবং নোয়াখালি 
জেলায় একথানি গ্রাম পত্তন করিয়া তাহাতে বসবাস করেন। এই 
গ্রামের নাম পরাগলপুর। পরাগলপুরে খা সাহেবের বংশধরগণ এখনও 
বর্তমান আছেন। পরাগল খার আদেশে কবীন্ত্র পরমেশ্বর নামক কৰি 
স্ত্ীপর্র্ব পধ্যস্ত সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ রচনা করেন। পরাগল খাঁর 





**; “সে যে নসিরা সাহজানে। যারে হানিল মদন বাণে ॥ 
চিরঞ্পীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।” 
+ (১) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ই'হাকে “কৃষ্ণের অবতার' বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন। 
(২) চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে, ইনি চৈতন্যের একজন ভক্ত হইয়াছিলেন। 
(৩) “সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক”-_বিজয়গ্তপ্ত 
(8) “দাহ হুদন, জগতভূষণ, সেহ এহি রস জানে । পঞ্চ গৌঁড়েস্বর, ভোগ পুরন্দর, 
ভণে ধশোরাজ খানে ॥' 


গোঁড়ীয় যুগ। ১২৩ 


পুত্র ছুটিখার আদেশে শ্রীকর নন্দী নামক জনৈক কবি অশ্বমেধ-পর্বের 


অনুবাদ সঙ্কলন করেন। এই পুস্তকে ছুটিখার প্রতাপ সম্বন্ধে লিখিত 


আছে, | 
“ত্রিপুর নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ । 
পর্বতে গহ্বরে গিয়। করিল প্রবেশ ॥” 


এই সকল অনুবাদপুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজকাধ্যাব- 
সানে মুসলমান সমাটগণ পাত্র-মিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া হিন্দুশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ 
শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কবি আলওয়াল আরাঁকান-রাজের 
প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের আদেশে তাহার বিখ্যাত পল্মাবতী কাব্যেক 
অনুবাদ রচনা করেন। মাগন ঠাকুর নাম দেখিয়া জাতি ভূল করিবার 
আশঙ্ক। আছে, সুতরাং বলা উচিত, মাগন ঠাকুর মুসলমান ছিলেন ।' 
সোলেমান নামক অপর জনৈক মুসলমান বড়লোকের আদেশে একখানি 
পাশী গল্পপুস্তকের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন; দৌলত কাজি 
নামক অপর একজন কবি পূর্বোক্তভাবের আশ্রয় লাভ করিয়া “লোর 
চন্দ্রাণি” নামক কাবা রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এরূপ আর 
অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । 

সুতরাং মুসলমান সমাট ও সন্তাস্ত ব্াক্তিগণের কৌতুহল নিরত্তির 
জন্যই রাজদ্বারে দীনাহীনা বঙ্গভাষার প্রথম আহ্বান পড়িয়াছিল। 
গৌড়েশ্বরগণ যে ভাষাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন হিন্দুরাজগণ তাহাকে 
অগ্রাহ্থ করিতে পারিলেন না। সমাটগণের দৃষ্টান্ত পন্মীর জমিদারগণ 
পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে" লাগিলেন। বাঙ্গালাভাষা এইভাবে হিন্দুরাজ- 
সভায় প্রতিপত্তি লাভ কর্রল। ব্রাক্ষণ-পণ্ডিতগণ অনন্যগতি হইয়া! 


ইহার পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেলেন । 
সুতরাং আমর! জগদানন্দের সঙ্গে .কবি ষষ্ঠীবরের, * রঘুনাথদেবের 





* “অমৃত লহরী ছন্দ, পুণ্য ভারতের বন্ধ, কৃষ্ণর চরিত্র শেষ পর্বে । 


27558 অহনিশ হরি বন্দে, কবি ষ্ঠীবর কহে সব্ধ্রে॥৮__ 
সপ্ত বে, গ, পু'খি, ৭৮৭ পত্র। 
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সঙ্গে মুকুন্দরামের, যশোমন্ত সিংহের সঙ্গে শিবসংকীর্তন-লেখক রামেশ্বরের*, 
বিশারদের সঙ্গে অনন্তরামের 1, কষ্চন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রমাদ ও ভারত- 
চন্দ্রের, মাগনঠাকুরের সঙ্গে কবি আলওয়ালের £ ও রাজী জ্যচন্দ্রের সঙ্গে 
ভবানী দাসের $ " অন্তান্ত বুসংখ্যক কবি ও তাহাদের পৃষ্ঠপোষকগণের 
নাম একত্র পাইয়াছি। রাজমালায় দৃষ্ট হয়, ত্রিপুরাধপতি মহারাজ 
€ ২য়) ধন্মমাণিকা মহাগারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন। গজান্ত 
স্ুবর্ণজড়িত হইলে যে শোভা হয়, ধন ও জ্ঞান-মধ্যাদার এই যোগ তাহা! 
অপেক্ষাও উত্কৃষ্ট হইয়াছে । 

আমর। আশা করি, পাঠকগণ এখন বুঝিতে পারিলেন, আমরা কেন 
এই অধ্যায় “গৌড়ীয় বুগ” সংজ্ঞায় আভহিত করিলাম । পঞ্চগৌড় এবং 
পঞ্চশৌড়েশ্বরের উল্লেখ প্রাচীন বঙ্গপাহিত্যের সন্ধত্রই পরিদৃষ্ট হয়। 
মালাধর বস্তু ভাগবতের অনুবাদের ভূমিকায় লিখিগাছেন,___নিগু ৭ অধম 
মু্রি, নাহি কোন গ্রাম। গৌড়েশ্বর দিল নাম গুধরাজ খান।' পরাগলী মহাভারতে__ 
পনুপতি হুসেন সাহ হয় মহামতি | পঞ্চ গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি ॥" ( কবান্দ্র বে, 
গ, পুখি। ১ম পত্র )। উক্ত মহাভারতে-_প্রিয়পাত্র তাহান বিখ্যাত ছুটি খান । পঞ্চম 
গ্বৌড়েতে যার নামের বাখান ॥ ( কবীন্দ্র বে,গ, ২২৭ পত্র)। মাধবাচার্যের 
চণ্তীকাব্যে__'পঞ্চগৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সার। একাব্বর নামে রাজা অজ্জুন অব- 
তার ।” ( মাধবাচাধ্যের চণ্ডী, টট্টগ্রামের সংক্করণ, ৮ পৃষ্টা ) ও অন্ঠান্ত নানা পুস্তকে 


রি ৪. 





* “যশোমন্ত, সবগুণবন্ত, তস্ত পোষ্য রামেগর, তদাশ্রয়ে করি ঘর, বিরচিল শিব- 
সংকীর্তন।”__রামেখরের শিবসংকীত্ঠন । 

1 “বিশারদ পদে দেই রেশ অভিপ্রায়। পদবন্ধে রচিলেক প্রথম অধ্যায় |” 

অনন্তরামকৃত ক্রিয়াফোগনার, হস্তলিখিত পুথি । 

£ বিরহ মত্তমাতঙ্গ, বহল বাহিনী সঙ্গ, হরি দরশনে, অঙ্গ পরশনে, বসৈম্য হইল 
ভঙ্গ। অতি রদিক সৃজন, কপ জিনি পঞ্কবাণ, শ্রীযূত মাগন, আরতি কারণ, হীন আলা- 
ওলে ভগে।_ পদ্মাবতী, ২০৪ পৃষ্ঠ 

$ “কহেন ভবানী দাস, শ্রীরামের পদে আশ, জয়চন্্র রাজার বচনে ।"' লক্ষ্রণদিস্বিজয়, 
রজনীকান্ত বন্যোপাধ্যায়ের সংক্করণ, (২৮৫ নং অপার চিৎপুর রোড ) ১২২ পৃঃ । 


গৌড়ীয় যুগ। ১২৫ 


পঞ্চ গৌড়ের গৌরব কীর্ভিত দেখিতে পাইতেছি। কৃত্তিবাস আত্মবিবরণে' 
লিখিয়াছেন,-__“পঞ্চ গৌড় চাপিয়! যে গৌড়েস্বর রাজা । গোঁড়েশ্বর পুজা কৈলে গুণের 
হয় পূজা॥” গোৌড়েশ্বরগণের উৎসাহে যে ভাষার মুখবন্ধ হইয়াছিল, তাহা" 
গৌড়ীয় সাধু-ভাষা+ আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল। 


২। অনুবাদ-শাখা--(ক) কৃত্তিবাস। 


ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিতে প্রথমতঃ অনুবাদ গ্রন্থেরই আবশ্তক।' 
গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহে বঙ্গভাষার আদিকাঁলে রামায়ণ, মহাভারত ও 
ৃততিবানের আত্মবিবরণ ভাগবত গ্রন্থের অনুবাদ রচিত হইয়াছিল । এই 
পান পুস্তকের প্রথম সংস্করণে রুত্ভিবাসের আত্মবিবরণ' 
সর্বপ্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর আরও কতক- 

গুলি প্রাচীন পু'খিতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,__সুন্ৃদ্বর শ্রীযুক্ত হীরেন্্র- 
নাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত একখানি পুিতেও আমরা এই বিবর্ণটি 
পাইয়াছি । এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত বলা উচিত যে, স্বগীয় হারাধন দত্ত 
মহাশয়ই আমার বিশেষ আগ্রহ নিবন্ধন তাহার স্বীয় রুত্ভিবাসী রামায়ণের 
একখানি প্রাচীন পুথি খুঁজিয়! এই আত্মবিবরণ আমাকে প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। আমরা নিয়ে,উহা অবিকল উদ্ধত করিলাম,__ইহার রচনা' 
ও ভাব অতি সুন্দর, স্বভাবের প্রতিবিষ্বের স্তায়; ইহা যিনি একবার 
পড়িবেন তাহাকেই বিশ্বাস করিতে হইবে, এটি একখণ্ড খাটি ধ্রতিহাসিক 
্র্ণ। এই 'আত্মবিবরণে যে বেদানুজ রাজার বিষয় উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, 
তিনি কে তৎসম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই, তবে কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ উল্লি- 
খিত নৃসিংহ ওঝার পিতামহ উধো দনৌজামাধব রাজার সভাসদ ছিলেন, 
তাহা কুলজীগ্রন্থে পাওয়া যায়, দনৌজামাধব ১২৮০-_১৩৮০ খুঃ অব 
পর্মান্ত বর্তমান ছিলেন, কৃত্তিবাস উধো৷ হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ, 
স্ৃতরাং ১২৮০ হইতে ২০০ শত বৎসর পরে কৃত্তিবাসের প্রৌঢাবস্থা, 


টি _ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


খরা যাইতে পারে। ১৪০৭ শকে রচিত প্রবানন্দের মহাবংশাবলী গ্রন্থে 
“কৃত্তিবানঃ কবিধীমান্‌ সাম্যো শাস্তিজনপ্রিয়;।” এই ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
কবির জোষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যু্জয়ের পুত্র মালাধর খানকে লইয়া ১৪৮০ খুঃ 
অকে মালাধরী মেল প্রবর্তিত হয়, এই সময়ে কুত্তিবা্সর বিদ্যমান গাঁকা 
সম্ভব) কৃত্তিবাস যে রাজার সভায় উপস্থিত ছিলেন, ইনি তাহিরপুরের 
প্রসি্ধ রাজা কংসনারায়ণ,__ইনি খুষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
রাজত্ব করিতেছিলেন। নিয় বিবরণোল্লিখিত জগদানন্দ ইহার ভাগিনেয়, 
তাহার পিতা শ্রীকৃষ্ণ এই রাজার মহাপাত্র ছিলেন এবং ব্তৎসভায় যে 
"মুকুন্দ “পণ্ডিত প্রধান” বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, তিনি সম্ভবতঃ উক্ত 
শ্রীকৃষ্ণের পিতা মুকুন্দ ভাদ্ুড়ী হইবেন। ইহারা সকলেই বারেন্দ্রকুল উজ্জল 
'করিয়াছিলেন। নুসিংহ ওঝা যে রাঈবিপ্লবে পড়িয়া স্বীয় আবাসস্তান 
পরিত্যাগ পূর্বক ফুলিয়াতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন, উহা সম্ভবতঃ 
ফকরুদ্দিন কর্তৃক স্থবর্ণগ্রাম. অধিকারকালে (১৩৪৮ খুঃ অকে ) সংঘটিত 
হইয়াছিল। ১৪৮০ খুঃ অক্ে কুত্তিবাপের প্রৌট়াবস্া প্রমাণিত হইলে, 
ইহার ৪০ বৎসর পূর্বে তাহার জন্মকাল অবধারিত করা অন্যায় হইবে না। 
তাহা হইলে ১৪৪০ কিম্বা ততসন্নিহিত কোন সময়ে ফুলিয়া গ্রামে, মাঘ 
মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন।* 

_ ক্বত্তিবাস মূর্খ ছিলেন, তিনি কথকদিগের মুখে রামায়ণের আখ্যান 
শুনিয়া তাহা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, প্রভৃতি মিথ্যা সংস্কার এখন 
দূরীভূত হইয়াছে, তিনি প্রসিদ্ধ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া সংস্কৃতে 
পাপ্ডিত্য লাভ করেন এবং বিদ্যার গৌরবে অর্থন্পৃহা পরিহার করিতে সমর্থ 
ছিলেন । "পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে। যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ 





* সংপ্রতি জ্যোতিষিক গণনা স্বারা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত হইয়াছে বে, কৃত্তিবা 
১৪ খৃষ্টাব্দে (৬শে ম্বাঘ) জন্মগ্রহণ করেন। '“আদিত্যবার ্রপঞচমী পূর্ণ মাঘমাস। 
.এই ছত্র দ্বারাই এই গণনা! সিদ্ধ হইয়াছে। 


গৌছীয়বুগ। ১২৭ ঢু 


অহারাজে ॥ কারে! কিছু নাহি লই করি পরিহার । যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥” 
এই অর্থাকাজ্ষাবিরহিত ভ্ঞানগর্কিত ব্রাহ্মণের চিত্র, পতিত হিন্দুসমাজে 
এখন আর সুলভ নহে, উদ্ধৃত স্থানটি পড়িয়া স্বভাবতঃই আমাদের 
দুঃখের সহিত এ কথাটি মনে হয়। 


কৃন্তিবামের আত্মবিবরণ | 


পুর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা । 
তাহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা 1% 
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির । 
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল। গঙ্গাতীর ॥ 
হুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকুলে। 
বদতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥ 
গঙ্গাতীরে দড়াইয়৷ চতুদ্দিগে চায়। 
রাত্রিকাল হইল ওঝা! শুতিল তথায়॥ 
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী । 
আচম্থিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥ 
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়। 
হেনকালে আকাশ-বাণী শুনিবারে পাঁয়॥ 
মালীজাতি ছিল পূর্বে মালঞ্চ এখানা। 
ফিয়। বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা । 
গ্রামরত্ব কুলিয়া জগতে বাখানি । 
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরজিণী ॥ 
ফুলিয়। চাপিয়। হৈল তাহার বসতি। 
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য় মন্ততি ॥ 





গাওয়া ঘায়, তাহার সকল গলিরই কুলজী গ্রস্থের সঙ্গে এক দুষ্ট হয়। 


টি জেলার অন্তর্গত রাখাঘাট ট্েশন হইতে ৭ মাইজ পশ্টিষক্ছিণে ফুলিয়াগরাম 
| অবস্থিত। .. 


১২৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হল মহাশয় । 
মুরারি, কূরধ্য, গোবিন্দ, তাহার তনয়॥ 
জ্ঞানেতে কুলেক্টে ছিল মুরারি.ভুঁষিত। 
সাত পুত্র হেল তার সংসারে বিদিতা 
জ্যো্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব । 
রাঁজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥ 
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি । 
ধর্মুচ্চায় রত মহান্ত যে মানী ॥ 
মদ-রহিত ওঝা সুন্দর মুরতি । 

মার্কও ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি । 
সুশীল ভগবান তথি বনমালী। 

প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী ॥ 
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার । 
বঙ্গভাগে ভূপ্জে ভিহ সখের সংসার ॥ 
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞ্জি প্রসাদে । 
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাঁড়য়ে সম্পদে ॥ 
মাতার পতিব্রতীর যশ জগতে বাখানি। 
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী ॥ 
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস। 

ভাই মৃত্যু্তয় করে ষড় উপবাস ॥ 
সহোদর শান্তি মাধব সর্বলোকে ঘুষি। 
শ্রীধর* ভাই তার নিত্য উপবাদী ॥ 
বলভদ্র চতুভূ'জ নামেতে ভাক্ষর | 

আর এক বহিন হৈল সতাই উদর ॥ 
মালিনী নামেতে মাতা, বাঁপ বনমালী । 
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥ 





মুরারি ওঝার নাতি শ্ীধরকৃত রাধার 'বারমান্তা,' নামক হট 9 সমপ্রতি। 
পাওয়া গিয়াছে । ১১৪ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ কর! গিয়াছে । 


গৌড়ীয় যুগ । ১২৯ 


আপনার জন্মকথা৷ কহিব যে পাছে। 
মুখটি বংশের কথা'আ্বীরো কৈতে আছে ॥ 
সুধ্য পণ্ডিতের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর । 
সব্ধত্র জিনিয়া পঞ্ডিত বাপের সোসর ॥ 
সুধাপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল। 

সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার ॥ 
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রনাঁদী এক খোঁড়া । 
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাষা জোড়া ॥ 
গোবিন্দ, জয়, আদিত্য ঠাকুর বস্ুন্ধর | 
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাহার কোঙর ॥ 
উৈরব কৃত গজপতি বড় ঠাকুরাল । 
বাঁরাণসী পব্যন্ত কীন্তি ঘোষয়ে ধাহার ॥ 
মুখটি বংশের পদ্ম, শান্ত অবতার | 
বাক্গণ সজ্জনে শিখে ধাহার আচার ॥ 
কুলে, শীলে, ঠাকুরালে প্রচ্মচব্য গুণে । 
মুখটি বংশের ঘশ জগতে বাখানে ॥ 
আদিতাবার ভ্।পঞ্চমী পূর্ণ মাঘমান। 
তখিমধ্যে জন্ম লইলান কৃত্তিবান ॥ 
শুভক্ষণে গৃর্ভ হৈতে পড়িনু ভূতলে ৷ 
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে ॥ 
দক্ষিণ যাইতে পিতাঁমহের উল্লান । 
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ ॥ 
এগার নিবড়ে * যখন বারতে প্রবেশ । 
হেনকালে পড়িতে গেলান উত্তর দেশ ॥ 
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার । 
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার ॥ 1 





্ নিবড়ে._অতীত হইলে । ৰ 
1 বড়গঞ্গী যশোহরে ; “পূর্ব সীমা ধুল্যাপুর বড়গঙ্গীপার”- অন্নদা মঙ্গল । 


৯৩০ 


বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার । 

যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার ॥ 
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে | 

নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফূরে ॥ 
বিদ্যা সাজ করিতে প্রথমে হৈল মন। 
গুরুকে দক্ষিণ! দিয়া ঘরকে গমন ॥ 

ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্সীকি চ্যবন | 

হেন গুরুর ঠাঞ্জি আমার বিদ্যা সমাপন ॥ 
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উচ্মাকার | * 

হেন গুরুর ঠাঞ্জি আমার বিদ্যার উদ্ধার ॥ 
গুরু স্থানে মেলানি 1 লইলাম মঙ্গলবার দিবসে ) 
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥ 
রাজপগ্ডিত হব মনে আশা করে । 

পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম $ রাজ শৌড়েশ্বরে ॥ 
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম । 
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥ 
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি । 
শীঘ্ব ধাই আইল দ্বারী হাতে স্বর্ণ লাঠি ॥ 
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস। 
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ ॥ 

নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে । 
সিংহ সম দেখি রাজ। সিংহাসনপরে ॥ 
রাজীর ডাহিণে আছে পাত্র জগদানন্দ। 
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥ 
বামেতে কেদার খ। ডাহিণে নারায়ণ । 
পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন ॥ 





*  উন্মাকার--তেজন্বী ৷ 


+ মেলানি-বিদাঁয়। 


2 ভেট (উপহার ) দিলাম, পাঠাইলাম। 


গৌড়ীয় যুগ । ১৩১ 


গন্ধবর্ষ রাঁয় বসে আছে গন্ধব্ব অবতার । 
রাজসভা পূজিত তিহ গৌরব অপার। 

তিন পাত্র দাড়াইয়! আছে রাজার পাশে । 
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥ 
ডাহিণে কেদীর রায় বামেতে তরণী | 
সুন্দর শ্রীবত্্ত আদি ধন্মাধিকারিণী ॥ 
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান স্থন্দর | 
জগদানন্দ রায় মহা পাত্রের কোর ॥ 
রাজার সভাথান যেন দেব অবতার । 
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ 
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে । 
অনেক লোক দীওাইয়া রাজার সন্মুখে ॥ 
চারিদিকে নাট্যগীত সর্বলোক হানে। 
চারিদিগে ধাওয়াধাই রাজার আগানে ॥% 
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি। 

তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি ॥ 
পাটের চাদোয়া শোভে মাথার উপর । 
মাধমাসে খরা 1 পোহীয় রাজা গৌড়েশ্বর ॥ 
দাগডাইনু শিয়া আমি রাজ বিদ্যমানে । 
নিকটে যাইতে রাজ দিল হাত সানে $ ॥ 
রাজ আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে | 
রাজার সন্মুখে আমি গেলীম সত্বরে ॥ 
রাজার ঠাই দাড়াইলাম হাত চারি অন্তরে । 
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশবরে ॥ 





« আওাদ--গৃহ, অনেক স্থলেই এই অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা, “তার মধ্যে দেখ 
পন্াবতীর আগান। সীমার সঞ্চর নাহি পক্ষীর প্রকাশ ।"-_-আলওয়াল-কৃত পদ্মাবতী । 

1 খরা,_বৌদ্র, যথা,_খনা,_-“জ্যৈষ্ঠে খরা, আষাছে ধারা, শস্তের ভার না সহে 
ধরা ।” 


র্‌ 
ক 


$ সানে,_ সঙ্কেত, 'সখীসব দেখাইয়া অঙ্গুলীর সানে,_রাজেন্দ্রদাদের শকুন্তলা । " 


১৩২ বঙ্গতাঁষা ও সাহিত্য । 


পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে । 
সরম্যতী-প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে ॥ 
নানা ছদ্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায় । 
শ্োক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥ 
নান! মতে নান] শ্লোক পড়িলীম রলাল | 
খুষি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল ॥ 
কেদারত্খ! শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া । 
রাজা! গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাঁছড়া ॥ %& 
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান । 
পাত্র মিত্র বলে বীজা যা হয় বিধান ॥ 
প্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশর রাজা । 
গৌঁড়েম্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥ 
পাত্র মিত্র নষে বলে শুন দ্বিজরাজে । 
যাহা ইচ্ছা! হয় ভাহা। চাহ মহারাজে ॥ 
কারো কিছু নাই লই করি পরিহার । 
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র নার ॥ 

যত বত মহাপগ্ডিত আছয়ে সংসারে । 
আমার কবিতা কেহ নিন্দিচত নাঁ পারে ॥ 
সস্তষ্ট হইয়। রাজা দিলেন সন্তোক । 
রামায়ণ রচিতে করিল! অনুরোধ ॥ 
প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে | 
অপুৰব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে । 
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত । 
সব বলে ধন্ ধন্য ফলিয়া পণ্ডিত॥ 





* পাটের পাড়া পষ্টবন্ত্র। “পাটের পাছড়া” শব্দ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই 
পাওয়া যায়_-“বিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া”__মা, চ, গা, ১৭ শ্লোক। 
রি “পাটের পাঁছড়া পৃষ্ঠে ঘন উড়ে ষাঁয়। 
| ধড়ার আচল লুটি পাএ পড়ি যায় ॥”--প্রীকৃষ্ণবিজয়। 


গৌড়ীয় যুগ। ১৩৩ 


মুনি মধ্যে বাখানি বাশ্ীকি মহামুনি.। 

পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ॥ 

বাপ মায়ের আশীর্বাঁদে, গুরু আজ্ঞা দীন। 

রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাও গান ॥ 

সাতকাও্ড কথা হয় দেবের জিত । 

লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাঁস পণ্তিত ॥ 

রঘুবংশের কীন্তি কেবা বর্ণিবারে পারে। 

কুত্তিবাস রচে গীত নরম্বতীর বরে ॥” 
সেই সময়ের কবির বিগ্যামধ্যাদার চিত্র কেমন সরল ও জীবস্ত ! 
গুণগ্রাহী গৌড়েশ্বরের উৎসাহে কবির গর্বিত, 
মস্তক নক্ষত্রলোক স্পর্শ করিয়াছিল। কৰি 
যেদিন রামায়ণ রচনার ভার হস্তে লইলেন, সেই দিন বঙ্গভাঁমার শুভদিন, 
তাহার নিজের শুভদিন; সে দিন তাহার শরীরে দিব্য লাবণ্যের 
জ্যোতিঃ বাহির হইয়াছিল, তাই লোকবুন্দ “চন্দনচচ্চিত” প্রতিভাপুর্ণ 
'ুলিয়ার পণ্ডিতকে" দেখিয়া “অপূর্ব জ্ঞানে” ধন্ট ধন্য বলিয়াছিল। এই 
বর্ণনাটি সরল ভাবায় অস্কিত প্রফুললতার একথানি ছবি বিশেষ !- 

কিন্ত যে রচনা আমর! কৃত্তিবাসী রচন। বলিয়া পাঠ করি, তাহাতে 

কৃত্তিবাস কতদূর বিদ্যমান, ইহা একটি যুগের 
সমন্া ; পরিষৎৎ ইহার কিরূপ মীমাংসা 
করিতে পারিবেন, বলিতে পারি না) কিন্তু আমার নিকট কৃত্তিবাস- 
নামধেয় কবি, বর্তমান ছিলেন, এ কথা যেরূপ সত্য বলিয়া বোধ হয়, 
তাহার রচনার সম্পূর্ণ উদ্ধার করা অসম্ভব, এই কথাও তেমনি আর 
একটি সত্য বলিয়া বোধ হয়। কৃতিবাস শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, 
তিনি রামায়ণ অনুবাদ করিতে যাইয়া বান্দীকির গণ্ডতী কেন অতিক্রম 
করিবেন, একথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ত্রিপুরা, শ্রীহষ্ট, 
নোয়াখালী প্রভৃতি স্থান হইতে বে সমস্ত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' পাইতেছি, 
তাহাতে বীরবাহু, তরণীসেন প্রভৃতির যুদ্ধ, রাক্ষগণ কর্তৃক কট 


কবির চিত্র । 


খাটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ দুর্লভ । 


১৩৪ বঙগভাষা ও সাহিত্য । 


শ্রীরামচন্দ্রের স্তব, ও শ্রীরামের চণ্ভীপুজা, এই সমস্ত মৃলগ্রস্থবহিভূতি 
বিষয় দৃষ্ট হয় না। সে অনুবাদগুলি কতকাংশে বাল্ীকির গ্রাতিভা-বজবিদ্ধ 
পথে বঙ্গীয় কবির সুত্র নিক্রমণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে। ইহাদের 
কোন্গুলি বিশ্বাসযোগ্য ? কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে পূর্ববঙ্গে পৌছিয়াছিল, মে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। বটতলার রামায়ণের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুথির 
ভাব ও ভাষা অনেক স্থলে ছত্রে ছাত্রে ্রক্য হইতেছে; আমরা 'তুমিতে পড়িয়া 
রাজা করে ছটফট । শীষ্্বীরি রঘুনাথ গেলেন নিকট |" (পরিষদের পুথি ) ও “বরিষ| 
গৌয়াই গেল শরৎ প্রবেশ। রাম বৌলেন না হইল নীতার উদ্দেশ ॥” (পরিষদের পু*খি,৯৬ পত্র) 


প্রভৃতি অনেক স্থলেই বহু ছত্র পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া দেখিয়াছি, 
সেই সব পুরখিতে ও বটতলার মুদ্রিত রামীয়ণে একই কবির হস্তচিন্ন 
অনুভব করা যায়। "খুল্লতাত পড়িল দুই তিন সহোদূর। রুধিল অতিকা বীর 
যমের দোসর ॥” (পরিষদের পু'খি, ২২৭ পত্র) এই দুই ছত্রও প্রায় একরূপ। 
কিন্তু বটতলার পুস্তকে এই ঢুই ছত্রের পরে “চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন। 
প্রীচরণে স্থান দেও কৌশল্যানন্দন ॥ রাঁবণ-সন্তান বলি দয়া না করিবে। দয়াময় 
রামনামে কলঙ্ক রহিবে॥” আছে, এইরূপ রাক্ষপী বৈষ্ণবী ভক্তির খোজ 
পূর্ববঙ্গের হস্তলিখিত পুস্তকে পাওয়া যায় না। এরূপ হইল 
কেন? সুমধুর তরণীসেনের বধোপাখ্যান, রাম কমল-আখির” কমলাক্ষ 
দ্বারা হারানো নীলোৎপলের স্থল পূর্ণ করিয়া 
চণ্ডী পূজার উদ্যোগ প্রভৃতি সুন্দর কাহিনা 
ৃ পূর্ববঙ্গের পুথিগুলিতে পরিত্যক্ত হইল কেন? 
আমার মনে একটি গভীর সন্দেহ আছে। শাক্ত ও বৈষ্ণঞবের ছন্দ 


রামীয়ণে শীক্ত ও বৈষ্বের 
প্রভাব। 





* পরিষদের জন্য আমি ষে পুস্তক ত্রিপুরা হইতে খরিদ করিয় দিয়াছি, নে রামায়ণ 
খানা খুব প্রামাণিক বলিয়! গণ্য হইতে পারে না ; উহ! নিষ্ন-শ্রেণীর লৌকের হাতের লেখ? 
ও অনেক স্থল পাঠবিকৃতিপূর্ণ । কিন্তু এস্থলে ঘে নব মত লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা তধু 
পরিষদের গ্রস্থ অবলম্বন করিয়া নহে, পূর্ব বঙ্গে ঘে ১২1১৪ খানা রামায়ণের হন্তলিখিত 
প্রাচীন পু'খি পাইয়াছি, তাহার স্মন্তই আমার লক্ষ্য আলোচনার সুবিধার জন্ত পরিষদের 
পু'ধির উল্লেখ করিলাম । 


গৌড়ীয় যুগ । ১৩৫ 


বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে নানারূপে সাহায্য করিয়াছে । বৈষ্বগণ রাক্ষল- 
দ্িগের দ্বার শ্রীরামের স্তবগান করাইয়াছেন, খেদ মিটাইতে শাক্তগণ 
শ্রীরামকে দিয়! চণ্ডীপুজা করাইয়াছেন; এই ছুই দলের চেষ্টায় মূল অনুবাদ 
বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে । ইহাকে ঠিক বিরুতি বলা যায় না। 
বীরবানুর সন্বন্ধে_-“ধরণী লুটায়ে রহে ঘুড়ি দুই কর। অকিঞ্চনে কর দয়া রাম 
রধুবর1” এইরূপ উক্তি পড়িয়। ভূপতিত কৌপীনসার শিখাযুক্ত বৈষ্ণবের 
কথাই মনে পড়ে, নতুবা যাকে বলে রাক্ষস, তাহার এ দৈন্ঠ কল্পনা করিবার 
ফোন স্থযোগ কবিগুরু বান্দীকি দেন নাই; শুধু রামলক্ষণের প্রতি 
এই ভক্তি নহে, বীরবাহু “প্রণমিল ভক্তবুন্দ যত কপিগণে।” এই কপিগণ যে 
চৈতন্ত-প্রভূর পারিষদবর্গের ্তায় স্পষ্টন্ূপে গুণচুড়া, ললিতা, রূপমঞ্জরী 
প্রভৃতির অবতার বলিয়া অঙ্গীকুত হন নাই, ইহাই যথেষ্ট। তৎপর 


রাঁবণের মুখে “জন্মিয়া ভারতভুমে আমি ছুরাগার। করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি 
তার॥ অপরাধ মার্জনা করহ দয়াময়। কুড়ি হস্ত যুড়ি রাবণ একদৃষ্টে রয়॥” রামের 


নিকট এই মিনতি পড়িলে অনুতপ্ত জগাই, মাধাই এবং নরোজী, চৈতন্ত- 
গ্রভুর নিকট যে স্্রতি পাঠ করিয়াছিল, তাহাই মনে হওয়! স্বাভাবিক ) 
লেখক সেই অভ্যস্ত বৈষ্ণবোচিত বিনয় রাবণের মুখে প্রচার করিতে 
যাইয়া এতদূর বিশ্বৃত হইয়াছেন যে, রাবণের লঙ্কা ভূলিরা তাহাকে ভারত- 
ভূমে জন্মগ্রহণ করাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন । কিন্তু বোধ হয়, তর্ণীসেনের 
উপরই বৈষ্ণবপ্রভাব সর্নবাপেক্ষ! বেশী পড়িয়াছে, তিনি রীতিমত বৈরাগী 
সাজিয়া যুদ্ধে গমন করিতেছেন, গঙ্গা-মৃত্তিকার হরেকুষ্ ছাপ ঈষৎ রূপা- 
স্করিত হইয়া তাহার অঙ্গ-শোভা সম্পাদন করিয়াছে, “অঙ্গে লেখা রামনাম 
রধের চারি পাশে । তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে ॥” হাসিবার ত কথাই, 
এবন্দিধ হরি-সংকীর্তভনের যাত্রী পথ ভুলিয়া খোলের পরিবর্তে ধনুক ধরিয়া 
যুদ্ধক্ষেত্রে কেন আসিলেন, তাহাতে কপিগণ কেন হাস্তসম্বরণ করিতে 
পারিবেন? তৎপর তরণীর রাম-শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন ) এইখানেই বঙ্গীয় 
রামায়ণ ভাগবতের আকার-ধারণ করিয়াছে। এই রামায়ণে রাম লক্ষণ ত.. 


১৩৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


নিত্যানন্দ ও চৈতন্ত প্রভু সাজিয়া! কেবল ভক্তের অশ্রজল ' লক্ষা করিতে- 
ছেন এবং সেই উচ্ছাস নিজেরাও কীদ্দিয় বিভোর হইতেছেন ; কখনও 
সমাগত যুদ্ধার্থীর ভক্তি দেখিয়া বলিতেছেন,__“রাম বলেন ভক্ত যদি জীনহ 
নিশ্চয়। আশীর্বাদ করি যেন বাঞ্চ পূর্ণ হয়।” কিন্তু ভক্ত ছাড়িবার পাত্র নহেন, 
_শ্ষুত্র পুরী লঙ্কা দিয়া ভাঙিবে আমারে । নাঁ পারিবে কদাচন এই দুরাচারে ॥ 
অনন্ত বরক্ষাওড গৌসাই তোমার শরীরে ।” বলিয়া ভক্ত প্রবল ভক্তির উচ্ছণাসে 
গোস্বামীমহাশয়ের বর প্রত্যাখ্যান করিতেছেন । এই সব পড়িয়া রাম 
ও রাবণের ভীষণ যুদ্ধস্থলকে গৈরিক-রেণু-রঞ্জিত সংকীর্তন-ভূমি বলিয়। 
ভূল হয় এবং তথাকার দামামা-রোল খোল-বাদ্যের মৃদুতা গ্রহণ করে। 
যাহা হউক, রামায়ণ এইরূপ পরিবন্তিত হইয়া বাঙ্গালীর ঘরের উপযোগী 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই-_সেই ঘরে মরিচাধরা তলোয়ার অপেক্ষা নয়নাশ্রুই 
বেশী প্রভাবশীল অস্ত্র হইয়া দাড়াইয়াছিল, চক্ষজল এতদেশের একটি 
প্রধান শক্তি, বাঙ্গালীর বুদ্ধক্ষেত্রে সেই শক্তির প্রয়োগ দেখিয়া উপহাস, 
করিবার কোন কারণ নাই। রামায়ণ উক্তরূপে পরিবন্তিত হইলেও ইহা 
ঠিক বিকৃতি বলিয়া আমর! অগ্রাহা করিতে পারি না । যদিও রাক্ষম 
বীরবাহুর প্রীরামচন্দ্রকে “রাক্ষস বিনাশকারী ভূবনমোহন” বলাতে রাক্ষসী বীর্ষ্য- 
বন্বার বিরুদ্ধভাব দুষ্ট হয়, তথাপি বোধ হয় এই রচনা তাৎকালিক বঙ্গীয় 


জীবনের মুল নীতি উল্লজ্ঘন করে নাই। বৈষ্ণবী-নীতি বঙ্গের সমাজের 
অভান্তরে কাধ্যকরী হইয়াছিল; এই বৈষ্ঞবী-নীতি দ্বারাই রামায়ণ ও 
মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণবূপে শাসিত। এ সমস্ত রচনা পরবর্তী 
যোজন! কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা বঙ্গীয় প্ররুতির বিরুদ্ধ হর 
নাই, বরং সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছে, এই জন্য যোজনা হইলেও উহা 
বিকৃতি নহে। ত্রিপুরা, নোয়াখালি ইত্যাদি স্থানের লোঁকগণ যে 
মূলগ্রস্থ জাল করিয়াছে, বোধ হয় না। সে সব দেশে ভারতচন্দ্রের 
বিদ্যান্গন্দর, চৈতনাচরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে 


গৌড়ীয় যুগ । ১৩% 


বিশেষ কোনরূপ বিকৃতি দৃষ্ট হয় না; শুধ লাফ" স্থলে “ফাল”, “মা” স্থলে 
মাও, প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের শব্দগুলির দ্বিকে অনুকুলতা দৃষ্ট হয়; পরিবর্তন. 
শুধু শবের, কিন্তু বিষয়গত পরিবর্তন ত দেখা যায় না। তবে এক 
রুত্তিবাস পুর্ব্ব ও পশ্চিমে ছুই রূপে উপস্থিত হইলেন কেন? যদি প্রকৃত 
পক্ষেই পূর্বোক্ত উপাখ্যানগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে কি সে অংশ- 
গুলি এখন রামায়ণ হইতে কর্তন করিতে পারি ? তরণীর কাটামুণ্ড "রাম 
রাম বলিয়া শ্রীরামের পদম্পর্শ করিয়াছিল, এই ভক্তির কথাই আমাদের, 
প্রিম ; আমর! রাক্ষসী বিভীষিকা হইতে রাক্ষপী বৈষ্ণবভাবেরই বেশী: 
পক্ষপাতী হইরা পড়িয়াছি, সেগুলি ছাড়িয়া দিলে বঙ্গীয় রামায়সে কি 
পড়িব? আমরা একথানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে, 
এইরূপ সুচনা পাইয়াছি,__ 


“বান্মীকি বলিল গোসা্রি তুমি অন্তর্ধামি | 
তোমা ঠাঞ্জি কিছু কথ। জিজ্ঞাসিব আমি ॥ 
কোন মহাপুরুষ হয় সংসারের সার । 
সতাবাদী জিতেক্িয় ধন্দম অবতার ॥ 

সংসারের সাধু প্রিয় জগতের হিত। 

যার ক্রোধে দেবগণ শতেক বেভিত ॥ 

সর্ব সুলক্ষণ যার হয় অধিষ্ঠান। 

হিংসার ঈষৎ নাই, চন্দ্র সত্যের সমান ॥ 

ইন্দ্র যম বারু বরুণ সেই বলবান, | 

ত্রিভূবনে নাই কেহ তাহার সমান ॥” 


ইত্যাদি,__বে, গ, পুথি, ৪ পত্র। 


বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত একথান৷ প্রাচীন পুথির ভূমিকাও এইরূপ দুষ্ট 
হয়, ইহা অনেকটা মূলের অনুযায়ী । যাহা 
হউক, ত্রিপুরা" শ্রীহষ্ট, নোয়াখালি প্রত্থতি স্থলের 
কতিপয় হস্তলিখিত পুথির উপর নির্ভর করিয়া আমরা রামায়ণসন্বন্ধে 
জটিল সমন্তার মীমাংসা করিতে সাহসী নহি। এসব উপাখ্যান বাদ দিলে, 


কত্তিবাস এবং বাল্দীকি। 


৩৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ।' 


অবশিষ্ট যে অংশ থাকে, তাহাও রামায়ণের ঠিক অনুবাদ বলা যায় না। 
ফটোগ্রাফে যেমন প্রকৃতির চিত্রালেখ্য স্বপ্লায়তনে অথচ যথার্থরূপে 
. প্রতিবিস্বিত হয়, কৃততিবাসী-মুকুরে বান্মীকির রামায়ণ সেইরূপ প্রতিবিস্বিত 
হয় নাই; মূল পাঠ করিলে দেখা যায়, শ্রীরামচন্ত্র দেবতা নহেন,_ 
'দেবোপম মানুষী শক্তি ও বীর্ধযবত্তার আতিশয্যে াহাকে ক্ষণে ক্ষণে দেব 
বলিয়া ভ্রম হয়, এই মাত্র। রুভ্তিবাসী রামায়ণের রাম ভক্তের আরাধ্য 
অবতার, তুলসীচন্দনে পিগু বিগ্রহ। তিনি কোমল করপল্পবের ইঙ্গিতে 
সষ্টি, স্থিতি, সংহার করিতে পারেন, তিনি বণীধারীর ভ্রাতা, প্রেমাশ্র- 
পূর্ণচক্ষু; ভক্তের চক্ষে জল দেখিলে যোজিত শরটি তুণীরে রাখিয়া 
কাদিয়া ফেলেন। মূলে আছে, কৌশল বনগত পুত্রকে স্মরণ করিয়া 
সুমন্ত্রের নিকট বলিতেছেন,__রাম পুষ্পব্ত কোমল উপাধানে শির রক্ষা করিয়া 
নিদ্রা সখ উপভোগ করিত, এখন স্বীয় বজবৎ কঠিন ভুজে শির রক্ষা করিয়! কিরূপে শয়ন 
করিবে ?' রামের চিত্র পাছে কঠোর হয় এই ভয়ে কৃত্তিবাস বজবৎ কঠিন 
ভুজের কথা উল্লেখ করেন নাই। কি ভীরু! প্রকৃতই যদি রামের ভুজ 
কেবল কিশলয়োপম হইত, ও “চাপা নাগেশ্বর দিয়া রামের চূড়া বাধা”* 
থাকিত, তবে কি রাবণবধ হইত, না এখনকার এতিহাসিকদিগের মতানু- 
সারে, আর্ধা-ভূজবলে দাক্ষিণাত্য বিজয় হইত! শৌধ্যই পুরুষের সৌন্দর্য, 
কমনীয়তা নহে । মূল রামায়ণে রামের ভয়াবহ মৃ্ভি দেখিয়া মারীচ রাক্ষম 
বলিয়াছেন,_-“ৃক্ষে বৃক্ষে আমি করাল রামদুত্তি দশন করি, ধনুপ্পাণি রামমুত্ি ছায়ার 
ন্তার কাননের সর্বত্র দশন করিয়। নিজ্জনে চমকিত হই ।” যখন গদগদনাদী গোদাবরী- 
তীরে কদম্ব, অশোক, কর্ণিকার বুক্ষকে শোকরক্তেক্ষণ বিরহী শ্রীরামচন্্ 
বার্ভী জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পান নাই, পথে রক্তবিনু ও রাক্ষসের পদাঙ্ক 
দর্শন করিয়া রাক্ষস কর্ভুক সীভাবধ আশঙ্কা করিলেন, তথন বিরাট 
ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া জরা, ব্যাধি কি মৃত্যুর স্তায় করাল বেশে 





* লঙ্কাকীও, বিদ্যুৎজিহ্ব! কর্তৃক মায়ামু্ নির্মাণ দেখ । 


গৌড়ীয় যুগ। ১৩৯ 


প্রকৃতিকে সংহার করিতে সমুগ্ভত হইলেন, ত্রিপুরান্তক হরের ন্যায় কিংবা 
মুগান্তকারী কালের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের দেই চিত্র অতি ভীষণ। সে সব 
কথা প্রলাপ হউক, কিন্তু ফি ভয়ানক ও সুন্দর! সেই ক্রোধে ভাবী রাক্ষস. 
সংহারের ছায়া পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই সব ছবির বথাযথ 
প্রতিকৃতি উঠে নাই। যে আনন্দে প্রক্কৃতির মাধুরী মূলে প্রতিবিস্বিত, 
পন্মসম্পীড়িত পম্পাবারি, কান্তোপভুক্তী অলস-গামিনী প্রভাতকালীয় রমণীর 
্যায় বর্যাক্ষয়ে নদীর ধীর মন্থরগতি, শুঙ্গধারী ককুল্মানের স্তায় বালেন্দুশীর্ষ 
মেবের পট, হস্তিকর্তৃক পদ্মবনে উপগীত শ্লোক, এই নানাবিধ প্রফুল্লতার 
উন্মাদকর ছবি, কৃত্তিবাসী অনুবাদে প্রতিবিষ্বিত হয় নাই। কিন্তু রাম ও 
লক্ষণের সৌহাদ্দয, কৌশল্যার শোক, সীতার (ক্ষাভ্রেয় তেজ ও ব্ন্গচর্যয 
নহে ) গৃহস্থবধূর স্ায় ব্রীড়ীবনত মাধূরী,__বোধ হয় মূলাপেক্ষা অনুবাদে 
আরও সুন্দর হইয়াছে ; এতদ্বযতীত যদি পশ্চিম-বঙ্গ-প্রচলিত রামায়ণের 
পাঠই ঠিক হইয়া থাকে তবে একটি অভিনব বস্তু রুত্তিবাসী রামায়ণে 
পাই,_ তাহা রামচন্দ্রের বৈষ্ণবীয় কোমলতা-_ভক্তের জন্য করুণা । 
ইহার ছায়া রামায়ণে, কিন্ত পূর্ণতা বৈষ্ণবীয় পদাবলীতে । 

বাঙ্গালীর নিজ ভাব দ্বারা ঈষৎ পরিবন্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে 
রামায়ণ” বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্থ হইয়াছে। মিত-ব্যয়ী বণিক্‌ 
ক্ষুদ্র দীপাধার অকাতরে তৈল-পূর্ণ করিয়া ষে গীতি অন্ধিরাত্র জাগিয়া পাঠ 
করে, তাহা এখনও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া কোমল করে; সেই গীতি 
আমাদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। উহার অপরিস্ফুট মাধুরধ্য শুধু 
শৈশবের কথা নহে, কত যুগ বুগান্তরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 

ইদানীং কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠবিকৃতির দোষে দোষী সাব্যস্ত 

করিয়া! জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের শ্বশানের 

পাঠ বিরতির সম্বন্ধে আলোচনা । উপর উৎগীড়ন হইতেছে। কিন্তু ধাঁহারা 
উক্ত তর্কালঙ্কারের বিরোধী, তাহাদের নিকটু এই বক্তবা, যদি তাহারা 


১৪০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


প্রাচীন বঙ্গীয় পু'থির আলোচনা.করিয়া থাকেন, তবে দেখিবেন পুস্তকের 
হস্তলিপি যত প্রাচীন, ভাষাও সেই অনুসারে জটিল ও প্রাচীন; 
পরবস্তী পু'খিগুলির ভাষা ক্রমশঃ সহজ দৃষ্ট হয়।* এক জয়গোপালের 
উপর ত্রদ্ধ হইলে কি হইবে? কত জয়গোপাল বঙ্গীয় রামায়ণের 
বিরুতিসাধনে সহায়তা করিরাছেন, তাহার অবধি নাই। প্রাচীন 
অপ্রচলিতশব্বুল একখানি প্রথি উদ্ধার করিয়া চালাইতে চেষ্টা 
করিলে দেশীয় আপামর সাধারণ পড়িবে কি? প্রত্ুতত্ববিদ্গণের প্রীতি 
অর্থকরী নহে। 

আমার বিবেচনায় বঙ্গীয় পুথিগুলির এইরূপ পরিবর্তন সর্ববাংশেই 
পরিতাপের বিষয় হয় নাই। এইরূপ ধুগে বুগে সময়-উপযোগী ভাবে ভাষার 
একটু একটু সংস্কার হওয়াতেই ৫০০ বৎসরের অধিক কালের রচিত 
রামুরণ এখন পর্যযস্থও এদেশে এতদূর প্রচলিত আছে। ইংরেজী চসারের 
গীতি কয় জনে পড়ে? 

কিন্তু মূল রামায়ণ নানা কারণেই উদ্ধার করঞ্আবগ্তক। আধুনিক 
শব্দের মনোহারিত্বে অভ্যস্ত বুসংখ্যক লোকের শ্রুতি মূল-রামায়ণ শ্রবণে 
স্থথী হইবে কি না বলাযায় না। তথাপি আমাদের সাহিত্যের আদি- 
গৌরব কৃততিবাসকে সমূচিতরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার বাসনা কাহার 
নাহর? 

আমরা যে সব রচন। কৃত্তিবাসের লিখিত বলিয়া প্রাচীন কবির কবিত্ব- 
গৌরবের বড়াই করিয়া থাকি, সেই প্রশংসার পুষ্প ও বিন্বপত্র হয়ত 
এই জরগোপাল কি পূর্ববর্তী কোন জয়গোপালের মন্তকে পড়িতেছে, 
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গৌড়ীয় যুগ । ১৪৯ 


কৃত্তিবাস হয়ত তাহা পাইলেন না। টা গলে বলা যাইতে পারে 
দুবিখ্যাত নিম্নলিখিত পদগুলি আমরা" কোনও হস্তলিখিত পু'খিতে 


পাই নাই, 

“গোদীাবরী নীরে আছে কমল কানন । 
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ॥ 
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীভারে পাইয়া । 
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়। ॥ 
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়ান। 
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহ করিলা কি গ্রান॥ 
রাজাছুুত যদ্যপি হয়েছি আমি বটে । 
রাঁজলঙ্গী আমার ছিলেন সন্নিকটে ॥ 
আমার দে রাজলম্মী হারালাম বনে । 
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে ॥৮ 

বামায়ণ ভিন্ন ঘোগাগ্ভার বন্দনা, "“শিবরামের যুদ্ধ, “কক্সাঙ্গদ রাজার 

একাদশী, প্রভৃতি অপর কয়েকখানি ক্ষুদ্র 


কবির অনযান্ত রুনা।  পুথিতে কৃত্ভিবাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়। 


(খ) অনন্ত-রামায়ণ। রর 

ক্ভিবাসের পরে ফাহারা: রামায়ণ রচনা করেন তন্মধো “অনন্ত 
রামায়ণ” খানিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুক্ত 
করুণানাথ ভট্টাচার্য মহাশয় এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়াছেন ; 
ইহা বন্ধলে লিখিত, অবস্থা অতি জীর্ণ শীর্ণ, পম্চাতের কয়েকথানি 
পত্র নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং সমর নিদ্ধারণের উপায় নাই ; বন্কলে লিখিত 
ও “দেখিতে অতি প্রাচীন” ইহাই এই পুস্তকের প্রাচীনত্বের প্রমাণ, 
ইহা ছাড়া আর একটি বিশেষ প্রমাণ ভাবা । শেষোক্ত বিষয়ে অনুমান 
বড় নিরাপদ নহে, অন্ত প্রমাণাভাবেই গ্রন্থের ভাষার আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া সময় নিরূপণের চেষ্টা দেখিতে হয়, কিন্তু নিতান্ত মফ:ম্বলের 


১৪২ বঙ্গভাষ| ও সাহিত্য । 


ভাষা এখনও প্রাচীন শব্পরম্পরায় এরূপ জটিল রহিয়া গিয়াছে যে, 
বর্তমান সময়েও যদি বঙ্গের কোন সীমান্ত পল্লীর প্রচলিত ভাষা 
লিখিত আকারে উপস্থিত হয়, তবে অস্ত গবেবণার সাহায্যে আমরা 
তাহ! প্রাকৃতিক যুগে কি বৌদ্ধাধিকারে লইয়া পৌছাইতে পারি। 
তবে অন্ঠান্ঠ প্রমাণের অভাব হইলে ভাষা-পরীক্ষা ভিন্ন সময় নির্ধারণ 
সম্বন্ধে গত্যন্তর নাই; অনস্তরামায়ণের ভাষা অত্যন্ত জটিল ও 
প্রান, ইহা! সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে, কত প্রাচীন, দে 
সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, এই পর্যন্ত; আমর! ইহা ন্যুন পক্ষে ৪০০ 
শত বৎসর পূর্ব্রে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি। গ্রস্থকারের 
বাসস্থান কি তৎসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ের বিবরণই অবলম্কিত পুথি- 
থানিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কতকগুলি শব্দ দৃষ্টে একবার 
বোধ হয়, গ্রন্থকার শ্রীহষ্ট কিন্বা ততসন্নিহিত কোন জনপদের অধিবাসী; 
%, স্থলে প্ছ” ব্যবহারের জন্য আমরা চিরকাল শ্রীহট্রবাসী বন্ধুগণের 
সহিত আমোদ করিয়া আসিয়াছি, এই প্ুরথিতে “রণ” স্থলে রণ 
“বচন, স্থলে বছন,। “চাস (চাহিস) স্থলে “ছাষ”) প্রভৃতি-বূপ প্রয়োগ 
দৃষ্ট হয়ঃ অন্যান্য শব্দও শ্রীহউটপ্রচলিত ভাষার সহিত সান্নিকট্যের পরিচয় 
দেয়; তবে এ কথাও একবার মনে উদয় হয়, যে কবি না হইয়া গ্রন্থ 
লেখকও শব্দের এবশ্িধ রূপান্তর করিয়া থাকিতে পারেন; 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে তজ্রপ বিকৃতির উদাহরণও আমরা বিলক্ষণ 
পাইয়াছি। 

এদ্দিকে হিন্দী শব্দের সঙ্গেও এই পুখির ভাষার বিলক্ষণ নৈকট্য 
ৃষ্ট হয়, সুতরাং শ্রীহট্ট না হইয়া বঙ্গের পশ্চিমোত্তর প্রান্ত হইতে 
এই কবির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র হইবে না।_-আমরা এই পুস্তকের 
প্রণেতাকে বঙ্গের পূর্বোত্তর কি পশ্চিমোত্তর সীমান্ত-স্থিত কোন 
পল্লীর অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ছুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত 


গোঁভীয় যুগ। ও ১৪৩” 


করুণানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুথি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, 
তাহা একেবারে উল্লেথ করেন নাই।* 

অনন্তরামায়ণের ভাষা জটিল ও বন্ধুর, শুধু কাব্যামোদ্ী পাঠক, 
ঢু এক পৃষ্ঠা পাঠীন্তেই ক্লান্ত হইয়া স্ুললিত বটতলার কৃত্তিবাসী আশ্রয় 
করিয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ গ্রহণ করিবেন, “এই বুলি মকমকি 
কান্দে রঘু রাই”__( রঘুরায় ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ). 
প্রভৃতি-বূপ রামবিলাপ পড়িতে ভেকের মকমকি স্মরণে ক্পাঠক 
হাস্ত না করিলেই করুণ রসের মর্যাদা অনেক পরিমাণে রক্ষিত. 
হইবে। তবে, বন্ধুর ও ছুরারোহ স্থল ভ্রমণেরও একরূপ আকর্ষণ 
আছে, তাহা না হইলে আগ্রার তাজমহল ও কলিকাতার ইডেন' 
গার্ডেনের সুন্দর স্ুপ্রশস্ত পথ থাকিতে গোমুখীর উৎপত্তিস্থল দেখিবার 
জন্ঠ বৈজ্ঞানিক পরিব্রাজকগণ কষ্ট স্বীকার করেন কেন এবং আকটিক 





*. সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভটাচাব্য মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, এই 
অনন্ত আসাম-বাসী। ইনি অনন্ত কন্দলী নামে আসামবাসিগণের নিকট পরিচিত 
ইহার রচিত রামায়ণের অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এপ্টান্স পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত 
আছে। স্ৃতরাং “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে ইহাকে বাদ দেওয়ার জন্য আমাদিগের 
নিকট অনুরোধ আসিয়াছে। কিন্তু যে যুগের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আমি 
লিখিতেছি, তখন আসামীভাষা বাঙ্গালাভাষা হইতে পৃথক ছিল না। আজ যদি ত্রিপুরায় 
কিংবা শ্রীহটে ত্দেশীয় প্রাদেশিক ভাষার আধিপত্য হয়, তবে সঞ্জয়, শ্ীকরনন্দী প্রভৃতি 
লেখকগণকে আমরা কখনই কি বঙ্গনাহিত্য হইতে বাদ দিতে পারি? অথচ, প্রাদেশিকত্ 
ধরিলে তাহাদের রচনাও অনন্তরামায়ণ হইতে কম দুরহ নহে। আসামের প্রাচীন 
কবিগণের বিষয় আমরা সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহি। তাহাদের বিবরণ পাইলে আমরা এ পুস্তকে 
নিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তত আছি । আসামে অতি অল্প দিন হইল বঙ্গাক্ষর এবং বঙ্গভাষার 
গৌরব নষ্ট হইয়াছে । কিন্তু আসামের ভাষাকে আমর! বঙ্গভাষার প্রাদেশিকতেদ ভিন্ন, 
শতন্্ ভাষা বলিয়া স্বীকার করি না। 

কৰি অনন্তের অপর নাম রাম-সরম্বতী ; ইনি কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন । 


-১৪৪ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


সমুদ্র সমুত্বীর্ণ হইয়া বরফের রাজ্য খুঁজিবার জন্য এ্ান্রির মত, 
লোক ক্ষিপ্তবৎ প্রাণ উৎসর্গ করিতে চান কেন? সেইরূপ প্রীণান্ত 
উদ্যমের একটা স্থায়ী পুরস্কার, ও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটি স্থুবিমল 
আত্মতৃপ্তি আছে; এই সব প্রাচীন পুঁথি পাঠের উতৎকট ধৈর্স্যেরও 
তদ্রুপ এক আকর্ষণ আছে এবং এ পথেও লোক জীবনোত্সর্গ না 
করিতেছে, এমন নয়। 

অনন্ত নামক কোন কবি এই পুস্তকথানি প্রণয়ন করিয়া স্বাক্ষর 
(ভণিতা ) দেওয়ার সময় নিজকে ঘ্মূর্খ”_মহামূঢ়” প্রস্ৃতিরূপে 
বর্ণনা দ্বারা সৌজন্তের পরাকান্ঠী দেখাইয়াছেন। একাট স্তলে 
শঙ্কর নামক কবির কথাও ভগিতার পুর্বে দৃষ্ট হয়, যথা “জয় জা 
শ্রীমন্ত শঙ্কর পূর্ণকীম ৷ কী্তনের ছন্দে বিরচিল গুণ নাম।”-যে স্থলে অপরাপর 
'পুথিতে তুয়া” শব্দ প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়, সে স্থলে, অনন্ত “ঘোষা” শব্দ 
ও শ্রোতৃবর্গের স্থলে “সভাসদ্‌” শব্দ বাবহার করিয়াছেন । 

অনস্থরামায়ণ মুলতঃ বাল্ীকির পদান্ক অনুসরণ. করিয়া রচিত 
হইলেও ইহাতে অধ্যাত্বরামায়ণ ও মহানাউকেরও ছায়া পড়িয়াছে, 
স্বীকার করিতে হইবে, এবং কবি তই কেন নিজেরু৪অধনতি- 
সুচক ব্যাথ্যা দ্বারা মুর্খত্বের ভাণ করুন না, আমর্ী বলিতে 
বাধ্য, তিনি নিজে সংস্কৃত শানে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন । কোন 
অনর্থক বাগাড়ম্বরে ততৎকৃত রামায়ণ ম্কীত হইয়া উঠে নাই, রূপ- 
বর্ণনার আতিশয্য দ্বারা তিনি চরিত্রগুলিকে নিবিড় করিয়া তুলেন নাই। 
“অনুবাদ মূলানুযায়ী হইয়াছে, তবে মূল কতকটা সংক্ষিপ্ত হইয়াছে; 
সংস্কৃতির বহ্বায়তনত্ব হইতে অব্যাহতি দিয় তিনি অনুবাদটি দরদ 
'রাখিয়াছেন, ইহা তাহার বাহাদুরী বটে।__-অনন্তরামায়ণ জটিল, 
ছুরহশববহুল, কিন্তু সংক্ষিপ্ত ও কবিত্বপূর্ণ। ভাষার বন্ধুরতাহেতু 
সে কবিত্ব সহসা আবিষ্কৃত না হইলেও একটু ভাবিয়া পড়িলে 
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পু'থিখানি বেশ ভাল বোধ হইবে। অনন্ত রামায়ণের 'অস্ভুত ভাষাময়ী 
কাহিনীর একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। 

“কাহার ঝিয়ারি তুমি কাহার ঘরণী। কিবা নাম তোমার কহিবে হুলক্ষণি ॥ 
জনকনন্দিনি মঞ্চ নাম মোর লিতা। দশরখপুত্র শ্রীরামবিবাহিতা ॥ পিতৃবাক্য পালি 
রাম বনে আসিলস্ত। লক্ষণে সহিতে সবগ মারিবে গৈচস্ত॥ আসি লভ ফুল জলে" 
পুজিবা ছরণ। ক্ষণেক বিলম্ব করিয়ৌক মহাজন ॥ উদ্বিগ্ন মনে সিতা বোলে থর 
করি। তপসি নহিকো মঞ্জি জানিবা স্বন্দরি॥ জগত রাবণ জাক সনি আছ কর্পে.& 
যাহার সদৃষ বড়া নাহি তৃভুবনে॥ হেনয় রাবণ আসি তৈলৌ। তবু পাষ। রামক 
তেজিয়া বাদ্ধৈকর মোতে আঁষ॥ যত পাটেম্বরি মোর সব তোর দাসি। জোহি খোজ 
সেহি দিবো! থাকিবো। উপাসি॥ মানুষ রামকে বাদ্ধৈ দূরে পরিহর। কঞ্ি সমে যুগ্নে 
যগে রাজা ভোগ কর॥ হেন হুনি ক্রোধে সিতা বুলিলপ্ত বাণি। দুর গুচা পাপিষ্ঠ 
অধম লবুপ্রাণি॥ নিকৌট গোটর তোর এত মান সাষ। ছুকর ডাকুলি হয় গঙ্গা স্নানে 
জাঁষ। রাঘবর ভারধাত তোহৌর ভৈল মন। তিখাল খাস্তাত জিহবা ঘষস দুর্যন॥ 
হাতে তুলি কালকুট গিলিবাক ছীস। পুত্র বান্ধবে পাপি হৈবি সর্ধনাষ ॥ আনো! 
বহুতর বাক্য বুলিলত আই। সংক্ষেপ পদত ধিক দিবেন জুআই ॥” আরণ্যকাণ্ড।, 
কবি যখন নিজেই বলিতেছেন রামায়ণ সংক্ষেপে অনুবাদিত হইল তখন 
উদ্ধত অংশে “তীত্রাংশুঃ শিশিরাংশ্চ ভয়াৎ সম্পদ্যতে দিবি। নিষ্ষম্প স্তরবে। নদ্যশ্চ 
স্তিমিতোদকাঃ॥” প্রভৃতি রাবণোক্ত তেজঃপুঞ্জ কথাগুলি না পাইয়া আমাদের . 
দুঃখিত হইবার কারণ নাই,__“কালকুটবিষং পীতবা স্বস্তিমান গন্তমিচ্ছসি,” ও “জিহবযা 
লেটি চ ক্ুবম” প্রর্তৃতি অংশ কবির গ্রাম্যভাষায় সংস্কৃতের ছন্দলালিত্য ও 
শববস্কারচ্যুত হইয়া স্থান পাইয়াছে, কবি সংক্ষেপ করিয়াছেন সতত. 
কিন্তু বান্মীকিও বশিষ্ঠের পথেই চলিয়াছেন। অনন্তরামায়ণ, পরাগলী' 
মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের চক্ষে ধন্য । এই সকল কবিই বাঙ্গালা 
ভাষার গঠন করিয়াছেন । র্ুষকগণের প্রাক্ৃতকে সংস্কত শব্দের 
সৌনর্ষ্য মণ্ডিত করিবার প্রথম চেষ্টা ইহারাই করিয়াছেন। ইহাদের 
রচনার দৈন্ত আমাদের চক্ষে প্রবল ভাষাহুরাগের পরশ্বধ্য উজ্জ্বল করিয়া 
'দেখাইতেছে। ইহার! বন্ধুর ক্ষেত্রকে হলকর্ষণে সমতল করিয়াছিলেন, 
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এজন্যই আজ এই ক্ষেত্র নবশম্প ও পুণ্পে হরিংপ্রভা-মত্ডিত 
হইয়াছে। ও পু 
| অনুবাদশাখা ( গ)। 
সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, এবং শ্্ীকরনন্ী। 
৪৫০ শত বৎসরের অধিক হইল রামায়ণের প্রথম অনুবাদ রচিত 
হইয়াছিল, আর ৩০* বৎসরের কিছু অধিক 
তা হইল কাশীদাস মহাভারত সবার কনের 
মধাবর্তী দেড় শত বৎসরের মধ্যে অন্ত কেই 
মহাভারত প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় 
সঙ্গত নহে, এই বিশ্বামে মহাভারতের লুপ্ত অনুবাদ উদ্ধার চেষ্টায় প্রবৃত্ত 
হই। সুখের বিষয়, পূর্ব বঙ্গ হইতে অনেকগুলি প্রাচীন মহাভারতের 
পুথি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব পাঠকগণ 
নির্ঘয় করিবেন; শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইয়াঁছিলাম, তাহা! এখন সমাক্রূপ প্রমাণিত দেখিয়া আমাদের যে 
তৃপ্তিলাভ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বহুসংখ্যক অনুবাদ-রচক- 
গণের মধ্যে সপ্য়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ, রামেশ্বর নন্দী 
প্রভৃতি কবির রচিত মহাভারতগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। নক্ষত্র 
রাজির সায় অসংখ্য মহাভারতের অংশরচকগণের নাম এম্থলে উল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। অনুমান ও কল্পনার দুরবীক্ষণযোগে এই সকল কবি- 
নক্ষব্রগণ এ সময় হইতে কত দূরে অবস্থিত, সে প্রশ্নেরও এম্থলে উত্তর 
দিতে চেষ্টা করিব না। 
প্কহীন্ত্র রচিত মহাভারত হুসেন সাহার সময় লিখিত হয়, সুতরাং 
৪০০ বৎসর পূর্বের অনুবাদ পাওয়্ুগেল। 
টু বিনুিনিবারের সান । এই মহাভারতের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। 
কবীন্্পরমেশ্বর তাহার মহাভারতে উল্লেখ করিয়াছেন )-_” ্রীযুত নায়ক 


গৌড়ীয় যুগ। ১৪৭ 
মে যে নসরত খান। রচাইল পঞ্চা্লী ষে গুণের নিদান।'* বে, শ্ন, পুখি, ৮৮ পত্র । 
সুতরাং কবীন্ত্র রচিত মহাভারতাপেক্ষাও প্রাচীন লুপ্ত মহাভারতের খোজ . 
পাওয়া গিয়াছে । সম্প্রতি “বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত” নামক যে গ্রন্থ 
থানি সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কবীন্দ্ররচিত মহাভারতের 
সঙ্গে এত বেশী মিলিয়৷ যাইতেছে যে, কবীন্দ্রের গ্রন্থের আলোচনার 
পর তাহার পৃথক উল্লেখ নিষ্রয়োজন। “বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত”- 
অভিধেয় গ্রন্থখানির ব্যাপার ছাড়া ও সঞ্জয়রচিত মহাভারত, নিত্যানন্দ 
ঘোষের মহাভারত, কাণীদাসী মহাভারত প্রভৃতি অনেকগুলি মহা- 
ভারতের বহু স্থানে ভাষাগত আশ্চধ্য প্রকারের সাদৃশ্য দেখিয়া "মনে হয়, 
একথানি আদর্শ প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন 'করিয়! পরবর্তী ভারতানুবাদগুলি 
রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভারতানুবাদক কৰি 
কে? কোন আধ্যাত্মিক শক্তিসধণারে মৃত কবিগণের প্রেতাত্মাদিগ্কে! 
উপস্থিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে এ প্রশ্নের উত্তর জান! ভিন্ন 
এ বিষয়ের খাঁটি সত্য অবধারণের দ্বিতীয় পন্থা নাই ; তবে আর একটি 
অনুমানও আমাদের নিকট অতান্ত সমীচীন বোধ হয়, মাগধ ভাটগণ 
প্রাচীনকাল হইতে রাজন্বর্গের স্ততিপ্রসঙ্গে পুরাণোক্ত উপাখ্যানগুলি 
গাহিয়া ফিবিতেন, এখনও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের ভাটগণ সাময়িক 
প্রসঙ্গ গুলির সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি গাহিয়া থাকেন, 
গ্রাটীন বঙ্গসাহিত্যেও মাগধ ভাটের কথা অনেক স্থলেই উল্লিখিত 
আছে। ইহারা ' রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন দেশে 
গাহিয়া বেড়াইতেন, ধাহারা মহাভারতের অনুবাদ রচনা! করিয়াছিলেন, 
হারা সম্ভবতঃ প্রচলিত উপাখ্যানগুলি হইতে বিশেষ সাহাঁধট হণ 
কবিয়াদ্িলেন, এজন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিরচিত ভিন্ন. ভিন্ন 
কবিগণের রচিত অনুবাদে ভাষাগত এইরূপ আশ্চধ্য -সামৃন্,রিদৃ্ 
হইতেছে। ৮. 
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কবীন্দ্-রচিত মহাভারত -হইতে আর একথানি অভি প্রাচীন মহা- 
ভারত পাওয়া গিয়াছে, তাহা! সপ্তীয়-রচিত। 
ইহার এ্রতিহাসিক কোন তত্ব পাওয়া! গেল 
মা) কিন্তু এই পুস্তক নানা কারণে সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন বলিয়া বোধ 
হইতেছে । কবীন্দ্র-রচিত প্রাচীন পু'থি যেখানেই পাওয়া যাইতেছে, 
তৎসঙ্গে মূল-পুখির হস্তলিপি অপেক্ষা প্রাচীন হস্তাক্ষরধুক্ত ছুই চারি- 
খানা সঞ্জয় ভারতের পৃষ্ঠাও সংলগ্ন দেখা গিয়াছে, সুতরাং সঞ্জয়ের মতা- 
ভারতের পরে কবীন্দ্রের অনুবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা 
যাইতে পারে। কবীন্দ্র-রচিত ভারতের প্রচার অপেক্ষা সঞ্জয়ের ভারতের 
প্রচার অনেক বেশী; জঞ্জয়-রচিত মহাভারত বিক্রমপুর, শ্রীহ্ট, 
ত্রিপুরা, নোয়াখালী, উট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রাঁজসাহী প্রভৃতি সর্বস্থলেই 
পাওয়া যাইতেছে, স্থৃতরাং এই গ্রস্থের প্রচার একরূপ সমস্ত পূর্ব-বঙ্গময় 
বলা যাইতে পারে। অঞ্জীয়-রচিত ভারতের ভাব ও ভাষার বিকাশ 
কবীন্দ্রের ভারতে দৃষ্ট হয়; যযাতি ও দেবযানির মিলন-বর্ণনা আমরা 
উভয় কবির কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রতিপন্ন করিব ;-- 


“ফলিত পুম্পিত বন বসন্ত সময় । 
সদাএ সুগন্ধী বায়ু মন্দ মন্দ বয়॥ 
বিচিত্র যে অলঙ্কার বিচিত্র ভূষণে। 
কম্তা সব নান| রঙ্গ করে সেই বনে॥ 
কেহ মিষ্ট ফল খাএ, কেহ মধু পিএ । 
শর্শিষ্ঠা যে দেবধানি চরণ সেবএ ॥” 
_-সর্রয়, বে, গ, ১১ পত্র ।% 
খর বেল গবর্ণমেন্টের জন্য যে হস্তলিখিত সগ্জয়ের পুথি থরিদ কর! হইয়াছে, 
তাহার শেষ পত্র এইরূপ; ৃ 
“এই অষ্টাদশ ভারত পুস্তক শ্রীগোবিন্দরাম রায়ের একোন পত্র অস্ক সাতশত উননববই 
ননমাপ্ত হইয়াছে। স্বঅক্ষরমিদং প্রীঅনস্তরাম শর্দণঃর ইহার দক্ষিণ! জন্মাবধি সামান্যতীক্রমে 
তনপত্রে প্রতিপাল্য হৈয়া সশরদ্ধাহ হইয়া পুস্তক লিখিয়! দিলাম । নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম 
তার পর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবারহ আজ্ঞা হইল। শুভমস্ত্র শকাব্ধ1| ১৬৩৬ 
সন 8৯ তারিখ ২৫শে কার্ঠিক রোজ বৃহস্পতিবার দিবা দ্বিতীয় প্রহর গতে সমাপ্ত।। 
মোকাম ্রীন্ুলগ্রাম লেখকের নিজগ্রাম।” 


সঞ্জয়-কৃত মহাভারত । 





গৌড়ীয় যুগ । ১৪৯ 


“একদিন দেবযানি, হৃদয়ে হরিষ গুণি, 
শর্শিষ্টা লইরা রাজ-সুতা । 

ধতুরাজ মধুমাস, ক্রীড়াথণ্ডে অভিলাষ, 
চলি আইল পুষ্পবন যথা ॥ 

নান পুষ্প বিকাশিত, গন্ধে বন আমোদিত, 
কুহছমে নমিত হৈছে ডাল । . 

কোকিলের মধুর ধ্বনি, শুনিতে বিদরে প্রাণী, 
অমর করয়ে কোলাহল ॥ 

সানন্দিত বন দেখি, | মিলয়। সকল সখি, 
ক্রীড়া তাতে করয় হরিষে। 

মলয় স্ধীর বাও, ধীরে ধীরে বহে যাও, 
প্রাণ মোহিত পুপ্পবাসে ॥। 

হেন সময় যযাতি, বিধাতা নির্ধন্ধ গতি, 
মৃগয়া কারণে সেই বনে । 

ব্রমিয়া কাননে চাএ, মৃগ কোথ। নাহি পাএ, 
কন্যা সব দেখি বিদ্যমানে॥ 

তার মধো এই কন্যা, রূপে গুণে অতি ধন্যা, 
জিনি রূপে রস্তা উর্বশী । 

অধরে বীধুলি জ্যোতি, দশন মুকুতা পাতি, 
বদন জ্বলয়ে যেন শশী ॥ 

নয়ন কটাক্ষ শরে, মুনি জন মন হরে, 
জযুগে কাম ধনু ধারা । 

চারিভিতে সহচরী, বসি আছে সারি সারি 
রোহিণী বেষ্টিত যেন তারা ॥ 

শয়ন করিয়া আছে, রতিকাঁম অভিলাষে, 
বিচিত্র পাতিয়। নানা ফুল। 

শর্শিষ্ঠী চাঁপে পাও, কোন সথি করে বাও, . 

কোন সী যোগায় তাম্থুল ॥” 


_ কীনা, হস্তলিখিত পু । 


১৫৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৷ 


এইূপ অনেক স্থলেই কবীন্দ্র সঞ্জয়ের তুলি ধরিয়! চিত্রগুলি 
বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । শ্রীহরি যে স্থলে স্বপ্রতিজ্া বিস্মৃত 
* হইয়া রোধক্ষিপ্ত গজেন্ত্রবৎ ভীম্মকে বধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবতরণ 
. করিয়াছিলেন, _কবীন্দ্রের বর্ণন! সে স্থলে বড় স্বন্দর, কিন্তু সঞ্জয়-তারতে 
এই প্রসঙ্গ এবং অন্ঠান্ত সুন্দর আখ্যানের একবারে উদয় হয় নাই। 
সঞ্জয়-রচিত ভারতের বনপর্বব ১৪ পত্রে, অনুশাসন পর্বব ৩ পত্রে, মহ প্রস্থা- 
নিক পর্ব ৩ পত্রে ও সৌপ্তিক পর্ব ৫ পত্রে সম্পূর্ণ; স্ৃতরাং প্রীয় স্থলেই 
বৃত্বাস্ত অতি সংক্ষিপ্ত। মহাভারত-প্রপঙ্গ যখন দেশে নূতন সামগ্রী ছিল, 
এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সেই সময়েরই উপবোগী বলিয়! বৌধ হয়। খাঁটি 
কৃত্তিবাসী রামায়ণের স্ায় খাটি সঞ্জয়ের মহাভারত অতি ছূর্লভ। 
আমি একখানি মাত্র শ্রীযুক্ত বাবু অক্ররচন্ত্র সেন মহাশয়ের নিকট 
দেখিয়াছি। 
সপ্জয়-রচিত মহাভারত কাব্যের স্কন্ধে কত কবি শাখা-কাব্যের উৎ- 
'পত্তি করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শকুস্তলা-উপাখ্যানটি রাজেন্্- 
দাদ কবি উত্কষ্ট খণ্ড-কাব্যে পরিণত করিয়া সঞ্জয় ভারতের অন্তর্ব্তী 
করিয়া দিয়াছেন; গঙ্গাদাস সেন অশ্বমেধপর্কটি সংযুক্ত করিয়াছেন; 
গোপীনাথকবি দ্রোণপব্ব সংলগ্র করিয়াছেন। তাহাদের বাক্য-বিন্তাস 
উৎকৃষ্ট, রচনার নিপুণতা উৎকষ্ট, ভাব নব-যুগের প্রভা-ধারী ; কিন্ত 
সঞ্জয়ের রচনা অনাড়ম্বর, সংক্ষিপ্ত ও সরল। অথচ এই সমস্ত উপকরণ- 
রাশি গ্রাস করিয়া সঞ্জয়-কৃত মহাভারত “তালের বড়ার ন্যায় নামমাত্র 
তালের কীন্তিই ঘোষণা করিতেছে । কোন কোন পু'থির অধিকাংশই 
অপরাপর কবির লিখিত, অথচ গ্রন্থের নাম “সঞ্জয়ক্লুত” মহাভারত। 
নারায়ণদের ও বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের অবস্থাও এইরূপ । 
এই সংক্ষিপ্ত সরল বর্ণনাযুক্ত মহাভারতটির প্রতিপত্তি এত বেশী হইল 
কেন? কবি যষ্ভীবরের, তৎপুক্র গঙ্গাদাস সেনের, এবং রাঁজচন্ত্র দাসের 


গৌড়ীয় যুগ । ১৪৯ 


উজ্জল পংক্তি নিচয়ের যশঃ সঞ্জয়-নামের আড়ালে পড়িল কেন? বোধ 
হয় ইহা প্রাচীনতম কীর্তি, এই জন্ত | ঃ 

আমরা সপ্জয়-রচিত ভারতের প্রাচীনত্থ সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ 
প্রমাণ দেখিতেছি,-_যে স্থলেই সঞ্জয়ের ভণিতা, সেই স্থলেই লোক 
বুঝাইতে জঞ্জয় ভারত অনুবাদ করিয়াছেন একথা লিখিত হইয়াছে। 
মহাভারত অতি কঠিন, সপ্রয় লোকহিতসংকল্পে তাহা! বাঙ্গালা ভাষায় 
প্রচার করিতেছেন, প্রতিপত্রে এই কথা দৃষ্ট হয় ;* “অতি অন্ধকার যে 
যহাভারত সাগর। পাঞ্চালী সঞ্ঘয় তাক করিল উজ্ছবল।” (বে, গ, পু'খি, ৪৬২ পত্র) 
গ্রভৃতি কথা পাঠ করিলে মনে হয়, মহাভারতরূপ মহাভাগ্ডার বহুকাল 
পর্য্যন্ত সংস্কৃতানভিজ্বের নিকট অনধিগম্য ছিল, সঞ্জয়ই প্রথম অনুবাদ 
দ্বারা তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত করেন। 

কৃত্তিবাস ভিন্ন অন্ত কোন কবির ভণিতাঁয় বারংবার এইরূপ কথা দৃষ্ট 
হয়না। মহাভারতের পূর্ববন্তী অনুবাদ থাকিলে এরূপ লেখা স্বাভাবিক 
হইত না। 

এই সঞ্জয় কে? তাহার কোন বিশেষ পরিচয় নাই। একবার 

ভাবিয়াছিলাম বিছ্ুর-পুত্র সঞ্জয়কেই কি আমরা 
_ কাব্যপ্রণেতা বলিয়া ভুল করিতেছি? ধূতরাষ্ট্রের 
নিকট সঞ্জয় যুদ্ধ বর্ণনা করিতেছেন, সুতরাং ঘুদ্বপর্কগুলিতে সঞ্জয় 
কহিতেছেন, এ কথা মহাভারত মাত্রেই থাকিবেক। এই সপ্তায় কি সেই 
সপ্ভয়? এই ভ্রম পাছে পাঠকের হয়, এই জন্ত সঞ্জয় কবি নিজেই সতর্ক 
ইইয়াছেন,-_তিনি লিখিয়াছেন,__ 

“ভারতের পুণ্য কথা নানা রসময়। 
সপ্ভয় কহিল কথা৷ রচিল সপ্ভয় |" ও 
_বে। গর, পুধি, ৫৭৭ পত্র. 


সঞ্জয়ের পরিচয়। 





* বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের পু'খির, ১৫৯, ১৭৯) ১৮২, ৪৪৬, ৫০২, ৫৯৫, ৫২৫ প্রভৃতি 
পত্র দেখুন 


১৫২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


“সঞ্চয় কহিল কথা, রচিল সঞ্জয় ॥” ৫৮৭ পত্র। 
“সপ্নয়ের কথা শুনি, সঞ্জয়ের কথা পুনি, 
শুনিলে আপদ হৈলে তরি ।” ৫৩৬ পৃঃ । 
“প্রথম দিনের রণ ভীম্মপর্কব পৌথ] | 
সপ্রয় রচিয়া কহে সপ্তয়ের কথা ॥” ২৩৩ পৃঃ। 
সুতরাং সঞ্জয় পৌরাণিক ভূত নহেন, একালেরই মানুষ ; তাহার 
পরিচয়স্থলে বেঙ্গল-গবর্ণমেপ্ট-লাইব্রেরীর জন্য আমি. যে পুথি খরিদ 
করিয়াছি, তন্মধ্যে এই ছুটি ছত্র পাওয়া যায়,__-“ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম। 
সঞ্জয়ে ভারত কথা কহিলেক মর্্দ॥” ৪৩৬ পত্র। যে বংশে শ্রীহ্ষ, কৃত্তিবাস ও 
* ভারতচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন, সঞ্জয় কি স্বভাবজাত কবিত্ব-সম্পন্ন সেই 
প্রসিদ্ধ বংশের একজন ? 
সঞ্জয় কৃত মহাভারতের প্রাচীন রচনায় লিপিনৈপুণ্য সুলভ নহে। 
গ্রাম্য ভাষা ও প্রাচীন বিভক্তির জটিলতা! 
অনেক স্থলেই বিরক্তিকর, তাহা আস্ত 
পাঠ করিবার ধৈর্য্য শুধু অসামান্য সহিষু পাঠকেরই থাকিতে পারে, 
কিন্ত সেই ভাষা পড়িতে পড়িতে কতকটা অভ্যস্ত হইয়া গেলে পাঠক 
কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে পারিবেন; গ্রাম্,সরল সৌনর্য্ে অনু- 
'ঝাদটি উপাদেয় হইয়াছে, বাঙ্গালী তখনও একান্ত মৃছু ও কুন্ুম-স্থকুমার 
হইয়া পড়েন নাই, তাই বীরত্বের কাহিনীগুলিতেও মূলের উদ্দীপনার 
যথাযথ প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে, অমার্জিত ভাষার মধ্যেও সংক্ষুব্ধ চিত্তের 
ক্রোধ অপমান প্রতৃতি রসের প্রবাহ কতকটা বাধ বাধ হইয়াও যেন 
কবির উত্তেজনার প্রথরতার পরিচয় দিতেছে। আমরা নিয়ে ছুইটি 
অংশ উদ্ধৃত ত করিলাম। 


সঞ্জয়ের কবিত্ব। 


দ্রৌপদদীর অপমান । 


'লাজার আদেশ পাই, ছুঃশাসন গেল ধাই, 
সভাতে আনিল একেশ্বরী | 


গৌড়ীয় যুগ। 5৫৬. 


একবন্ত্র রজন্বলা, ভ্রুপদ নন্দিনী বালা, 
রাহুএ যেন চন্দ্র নিল হরি ॥ . 
মন্দ বোলে সভাজন, ধর্দশীস্ত্র অকারণ, 
উচিত না বোলে কোন জন! । 
কাদয়ে সুন্দরী রামা, রূপ গুণে অনুপমা, 
নয়নে বহয়ে জলধারা ॥ 
আপনে হারিল পতি, মোহোর যে কৌন গতি, 
উত্তর না দেও সভাজন। 
ত্রৌপদীর বাক্য শুনি, সভাসদে কাণাকাণি, 
অন্যে অন্যে মুখ নিরীক্ষণ ॥ 
তাহ। দেখি কম্পয়ে যে বীর বৃুকোদর । 
বজ্রসম গদ! হস্তে কম্পে থর থর ॥ 
থাউক নেবিয়া ধর্ম যুধিষ্ঠির রাজা । 
কুরুবল মারি আজি যমে করে পূজা ॥ 
কোথায় আছয়ে ধন্ন কেবা তাহা জানে । 
কোন ধর্ম সেবি রাজ্য পাইল ছুর্যোধনে ॥ 
কিবা যে অধর্মমে আমি হারি পাশা থেরি । 
কিবা অধন্দে আনে দ্রৌপদীর কেশ ধরি ॥ 
কোন অধর্ধে বিবস্ত্র করয়ে রজস্বল! । 
কোন অধন্ৰে সভাতে কীদয়ে গ্ন্দরী বাল! ॥ 
এই ছুঃখে ভীমসেন কম্পয়ে ছিগুণ। 
অন্তরেতে মহাকৌপ কম্পয়ে অঞ্জুন ॥ 
_ নকুল সহদেব কম্পয়ে শরীর । 
হাতে ধরি নিবারণ করে যুধিষ্ঠির ॥ 
যত অপরাধ মোর ক্ষম ভ্রাতৃ সব |. 
আপন অধর্দ্ম হইতে মজিবে কৌরব ॥ 
চক্ষু পাকাঁয় ভীম যেন কাল যম। 
বন্ধনে থাকিয়া যেন সর্পের বিক্রম ॥৮ 
| -- সঞ্জয় বে, গ, পুথি, ১১৫ পত্র ৮. 


সহ 


১৫৪ বঙ্গভাষা ও সাহিভা। 


কর্ণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন । 


“ তবে কর্ণ কটকের রঙ্গ বাঁড়াইতে। 
একে একে সমাইরে লাগিল পুছিতে ॥ 
কে আজি অজ্ঞুনে দেখাইতে পারে। 
রত্বের শকট ভরি দ্রিমু আজি তারে ॥ 
বসের সহিত দিমু ধেনু একশত । 

'যে আজি অজ্জুনে দেখাইয়৷ দিব মোত ॥ 
লেজ কাল! ধোপ ঘোড়া! বহে যেই রথ। . 
তাক দেই অজ্জুনেরে যে দেখায় মোত ॥ 
ছএ হস্তি দিমু শকট ভরিয়া সৌণা। 
তাক দিমু অজ্জুনক দেখায় যেই জন] ॥ 
শ্তাম তরুণী গীত বাদ্যে যে পণ্ডিত । 
একশত সুন্দরী সুবর্ণ অলঙ্কৃতা ॥ 
তাক দেই যেই মোকে দেখায় অজ্জুন। 
শতে শতে ঘোড়া রথ হস্তি যে স্বর্ণ ॥ 
সবৎন| তরুণী ধেনু সুবর্ণ ভূষণ। 
তাক দেহো ঘষে আমারে দেখায় অজ্ভুন ॥ 
শুভ্র ঘোড়া পঞ্চশত, গ্রাম একশত । 
তাহা দেঁহো৷ যেই অজ্জুন দেখাএ মোত ॥ 
কাস্বোজিয়া ঘোড়া বহে সোণার রথথান। 
তাক দেই অজ্জুন দেখাএ আগুয়ান ॥ 
ছএ শত হস্তি যে হুবর্ণ বিভুষিত। 
সাগর তীরেতে জন্ম বীধ্যে স্থনারিত ॥ 
চৌদ্দগ্রাম দেই তাক অতি সচরিত। 
নিকটে জীবন যেই নির্ভয় সতত ॥ 
এক রাজা এক গ্রাম জুয়াএ ভুপ্িতে। 
মগধের এক শত দীঁী দেই তাতে ॥"* 





* এই অংশ পড়িয়া এ্যাকিলিসের ক্রোধ নিবৃত্তির জন্য এগীম্যামননের চেষ্টা মনে 
পড়ে” 
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গৌড়ীয় যুগ । ১৫৫. 


শল্যের উত্তর । 


«“ কৌঁপ বাড়িবার শলা বলে আর বার। 
কুটিলে অর্জুন বাণ না গর্জিবে আর ॥ 
স্থহৃদর নাহিক কর্ণ তোম| কেহ দেখে । 
অগ্রিতে পতঙ্গ মরে তারে কেবা রাখে ॥ 
অজ্ঞান মায়ের কোলে থাঁকিতে ছাওয়ালে। 
চন্্র ধরিবারে হাত বাঁড়াএ কুতুহলে ॥ 
সেইমত কর্ণ তুমি বোলরে দারুণু। 
রথ হৈতে পড়িবারে চাহে অর্জুন ॥ 
চোকা ধার ত্রিশুলেতে ঘষ কেন গাও । 
হরিণের ছায়ে যেন সিংহের বোলাও ॥ 
মৃত মাংস খাইয়া শুগাল বড় স্থল । 
সিংহেরে ভাকএ সেই হইতে নির্মল ॥ 
সুতপুত্র হৈয়া রাজপুত্রে ডাক কেনে । 
মশা হৈয়া মত্ত হস্তি ডাক যুদ্ধে যেনে ॥ 
গর্ভের কাল সাপ ঝোকাও কাটি দিয়! । 
সিংহকে ডাকহ তুমি শুগাল হইয়া ॥ 
সর্প যেন ধাইয়া ষায় মারিতে গরুড়ক | 
সেইমত চাহ তুমি মারিতে অজ্জুনক ॥ 
চন্দ্র উদয় যেন সাগর অন্তর । 
বিনি নৌকাএ পার হৈতে চাহসি বর্ধবর ॥ 
সেইমত কর্ণ তোমার বুঝিল যে মন। 
মেঘ মধ্যে শুনি যেন ভেকের গঞ্জন ॥" 
__সঙ্জয়, বে, গ, পুথি, ৪৭৭ পাত্র । 
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১৪৬. ০. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও প্রীকর নন্দী। 


১৪৯৪ খুঃ অব হইতে ১৫২৫ খুঃ অব পর্যা্ত সা হুসেন সাহ 
গৌড়দেশ শাসন করেন। চৈতন্ত-চরিতামূতে 
উল্লিখিত আছে, হুসেন সাহ্‌ প্রথমে স্ববুদ্ধি 
রায় নামক জনৈক হিন্দু জমিদারের ভৃত্য ছিলেন। একদা পুক্করিণী-খনন 
কার্যে নিযুক্ত হইয়া কর্তব্য অমনোযোগী হওয়াতে স্ববুদ্ধি রায় তাহাকে 
বেত্রাঘাত করেন। হুষেন* সাহ উচ্চবংশজাত ছিলেন, তিনি রাজ- 
সরকারে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে উজিরী পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং শেষে ১৪৯৪ 
খুঃ অবে সম্রাট মুজাঁফির সাহ নিহত হইলে গৌড়ের সমাট্রূপে প্রতিষ্ঠিত 
হন। মুসলমানী ইতিহাসে এ কথা বিস্তারিত ভাবে লেখা নাই বলিয়া 
কেহ কেহ এ বৃত্তান্ত অমূলক মনে করেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকার সেই সময়ের 
লোক, তিনি কল্পনা হইতে এই গল্পের উদ্ভব করিয়াছেন বলিন্না বোধ হয় 
না; বরং ইতিহাস আলোচনায় এ কথ প্রামাণিক বলিয়্াই বোধ 
হয়।+* 
যদিও প্রথমতঃ হুসেন সাহ উড়িষ্যার দেব দেবী ভগ্ন ভি 1 
তিনি পরে হিন্দুগণের প্রতি বিশেষ সদয় ও উদার ভাব অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন সন্দেহ নাই। চৈতন্থচরিতামৃত ও চৈতন্তভাগবতে দৃষ্ট হয়, তিনি 
চৈতন্ত-প্রভুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন ; এ কণা! 
অলেকট! বাদ দিয়া বিশ্বাস করিতে গেলেও মানিতে হইবে, তিনি টৈতন্ত- 
প্রভৃকে শ্রদ্ধা করিতেন। হুসেন সাহের সময় কামরূপ বিজিত হয়, 


সম্রাট হসেন সাহ। 
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দেবমুস্তি ভাঙ্গিলেক দেউলবিশেষে ।”--চৈ, ভা, অস্ত্য খণ্ড । 


গৌড়ীয় যুগ। ; ১৫৭ 


চট্টগ্রামে মগগণ পরাস্ত হয়, ত্রিপুরেশ্বরও মুসলমান-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়! 
পড়িয়াছিলেন। পৃথিবীর যে কোন সম্রাট বহু রাজ্য জয় করিয়া দীর্ঘ- 
কাল শান্তিতে র্লাজত্ব উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারই অস্সিবল হইতে 
গ্রীতিবল বেশী প্রয়োগ রুরিতে হইয়াছে। যে গুণে আকবর ভারত- 
ইতিহাসের কণ্ঠে কণ্ঠহার হইয়া রহিয়াছেন, সেই গুণে হুসেনসাহ বঙ্গের 
ইতিহাসের উজ্জল রত্র বলিয়া গণ্য হইবেন । একাব্বরী মোহরের সা 
হুসেনী মোহরও লোকগ্রীতির কল্পিত ূষ্যে মূল্যবান্‌। . রাজকৃষ্ণ বাবু 
বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন,_ রী 
“ছুদেন সাহার রাজত্বকালে এতদ্দেশীয় ধনিগণ সর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি 

নিমস্ত্িত সভায় যত সবরণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মধ্যাদা পাইতেন। গৌড় 
বা পাওুয়া প্রভৃতি স্থানে যে নকল মম্পূর্ণ ব1 ভগ্ন অট্টালিকা পরিলক্ষিত হয়, তন্ছারাও, 
বাঙ্গালার এঙ্বর্যের ও তাৎকালিক শিল্প-নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাঁওয়া যায়; বাস্তবিক- 
তখন এদেশে স্থাপত্যবিদ্যার আশ্যধ্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল, এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে 
মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ্‌ বাঁশি রাশি ইষ্টুক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসী 
বভ্ংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টক-নির্টিত গৃহে বাস করিত, দেশে অনেক হিন্দু ভূম্যধিকারী ছিলেন 
. এবংসাহীদের ক্ষমতাও বিস্তর ছিল।” 


হুসেন সাহ বঙ্গ-সাহিত্যের উৎসাহ-বদ্ধক ছিলেন) যে সভায় রূপ, 
সনাতন ও পুরন্দর খা সভাসদ্‌ ছিলেন, সে সভায় হিন্দু মুসলমান একজ্র 
হইয়া হিন্দুশান্ত্রের আলোচনা করিতেন; মালাধর বন্থকে হুসেন সাহ 
“গুণরাজ খাঁ” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, বিজয়গুপ্তের পল্মাপুরাণে 
হুসেন সাহের প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে, পদাবলীতেও হুসেন সাহের নাঁমের 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা-_প্রযুত হুসন, জগত ভূষণ, দোহ এরস জান। পঞ্চ গৌড়েছর। 
ভোগ পুরন্দর, ভণে খশরাজ খান।"* পরাগলী মহাভারত ও ছুটি খাঁর 
অশ্বমেধ-পর্বে পত্রে পত্রে হুসেন সাহের প্রশংসা ও গুণবর্ণনা দৃষ্ট হয়। 





* সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬ সন,.১ম্‌ সংখ্যা, ৮ পৃঃ। 


পক 


১৫৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


এই রাজসভা হইতে ঢুইজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মগীরাজার সৈস্যদিগকে 
চট্টগ্রাম হইতে দূর করিতে প্রেরিত হইয়া- 
রাও ছিলেন) একজন ন্বয়ং রাজকুমার __ভাবী 

সমাটু নসরত-দাহ, অপর- সেনাপতি পরাগল খাঁ। 

*ফণী নদীর (আধুনিক ফেনী ) তীরে চট্টগ্রাম জোরওয়ারগঞ্জ থানার 
অধীন “পরাগলপুর” এখনও বর্তমান, 'পরাগলী দীঘি” অতি বুহৎ; এখনও 
তাহার জল ব্যবহৃত হয়। পরাগল খাঁর প্রাসাদাবূলী এখন রাশীরুত ভগ্ন 
ইষ্টক-্তুপে পরিণত। ইহারা কেহই সেই মগী-সৈন্ত-জয়ী সেনাপত্তির 
কাহিনী লোকস্থৃতিতে আনিতে পারে নাই, কিন্তু একথানি তুলট কাগজে 
লিখিত কীটদংট্রাবিদ্ধ লুতীতস্তজড়িত প্রাচীন পুথি লুপ্ত- বাতির উদ্ধার 
করিয়াছে ? সে পু'থিখানি-_ 

“পরাগলী ভারত | 

অথবা 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত 
মহাভারত |% 
তাহার ভূমিকা এইরূপ ;-- 

“ নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি । 
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম হুখ্যাতি॥ 
অস্ত্র শস্ত্রে পণ্ডিত মহিমা অপার । 
কলিকালে হৈব যেন কৃষ্ণ অবতার ॥ 


নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর । 
তাঁন হক্‌ সেনাপতি হওন্ত লক্ষর ॥ 





স্ব কবীন্র-রচিত ভারতের ১৬৪৬ শকের হাতের লেখা পু'ধি খরিদ করিয়া বেঙ্গল 
 গবর্ণমেন্টের লাইব্রেরীতে দিয়াছি। তাহা ছাড়া আরও ছুইখানি পু*ধি পাইয়ান্ি, তাহার 
এক খানি ২** শত, আর একখানি প্রায় ২৫* বৎসরের প্রাচীন । 


গৌড়ীয় যুগ। ১৫৯ 
লম্বর পরাগল খান মহামতি। , 
স্বর্ণ বদন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥ 
লন্রী বিষয় পাই আইবস্ত চলিয়া । 
চাটিগ্রামে চলি গেল হরফিত হৈয়া। 
পুত্র পৌত্রে রাজা করে খান মহামতি । 
পুরাণ শুনস্ত নীতি হরফিত মতি ॥” 
__কবীন্্র বে, গ, পুথি, ১ পত্র । 
পরাগল খার পিতার নাম রাস্তি খা ও পুত্রের নাম ছুটি খা, এই 
পু'থিতেই তীহাদের উল্লেখ আছে | ববীন্তর স্বীয় অনুগ্রাহক খাঁ 
মহাশয়ের গুণ প্রতি পত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, সময়ে সময়ে উচ্ছলিত 
কুত্ততুরসে পারের বাধ ছুটিয়া গিয়াছে, পদ কোথায় দীড়াইয়াছে, 
দেখুন) | 
“ক্ষৌণী কল্পতর শ্রীমান, দীন দুর্গতি বারণ । 
পুণ্যকীন্ডি গুণাস্বাদী পরাগল খান ॥” বে, গ, পুথি, ৮৮ পত্র ॥ 
কোন কোন স্থলে “মুত পরাগল পদ্দিনী-ভাঙ্গর ৷ এইরূপ পদ দৃষ্ট হয়। 
পরাগলী মহাভারত প্রায় ১৭০০০ শ্লোকে পূর্ণ । এ পুস্তকথান। 
উদ্ধার করা একান্ত আবশ্তক ) শুনিয়াছি, 
পরাগল খাঁর বংশ এখনও বর্তমান এবং তাহারা! 
অবস্থাপন্ন লোক ; ইহ। প্রথমতঃ তাহাদেরই কার্ধয। 
ট্টগ্ামের প্রাচীন ভাষা স্থলে স্থলে এত,জটিল যে, অর্থ পরিগ্রহ কর) 
যায় না; সহজ স্থল বাছিয়া কবীন্দ্রের কবিত্বের নমুনা! দেখাইতেছি। 


পরাগলী ভারত । 


দ্রৌপদীর বিরাট নগরে আগমন। 


“ তার পাছে দ্রৌপদী সৈরন্ধীরূপ ধরি। 
অধিক মলিন বন্ত্রে গেলা একেন্বরী ॥ 
দুর হৈতে যায় যেন ত্রাসিত হরিণী। 
নগরের নারী সব পুছস্ত কাহিনী॥ 


১৬৪ ব্ঙ্গভাবা ও সাহিত্য। 


ত্রৌপদী বোলে্ত,সৈরদ্ধী মোর নাম। 
তৌৌপদীর পরিচধ্যা ক্রু অনুপাম॥ 
অন্তঃপুর নারী যত উত্তরনী পাইল। 
হদেষণ দেন্রীএ তাকে সাদরে পু'ছিল। 
সত্য কহ আক্গাতে (% ) কপট পারহরি। : 
কি নাম তোক্ষীর কহ কাহার বরনারী ॥ 
ছুই উক্ গুরু তোর অতি সবলিত। : 
নাভি গভীর তোঁমার বাক্য স্ুললিত | 
দশন ডালিমব বিজ্জুলি নয়ন।  & 
রাজার মহিষী যেন সব সুলক্ষণ ॥ 

কিবা গন্ধের তুক্ছি হয়সি বনিতী।, 
নাগকস্ঠা তুঙ্গি কিবা নগরদেবতা! ॥ 
বিদ্যাধরী কিবা! তুদ্দি কিন্নরী রোহিগী। 
অনুষথয়া কিবা! তুঙ্ধি উর্বশী মানিনী॥ 
ইল্লের ইন্দ্রাণী কিবা বরুণের নারী । 
তোমারূপ দেখি আ্গি লইতে না পনরি ॥ 
সুদেষার বচন যে শুনিআ৷ তৎপর। 
সেইখানে দ্রোপদীএ দিলেন্ত উত্তর ॥ | 
আন্গি দেবকন্া। নহি গন্ধর্ধের নারী । 
সহজে সৈরন্ধী আন্ষি কেশকর্ম করি ॥ 
মালিনী মোহোর নাম দ্রৌপদী ধরিল। 
তোদ্ষাকে সেবিতে মোর হৃদয় বাঞ্ছিল। 
তেকারণে আইলু' হেথা বিরাট নগর । 
সত্য কথা কৈল এহি তৌন্গার গোচর | 
হদেষ্াএ বোলেন্ত শুনহ বরনারী। 
মাথে করি তোন্গারে রাখিতে আঙ্গি পারি । 





* আমি স্থানে 'আসিও 'ুম' হানে 'তস্ি' পুববঙ্গের প্রাচীন সমন পবিভেই 
ৃষ্ট হয়। প্য়রচিত ভারতের প্রাচীন পথিগুলিভৌও তাহাই দৃষ্ট হয়। শুধু বেঙ্গল 
শবর্ণমেন্টের কাপিতে 'মামি' 'তুমি' রূপ পাইয়াছি। 


গোঁড়ীয় যুগ ১৬৯ 
নারী সব তোক্গা! দেখি পাসরিতে নারে । 
কেমত পুরুষ আছে ধৈর্য রাখিবারে ॥। 
রাজাএ দেখিলে তোন্ষী মজিবেক মন । 
বল করি ধরিতে রাখিবে কৌন জন | 
আপন কণ্টক আন্গি আপনে রোপিব। 
মৃত্যু ধরিলে যেন বৃক্ষ আরোহিবৰ ॥ 
কর্কটার গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ । 
তেনমত দেখি আন্গি তোঙ্ষারে ধারণ |1৮% | 
ূ --কবীন্ত, বে, গ, পথি, ৫৭ পত্র । 


* কবীন্ত্র সংস্কৃতে স্ুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি স্থানে স্থানে মূলের অক্ষরে অক্ষরে 
অনুবাদ করি্টাছেন। সেকালের অনুবান-গ্রস্থের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। 
স্থানীভাবে সংস্কৃত উদ্ধত করিয়! বিশেষরূপে তুলনা করিতে পারিব না। দ্রৌপদীর বিরাট 
নগরে আগমনের অল্প কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা! জৈমিনি ভারত হইতে নহে, 
মুল ব্যাসের মহাভারত হইতে উদ্ধত হইল, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।__ 


স্থদেষ্টোবাচ। 


এমুদ্ধি ত্বাং বাসয়েয়ং বৈ সংশয়ো মে ন বিদ্যাতে । 
ন চেদিচ্ছতি রাজা! ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ধবেণ চেতসা ॥। 
স্ত্রিয়ো রাজকুলে যাশ্চ যাশ্চেমী মম বেশ্বনি। 
প্রসস্তাস্তাং নিরীক্ষস্তে পুমাংসং কং ন মোহয়েও || 
বৃক্ষাংশ্চাবস্থিতান্‌ পশ্ঠ যইমে মম বেশ্মনি। 
তেহপি ত্বাং স সন্নমস্তীব পুমাং সং কং ন মোহয়েঃ ॥। 
রাজ! বিরাটঃ সুশ্রোণি দৃষ্ট1 বপুরমানুষমূ। 
বিহায় মাং বরারোহে ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ব্বণ চেতস। | 
অধ্যারোহেদ্‌ যথা বৃক্ষানবধায়ৈবাত্মনো নরঃ। 
রাজবেশ্মনি তে শুভে অহিতাং স্তাতথা মম ॥ 
যথাচকর্কটকী গুর্ভমাধত্রে মৃত্যুমাত্বনঃ | 
তথা বিধমহং মন্থে বাস্তব শুচিস্মিতে |” 
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ভি 


বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


জ্রীহরির রূপ বর্ণন। 
“পরিধান পীতবর্ণ কুহ্ুম বন । " 
নবমেঘ শ্যামঅঙ্গ কমললোচন ॥ 
মেঘের বিছ্যাত তুল্য হসিত মুখেত। 
শঙা চক্র গদা পদ্ম এ চারি করেত॥ 
শিরেতে বান্ধিছে চুড়া মালতী মালাএ। রি 
দেখিয়া মোহন বেশ পাপ দুরে যাএ 1"--৪৪ প্র ? 


তীগ্ম পর্যে-_ যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ ।' 


“দেখহ সাতযকি মুঞ্ি চক্র লইন্ু হাতে। 
ভীন্ম ত্রোণ,কাটিয়া পাঁড়িমু রথ হৈতে॥ 
ধতরাষ্্ পত্র সব করিমু সংহার। 

যুধিষ্ঠির নৃপতিক দিমু রাজ্যভার ॥ 

এ বলিয়! সাত্যকীরে করি সম্বোধন । 


. ইস্তেত লইল চক্র দেব জনার্দন ॥ 


হর্যের সমান জ্যোতি সহম্র বজসম । 
চারিপাশে ক্ষুর তেজ যেন কাল যম॥ 
রথ হৈতে লাফ দিয়া চক্র লৈয়। হাতে । 


, ভীম্মক মীরিতে জাএ দেব জগন্নাথে ॥ 


কৃষ্ণ অঙ্গে পীতবান শোঁভিছে তখন । 
বিদ্যুত সহিত যেন আকাশে শোভে ঘন ॥ 
দেখিয়৷ সকল লোক বলিল তখন । 
কৌরবের ক্ষয় আজি দেখিএ লক্ষণ | 
পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত বন্মতী। 
গজেন্দ্র ধরিতে যেন জাএ মৃগপতি ॥ 
সন্ত্রম না করে ভীনম্ম হাতে ধনুঃশর । 


. নির্ভএ বোলেস্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥ 


শ্রীতুত পরাগল খান পদ্মিনী-ভাম্কর । . 
কবীন্দ্র কহস্ত কথ! শুনস্ত লক্বর 1"-__১০৫ গ্রে । 


গোঁড়ীয় যুগ ১৬৩ 


পরাগল খাঁর মৃত্যুর পরে তৎপুত্র ছুটি খাঁকে সমাঁট হুসেন সাহ 
সেনাঁপতির পদে বরণ করেন। ছুটি খার 
ছি গাও গৌরব. বর্ণনা করিয়া কবীন্্র লিখিয়াছেন,_ 


“তনয় যে ছুটি থান পরম উল । 
কবীন্ পরমেশ্বর রচিল সকল ।"-_বে, গ, পুথি, ৮৮ পত্র । 
ছুটি খাও পিতার দৃষ্াস্তানুসারে শ্রীকরণ নন্দীকে অশ্বমেধপর্কোর অনুবাদ 
করিতে আদেশ করেন) এই কবির কল্পনা বৃক্ষবাহিনী লতার ন্যায় 
আকাশ চুইতে ইচ্ছক। ইনি স্বীয় প্রভুর মনস্তষ্টিকিরূপে করিতে হয়, 
বিশে জানিতেন। কল্পনার তৈলাধার মুক্ত করিয়া! ইনি ছুটি খাঁর 
পদঈসেবা করিয়াছেন । আমরা সাহিতাপতরিকায় * যাহা উদ্ধৃত করিয়া- 
ছিলাম, সেই অংশ পুনঃ এস্থলেও উদ্ধৃত করিতেছি, 
দলিভলাডতাউন অরভিলরাহা? 
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা! ॥ 
নৃপতি হুদেন সাহ হএ ক্ষিতিপতি। 
সামদানদওভেদে পালে বস্থমতী ॥ 
তান এক সেনাপতি লম্কর ছুটি খান। 
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান ॥ 
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে | 
চন্দ্রশেখর পর্বত কন্ারে ॥ 
চারলোল গিরি তার পৈত্রিক বসতি। 
বিধিএ নিশ্িল তাক কি কহিব অতি ॥ 
চারিবর্ণ বসে লোক সেনা সন্নিহিত 
নানাগুণে প্রজা! সব বসয়ে তখাত॥ 
ফণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার | 
ূর্ববদিগে মহাগিরি পার নাহি তার! 





* সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩০১। 

1 নসরত সাহ চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন, তাই তাহার পিতা 7 
বেশী পরিচিত ছিলেন এবং সেই জন্য কবি পুত্রের নামে পিতার পরিচয় দিতেছেন। নসরত 
নাহ বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহ্বদ্ধক ছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে; আমরা! 
বৈধৰ পদাবলীতেও নসরত সাহের উল্লেখ দেখিতে পাই-_«সে যে নসিরা সাহ জানে, যারে 
হানিল মদন বাণে।” ( সাধনা, শ্রাবণ ১৩*, ২৭২ পৃঃ) 


১৬৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ক্র পরাগল খানের তনয়। 

সমরে নির্ভএ ছুটি খান মহাশয় ॥ 
আজানুলম্বিত বাহু কমল লোচন। 
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেক্সা-গমন 1 
চতুঃষষ্টি কলা বসতি গুণের নিধি । 
পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নিশ্াইল বিধি॥ 
দীতী বলি কর্ণ সম অপার মহিমা । . 
শৌধ্যে বাঁধ্যে গাস্ত্রীধ্যে নাহিক উপমা 
তাহান যত গুণ শুনিয়া নৃপতি। 
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতুহল মতি । 
নুপতি অশ্রেত তাঁর বহুল সম্মীন। 
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি খান ॥ 
লঙ্করী বিষয় পাইয়া মহামতি । 
সামদানদগভেদে পালে বস্থমতী ॥ 
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ । 
পৰ্ধত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥ 
গজ বাজি কর দিয়! করিল সম্মান। 
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্মীণ ॥ 
অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি । 
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি ॥ 
আপনে নৃপতি সম্তৃপিয়া বিশেষে । 
সুখে বসে লঙ্গর আপনার দেশে ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে তার রাজসম্মান। 
যাবত পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান ॥ 
পণ্ডিতে পঙ্ডিতে সভাখণ্ড মহামতি । 
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি ॥ 
শুনস্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথ|। 
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা ॥ 
অশ্বমেধ কথা! শুনি প্রসন্ন হৃদয় । 
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় । 
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার । 
সঞ্চারৌক কীর্তি মোর জগত সংসার ॥ 
তাহান আদেশ মাল্য মন্তকে ধরিয়া । 
শ্রীকর নন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া॥” 


ব্িপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, সে গুলি ছুটি খীর পদে 
পুম্পবিবদলে অর্চনা । ইতিহাসন্ভ মাত্রেই স্বীকার করিবেন, এগুল! 


গৌড়ীয় যুগ । ১৬৫ 


ঝুটা ফুলের অঞ্জলি ; সে সময়ে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্য ও তাহার 
সেনাপতি মহাবীর চয়চাগ রণক্ষেত্র মুসলমানগণকে দেখাইয়াছিলেন,_ 
ত্রিপুরপাহাড়ের তীব্র বায়ু তাহারা সহ করিতে অশক্ত। তথাপি আমরা 
কবির কল্পনাকে ধন্যবাদ দিব ) সত্য হইতে মিথ্যার ছবিই কবির তুলিতে 
সুন্দর হয়, চার্ল স্‌ সেকেণ্ডের নিকট একবার এক কবি এ কথা শ্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
নন্দী কবির কবিত্ব একটুকু ব্যঙ্গ মিশ্রিত হইয়া মধ্যে মধ্যে বড়ই 
মনোরম হইয়াছে, আমরা ভীম ও কৃষ্ণের 
উত্তর-প্রত্যুত্বর উদ্ধৃত করিতেছি ।-_ভীম যুবনা- 
শ্বের পুরী হইতে অশ্ব আনয়নের জন্য মনোনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ এ 
রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। অনেকগুলি যুক্তির মধ্যে এই একটি,-_ 
“বহু ভক্ষ হএ ভীম স্থুল কলেবর । 
হিড়িঘ! রাক্ষনী ভাষ্য] যাহার সহচর ॥” 


ভীমের উত্তর । 
“কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল । 
মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল ॥ 
তোন্গার উদরে যত বনে ত্রিভূবন। 
আন্ষার উদরে কত অন্ন ব্গ্তন | 
সংসার উপালস্ত নব খাইলা তুক্গি। 
তাহা হৈতে বহু ভয়ংকর বোলে আঙ্গি॥ 
ভ্ুক কুমারী তোমার ঘরে জানদুবতী । 
তাহা হৈতে অধিক বোল হিড়িম্বা যুবতী ॥ 
তুঙ্দি নারীজিৎ না হও আদ্গি নারীজিৎ। 
আপন না দেখিয়া মোক বল বিপরীত ॥” 


ভাষার জটিলতা! হেতু উদ্ধত ছত্রগুলিতে তোত্লার রাগ মনে পড়ে? 
কাশীদাস এস্থল মস্থণ করিয়াছেন, কিন্ত ব্যঙ্গের তীক্ষত্ব হাঁস হইয়াছে । 


শ্রীকরণ নন্দীর কবিত্ব। 


১৬৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


একথানা প্রাচীন পরালী ভারতে আমরা একস্থলে এইরূপ ভণিতা 

পাইয়াছি-- | 
“কহে কবি গঙ্গানন্দী, লেখক শ্রীকরণ নন্দী।” এই গঙ্গানন্দী আবার কে? 

শ্রীকরণ নন্দীই বা এস্থলে কবির আসন হইতে লেখকের আসনে নামিলেন 
কেন? হস্তলিখিত প্রাচীন পু'থির আলোচনায় নানারূপ জটিল প্রশ্নের 
উদয় হয়, অতীতের অন্ধকারে কল্পনার আলেয়! ভিন্ন অনেক সময়েই পথ 
আবিষ্কারের অন্য উপায় দেখা যায় না। 

সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকরণ নন্দী ও পরবর্তী অনুবাদকারিগণের প্রায় 
সকলেই জৈমিনি-সংহিতা * দৃষ্টে অনুবাদ 
সঙ্কলন করিয়াছেন, এরূপ লিখিয়াছেন । 
ব্যাসের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক অতি অন্ন, মধ্যে মধ্যে দোহাই আছে 
এই পর্যাস্ত। বঙ্গের মৃদ্ু-সমীর-স্পর্শ সুখে কি ব্যাস খষি নিদ্রিত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন ? জৈমিনির প্রতি সকলের লক্ষ্য হইল কেন? 

পুর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ধাহারা হিন্দুধর্মের পুনরুথানকারী, জৈমিনি 
তাহাদের অগ্রণী; তাহারই শিষ্য ভট্টপাদ, রাজা সুধস্বার সভায় বৌদ্ধকুল 
বিজয় করেন। শঙ্কর ইহাদের পরবর্তী । জৈমিনি ভারত-গ্রস্থ সংক্ষিপ্ত 
কণ্তরন ; মহাভারত শান্ত্রকারদিগের মতে দুস্তর ভব-সাগর পার হইবার 
একমাত্র সেতু, কিন্তু ব্যাসকৃত সেতুবন্ধ প্রায় ভবসমুদ্রের স্ায়ই বিরাট; 
তাই জৈমিনি সহজ পথের আবিষ্কার করিয়া ভবার্ণবের বিপন্ন পথিকদ্দিগকে 
জাণ করিলেন। জৈমিনি-ভারত দেশময় প্রচলিত হইয়াছিল ; অনেক 
বাঙ্গালা প্রাটীন পুঁথিতে জৈমিনি-ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা 
চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তের বিগ্ারস্তে,_ 


জৈমিনি-ভারত । 





* জৈমিনি ভারতের কেবল অশ্বমেধ পর্ধ্ব পাওয়া গিয়াছে, এখনকার এ্তিহাসিক- 
ফ্কণের মতে .জৈমিনি শুধু অশ্থমেধ পর্ধেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন 
পির অনুদান শেষ না হইল এই মত অকাট্য ত্য বলিয়া গ্রহণ করা বায় না। 


গৌড়ীয় যুগ। ১৬৭ 


“জৈমিনি-ভারত,. সত, তবে পড়ে মেখদুত, : 
নৈষধে 09858 1” 





অনল গ) মালাধর বন্থু। 
কুলীনগ্রামের বন্থবংশ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। গ্রামধানি 
দুর্গ-সংরক্ষিত ছিল; এই পথের যাত্রিগণ বস্তু 
মহাশয়দিগের নিকট হইতে 'ডুরি, পরাণ না 
হইলে জগন্নাথ-তীর্ঘে যাইতে পারিতেন না। মালাধর বন্ধ ও হুসেন 
সাহেব মন্ত্রী গোপীনাথ বস (উপাধি পুরন্দর খা) এক সময়ের লোক । * 
বন্থ পরিবার বৈষ্ণবধর্মে বিশেষ আস্থাবান্‌ ছিলেন) মালাধর বন্থর পৌভ্র 
বন্ুরামানন্দের নাম বৈষ্ণব সমাজে স্ুপরিচিত। 

মালাধর বন্গু আদি বস্থ হইতে অধস্তন ২৪শ পুরুষ; ইহার পিতার 
নাম ভগীরথ বস্থ ও মাতার নাম ইন্দুমতী দাসী । 

মালাধর বস্থু হুসেন সাহ হইতে “গুণরাজ থা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
পূর্ব উল্লেখ করিয়াছি । সেকালের উপাধিগুলি কিছু অদ্ভুত রকমের 


মালাধর বহু । 


* মালাধর বন্থ গোপীনাথ বস্তুর জ্ঞাতি-ত্রাতা ছিলেন । পীতান্বর দাসের 'রসমঞ্জরী” 
নামক পুস্তকের একটি পদ দৃষ্টে কেহ কেহ অনুমান করেন, গোপীনাথ বসু “শ্রীকৃষাঘল” 
নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। ভিতার অংশটি এইরূপ --শ্রীযুত হন, জগত- 
ভৃষণ, সোহ এ রস জান। পঞ্চ গৌড়েগ্রর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশরাজ থান।” 
প্রাচীন তাত্রফলক ইত্যাদিতে ভোগ শব্দ সচিব অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা হইলেও 
পুরনদর এবং যশরাঁজ খান যে এক বা্তি তাহা! প্রমাণিত হইতেছে না; অপিচ পঞ্চ গৌড়েশ্বর 
ভোগে ইন্্তুল্য, এরূপ অর্থ করিলে 'পুরন্দর' শব্দকে আর মনুষ্যবিশেষের সংজ্ঞারূপে 
গণ্য না করিলেও চলে । ' যাহা! হউক সামান্য একটি পদের সন্দেহাত্বক ভণিতার উপর 
নির্ভর করিয়। আমরা এ বিষয়ে কোন মত প্রকাঁশ করিতে পারিলাম নাঁ। মালাধর বস 
আদিশূর-আনীত দশরথ বহু-বংশীয়। বংশাবলী নিয়ে প্রদত্ত হইল ঃ - 

১। দশরথবংশীয় কৃষ্ণ বন্থ €( বল্লালসেনের সমসাময়িক), ২। ভবনাখ, ৩। হংস, 
৪। যুক্তি, ৫। দামোদর, ৬। অনন্ত, ৭। গুণাকর, ৮। শ্রীপতি, ৯। যজেস্বর, 
১*। ভগীরখ, ১১।  মালাধর বস্তু ( গুণরাজ খী1)। মালাধরের উদ্ধ'তন ৎম পুরুষ 
গুণাকরের জোষ্ঠপুজ লক্ষণ হইতে পুরন্দর খা! অধত্তন পঞ্চমাস্থানীয়। 


মুত, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


ছিল; 'পুরন্দর খাঁ, “গুণরাজ খা এই সব রাজ-দত্ত খেতাব। আমরা! 
একখানি প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৃতিবাসকে “কবিত্বভৃষণ” উপাধি- 
বিশিষ্ট দেখিয়াছি। এই “কবিত্ব-ভুষণ রাজ-দত্ত উপাধি অথবা পু'থি- 
লেখকের জাল প্রশংসাপত্র, স্থির করিতে পারিলাম ন! ) যাহা হউক, 
€গুণরাজ” উপাধি দেশে প্রচলিত ছিল; আমরা ষষ্ঠীবর কবিকেও “গুণরাজ, 
উপাধিযুক্ত পাইয়াছি। অধ্যাপকগণ দক্ষিণাপ্রাপ্ত হইয়া কাণাকেও “কমলাক্ষ” 
নাম দিতে পারেন, কিন্তু গৌড়ের সম্রাট নিগুণকে “গুণরাজ* উপাধি দেন 
নাই ) বৈষুণবোচিত বিনয় সহকারে মালাধর নিজকে “নিগ৭” “অধম” 
প্রভৃতি সংজ্ঞায় জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

২৩৯৫ শকে ( ১৪৭৩ খৃঃ ) মালাধর বন্থু ভাগবতের বঙ্গান্বাদে প্রবৃত্ত 
হন ও ৭ বসরে দশম ও একাদশ স্বন্ধের 
অনুবাদ সমাধা করেন । * এই অনুবা্-গ্রন্থের 
নাম শশ্রীকুষ্ণ-বিজয়, কোন কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পু'থিতে “গোবিন্দ 
বিজয় নাম দৃষ্ট হয়) শেষ স্ন্ধে শ্রীরুষ্ণের দেহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে, 
এইজন্তই বোধ হয় “শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়” নাম দেওয়া হইয়াছে, প্রাচীনকালে 
“মৃত্যু, বা যাত্রা” এই ছুই অর্থে “বিজয়” শব্দ ব্যবহৃত হইত। ভগবরতী 
যে দিন পৃথিবী হইতে কৈলাস গমন করেন সেই দিন “বিজয়ার দ্রিন” 
নামে পরিচিত। 

শ্রীকুষ্-বিজয়ের কবি সংস্কতশাস্ত্রে বিশেষ বুৎ্পন্ন ছিলেন। মূল গ্রন্থের 

সঙ্গে শ্রীরুষ্ণ-বিজয় মিলাইয়া দেখিলে অনুমিত 
_ হইবে, মালাধর বঙ্গ শুধু কথকদিগের মুখে 
শুনিয়া ভাগবতপ্রণয়ন করেন নাই,তিনি স্বয়ং ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন । 
সেকালে ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়। অনুবাঁদ করার পদ্ধতি প্রচলিত 


শ্ীকৃষ্ণবিজয় । 


মূল ও অনুবাদ । 


“তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্তন। 
চতুর্দশ ছুই শকে হৈল সমাপন ॥”__ শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়। 


গৌড়ীয় যুগ । | ৩ 
ছিল না; শ্রীরু্*বিজয়ও সেরূপ অনুবাদ নহে, তবে মূলের সঙ্গে 
কতকটা ভাষাগত সংশরব না আছে এমন নহে; নিয়ে িহ্নিরিনা 
দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিংতছি। 
| মূল হইতে অনুবাদিত 
(১) “কোন সময় বনেতে প্রথম ভোজন করিবার মানসে প্রত্যুষে হরি গাত্রোথান- 
করিলেন, এবং বৎসপালক বযস্যদিগকে প্রবোধিত করিয়৷ মনোহর শৃক্গ-ধ্নি করিতে- 
করিতে বস সকলকে অগ্রে করিয়া নির্গত হইলেন । 
কতিপয় বালক বংশী-বাদ্য করিতে করিতে, কতকগুলি শৃঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে, 
কতিপয় অর্ভক ভূঙ্গসহ গান করিতে করিতে, অন্য বালকের! কৌকিল-সঙ্গে কলরব করিতে, 
করিতে খেল! করিতে লাগিল । অপর শিশুর! পক্ষীদিগের ছায়ায় ধাবন, হংসদিগের সহিত, 
গমন, বক-সঙ্গে উপবেশন, ও ময়ুর-সহ নৃত্যে প্রবৃত্ত হইল। আর কোন কোন বালক 
বানরশিশুদিগকে আকধণ করিতে লাগিল ।”- ্রমন্ভাগবত | ১০ম স্বন্ধ, ১২শ অধ্যায়, 
শ্রীক্ৃষ্*বিজয় * £-_ 
“প্রভাতে ভোজন করি শিঙ্গা বাজাইয়া । 
পিছে পিছে চলে যত বাছুর চালাইয়া ॥ 
একত্র হইল সব যমুনার তীরে । 
নানামতে ক্রীড়া করি যায় দামোদরে ॥ 
কথাতে কোকিল পক্ষিগণে নাদ করে । 
তার সঙ্গে নাদ করে দেব গদাধরে ॥ 
কথাতে মর্কটশিশু লাফ দেহি রঙ্গে । 
সেই মতে যায় কৃষ্ণ বালকের সঙ্গে ॥ 
কথাতে ময়ূর পক্ষী মধু নাদ করে। 
সেই মত নৃত্য করে দেব দামোদরে ॥. 
কথা কথা পক্ষীএ আকাশে উড়ি যাই। 
তার ছায়! সঙ্গে নাচে রামকাহাই ॥ 





* মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় আমার নিকট আপাতিত$ নাই। পূর্বাবঙ্গে প্রাপ্ত পরার 
২** বরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি হইতে এই অংশ এবং পরবত্তী অংশগুলি উদ্ধত, 


১৭৯ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


কথা বা স্থগন্ধি পুষ্প তুলিয়া মুরারি। 
কত হৃদে মন্তকে শ্রবণে কেশেপরি ॥” 
টি অবাদিত :_ 
€) “কোন কোন গোপাঙ্গনা গে! দোহন করিতেছিল, তাহারা দোহন বিসর্জন পূর্বক 
সমুৎ্সক হুইয়!গমন করিল। অন্যান্য গোপী অন্ন পাকানস্তর মহানসে রাখিয়া স্থালীস্ 
জল নিঃ্সারণ করিতেছিল, সমুদায় কাথ-নির্গম প্রতীক্ষা করিতে পারিল না। অপরা 
*গোগী গোধুম কণান্ন রন্ধন করিতেছিল, পরু অন্ন না নাবাইয়াই চলিল। কোন কোন 
'গোগী গৃহে অন্নাদি পরিবেশন করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইভেছিল, 
"অন্য কয়েক জন পতিশুত্রধায় রত ছিল, তাহার! তত্তৎ কর্ম ত্যাগ করিয়া গেল। 
ব্যন্য গোপাঙ্গনাগণ ভোজন করিতেছিল, গীত শুনিবামাত্র আহার ত্যাগ করিয়া চলিল।” 
২১০ম হ্গন্ধ। ২৯ অঃ। 


শ্রীকষ-বিজয়ে,__ 

“বার হৃদয়ে কানু প্রবেশ করিয়া |, 
বেণুদ্বারে গোপীচিত্ত আনিল হরিয়া ॥ . 
ছাঁওয়ালের শুন পান করে কোন জন । 
নিজপতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন ॥ 
গাভী দোহায়েন্ত কেহ দুগ্ধ আবর্তুনে । 
গুরুজন সমাধান করে কোহ জনে ॥ 
ভোজন করএ কেহ করে আচমন । 
রন্ধনের উদ্যোগ করয়ে কোহ জন ॥ 
কাধ্য হেতু কেহ কারে ডাকিবার যাঁয়। 
তৈল দেহি কোইজন গুরুজন পাএ॥ 

, কেহ কেহ পরিবার জনেরে প্রবোধে। 
কেহ ছিল কার কাধ্য অনুরোধে 1 

. হেনহি সময়ে বেণু শুনিল শ্রবণে। 
চলিল গৌপিকা সব যে ছিল যেমনে।” 


এই সকল অংশ আমরা বাছিয়৷ উঠাই নাই; মূলের সঙ্গে ইহার 
“মোটামুটি বেশ এ্ঁক্য আছে, কেবল রাধিকার প্রসঙ্গ ভাগবত-বহিভূতি। 


গোঁড়ীয় যুগ । ১৭১ 


শ্রীমতী রাধা প্রথমতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও আর কয়েকথানি সংস্কত- 
গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া শুভ দিনে আর্যাবর্তের দেব-মণপে সপ রি 
করিয়াছিলেন; চির-শ্রদ্ধেয় দেবদেবীগণ প্রকৃতির এই “জা 
নগ্লৌনর্াময়ীর অন্তরালে পড়িয়া গেলেন ; সম্ঘঃ্যুত অনাঘাত মালতী- 
পুপ্পের ন্ঠায় এই দেবীকে পাইয়া কবি ও ভক্ত আনন্দিত হইল; চিরারাধ্যা : 
দুর্গা ও কালীর উদ্দেশে আহত পুষ্পমালা শ্রীরাধিকার কে দোলাইয়া 
দিল। বঙ্গদেশে কুন্ুম-সিংহাসনে, ফুল্প পন্চজ ও চন্দনার তুলসী-দলে 
সজ্জিত হইয়া শ্রীরাধিকা অধিষ্ঠিত হইলেন ; প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যের 
সার সৌন্দর্য তাহারই চরণকমলের সুগন্ধি। রাই কানু নাম বঙ্গ-সাহিত্য 
হইতে বাদ দিলে, এই দেশের অতীত ও ভাবী শত সহজ উৎকৃষ্ট গীতি- 
কবিতার শিরে বজ্াঘাত করা,হয় ; এই দেশে সেই সব নঙ্গীতের তুল্য. 
মনোহারী কিছু হয় নাই। 

দানলীল! অধ্যায়ে কবি মালাধর বন্থু এই নূতন সৌন্দধ্যের রেখাপাত 
করিয়াছেন। ভাগবতের গোপীগণ শ্রীকষ্তকে দেবতা ভাবিয়া পুজা 
করিতেছে, তাহাদের প্রেম শ্রীকষ্ণের দেবশক্কিতে বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, 
সুতরাং তাহা কতকাংশে বিম্ময়েরই উচ্ছাস ; কিন্তু তুল্য জ্ঞান না হইলে 
বাহু জড়াইয়া আলিঙ্গন করা যায় না, হাত বাড়াইয়া ফুল্ল ফুলটি পদে 
রাখিয়া আসা যায় মাত্র। ভক্তের মত ভক্ত হইলে, দেবতা ও ভক্তের 
আমন এবস্থানে, কারণ ভক্ত ভিন্ন দেবতা কাষ্ঠ-পুত্বলি মাত্র, চকোর 
এবং চন্দ্রে প্রকৃত প্রেম হয় না) চণ্ডীদাঁস বলিয়াছিলেন-__ 

পকি ছার চকোর চাদ, _দুহ' সম নহে।” 

ভাগবতের অসম্পূর্ণ অংশ মালাধর বন্থ এই স্থলে পূরণ করিয়াছেন। 
দানলীলা ও পার-থও, রাধিকা ও গোপীগণ শ্রীকুষ্ণের সঙ্গে কৌতুক 
করিতে ও তাহাকে মানভরে গালি দিতে শিখিয়াছে ; এখানে শ্রীকৃষ্ণ 
গীতধড়া-পরিহিত বংশীধারী প্রস্তরমৃত্তি নহেন ) তিনি প্রেমিকশিরোমণি, 





১২ বঙ্গভাষা ও সাহিতা। 


চভুরচ্ড়ামণি। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ ' গোপীগণকে প্রেমদান করিয়া 
অনুগৃহীত করেন ) প্রীুষ্*-বিজয়ের নায়ক প্রেম দিয়া যেরূপ অনুগৃহীত 
করেন, প্রেম পাইয়াও সেইরূপ অনুগৃহীত হন। 
দক্ষিণা পবনে নৌকা টলমল করিতেছে, তখন-_ 
“কি হৈল কি হৈল কাদে গোপনারী ।" 
এবং “কাধে কেকঈবাল করি হাসয়ে মুরারি ।'- শ্রীকৃষ্*-বিজয়। 
ইহার পরে গোপীগণ শ্রীকুষ্ণকে এ স্কট হইতে উদ্ধার করিতে 
বলিতেছেন ; এবং তজ্জন্ত যে সকল উৎকোচ দিবেন তাহার ফন্দি 
এইরূপ £-- ৃ 
“কেহ বলে পরাইমু পীত বদন । 
চরণে নৃপুর দিমু বলে কোহ্‌ জন। 
কেহ বলে বনমাল! গাঁখি দিমু গলে। 
মণিময় হার দিমু কোহু সখী বলে॥ 
কটিতে কঙ্কণ দিমু বলে কোহু জন । 
কেহ বলে পরাইমু অমূল্য রতন 
শীতল বাতাস করিমু অঙ্গ জুড়ায়। 
কেহ বলে সুগন্ধি চন্দন দিমু গাএ॥ 
কেহ বলে চূড়া বানাযরিমু নান! ফুলে । 
মকর কুগুল পরাহমু শ্রুতিমূলে। 
কেহ বলে রসিক সুজন বড় কাণ। 
কর্পুর তান্ুল সমে জোগাইব পান।”_্রীকৃষ্-বিজয়। 
কিন্ত শ্রীকৃষ্জ এ সব কিছুই চান না। গোপীগণের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
ভাহারও আশা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেতিনি বলিলেন-_“প্রথম মাগিএ আমি 
যৌবনের দান।” রাধিকা জু, তিনি এ প্রস্তাবে নিজকে বড় অপমানিত 
মনে করিলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া, 
“কানু বলে সত্য কহি বিনোদিনী রাই। 
নবীন কাগারী আমি নৌকা! নাহি বাই 1”-_প্রীকৃষ-বিজয়। 
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এই খানে প্রাণের খেলা,_মাধূর্যের এক নব বিকাশ-চেষ্টা, যাহা 
পদকর্তৃগণ সম্পূর্ণ বিকাশ করিয়াছেন ভালবাসার মাহাত্যে আরাধ্য ও 
আরাধকের এই গৃঢ় চিত্তবংযোগ- শ্রীরুষ্-বিজয়ে অভিনব" বন্ব। তাই 
কাব্যের এই স্থানের মৌলিক রসধারায় অনুবাদের কৃত্রিমতা নাই; ভাল- 
বাসার শাস্ত্র ভাগবতের পর শ্রীকুষ্ণবিজয়ে আর একটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, 

হ্বীকার করিতে হইবে । শ্রীচৈতন্তদেব যে সমস্ত ভাষাগ্রস্থ পাঠ ও কীর্তন 
করিয়া সুখী হইতেন, শ্রীকুষ্ণ-বিজয় তাহার অন্যতম । 





(৩) লৌকিক ধর্ম্-শাখ!। 
(ক)-__লৌকিক ধন্মের উৎপত্তি। 
(খ)-_শিবের ছড়া । 
(গ)- চাদ সদাগর, বেহুলা ও মনসা । 
€ঘ)-_কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও 

কবি জনার্দন প্রভৃতি । 
: মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ষঠী, সত্যনারায়ণ, দক্ষিণের রায়_ইহারা বাঙ্গালীর 
ঘরের দেবতা । ইহাদের শাস্ত্র বঙ্গভাষাতেই 
লিখিত ) বঙ্গীয় গৃহস্থবধূগণই ইহাদের পূজার 
উৎকৃষ্ট পুরোহিত, ইহাদের ছড়া-পাঁচালী মুখস্থ করা গৃহস্থবধূগণের অবশ্ঠ 
কর্তব্যের মধ্যে গণিত ছিল; ইহারা কেহ সপ্তাহাস্তে, কেহ মাসান্তে খাটি 
বাঙ্গালীর ঘরে এখনও পুজা পাইয়া থাকেন। আমরা পূর্বেই : বলিয়াছি 
এই সব দেবতার ছড়া-পাচালী প্রথমে নগণ্যভাবে গ্রথিত হইয়া কাল- 
সহকারে যুগে যুগে কবিগণের হস্তম্পর্শে বিশাল 
কাব্যরূপে বিকাশ পাইয়াছে ; ক্ষমতাপন্ন শেষ 
কবি যশের ভাগটা নিজেই সমস্ত একচেটিয়া করিয় লইয়াছেন। এই সব 


লৌকিক ধর্মের দেবতা । 


ছড়া ও পাঁচালী । 
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ছড়া-পাচালী শিশুর জ্রীড়নকের স্ঠায় নগগ্য, কিন্তু এই উপ্েকরণরাশির 
আয়তন বদ্ধিত করিয়া কবিগণ কিরূপে উৎরুষ্ট কবাসুষটি করছেন, মানব- 
মন কিরূপে যুগব্যাপী চেষ্টায় অতি সুষ্ষ হইতে ক্রমে অতি বিশাল সৌন্দর্য্যের 
পট আয়ত্ব করিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া কেবল কার্যামোর্দীর পরিতৃপ্থি 
হইবে না, যনোবিজ্ঞানের পাঠকও মানসিক 'গতিবিধির একটি আশ্চর্য্য 
ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া নব শিক্ষা লাভ করিবেন। 
লৌকিক- দেবতাগণের পূজাপ্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। 
যেখানে আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি, সেইথানেই 
ূ নিস একটি দুর্বলের সহায় দেবতার আবশ্ক্ষ হয়। 
শিশুদিগকে রক্ষা করিবা'র জন্য চিস্তিতা মাতা, 
কি মাতামহীর দুর্ববলতাস্থত্রে ষষ্ঠী কল্পিত হইলেন। চগ্ডিকা ও হরি চির- 
প্রসিদ্ধ দেবতা ; কিন্তু বিপদ্নিবারণার্থ ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি-কল্পে 
এ্রই ছুই দেবতা ঈষৎ নাম ও ভাব পরিবর্তন করিয়া ছুর্বলের সহায়রূপে 
উপনীত হইলেন ; একজনের নাম হইল, মঙ্গলচণ্ডী ; আর একজনের নাম 
হই, সত্যনারায়ণ। এ চণ্ডী শুধু বিপদ-্রাণ-কারিণী; ইনি বসম্তকালে 
িবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যে মধুমৃত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, কিম্বা যে বেশে 
,বৎসরান্তে পিত্রালয়ে আগমন করেন, এখানে সে বেশে আসেন নাই-_ 
এখানে ইনি শুধু বিপদ-বারিণী। সত্যানারায়ণ ননীচোর গোপাল হইতে 
পৃথক দেবতা; ইনি অর্থসম্পদদাতা, কুবের স্থানীয় । 
বঙ্গদেশে যখন নীল সমুদ্র-গর্ভে বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টি ছিল এবং 
নু আধ্যগণ যখন এই রাজ্যে প্রথম বসতি স্থাপন 
সাহিত্যে বযাত্রওনর্প। করেন, তখন সর্প ও ব্যাম্ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া 
ীঁহাদের এই বনপ্রদেশ অধিকার করিতে হইয়াছিল। সিংহবাহুর জন্ম- 
বৃত্বান্ত সম্বন্ধে কৌতুকাবহ গল্প ইতিহাসের পাঠক অবগত আছেন। প্রাচীন 
বঙ্গসাহিত্যে ব্যাদ্রাদির সঙ্গে যুদ্ধ অনেক স্থুলেই দৃষ্ট হয়। কালকেতু 
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ও লাউসেনুর সঙ্গ ব্যাপতযদ্ধ চণ্ডীকাব্য ও শরীধশশমঙ্গলে পাইয়াছি,, 
কৃষ্টরামের রায়মঙ্গলে মোল্লাদিগের 'দঙ্গে একটি ভীষণ ্যায়যুন্বৃত্তান্ত 
বর্ণিত আছে। এই সব উপাখ্যান-বর্ণিত বার প্রভৃতি পশুর সঙ্গে মনুষ্যের; 
আলাপ ব্যবহার বর্ণনায় কবি-কল্পনা অনেক দূর গড়াইয়াছে সন্দেহ নাই, 
কিন্ত অসির সঙ্গে শৃঙ্গ ও নখরের-প্রতিদন্দিতা ঠিক করনার কথা নহে %. 
এই প্রতিযোগিতায় অসি-অগ্রভাঁগে শৃঙ্গ ও নথর ভগ্ন হইয়াছিল» সং 
অসিধারীকে শূঙ্গা ও নখিগণ স্বরাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিল। সভ্যতার দ্বিতীয়, 
পর্যায়ে গুলির নিকট অসি হটয়াছে ; হায়, কবে প্রীতির নিকর্ট অসি, 
গুলি, নখ, শৃঙ্গ সকল অস্ত্রই পরাজয় স্বীকার করিবে ! 

সুন্দরবনের জগত্প্রসিদ্ধ ব্যান্রাচাধ্যদের সঙ্গে বিরোধ করাও মহুষ্ের 
পক্ষে বরং সহজ ; অন্ততঃ উভয় পক্ষেরই তুল্য সুবিধাজনক ক্ষেত্রে যুদ্ধ 
চলিতে পারে ; কিন্তু কেউটার দন্ত অলক্ষ্যে দংশন করে। বিশেষতঃ, 
ব্যাস্ত শুধু বনবাসী শত্রু, সর্প গৃহস্থের গৃহ-শক্র ; কোন্‌ ছিদ্র হইতে ব্ষি 
উদ্দিগরণ করিবে, নিশ্চয় নাই ; এইজন্য ব্যাঘ্ের দেবতা “দক্ষিণের রায়” 
অপেক্ষা সর্পের দেবতা “মনসাদেবীর প্রতিপত্তি বেণী হইয়াছিল। ইহা! 
ছাড়া বৌদ্ধগণের হারিতীদেবীও স্বন্দপুরাণ এবং পিচ্ছিলাতন্ত্োক্ত কয়েকটি 
শ্লোক হইতে নব শক্তি লাভ করিয়া এই বিস্ফোটক-জ্বর-পীড়িত বঙ্গদেশে 
সহজেই পৃজামণ্পে স্থান পাইলেন। ডোমাচাধ্যগণের পুজিত শিন্দূর-- 
মণ্ডত ব্রণচিহ্নাঙ্িত ধাতুময় মুখবিশিষ্ট অবয়ব ত্যাগ করিয়া ইনি হিন্দু 
ব্রাহ্মণের হস্তে মৃণাল-তস্ত সদৃশী, মার্জনী-কলসোপেতা, হুর্পালঙ্কৃতমন্তকা 
শীতলা দেবী হইয়া দীড়াইলেন, তীহার পুজা প্রচারার্থও কয়েকখানি: 
নাতিবৃহৎ কাব্য বাঙ্গালা-ভাষায় রচিত হইয়াছিল । 
ষ্ঁ 





(খ) শিবের ছড়া । 
অধ্যায়-ভাগে আমরা যে সকল দেবতার নাম করিলাম, তন্মধ্যে শিক 


১৭৬ বঙ্গভাবা ও সাহিত্য। 


ঠাকুরের নাম উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু শ্িবঠাকুরও তাহার বেদোক্ত 
কুদরমৃত্তি ও পুরাণোক্ত সাম-সমাধি-মূর্তি__-উভয় ভাবই ত্যাগ করিয়া! বঙ্গীয় 
ক্কষকের নিকট কৃষাণ দেবতারূপে উপস্থিত হইয়াঁছিলেন, আমরা পূর্বে 
তাহা একবার উল্লেখ করিয়াছি। স্ত্রীলোকগণ ধান ভামিবার সময় এই 
শিবের ছড়াই গান করিত। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, এই শিবের ছড়ায় 
খশিবঠাকুর ক্ষেতের মশা ও জেশক তাড়াইথার উপদেশ দিতেছেন। 
আমরা দেখিতে পাই, বঙ্গীয় পঞ্জিকায় শিব কৈলাস পর্বতে মমাসীন 
কইয়া গৌরীর নিকট গ্রহতত্ব বর্ণনা করিতেছেন। বামাচারীদের তত্র 
ইনি গৌরীর নিকট বশীকরণের উপায় বর্ণনা করিতেছেন। স্ৃতরাং 
এরূপ কল্পতরুকে বঙ্গের কৃষাণগণ কেনইবা অব্যাহতি দিবে ! তাহারা 
'ইহাকে দিয়া নানা প্রকার ধান্ট, তুলা, মূলা, কাপাস সকলই বুনাইয়া 
লইতেছে! বৌদ্ধ ধর্ের শেষ সময়ে ঠাকুর দেবতারা গ্রাম্য ছড়ায় কান্তে 
কষ্টাতে হাটু গাড়ি ক্ষেতের কার্যে নিবিষ্ট হইয়াছেন। ইহার পর 
“পৌরাণিক যুগের প্রভান্স তাহারা বেশ-সংস্কার করিয়া উদ্জ্ল ভাবে 
"উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে কথা পরে উল্লিখিত হইবে। শৃন্যপুরাণে 
আমরা শিবকে যেরূপ দেখিতে পাইয়াছি, রামেশ্বরের কবিতারও তাহার 
,সেই ভাব কতকটা রক্ষিত হইয়াছে । সম্ভবতঃ রামেশ্বর কোন প্রাচীন 
কবির রচনার এই অংশ বিশেষ পরিবর্তন না করিয়া স্থীয় গ্রন্থে স্থান 
দিয়াছেন। আমরা সেই অংশ হইতে অল্পমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি। 





“ক্ষেতে বসি কৃষাঁণে ঈষাঁণ বলে ভাল। 
চারিদণ্ডে চৌদিগ চৌরস করে চাল ॥ 
আড়ি তুলে ধারে ধারে ধরাইল ধান। 
হাটু গাড়ি ঈশানেতে আরম্তে নিড়ান॥ 
বারটি বারঠে চেকুড়াৰ বড়াউড়ি। 
গুলামুখি পাতি মারে পুতে যার নুড়ি 
দল দুর্ববা নোলা গ্ঠামা ভ্রিশিরা কেনুর। 
গড় গড় নান। খড় উপাড়ে প্রচুর ॥ 


গৌড়ীয় যুগ। ১৭৭ 


খর থর খুঁজিয়৷ খড়ের ভঙ্গে বাড়। 
কুলি করি ধাইল ধান্যের ধরে ঝাড় ॥ 
কিতাধুড়ে ভিতা৷ বেড়ে মাঝে গিয়! রয়। 
উলট পালট করে বার পাঁচ ছয়॥ 
এইক্সূপে সেই কিত! সারে চট পট । 
কিতা নিড়াইয় ভীম চলে সট সট॥ 
বাদ নাহি বাধ যেন বসি থাকে বুড়া । 
সার্ধ যামে সারে উঠে শত শত কুড়া ॥” 


উদ্ধত অংশের সঙ্গ খৃষ্টায় একাদশ শতাববীতে লিখিত শৃন্তপুরাণের 
নিযোদ্ধৃত অংশটা মিলাইয়া! পাঠ করুন ঃ 





“জখন আছেন গোসাঞ্জি হআ। দিগম্বর | 

ঘরে ঘরে ভিখা মাণিআ! বুলেন ঈসর ॥ 

রজনী পরভাতে ভিক্থার লাগি জাই। 

কুথাএ পাই কুথাএ ন পাই ॥ 

হত্ত.কী বএড়া তাহে করি দিনপাত। 

কত হরস গোসাঞ্জি ভিক্খাঁএ ভাত ॥ 

আন্ষর বচনে গোসাঞ্জি তুঙ্গি চসবাস। 

কথন অন্্ হএ গোসাগ্জি কখন উপবাস ॥ 

পুথরী কীদাএ লইব ভূম খানি । 

আরসা হইলে জেন ছিচএ দিব পানি ॥ 

আর সব কিসাণ কীর্দিব মাথে হাত দিআ|। 

পরম ইচ্ছাএ ধানন আনিব দাইআ ॥ 

ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব। 

অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব॥ 

কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড়। 

কতন! পরিব গৌসাই কেওদা বাঘর ছড় ॥ 

(তিল সরিস! চাঁস কর গৌঁসাই বলি তব পাঁএ। 

কত না মাথিব গোসাঞ্ি বিভূতিগুল! গাএ॥ 
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১৭৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


মুগ বাটলা আর চসিহ ইথু চাস। 
তবে হবেক গৌসাই পঞ্চামর্তর আস॥ 
সকল চান চন পরভু আর রুইও কলা । 
সকল দবব পাই জেন ধন্ম পূজার বেল! ॥ 
এতেক সুবিধা হর মনেতে ভাবিল। 
মন পবন দুই হেলএ সিজন করিল ॥ 
স্ুনীর জে লাঙ্গল কৈল রূপার জে ফাল। 
আগে পিছু লাঙ্গলেত এ তিন গোজাল 
আস জোতি পাস জোতি আঙদর বড় চিন্তা | 
ছুদিগে ছুসলি দি জুআলে কৈল বিদ্ধ ॥ 
সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাজ চাই। 
গটা দন কুআ দিআ সাজাইল মই 1 
তাঁবর দুভিতে চাই দ্ুগাছি সলি দড়ি। 
চাস চসিতে চাই হনার পাচন বাড়ি ॥ 
মাঘ মানে গৌসাই পিথিবি মঙ্গলিল। 
জতগুলি ভূম পরভু নকলি চসিল।"" 
বাগ্দিনীর পালা নামক যে অমার্ভিত প্রেমচিত্র পরবর্তী শিবায়ণ 
সমূহে স্থান পাইয়াছে, তাহাও আমরা সুপ্রাচীন শিবের গানের অংশ 


বলিয়া মনে করি। 


লৌকিক ধর্শাখা। 
€(গ) চাদ সদাগর ও বেছুলা। 
মনসা পুজ! উপলক্ষে টাদ সদাগরের চরিত্র বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে 
পুরুষকারের জীবন্ত আদর্শ। মনসার ক্রোধে 
ছয় পুত্র বিনষ্ট হইল, “মহাজ্ঞান, দৃপ্ত 
হইল, “সপ্রডিঙ্গা মধুকর, অমূল্য সম্পত্তি লইয়া জলমঞ্ন হইল, এই 


চাদের চরিত্র । 


গৌড়ীয় যুগ । ১৭৯ 


উপযূর্ণপরি বিপদরাশি দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াও চাদ সদাগর ভরক্ষেপহীন। 
পুত্রশোকোন্মত্বা সনকার মন্রভেদী ক্রন্দনে তাহার গৃহের পাষাণ প্রাচীর- 
গুলিও বুঝি দ্বিধা হইতেছিল, কিন্তু সদাগরের বজাদপি স্থকঠিন পণ ভঙ্গ 
হয় নাই। মনসাদেবীর ক্রোধে তাহার গৃহ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, 
কিন্তু ভ্রকুটিকুটিল ললাটে টাদ শত উৎপীড়ন ও কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়াছে, 
পরাজয় বা আত্মসমর্পণের কথা মনেও স্থান দেয় নাই। তাহার ছুঃখবজ্- 
থিন্ন বীরোচিত উন্নত মন্তকে ক্ষাত্রতেজ আগ্নেয় লিপিতে অস্কিত রহিয়াছে, 
উহা প্যারাডাইস্‌ লষ্টের দেবদ্রোহীর কথা মনে উদ্রেক করে, এ ধনুর্ভঙ্গ 
পণের উদাহরণ জগতের ইতিহাষে বিরল। টাদের নৌকা সমুদ্রবক্ষে 
ঝটিকা তাড়িত, জলমগ্ন হইতে উদ্যত ; বিপদের মুল মনসাদেবী। এই 
শক্র তর্জনী দ্বারা মেঘ হইতে তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছেন; চাদ এ 
বিপদেও হেঁতালের লাঠিগাছি ছাড়ে নাই £_ 
“এত যদি বলে পদ্মা, রথে করি ভর । 
হেঁতালের বাড়ি স্ষন্ষে কাপে থর থর ॥ 
মনেতে ভাবিছ কাণি অন্তরীক্ষে রৈয়া | 
সাহস যদ্যপি থাকে কহ আগু হৈয়া ॥ 
মোর মন্দ করি যদি সাঁরিবার পার। 
তবে কেন কাণা আখির উষধ না কর॥” 
বিজয় গপ্ত। 
চাদ সমুদ্রে পড়িল, লোণাজলে প্রায় সংজ্ঞাহীন, এই অবস্থায় পল্মা 
কয়েকটি পদ্ম-ফুল ফেলাইয়া দিলেন; তাহাকে 
৮ মারিতে পন্মার ইচ্ছা নাই, চাদ মরিলে পূজা 
প্রচলিত হয় না। টাদ সেই অন্ধকার রাত্রির 
ঈষৎ বিছ্বাতাঁলোকে ুমু অবস্থায় পদ্মফুলের স্তুপ দেখিয়া আশ্রয় বোধে 
হাত বাড়াইল ; কিন্তু পদ্মম্পর্শে পদ্মাবতীর নাম-সংস্রব স্মরণ করিয়া 
'ণায় হাত ফিরাইল, লোণ! জলে মরিতে ডুব দিল। 


১৮০ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


তিন দিন উপবাসের পর চাদ বন্ুগৃহে খাইতে বসিয়াছে; নানাবিধ 
উপাদেয় সামগ্রীর সঙ্গে অন্ন ব্যপ্ন প্রস্তুত; 
ক্ষুধার্ত চাদ গঙুষ করিয়া খাওয়া আরম 
করিবে, এমন সময় বন্ধু টাদকে মনসার সহিত বাদে ক্ষান্ত দিতে উপদেশ 
দিলেন। “বর্বর ভাঁড়ায়ে খাও কাণি” বলিয়া ক্রোধোন্মত্ত টাদ অন্ন ব্যঞ্জনে 
পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল ও নদীর পারে বসিয়া! কদলীর 
পরিত্যক্ত ছৌবড়া খাইয়া ক্ষ্নিবৃত্তি করিল। 

ছয় পুত্রের শোকে জর্জরিত চাদ শেষ-পুত্র লখীন্দরকে লাভ করিয়া 
যেন হাতে স্বর্গ পাইল, কিন্তু লৌহের বাসরে 
মনসাদেবীর সর্প লখীন্দরকে দংশন করিল। 


বিবাহ-শহ্যা মৃত্তা-শয্যায় পরিণত হইল। সনকা শোকে ক্ষিপ্ত, গভীর 
ক্রোধে ও বিষাদে টাদের ললাটে মেঘবৎ ছায়া পড়িয়াছে; তবুও চাদ 
কাদিল না, মনসাকে বধ করিতে হেতাল কীধে তুলিয়া লইল। 

কিন্তু পদ্মা-পুরাণের শেষ অঙ্কে পরাভব। সে পরাভবও টাদের স্থায 
বীরের উপযুক্ত । মনসা ইতিপূর্বে কতবার 
ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, একবার এক মুষ্টি ফুল 
তাহার পদে ফেলিয়া দিলেই তিনি পুত্রগুলি বাচাইয়া দিবেন, “সপ্ত ডিজ্গ 
মধুকর” জল হইতে তুলিয়া দিবেন, কিন্তু চাদ-বীর লুন্ধ হইয়া অবনতি 
স্বীকার করে নাই। এই শাল্সলী তরু কিসে নত হইল? বেছুলার ক্লে 
টাদবেণে রোধ করিতে পারিল না; সনকার মর্ম্ভেদী ক্রন্দন সে উপেক্ষা 
করিয়াছে, কিন্ত থেছল! রমণী হইয়াও তাহারই মত এক জন। সে গা 
মাস স্বামীর গলিত শব বক্ষে করিয়া ভেলায় ভামিয়াছে; দে কত, 
গ্রলোভন দলন করিয়া, স্থলকুস্তীর ও জলবুস্তীরের লেলিহান জিহ্বা ও. 
মুক্ত দশন হইতে একাগ্রতার বলে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কঠোর 
তপস্তায় স্বগণবর্গকে বাচাইয়া আনিয়াছে; টাদ কোন্‌ প্রাণে এন: 


অনাহারে বিড়ম্বন! । 


_ লখীন্দরের মৃত্যুজনিত শোক । 


টাদের পরাভব। 


গৌড়ীয় যুগ । . ১৮১ 


পুত্রবধূকে বহু-কৃচ্ছ-অর্জিত স্বগণসহ মৃত্যুর দ্বারে ফিরিয়া যাইতে 
বলিবে? 

এখানে বিধাতা নীলোৎপলপত্রে শমীতরুচ্ছেদন করিলেন,__স্সেহে 
বশীভূত, ততোধিক গুণে চমকৃত টাদ পল্লা- 
পুরাণের শেষ অঙ্কে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া 
বাম হস্তে বিমহরির পদে অঞ্জলি দিলেন। যে হস্ত শিবের পদে অঞ্জলি 
দানে নিযুক্ত, “চেমুড়ি কাণী” সে হস্তের অঞ্জলি প্রত্যাশা করিতে পারেন 
নাই ; এ অঞ্জলি বিষহরির পদসেবা নহে, ইহা তাহার হৃদয়ের ছুর্বলতা- 
জ্ঞাপক নহে ; ইহা পতিত্রতা সতী সাধবী পুত্রবধূর শিরে আশীর্বাদ ) 
ইহা গুণীর নিকট গুণীর অবনতি ; গুণশীল! পুত্রবধূকে ঠাদবেণে কষ্ট 
দিতে পারেন নাই । মনসাদেবী যখন চাদ সদাগরের হাতে ছেঁতালের 
লাঠিগাছি দেখিয়া পূজামণ্ডপে নামিতে সাহসী হন নাই, তখন বেহুল! 
বিনয় করিয়া শ্বশুরের হাত হইতে লাঠিগাছি ফেলিয়া দ্রিলেন। বেহুলার 
সেই বিনয়-মধুর গঞ্জনা কোকিলকৃজনের ন্যায় মিষ্ট ১ 


“যদি মোর পূজা করিবে চাদ বেণে। 
হেঁতালের বাড়িগাছি আগে ফেল টেনে ॥ 
একথ। শুনিয়া হৈল চাদবেণের হান। 
হেতালের বাড়িতে আর নাহি কর ত্রাস ॥ 
বেহুলা বিনয় করে আসিয়। শ্রশুরে । 
হেতালের বাড়ি তুমি টেনে ফেল দূরে ॥” 
ক্ষেমানন্দ। 


বেছুলার জয় । 


বেহুলা । 


এন্থলে আমরা সংক্ষেপে বেহুল৷ সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! বলিব। বেহুলা 
রূপে গুণে অতুল্যা ; তথাপি ভাগা-দোষে 
বেহুলা বিবাহের রাত্রেই স্বামি-হীনা হইল ) 
স্বামী রাত্রে ক্ষুধায় অন্ন চাহিয়াছিলেন, সতী নেতের আচল চিরিয় অগ্নি 


বেহুলা বাসর-গৃহে। 


১৮২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


জালিয়া, নারিকেল দ্বারা উনন প্রস্তুত করিয়া ভাত রণধিয়াছিল ; একটি 
একটি করিয়া কৌশলক্রমে তিনটি সাপকে বন্দী করিয়াছিল; কিন্ত 
বিধিলিপি নির্মম, অথগুনীয় ; ঈষৎ নিদ্রাবেশে বেহুলা 'চক্ষুপুট মুদিত 
হইয়া আসিয়াছে, কালসর্প এমন সময় লখীন্দরকে দংশন করিল; 
লখীন্দর ডাকিয়া বলিল,__ 
“জাগ ওহে বেহুল! সায়বেণের ঝি। 
তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে থাইল কি ?” রঃ 
ূ কেতক। দাস। 
বেহুলার কালনিজ্রা' ভাঙ্গিয়া গেল, চমকিত হইয়া যখন শ্বামিধন 
খুঁজিতে হাত বাঁড়াইল, তখন আর শ্থামী 
জীবিত নাই, শবম্পর্শে শিহরিত হইয়া বেহুলা 
কাদিয়! উঠিল ; সেই ক্রন্দনে শাশুড়ী সনক! ছুটিয়া আসিল ও বেহুলার 
ক্রোড়ে মৃত পুত্রকে দেখিয়া কীদিতে কাদিতে বেছুলাকে গালি দিয়া 
বলিল, ্ 
“সনকা কাদিয়! দেয় বেহলাকে গালি । 
সিতার সিন্দুরে তোর ন! পড়িল কালী ॥ 
পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি। 
পায়ের আলতা৷ তৌর না পড়িল ধুলি ॥ 
খণ্ড কপালিনী বেহুলা চিরুণী দাতী । 
বিবাহ দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি ॥” 
ক্ষেমানন্দ। 


কিন্তু বেছুল! সে গালি শুনে নাই, স্বামী রাত্রে আলিঙ্গন চাহিয়া- 
ছিলেন, লঙ্জিতা নববধূ লজ্জায় তাহাতে 
হ্বীকৃতা হয় নাই; সেই কথা স্মরণ করিয়া 
তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ ও নয়ন অশ্রপ্লাবিত হইতেছিল। তারপর আর এক 
দৃহ্ত। বেহুলা কলার মান্দাসে স্বামীর শব ক্রোড়ে করিয়া ভাসিতেছে; 


নিরপরাঁধিনীর অপরাধ । 


স্বামীর শব ক্রোড়ে বেহুলাসতী । 


গৌড়ীয় যুগ। ১৮৩ 


বেহুলা এই স্থলে নিরুপমা সুন্বরী! যে শাশুড়ী গালি দিয়াছিলেন, 
তিনি সাধিতেছেন,__ 


“সনকা কীদিয়া বলে আলো! অভাগিনী । 

এ তিন ভুবন মাঝে কোথাও না শুনি ॥ 

বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যার পতি মরে । 

বিধবা হইয়। সেই থাকে নিজ ঘরে । 

কিসের কীরণে তুমি জলেতে ভাসিবে । 

প্রতীত কাহীর বোলে কাস্তে জিয়াইবে ॥” 
কেতক। দাস। 


তাহার ভ্রাতৃগণ কাদতে কীদিতে তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা 


করিতেছেন, 


“হরি সাধু বলে ভগ্নি মোর বাক্য ধর । 
সমুদ্রের কুলে তুমি লখিন্দরে পোড় ॥ 
এই ক্ষণে চল বেহুল! মুক্ত সাহের বাড়ী । 
খনি বদলে দিব কাচা পাটের শাড়ী ॥ 
শঙ্খ বদলে দিব সুবর্ণের চুড়ি। 
সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি ॥৮ 

বিজয় গুপ্ত। 


কিন্তু বেহুলা স্বামীর প্রার্থিত আলিঙ্গন প্রদানপুর্বক কণ্ঠ জড়াইয়া 
ধরিয়াছে, দে আর এ আলিঙ্গন ছাড়িবে না ) শব ক্রমে গলিত হইল, 


“দেখিয়া বেহুলা কীদে পায়ে বড় শোক । 
ধরিয়া মড়ার গায় হানে এক জৌক ॥ 
ছাড়াইতে নাহি ছাড়ে মাংদেতে লুকায়। 
মরি হরি বেহুলার কি হরে উপায় ॥ 
রত ৫ খু ০ 
অবিরত নেত্র জল নিবারিতে নারি । 
নোয়াদার ঘাটে ভাসে বেহুলা হুন্দরী ॥” 
কেতকা দান। 


১৮৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


এই ছুঃখের অবস্থায় একদিকে জলজন্তগণ শব কাড়িয়৷ খাইতে 
আসিয়াছে, অপরদিকে,__ 


“পথের পথিক যত পথ বৈয়া যাঁয়। 
বেহুলার রূপ দেখি ঘন খন চায়॥ 
ভ্রিজগৎমোহিনী কেন মর! লৈয়ে কোলে । 
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউর হিল্লোলে 1” 
কেতকা দাস ॥ 


কত লোকে তাহাকে লাভ করিতে হাত বাড়াইতেছে, সতীত্বের 
জোরে, কপালের মিন্বুরের জোরে বেহুল। 
চলিতেছেন, তাহাকে কে স্পর্শ করিবে? 
একজন বৈদ্য অশিষ্টপ্রস্তাব করিয়া শব বাঁচাইয়া দিবে বলিয়া আশা 
দিয়াছিল, বেহুল! তাহার মুখে ছাই দিয়া ভেল! ভাঁসাইয়া চলিয়া গেলেন। 
গোদা, ধনা, মনা তাহার লোভে সীতার দিয়াছিল, বেহুলা দৈববরে 
তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন; কিন্তু জলমগ্ন লম্পটত্রয়ের জন্য 
করুণার অশ্রবিন্দু রাখিয়া গেলেন। সুখে ছুঃখে বেহুলার চরিত্রে কখনও 
স্নেহ, মমতা, দয়া প্রভৃতি উৎকষ্টভাব লুপ্ত হয় নাই, সর্বদা আরও প্রন্দুট 
হইয়াছে । শবের পার্থ বসিয়া কাদিতে কাদিতে নৈশ আধারে সতী-লক্ষী 
ভাসিয়া যাইতেছেন ; মেঘপুঞ্জ ঘিরিয়া আসিয়াছে, আশার রঃ আলো 
নিবুনিবু, এ সময়ে শুগালের বিকট ধ্বনি,_ 


বেহুলার সতীত্ব। 


“ষতেক শৃগাল। হয়ে এক পাল, , 
একত্রে বেহুলারে ডাকে । 
মড়া ফেলা ইয়া, যাহ না ফিরিয়া, 
প্রাণ পাই তোর পাকে ॥”  কেতকা দাস। 


কিন্তু শগালগুলিকে সী প্রবোধ দিয়া যাইতেছেন, এ তাহার জীবন 


গৌড়ীয় যুগ । ১৮৫ 


অপেক্ষা প্রিয় স্বামীর শব, ইহা তিনি দিতে পারেন না, ইহাতে তিনি 
জীবন প্রতিষ্ঠা করিবেন, নতুবা প্রাণ দিবেন, তখন,_- 
“এত কথা শুনি, যত শৃগালিনী, 
এ পড়ে উহার গায়। 
অপূর্ব কাহিনী কভু নাহি শুনি, 
মড়ী নাকি প্রাণ পায়॥” 
কেতকা দাস। 
কিন্তু, 
“শ্গাল কথনে, বেহুলার মনে, 


কিছু নাই অভিমান ।” 


আধারে ব্যাত্র গলিত শব খাইতে মুখ ব্যাদান করিল, বেহুলা বলি- 
লেন ;__-“অভাগিনী বেহুলার সহায় কেবা আছে। আগেতে আমারে ,খাও, প্রতুরে 
থেও পাছে ।।” বিজয় গুপ্ত। 


নৃত্যপীতে অনুরাগ পদ্সিনী রমণীর লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত আছে।' 
ছোটবেল! বেহুলা নাচিতে গাহিতে শিখিয়া- 
ছিল, তাহার নৃত্য দেখিয়া তাহার মাতা। 
অমলা মোহ যাইত । পুনরায় এই দুঃখের সময় হাস্তমুখে বেহুলা দেব- 
সভায় নাচিয়! গাহিয়া স্বামীর ও তাহার ভ্রাতুগণের জীবন পুরস্কার লইয়া! 
ফিরিয়া আসিল। এই দীর্ঘ ছুঃখ-কথার অবসানে কবিগণ বেহুলার যে 
কৌতুহলদীপ্ত সুপ্রফুল্প চিত্রখানি আকিয়াছেন, তাহার মাধূর্য্যের মধ্যেও, 
ছখমিশ্র একটু সকরুণ ভাব জড়িত আছে; সেই মলিন অথচ মধুর 
সৌনর্য আমাদিগের মরন স্পর্শ করে। বেহুলা শ্বামীকে লইয়। ডোম। 
সাজিয়। পিত্রালয়ে গেলেন ; সেখানে রঙ্গচ্ছলে যে করুণ কান্না ও পুন- 
মিলনের শোক-মন্দ আনন্দধারা প্রবাহিত হইল, তাহা সেই রঙ্গ ও 
কৌতুকখেলার মধ্যে ও সাধবীর কষ্টসহিষুঃ দৈন্য এবং পরিষ্নান মাধুরীতে; 
এক অপরূপ আত্মসমর্পণের শোকগাথা চির-অস্কিত করিয়া রাখিয়াছে। 


কৌতুকে করুণরস। 


১৮৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


কবি স্বচক্ষে সতী দেখিয়া সতী আকিয়াছেন, স্বামিবিয়োগের পর 
সাধবী হিন্দু-মহিলা উচ্ছলিত অশ্রু" নিরোধ 
করিয়াছেন, ললাটের সিন্দুরবিশদু মুছিয়া 
ফেলেন নাই, সতীত্বের প্রতিম৷ স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়া ছাই হইয়াছেন) 
এই আগুনে কষিত সতীত্ব ধিনি প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাহার পক্ষে 
বেছুলাচিত্র অঙ্কন করা অসম্ভব। প্রেম ও সৌন্দর্ধা রমণী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ 
ভূষণ, যুগে যুগে নানা দেশীয় কবিগণ তদ্বারা আদর্শ-রমণী-ষ্টি 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু যেখানে প্রেমের অর্থ আত্মসমর্পণ ও 
্বীয় সত্তার সম্পূর্ণ বিলয় এবং সৌন্দর্যের অর্থ চরিত্রমাহাত্্য, সেই স্থানেই 
“আদর্শ সর্ধকালের উপযোগী হয়; তন্রপ রমণী-চরিত্র সাহিত্যে বড় বিরল। 
'বেহুলা চরিত্র আকিতে কোন কবিগুরু বাক্গীকি লেখনী ধারণ করেন 
নাই। গ্রাম্য কবিগণ বংশদপ্রাগ্রে, ব্লটং কাগজের অভাবে বালুকা দ্বারা 
'শোধিত তুলট কাগজের উপর বেহুলা সতীর রেখাপাত করিয়াছেন) 
তথাপি উহা একটি আদর্শ সাধবীর চিত্র হইয়াছে। আমাদের দেশে 
বমণীগণের কষ্টের সীমা নাই, দৈনন্দিন গার্স্থ্য জীবনে পরার্থ আত্মোৎ- 
সর্গ, উপবাস ব্রতাদ্দির কঠোরতা ও ন্দামীর জন্য প্রাণত্যাগ-__এই নানাবিধ 
ৎকর্ম্ের প্রতিভা যেন আপন! আপনি সমাজ হইতে সাহিত্যে প্রতি- 
'বিশ্বিত হইয়া বেহুলার ন্তায় আদর্শ চরিত্র স্ত্টি করিয়াছে, ইহাতে কবি- 
গণের সাহিত্যদর্পণ পড়িতে হয় নাই। সাহিত্যদর্পণের ত্র এরূপ উচ্চ 
রমণীচরিত্র আয়ত্ত করিতে পারে নাই ; আর লেখাপড়ার হিসাবে নিতান্ত 
নগণ্য গ্রাম্য কবিকে পণ্ডিতের ব্যবস্থা শুনিয়া লিখিতে হইলে তাহার 
আর লেখা চলিত না। অব্ুত্রিমতাই এই সকল কবির প্রতিভা, 
স্বভাব ইহাদের হাতে খড়ি দিয়া তাহাদের নিজ গৃহ দেখাইয়াছিলেন, 
তাহারা নিজ বাড়ীর কথা লিখিতে যাইয়া অজ্ঞাতসারে এক অমর | 
কাব্যকথ। গাহিয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির পয়ার ও 


বেহুলা, ঘরের ছবি । 


গোড়ীয় যুগ। ১৮৭ 


লাচাড়ীছন্বরূপ কয়লার থনিতে অনেকগুলি মাণিক আমরা খুঁজি 
পাইয়াছি। সাহিত্যিক আবর্জনা ঘুচাইয়া বাহিরে আনিতে পারিলে 
উহারা জগতের আদর-ৃষ্টিতে পড়িয়! স্বীয় মূল্য লাভ করিবার সুবিধা 
পাইবে । * 


(ঘ)-__কাণ! হরিদত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও 
কবি জনার্দন প্রভৃতি । 


মনসাদেবীর গীত প্রথমতঃ কাণ। হরিদত্ত নামক জনৈক কবি রচন! 
করেন; কিন্ত দেবী তাহাতে সন্তষ্ট হন নাই, 
তাই তিনি বরিশাল জেলার ফুল্লশ্্ী গ্রামনিবাসী 
বিজয় গুপকে স্বপ্নে কাবা রচনা করিতে নিযুক্ত করেন__ . 


“মুর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য । 
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত ॥ 
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে । 
_ যোড়া গাথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥ 
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সথম্বর। 
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥ 
গীতে মতি ন! দেয় কেহ মিছা! লাফফাল। 
দেখিয়। শুনিয়া মোর উপজে বেতাল ।॥” 
বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ। 


কাণ। হরিদত্ত ও বিজয়গুপ্ত | 





* বেহুলা চরিত্র সম্বন্ধে « রামগতি ্যায়রত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন ;-_ 

“স্ফীত গলিত কীটাকুলিত পুতিগন্ধি মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া! নির্বিকার চিত্তে ও 
নির্ভয় মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা ভাবিতে গেলে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রতৃতি প্রসিদ্ধ 
সতীগণের পতিনিমিত্তক সেই সেই ক্লেশ-ভোগও সীমান্ত বলিয়া বোধ হয় এবং বেহুলাকে 
পতিব্রতার পতাকা বলিয়। গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।” 

র্‌ বঙ্গভাষা! ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তীৰ ১১৮ পৃঃ। 


১৮৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন, কাণ। হরিদত্তের গীত তীহার সময়ে একরূপ 
লুপ্ত হইয়াছিল। বিজয়গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হুসেনসাহার 
রাজত্ব কালে বিদ্ধমান ছিলেন। তাহার সময়ে যে গীতি বহুকাল 
প্রচলিত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অস্ততঃ ছুই তিন শত বৎসর পূর্বে 
বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা । স্তরাং কাণ। হরিদত্ত মুসলমান-কর্তৃক বঙ্গ 
বিজয়ের অব্যবহিত পুর্বে তাহার মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, 
আমরা এরূপ অনুমান করিতে পরারি। সংগ্রতি মৈমনসিংহ জেলার 
অন্তর্গত দিঘপাইৎ গ্রামে একখানি প্রাচীন মনসা-মঙ্গল কাব্য হইতে 
হরিদত্বের ভণিতাধুক্ত একটী কবিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই 
হরিদত্ত পূর্ববঙ্গের কবি ছিলেন বলিয়া! আমাদের ধারণা । স্থুলেখক 
শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞরন মিত্র মজুমদার কর্তৃক হরিদত্ের এই কবিতাটার 
উদ্ধার হইয়াছে। আমর নিয়ে প্র কবিতাটা উদ্ধ ত করিলাম। 


“পল্মার সর্প সজ্জা ।৮ 


“দুই হাতের সঙ্গ হইল গরল সঙ্জিনী। 
কেশের জীত কৈল এ কালনাগিনী ॥ 
সুতলিয়। নাগে কৈল গলার সুতলি। 
দেবি বিচিত্র নাগে কৈল হিদয়ে কীচুলী ॥ 
সিন্দুরিয়। নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর | 
কাজুলিয়! কৈল দেবীর কাজল প্রচুর ॥ 
পদ্যনাগে কৈল দেবির স্থুন্দর কিংকিণী। 
বেতনাগে দিয়া কৈলা কাকালি কীচুলী ॥ 
কণক নীগে কৈল কর্ণের চাঁকি বলি। 
বিঘতিয়া নাগে দেবির পাঁয়ের পাশুলি॥ 
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপন! । 
সর্বাঙ্গে নিকলে জার অগ্নি কণা কণ। ॥ 
অমৃত নয়ান এড়ি বিষনয়ানে চায়। 
চন্রসথয্য ছুই তারা আড়ে লুকায়॥” 


গোড়ীয় যুগ । ১৮৯ 


হরিদত্ের গীতি মনদাদেবীর মনঃপৃত হয় নাই। বিজয়গুপ্ডের 
বপন-বৃত্তাস্ত পড়িয়া! আমরা ইহা জানিতে পাবিয়াছি। 

এতদবস্থায় বিজযক়গুপ্ডকে দেবীর অনুরোধে পড়িয়া এ কার্যে 
ব্রতী হইতে হইয়াছিল; আমরা বিজয়গুপ্তের পক্মাপুরাণে গ্রন্থ- 
রচনার সময় উল্লিখিত পাইয়াছি। বিজয়গুপ্ত সম্বন্ধে যে কিছু 
ধ্রতিহাদিক তত্ব সুলভ, তাহা নিয়োদ্ধৃত পংক্কিনিচয়ের অন্তর্গত 


আছে, 


“হেনমতে স্বপ্ন কথা কহি উপদেশ । 
নাগরথে চড়ি দেবী গেল নিজ দেশ ॥ 
স্বপ্ন দেখি বিজয়গ্ুপ্তের দূরে গেল নিদ্রে । 
হরি হরি নারায়ণে প্রিয়া গোবিন্দে ॥ 
প্রভাত সময়ে কাক প্রকাশে দশ দিশা । 
ন্নান করি বিজয়গুপ্ত পুজিল মনস! ॥ 
হরি নারায়ণ ম্মরি নির্শল কৈল চিত। 
রচিতে আরম্ভ কৈল মনসার গীত ॥ 
যেইমতে পদ্মাবতী করিল সম্থিধান। 
সেইমতে করে সব গীতের নিশ্মাণ ॥ 
ছায়া শৃন্ত বেদ শশী পরিমিত শক | 
সনাতন হুদেন সাহ নৃপতি তিলক ॥ 
উত্তরে অজ্জুন রাজ! প্রতাপ্তে যম । 
মুলুক ফতেজাবাদ বাঙ্গ রোড়াতক সীম। 
পশ্চিমে ঘাঘর| নদী পূর্বে ঘণ্টেশবর ।% 
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পর্ডিত নগর ॥ 





* এই ঘাঘর নদীটা বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অধীন কোটালীপাড়া গ্রামের পশ্চিম- 
দক্ষিণ-সীমাস্তে সবল্পকায়া শ্োতশ্থিনীর আকারে বর্তমান আছে। কোটালীপাড়া ফুলগ্র 
হইতে প্রায় ১২ মাইল পশ্চিমে। ঘণেম্বর নদীটা অধুন! গৌরনদী থানার পূর্বদিকে ভিন্ন 
নামে পরিচিত। বিজয়গুপ্তের জন্মভূমি ফ্রী গ্রামের পরিসর পূর্বে প্রায় সাড়ে চারি বর্গ 


১৯০ *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


চারি বেদধারী তথ। ব্রাহ্মণ সকল। 
বৈদ্যজাতি বৈসে তথা শাস্ত্রেতে কুশল ॥ 
কায়স্থ জাতি বৈদে তথা লিখিতে প্রচুর । 
আর ধত জাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর ॥ 
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময় । 

হেন ফুলল্রী গ্রামে নিবসে বিজয় |”% 


বিজয়গুপ্তের পল্মাপুরীণ। 
অন্ত এক স্থলে-_ 
“সনাতন তনয় রুক্সিণী গর্ভজাত । 
সেই বিজয়গুপ্তে রাখ তব পদ সাত ॥” 
প্রথমাংশ বিজয়গুপ্রের নিজের রচনা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে 
পারে, কারণ এ অংশের অবাবহিত পরেই এই ছুই পংক্তি পাওয়া 


মায়, 
“গীয়ক হৈয়া তাল ধরে জন্মে নানা জাতি । 
বিজয়গুপ্তে বন্দিয়৷ ভাই গীতে দেও মতি 1” 


আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন কবিগণের স্বরূপ আবিষ্কার করা 
সহজ কর্ম নহে। বিজয়গুপ্টের ছান্মবেশে 
“জয়গোপালগণ এীতিহাসিক মরীচিকা উৎ- 
পাদন করিতেছেন, এই গাঢ-ত্রম-সমুদ্র হইতে রত্ব উঠাইতে যাইয়া 
অনেক সময় শঙ্খ লইয়া ফিরিতে হয়। পূর্ববর্তী কাব্যগুলির স্যায় বিজয়- 
গুপ্তের পদ্মাপুরাণও নান! হস্তম্পর্শে, নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত 
ও পরিবস্তিত হইয়াছে। ডুবন্ত দিবালোক ও উদ্দিত নক্ষত্রালোক যেরূপ 
সান্ক্যগগনে মিশিয়! যায়, প্রাচীনকালের ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণের 


প্রক্ষিপ্ত রচনা । 





ষাইল ছিল। ইদানীং এই গ্রাম গৈলাগ্রামের অন্তর্গত ক্ষুত্র পল্ীস্থানীয় হইয়া! দাড়াইয়াছে। 
বিজয়গুপ্তের বাসভূমি ও তাহার প্রতিষ্ঠিত মনসাদেবীর মন্দির ও দীঘি অদ্যাপি ফুল্ীগ্রামে 
বর্তমান আছে? তাহার প্রতিষ্ঠিত মনসা জাগ্রত দেবতারূপে স্থানীয় অধিবানিবৃন্দের 
নিকট এখনও বিশেষভাবে অচ্চিত হইয়া আসিতেছেন। 

* বিজয়গুপ্ত স্বীয় জন্মভূমির পরিচয়-প্রসঙ্গে যে সব কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা 


সম্পূর্ণ সত্য। 


গৌড়ীয় যুগ । ১৯১ 


লেখাও সেইরূপ মিশিয়া গিয়াছে; বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে প্রকাশ্তাবে 
অন্যান্ট কবির ভপিতারও অভাব নাই। ্‌ 
বিজয়গুপ্তের কবিতা কথায় কথায় বাঙ্গের দিকে ধাবিত হয়, সেই 
ব্ঙ্গেই তাহার কবিতা বেশ ফুটিয়া উঠে। 
বিজয় কবির রসিকতা । এই নগ্রপদ, উত্তরীয়-সার, ওষধের-পুটলি-কক্ষ- 
“বেজ মহাশয়” সেকালের একজন বিশিষ্ট রসিক লোক ছিলেন, সন্দেহ 
নাই। সেকালের রসিকতা! এখন ভীঁড়ামি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু 
বিজয়গুপ্ত ভীড় ছিলেন না। নিয়ে তাহার রচনার কিছু নমুনা 
দিতেছি, 
পদ্মার বিবাহ সম্বন্ধে শিব ছুর্গার আলাপ । 


“জামাই এনেছি পুণ্যবাঁন, কন্তা করিব দান, 
বিবাহের সঙ্জী কর ঘরে। 

এনেছি মুনির সত, রূপে গুণে অদ্ভুত, 
কন্যা সমপিব তার তরে ॥ 

হাসি বলে চণ্ডি আই, তোমার মুখে লজ্জা নাই 
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে । 

এয়ে এসে মঙ্গল গাইতে, তারা চাবে পান খাইতে, 
আর চাবে তৈল সিন্দুরে ॥ 

হাঁসি বলে শূলপাণি, এয়ো ভাগাইতে জানি, 
মধ্যে দীড়াব নেংটা হয়ে । 

দেখিয়া আমার ঠান, এয়োর উড়িবে প্রাণ, 
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে ॥ 

আছুক পানের কাজ, এয়োগণ পাবে লাজ, 
পান গয়। দিবে কোন জনে । 

বিজয়গুপ্তেতে কয়, এরূপ উচিত নয়, 
ঘরে গিয়ে কর সম্থিধানে ॥৮ 

বিজয়গ্রপ্তের পদ্মাপুরাণ & 


১৯২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


শিবের অদর্শনে চণ্ডিকার রাগ। 
“ভাল ভাড়াইয়া শিব পলাইয়া গেল দূুর। 
এবার তোমার লাগ পাইলে দর্প করিতাম চুর ॥ 
আঁচলে আঁচলে গিট বাধি এক ঠাই। 
রাখিতে নারিনু তবু পাগল শিবাই ॥ 
কপট চরিত্র তোমার খলের সঙ্গে চঙ্গ | 
যাবার কালে লাগ পাইলে দেখাইতাম রঙ্গ ॥ 
পাপ কপাল ফলে স্বামী পাইলাম ভাল। 
ভাঙ্গ ধুতুরা খায় পরিধান ব্যাস্রছাল ॥ 
প্রেতের সনে শ্বশানে থাকে মাথায় ধরে নারী । 
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি ॥ 
নিন্দে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে। 
চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদে তারে খাউক বাঘে ॥ 
আগুন লাগুক কান্ধের ঝুলি ত্রিশুল লউক চোরে। 
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেমন ভাগাল মোরে ॥ 
ছিড়িয়া পড়ক হাড়ের মালা, প'ড়ে ভাঙ্গুক লাউ । 
কপালের তিলক চন্্র তারে গিলুক রাহু॥” 

বিজয়গপ্ত। 


বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যগুলির কয়েকটার নির্দিষ্ট ভাব কিন্ধপে এক কাব্য 
হুইভে অন্ত কাব্যে অপহৃত হইয়া বিকাশ পাইয়াছে, তাহা বিজয় গুপ্ডের 
পদ্মাপুরাণে লক্ষিত হইবে; আমরা ভারতচন্দ্রের__ 


“জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া । 
নাচেন শঙ্কর ভাবে চলিয়। ॥ 
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে । 
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে ॥” 


ইত্যাদি পড়িয়া ভারতচন্দ্রের কতই হুধ্যাতি-.ব সা 
স্ভারতচন্তরের “বহু পূর্বে কবি বিজয়গুপ্ত শিরুনুতারনি 






গৌড়ীয় বুগ। ১৯৩ 


“জগত মোহন শিবের দাস। 

সঙ্গে নাচে শিবের তৃত পিশীচ ॥ 
রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মুখ । 
নাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক ॥ 
হাসিতে খেলিতে রঙ্গে । 

নন্দী মহাকাল বাজায় মৃুদঙ্ে ॥ 
বিশাই নাঁচেরে হাতেতে বাদ্য বাজে। 
হাতেতে তালি দিয়ারে মুখেতে গীত গাহে ॥ 
বিকট দশনে ভ্রুকুটি ভাল সাজে । 
ডূম ডুম বলিয়! শিবের ডন্থুর বাজে ॥ 
বিজয়গুপ্ত মধুস্বরে সরস গায়। 
পন্মার চরিত্রে সবে ধন্দ হয়।” 


হ্ামিপ্টনের বাড়ীর মুক্তার মালা ছড়া হাতে লইয়া উক্ত কোম্পানীকে 
কতই প্রশংসা করিয়া থাকি, কিন্তু যে ডুবারি প্রাণের আশা ছাড়িয়া 
মুক্তার লোভে অতলে ডুব দিয়াছিল, তাহার কথাটা কাহার মনে উদয় 
হয়? বহু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, থে উদ্ভাবন করে তাহার অপেক্ষা 
যে পারিপাট্য সাধন করে, এই পৃথিবীতে তাহারই সম্মান অধিক । 

বিজয়গ্তপ্তের পদ্মাপুরাণে আরও অনেক স্থল আছে, যাহা পড়িতে 
গড়িতে পরবর্তী প্রাচীন বড় বড় কবিগণকে মনে হইয়াছে; সে সব 
কবিগণ ধাহাদের কথা লইয়া বড় হইয়াছেন, তাহারা অতীতের বিরাট 
ছায়ার পাছে পড়িয়া রহিয়াছেন, কে তাহাদিগের খোঁজ করে? প্রশংসা, 
সম্পদ, যশঃ সমস্তই ভাগ্যাধীন ;' সংসারক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রও 
প্রতিভা অপেক্ষা ভাগ্যেরই মাহাস্মাঙ্ঞাপক, পরে এই কথা আরও 
'পরিস্ফুট হইবে। 

নারায়ণদেব । 


সম্ভবতঃ বিজয় গুপ্তের সমকালেই নাঁরায়ণদেব তাহার পন্মাপুরাণ 

রা রচনা করেন! ইনি ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের 

0 আসংযোগস্থলে জোয়ানসাহী পরগণায় কায়স্থ- 

ঝুলে জন্ম গ্রহণ করেন দুঁয়ালচন্্র ঘোষ নামক জনৈক শিক্ষিত 
18% 


১৯৪ বঙ্গতাষ! ও সাহিত্য । 


লেখক ইহার জীবন-বৃত্বীস্ত সংগ্রহ করিতেছিলেন ও “ভারতী, পত্রিকায় 
€১২৯* দন, কার্তিক ) তাহা প্রকাশ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, 
কিন্তু সহসা তাহার মৃত্যু হওয়াতে তিনি এ কার্ধ্য শেষ. করিয়া যাইতে 
পারেন নাই। তিনি নারায়ণদেবকে পন্মাপুরাণের আদি লেখক বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন, ইহা তাহার সম্পূর্ণ মনঃকল্লিত কথা। 

এই কবির ২০* শত বৎসরের ,প্রাচীন হস্ত-লিখিত পু'থি আমার 
নিকট আছে__কিছু মাত্র সংশোধন না করিয়া যেরূপ পাইলাম, সেইরূপই 
একটি স্থান উদ্ধত করিতেছি __. 


বেহুল! ও তাহার ভ্রাত! নারায়ণীর কথোপকথন | 


“নারায়ণী শুনি বোলে বিপুলা বচন। 

কি কারণে কৈলা ভইন (১) অশক্য কথন ॥ 
বিষম সায়স (২) ভইন কৈলা কি কারণ। 
দেবতা মনিষ্য কোথা হইছে দরশন 
আজ্ঞা দেহ ভইন মরা পুড়িবারে। 
একেশ্বর কেমনে যাইবা দেবঘরে ॥ 

কেমতে ছাড়ি! দিমু সাগর ভিতর । 
কথাতে পাইবা তুমি দেবর নগর ॥ 

অগোরি (৩) চন্দন কাটে (৪) লখাই পুড়িমু। 
লক্ষিন্দর কর্ম (৫) ভইন এইথানে করিমু॥ 
নেউটিআ চল ভইন আপনার ঘরে । 
একেশ্বর কেমতে যাইব দেবঘরে ॥ 

মৎন্ত মাংস এড়ি ভইন যত উপহার । 

সর্ব দর্ধব দিমু আমি তুমি খাইবার ॥ 


রি 





(9 ভইন-_-ভগিনী। (২) সায়দ-_সাহস। (৩) অগোরি-_অগ্ুরু। (8) কাটে-_কাষ্ঠে। 
(৫) কর্প_শবদাহাদি । 


.গৌড়ীর ষুগ। ১৯৫ 


সংখ সিন্দুর মাত্র ন! পড়িব! তুমি । 
নানা অলংকার তোমা দিমু আমি! 
মাএ জিজ্বীসিলে আমি কি দিব উত্তর । 
বিপুল! রাখিআ আইল! জলের উপর ॥ 
বিপুলা রাখিতে সাধু করএ ক্রন্দন । 
বিপুলাএ বোলে কিছু প্রবোধ বচন ॥ 
জীআইতে আইল প্রভু যাইমু পলাইআ৷ | 
'কেমতে মুখেত জন্ত দিবাঁম তুলিয়া ॥ 
অসতী হইব মনিষ্য লোকেত প্রচার । 
কি কারণে এতেক জে রাখিমু খাখার ॥ 
গোত্র জ্ঞাতি আছে চম্পক নগর । 
তারা কি বলি আমি কি দিব উত্তর ॥ 
বিপুলা স্রনিআ বাকা নিষ্ঠর বচন। 
সকরুণ ভাসে সাধু করএ ক্রন্দন ॥ 
স্ুকবি নারায়ণদেবের সরস পাঁচালী । 
নারায়ণি করুণ সন একটি লাচাড়ি ॥ 
কাদে নারায়ণি সাধু কহএ বিপুল! চাইঅ| । 
প্রাণে না সয় ছুঃখ না দিমু.এড়িয়া | 
অবুদ্ধিয়া৷ সদাগর বুদ্ধি অতি ছার । 
জীয়তা ভানাইআ! দিছে সইতে মরার ॥ 
বিষম সাগরে ঢেউ তোলপার করে । 
জলেত পড়িলে খাইব মত্স্ত মকরে ॥ 
মাএ জিজ্ঞীসিলে আমি কি দিব উত্তর | 
কি কথা কহিব আমি উজানী নগর ॥ 
বিপুল! রাখিতে সাধু করএ ক্রন্দন । 
নারায়ণদেবে কহে মননা চরণ ॥ 

বিস্তর যতন করি রাখিতে না পারিয়া ৷ 
চিত্তে ক্ষেমা দিয়া যায় ভেরুআ ভাসাইআ ॥ 
ভাইত বিদায় করি বিপুলা ুন্দরী । 
ছাড়াইয়া জাএ তবে ভুরাখান মেলি ॥ 
নৈক্ষত্র সঞ্চারে যেন ভূরার চলন । 
সন্মুখে বাঘের ৰাকে দিল দরশন ॥৮ 


১৯৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


এই পুস্তকের হস্তলিপিতে সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় নাই, লেখক ষে 
ভাবে কথা৷ কহিতেন, সেই ভাবেই শব্বগুলি 
লিখিয়া গিয়াছেন__ইহাতে বিষ্ভা না থাকিলেও 
স্বাভাবিকত্ব আছে । বিজয়গুপ্তের লেখা অপেক্ষাকৃত মাজ্জিত দেখিয়া 
নারায়ণদেবকে অগ্রবন্তী কবি মনে করা সঙ্গত হইবে না। বিজয়গুপ্ডের 
পদ্মাপুরাণের বটতলার ছাপা দেখিয়া অংশগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, আর 
নারায়ণদেবের পু'থিখানা গত ২০৯ বৎসর যাবৎ কোনও রূপ হাওয়ায় 
বাহির হয় নাই ;__এই সময়ের মধ্যে কীটগণ অবশ্তই কিছু নষ্ট করিয়া- 
ছেন, কিন্ত জয়গোপালগণ, সেবপ সুবিধা পান নাই ।* 
মনসার গীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। 
ত্রিপুরা জেলীয় একটি চম্পকনগর আছে, 
69594 পূর্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থলেই 
লখীন্দরের কাগডকারখানাটা হইয়াছিল। লখীন্দরের লোহার বাঁসরের 
ভিটাও তথায় দুশ্রাপ্য নহে। এদিকে বর্ধমানের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে 
চম্পক নগর ও তন্নিকটে বেহুল! নদী প্রভৃতি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। 
আসাম-্রমণ-প্রণেতা উদাসীন সত্যশ্রবা নির্দেশ করেন, ধুবড়ীই চাদ- 
সদাগরের নিবাসভূমি। উত্তর বঙ্গের লোকেরা বলেন, বগুড়ার নিকটবর্তী 
মহাস্থানে টাদ সদাগর ও লখীন্দরের বাড়ী ছিল। কেহ কেহ দাজিলিংএর 
নিকটবর্তী রনিৎ নদীর তীরে চাদ সদাগরের বাড়ী নির্দেশ করেন। 


নারায়ণদেব ও বিজয়গপ্ত। 





%. ২৮৫ নং অপার চিৎপুর রোড, বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানির ছাপা নারায়ণদেবের 
পল্মাপুরাণ ছিজ বংশীদাঁন ও কৰি বল্পুভের দ্বারা সম্পূর্ণরূপ নৃতন ভাবে রচিত বলিয়া 
বোধ হয়। উহার সঙ্গে মূল গ্রস্থের এঁকা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। উহার 
পত্রে পত্রে ভণিতা এইরূপ, 

(১) “দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ । 
ভবসিন্ধু তরিবারে বোলে নারায়ণ” 
(৩) “নারায়ণদেবে কর, হৃকবি বলতে হয়,” ইত্যাদি ॥ 


গৌড়ীয় যুগ। ূ ১৯৭ 


আবার দিনাজপুর জেলায় কাস্তনগরের নিকটবর্তী সনকা গ্রামে টাদ- 
দদাগরের বাড়ীর ভ্নস্তপ কেহ কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া অঙ্গীকার 
করেন। ভূগোলবিৎ পণ্ডিতমহাশয়ের একটু গোলে পড়িবারই কথা। 
টাদবেণে এখন বঙ্গসাহিত্যের একটি সজীব ছবি) ইনি চণ্ভীকাব্যে 
ধনপতি সবাগরের বাড়ীতে পুষ্পমাল্য পাইতেছেন, জয়নারায়ণের চণ্ডীতে 
ইহার সহিত জনৈক কাব্যোক্ত নায়কের দীর্ঘকালব্যাপী আলাপ বণিত 
আছে ও ত্রিবেণীর পারে তাহার বাটার একটা জমকালো বর্ণনা আছে; 
বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি মনসার গীতি ছাড়িয়াও এদিক সেদিক হইতে 
উকি মারিতেছেন; সুতরাং টাদসদাগরের ন্যায় প্রয়োজনীয় ব্যক্তির 
নিবাস-ভূমি জানা পাঠকের নিতাস্ত আবশ্তক। 

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্বাস চাদবেণের গল্পটি আগাগোড়া 
কল্পনামূলক। পাঠক শনির পাঁচালী কি সত্যনারায়ণের পাঁচালী 
দেখিয়াছেন, চাদবেণের কথার আরন্তও ঠিক সেইরূপ ছিল। এক 
এক জন করিয়া কবিগণ ঘটনা ও কাব্য-বর্ণিত চরিত্র বাড়াইয়াছেন, 
এবং মিথ্যাকে এমনই সত্যের পোষাক পরাইয়াছেন,_ঠাদ সদাগর 
কল্পনার লাল পাগড়ি মাথায় বাধিয়া সতাসত্যই আমাদের ভয় জন্মাই- 
তেছে। কাব্যবর্ণিত ঘটনাগুলি অনুধাবন করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ 
থাকিবে না। মনসার সঙ্গে বাদে টাদসদাগরের দুর্গতিগুলিতে কিছু- 
মাত্র সত্য থাকিতে পারে না। ন্বর্গে যাইয়া নাচিয়া গাহিয়া স্বামীর 
জীবন লাভ করার কথাও পৃথিবীবাঁসিগণ না৷ দেখিয়! বিশ্বাস করিবে 
কিরূপে? উপাখ্যানের ভিত্িস্বর্ূপ দুইটি মূল ঘটনাই কল্পনার ইষ্টকে 
গাথিয়া৷ উঠান হইয়াছে। সত্যের উপর মধ্যে মধ্যে কল্পনার একটুকু 
প্রলেপ দিয়া কাব্য প্রস্তত ছয়; যথা,__পলাশীর যুদ্ধ কাবা। কিন্তু 
একাব্য তাহা নহে। তবে যদি চাদসদাগরের উপাখ্যানের এইটুকু 
মন্তমূলক হয় যে, ধীহারা শৈবধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লৌকিক 


১৯৮ বঙ্গতাষা ও সাহিত্য । 


ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে দীড়াইয়াছিলেন, টাদসদাগর তাহাদের এক দলের 
নেতা৷ ছিলেন ও শেষে তিনি মনসাদেবীর পুজা অনুমোদন করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন, তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিবার নাই। “৭: 
মনসার সেবকের সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই চাদ সদাগর ও 
বেছুলার প্রতিবিশ্ব গাঢ়তর হইয়৷ সর্জশীব চিত্রের স্তায় সুস্পষ্ট তাবে দীড়া- 
ইল। এই বদেশে প্রাচীন ভগ্ন কীন্তির অভাব নাই, সেইরূপ ভিন্ন 
ভিন্ন স্থলের ইষ্টকন্ত,পবিশেষে টাদবেগের ভূতের স্থৃহৎ বাঁসাবাড়ী 
নির্ধারিত হইল) বদ্ধমীন ও ত্রিপুরার চম্পকনগর-্বয়, নেতাধোপানীর 
ঘাট প্রভৃতি নাম এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বসিয়াছে। 
টাদ্দের এই সৌভাগ্য সত্যনারায়ণের পাচালীর নায়কের হইতে পাকে 


নাই। 


কবি জনার্দন প্রভৃতি । 


মঙ্গলচণ্তীর ক্ষুদ্র ছড়াও ক্রমে বড় কাব্য হইয়া পড়িয়াছে ; মাধবা- 
চার্য্ের চণ্ডীর (১৫৭৯ খুঃ) পূর্বেও মঙ্গলচণ্ীর গীতি ছিল; চৈতন্- 
প্রভুর পূর্বেও মঙ্গলচণ্ভীর ছড়া গাহিয়া গায়কগণ রাত্রি জাগরণ 
করিত. 
“মঙ্গলচণ্তীর গীত করে জাগরণে। 
দন্ত করি বিষহরি পূজে কোন জনে ।” চৈ, ভা, আদি । 


সেই গীতি কিনূপ ছিল, ঠিক জানি না । আমর! ছ্বিজ জনার্দনের 
জনারদনের চ্ভী। . একটি চণতী পাইয়াছি_-উহা কাব্য নহে 
ব্রত কথা। হস্তলিপি প্রায় ২৫* শত বং 

সরের প্রাচীন। এইরূপ কোন চণ্ডীর গীতিকে অবলম্বন করিয়া 
মাধবাচাধ্য তাহার কাব্য গঠন ও চরিত্রগুলির রেখাপাত করিয়াছিলেন 


গোঁড়ীয় যুগ। পু ১৯৯ 


সন্দেহ নাই। ছোট ছোট ঢেউ কিরূপে বড় বড় তরঙ্গ হইয়া ফীড়ায়_ 
অস্পষ্ট রেখার ক্ষীণ ছবি কিরূপে ক্রমে সম্যক বিকশিত, বড় ও সুস্পষ্ট 
হইয়া উঠে-_জনার্দন, মাধবাঁচাধ্য ও কবিকঙ্কণের চণ্ডী ক্রমান্বয়ে তুলন] 
করিলে তাহা অনুমিত হইবে। কাবা-জগতের এই ক্রমিক বিকাশের 
দৃশ্ত, ছায়াবাজির ছায়াগুলির ক্রমশঃ বিশাল, সুস্পষ্ট ও বিচিত্র-বর্ণ-বিশিষ্ট 
অবয়বে পরিণতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জনার্দন কবির কালকেতু 
ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম,_ 
১ম অংশ। 

“নিত্য নিত্য সেই ব্যাধ আনন্দিত হইয়া । 

পরিবার পালে সে যে ম্থগাদি মারিয়া ॥ 

ধনুকে যুড়িয়া বাণ লগুড় কাধেতে। 

সর্ধ মৃগ ধাইয়া গেল বিন্ধ্যগিরিতে ॥ 

ব্যাধ দেখি মৃগ পলাহল ত্রাসে। 

পাছে ধাএ ব্যাধ মুগ মারিবার আশে) 

বৃদ্ধ বরাহক আদি যত মৃগগণ । 

মঙ্গলচণ্ডীর পদে লইল শরণ ॥ 

ব্যাধেরে দেখিয়! দেবী উপায় চিন্তিল। 

ছুর্গতি-নাশিনী দেবী সদয় হইল ॥ 

সুবর্ণশোধিকারূপ ধরিয়া পার্ববতী । 

ব্যাধ-পথ জুড়িয়া রহিল ভগবতী ॥ 

মৃথগয়া ন! পাইয়া ব্যাধ হইল চিন্তিত । 

সুবর্ণগোধিকাঁ পথে দেখে আচম্থিত ॥ 

সুবর্ণগোধিক। পাইয়া হরষিত মনে । 

ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে॥ 

মনে মনে ভাবি ব্যাধ ধীরে ধীরে হাটে । 

সত্বর গমনে গেল বাড়ীর নিকটে । 

হরধিত মনে ব্যাধ গর গদ বাণী। 

উচ্চস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিল গেহিনী ॥ 


২৯৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


যেন মতে গৃহে নিয়া থুইল গোখিকা। 
পরম সুন্দরী রূপ ধরিল চণ্ডিকা ॥ 
দিব্যরূপ দেখি তান ব্যাধ কালকেতু। 
গৃহিণীর মুখ চাহি বোলে কোন হেতু ॥ 
*. মঙ্গলচণ্ডিকা বোলে শুন ব্যাধবর | 
তুষ্ট হয়ে দেখা দিল তোমার গোচর ॥ 
সম্প্রতি হইল ব্যাধ তোমার শুভযোগ। 
পঞ্চশত নবর্ণাঙ্গুরী কর উপভোগ ॥ 
আজু হোতে ব্যাধ তুমি না যাইবা বন। 
মুগ না মারিবা এহি শুনহ বচন ॥ 
অল্প দ্রব্য অঙ্গুরী দিলা যে আমারে | 
ইহা খাইয়। কি করিব বল তার পরে ॥ 
মঙ্গলচণ্ডিকা দেবী হইলা! সদয়। 
স্বর্ণ ভাওদয় তাকে দিলেক নিশ্চয় ॥ 
চগ্ডিকা' প্রসাদে ব্যাধ কৃতার্থ হইল । 
তার পর ভগবতী অন্তদ্ধীন হৈল ॥ 
ধন পাইছে হেন রাজাএ শুনিয়! | 
শীন্র করি কাঁলকেতু বন্দী কৈল নিয়া ॥ 
বন্ধনে গীড়িত হৈয়! ব্যাধ মহাজন । 
কীাদিয়া মঙ্গলচণ্ডী করিলা স্মরণ॥” ইত্যাদি । 


এস্থলে গুজরাট যাইয়া রাজ্যাদি স্থাপনের কথা ও কলিঙ্গাধিপতির 
সহিত যুদ্ধ-বর্ণন! নাই ; ক্ষুদ্র গীতিটি কাব্যে পরিণত করিবার সময় কবিগণ 
নিজ হস্তে একটি মানচিত্র আকিয়া৷ লইয়াছেন ; পদ্মা-পুরাণের ঘটনার 
কেন্ত্রভূমিও এইরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে; 
ভারতচন্ত্র বর্ধমানের উপর বিদ্যাস্ুন্দরের কেলেঙ্কারী চাপাইয়া তাহার 
প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন ; মহামহোঁপাধ্যায় হরপ্রসাদ 


শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন ;-- 
পবর্ধমান-রাজ যে ভারতচন্ত্রের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে কথা লৌকে ভুলিয়া 


॥. গৌড়ীয় যুগ। ২০১ 


গিয়াছে। কিন্তু বিদযাহুন্দরের ঘটনা যে নিশ্চয়ই বর্ধামানে ঘটিয়াছিল, এ ধারণা অনেকেরই 
আছে এবং এই সংস্কারের বশবস্তী হইয়া পৃজ্যপাদ রামগতি শ্যায়রত্ব মহাশয় মালিনীর বাটা 
অন্ষণার্থ বর্ধমান সহরে অনেক দিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং নেই সুড়ঙ্গ দিয়া এখনও 
রাজবাটা যাওয়া যায় কি না, দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ।” * 
২য় অংশ। 

“অনুগত জনে দয়! করে গিরিস্ৃতা । 

চলহ খুল্লনা গৃহে সাধুর দুহিতা ॥ 

ব্রতের বিধান সর্ব ব্রতী এ কহিল। 

প্রণাম করিয়া তবে খুল্লনা চলিল। 

হারাইয়াছিল ছাগল পথে পাইল তারে। 

গৃহে আসি খুন্পনা যে বিবিধ প্রকারে । 

চণ্ডিকার পূজা করে ভক্তি অনুসারে ॥ 

মঙ্গলচণ্তীর বরে বাঁড়িল উন্নতি। 

ব্রত হতে হুখী হৈল খুল্পনা যুবতী ॥ 

দিব্য বস্ত্র অলংকারে সাধুএ তুষিল। 

কতকাল পরে কম্ঠা গর্ভবতী হৈল॥ 

খুলনার গর্ভ ছয়মাস হৈল যবে । 

বাণিজ্যেরে চলে ধনপতি সীধু তবে ॥ 

+. স্বীমীর আগ্রেত গিয়া করিল ভকতি। 

বাণিজ্য করিতে সাধু হইলেক মতি ॥ 

ছয়মাস গর্ভ মোর জানাইল তোমারে । 

জানিবার পত্রে হর্ষে দিলেক কুঁমারে ॥ 

হীরা মণি মাণিক্য আর নানী দ্রব্য যতে। 

হরধিত ভরে ডিঙ্গা যত লয় চিতে। 

ডিঙ্গাতে অর্থ ভরি সাধুর নননে। 

খুল্পনা আসিতে আজ্ঞা করিল তখনে। 

মঙ্গলচণ্তীর ব্রত করিতে কারণ । 

অর্ধ্য আনিতে বিলম্ব হইল তখন॥ 


দাহিতা, জোট, ১৩, সন। 





২*২ বঙ্গতাষা ও সাহিত্য । 


বিলম্ব দেখিয়! তবে সাধু মহাজন । 
চণ্ডিকার ঘটে পদ ক্ষেপিল তখন ॥ 
সঃ মু মং মং সং 
মঙ্গলচণ্তীর বরে খুল্পনা যুবতী । 
পুত্র প্রসবিল তথা নাম শ্রীপতি ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে কুমার চন্দ্রের সমান । 
শুভক্ষণ করিয়া কাঠি কৈল দান ॥ 
িখিতে কহিল কুমার ছাত্র সব স্থান । 
আমারে লিখায়ে দেহ এই খড়ি খান ॥ 
হাসিয়া সকল ছাত্র বুলিলেক বাণী । 
জারজ কুমার তুমি কে দিবে কাঠিনী ॥ 
অসস্তোষ ভাবি তবে সাধুর কুমার । 
হেট মাথা করি গৃহে গেল আপনার ॥ 
বিষাদ ভাবিয়া তবে সাধুর নন্দন । 
মাথাএ বসন দিয়! করিল শয়ন ॥ 
অন্ন জল না খাইল সাধুর নন্দন । 
স্নান হৈয়। নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘন ঘন ॥ 
মাতা বিমাতীয় বুঝি পুত্রের লক্ষণ । 
সাধু দিছে যেই পত্র দিলেক তখন ॥” 
শেষ শ্লোকের ক্ষুদ্র 'বিমাতা শব্দটি হইতে লহনা-চরিত্রের স্থত্রপাত; 
শ্রীমস্তের বিগ্ভালয়ে মন্ত্াহত হইবার কথাটি এখানে যেরূপ আছে, 
মাধবাচার্য্যও প্রায় সেইরূপই রাখিয়াছেন, কবিকন্কণ সে স্থানটি ভাঙ্গিয়া 
গড়িয়াছেন। 
রতিদেবক্কৃত মৃগলন্ধ পুথির কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি * -_উহা 
শৈব ধর্মের ভগ্ন ধবজা। আমরা পূর্বেই 
রুতিদেব ও অপরাপর কবি। উল্লেখ করিয়াছি, বঙ্গসাহিত্যে শিব কোন 


স্থলেই বড় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই । যেখানেই তিনি 





++ ৯৭ পৃষ্ঠা দেখ । 


গৌড়ীয় যুগ। ২০৩, 


দেখা দিয়াছেন, সেইখানেই ভবানীর ভ্রকুটি ভঙ্গীতে অতি কূপাযোগ্যভাবে' 
নিশ্ে্ট হইয়া পড়িতেছেন। 

“মৃগলুব্ধ' গীতি শৈব ধর্মের প্রাবল্য সময়ে লিখিত; উক্ত ধর্ম শান্ত ও- 
বৈষ্ণব ধর্মের আড়ালে পড়িয়া যাওয়াতে শিবগীতির আর বিকাশ হইতে 
গারে নাই। 

শনির পাচালী, ষণঠীর পাঁচালী, র্ধযের পাচাণী, লক্্ীর পাঁচালী প্রভৃতি 
অতি আদিসময়েও বিদ্ঘমান ছিল। আমরা উহাদের কিছু কিছু 
নিদর্শন পাইয়াছি। 


শীতলা-মঙ্গল । 


শীতল! পূজার আদি খু'ঁজিতেও আমরা শাস্ত্রের সাহাযা অবলম্বন 
করিতে পারি। প্রাচীন শান্ত্রের কোনও স্থলে যে যে দেবতার সামান্য 
মাত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়, লৌকিক ভীতি ও দুখবিমোচনের অনুরোধে পরবতী? 
ব্রাহ্মণগণ সেই সামান্ত উল্লেথকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া দেশীয় ঝস্কারো- 
গযোগী দেবপ্রতিম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । অথর্ধবেদের “তক্সন্” শঝের- 
অর্থ “নীতলা” বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, অপর কোন লেখক 
বৈদিক শান্োক্ত, “অপ্দেবী”কে শীতলাদেবীর আদি মূর্তি বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। বেদের এই আভাস পুরাণকারদের হস্তে ক্রমে বিকাশ 
পাইয়া শীতলাদেবীর বর্তমান রূপ কল্পিত হইয়াছে। স্বন্দপুরাণ ও পিচ্ছিলা-- 
তন্ত্রে শীতলার বিবরণ আছে এবং কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর শীতল! 
দেবীর একখানি প্রাচীন মন্দির এখনও দৃষ্ট হয়। বর্তমান সময়ে শীতলা- 
দেবীর পুরোহিতগণ অনেক স্থলেই ডোমজাতীয় দেখা যায়। ইহাতে, 
আর একটি অনুমান করিবার অনুকূল যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ 
শান্তর হারিতীদেবীর পুজার ব্যবস্থা আছে । এতদেশে বৌদ্ধধর্শের' 
প্রাবল্যের সময় ডোমপুরোহিতগণ হারিতী পুজা করিতেন, এই 


০৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


'হারিতী ও শীতল! উভয়েই ব্রণনাশিনী দেবী । হিন্দুশান্রে শীতলাদেবীর 
যে সুন্দর মুত্তি বর্ণিত আছে, শীতলাপত্তিত ডোমবর্গের প্রদর্শিত মৃত্তি 
“সেরূপ নহে। এ সম্বন্ধে স্বলেখক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় 
বলেন, “শীতল! প্ডিতগণের শীতলা করচরণহীন, সিন্দুরলিপ্তাঙী, শঙ্খ বা 
ধাতুথচিত-্রণচিন্থাস্কিতা মুখমগ্ুলমাত্রাবশিক্টা প্রতিম! মাত্র। ইহাকে 
বরং বৌদ্ধভাবের দেবতা বলা যায়। এই শীতলার মুখে যে ধাতু ব! 
শঙ্খনিশ্মিতি রুইতনের ফৌটার ন্ায় বা পেরেকের মাথার স্ঠায় 
টোপতোলা! বসন্তচিহ্ন লাগান থাকে, তাহার সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের 
উল্লিখিত ধশ্মঠাকুরের গাত্তে প্রোথিত পিতলের টোপতোলা পেরেক- 
চিহ্নের যেন সাদৃশ্ত আছে বলিয়া বোধ হয়।” ডোমপুরোহিতের পুজার 
'অধিকারই এ সন্ধে বৌদ্ধ সংশ্রবের অকাট্য প্রমাঁণ। 

এই শীতলাদেবী সন্বন্ধেও অনেকগুলি পালা প্রাচীনকালে বঙ্গভাষায় 
রচিত হইয়াছিল। সেই সব গীতির নিতান্ত প্রাচীন নিদর্শন এখনও 
পাওয়া যায় নাই। তবে ছুই তিন শত বৎসর পূর্বে নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, * 
দৈবকীনন্দন কবিবল্লভ, 1 কৃষ্ণনাথ, রামপ্রসাদ, শঙ্করাচার্যা ও রঘুনাথ 
দত্ত যে সকল পালা লিখিয়াছিলেন তাহার অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। 





* নিত্যানন্দ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশীযোড়ার জমিদার রাজনারায়ণের 
সভাসদ্‌ ছিলেন । 

1 ইহার বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম পুরুষোত্বম, প্রপিতামহের নাম শ্রীচৈতন্ত। পিতামহের 
'নাম শাম এবং পিতার নাম গোপাল। ইহার পূর্ববপুরুষ প্রথমতঃ বর্দমান জেলার অন্তর্গত 
হস্তিনা নগরে ( হাতিনা ), তৎপরে কিছুদিন মান্ারণে এবং অবশেষে বৈদ্যপুরে আনিয়া 
বাস করেন । দৈবকী নন্দন দেবীর রূপ-বর্ণনায় লিখিয়াছেন__ 


“বাম হাতে হেল্যা মুণু উপুকবাহন ।” 
এবং ইহা ছাড়া স্থষ্টি প্রকরণের তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সঙ্গে শৃন্ত পুরাণের 
ব্যাখ্যার নানা প্রকার সাদৃষ্ত দৃষ্ট হয়। 


গৌড়ীয় যুগ । ২০৫ 


বিবিধ। 

এই সকল পুস্তক ছাড়। অন্যান্য দেবতাদের যে সব পাঁচালী পাওয়া' 
গিয়াছে, তাহার কোনটী তেমন প্রাচীন নহে। তবে তাহারা যে 
তত্তৎবিষয়ের প্রাচীনতর কবিতা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল, 
তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই । ১৬৮৭ খুঃ অঃ নিমতানিবাসী কৃষ্ণরাম “ঠী- 
মঙ্গল” রচনা করেন। ইহাতে একটী উপাখ্যান অবলম্বনে যথারীতি 
ষঠাদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত করা হইয়াছে । এই পুস্তকের এক 
স্থানে সপ্রগ্রামের তদানীন্তন প্রভাব সম্বন্ধে এই কয়েকটা ছত্র পাওয়া, 


গিয়াছের_ 
“রাঢ় গৌড় দেখিলাম কলিঙ্গ কপাল । 
গয়া পৈইরাগ কাশী নিষধ নেপাল ॥ 
একে একে ভ্রমণ করিলাম দেশ দেশ। 
দেখিলু' দেবীর পূজা অশেষ বিশেষ ॥ 
সপ্তশ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল। 
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথীর কুল ॥ 
নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যবান লোক । 
অকাল মরণ নাই নাহি দুঃখ শোক ॥ 
শক্রজিৎ রাজার নাম তার অধিকারে । 
বেভাঁরে এজত গুণ কে কহিতে পারে 1” 


কমলামঙ্গল বা লক্ষমীচরিত্র । 

লক্ষমীদেবী স্বানবিশেষে গজলঙ্ষ্মী নামে পুজিতা। অতি প্রাচীন 
কালের লক্ষ্মীর যে সমস্ত বিগ্রহ এবং প্রতিমুস্তি প্রস্তরে অঙ্কিত দেখা 
যায়, তন্মধো ছুই পার্থ দুটা হস্তি-সমস্িত৷ হইয়া শুওধৃত কুম্তজলে 
তিনি অভিষিক্তা হইতেছেন, এইবপ দৃষ্ট হয়। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে 
লক্মীর এই প্রকার স্বর্ণময়ী মূর্তির বর্ণনা আছে। গজশুগুধৃত কুস্তজলে 
অভিষিক্ত হওয়ার দরুণই বোধ হয় এই গজ লক্ষ্মী নাম হইয়া থাঁকিবে। 
শিবানন্দকর-রচিত "লক্ষ্মীচরিত্ই এতৎসম্বন্ধে প্রাপ্ত কাব্যাবলীর মধ্যে 
দর্ধাপেক্ষা প্রাচীন। এই কবির উপাধি গুণরাজ খা ছিল। ইহা, 


-২০৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ছাড়া মাধবাচার্ধ্য এবং পরশুরাম কৃত “লক্ষ্মীচরিত্র” প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 
কৰি জগমোহন-রুত “লক্ষ্মীমঙ্গল”ই সর্বাপেক্ষা সুন্দর | ইহাতে দুর্বাসার 
শাপে ইন্দ্রের লক্ষীত্রষ্ট হওয়ার বিবরণ এবং অপরাপর প্রসঙ্গ বগিত 
হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাব ও ভাষা কবিত্বময়। জগমোহনের পর 
'রঞ্জিতরামদাস ১৮০৬ খুষ্টাঝে একথানি “কমলাচরিত্র” প্রকাশ করেন। 
গঙ্গামঙ্গল। 

মাধবাচার্যের পগঙ্গামঙ্গব”্ই প্রসিদ্ধ। এতদছ্বাতীত দ্বিজ গৌরাঙ্গ, 

দ্বিজ কমলাকাস্ত প্রভৃতি অনেক কবির “গঙ্গামজল” প্রাপ্ত হওয়া 


বগিয়াছে। 
সুর্যের পাঁচালী । 
সুর্যের পাঁচালীকারদিগের মধ্যে দ্বিজ কালিদাস ও দ্বিজ রামজীবন 
বিদ্যাভূষণ-__এই ছুই জনের গ্রন্থই অধিকতর প্রচলিত। রামজীবন 
১৬৮৯ খুষ্টাবে তাহার আদিত্য চরিত বা সুর্যোর পাঁচালী রচনা করেন। 
এই পাচালীতে হাড়ি জাতির প্রতি যে নিগ্রহের কথা বর্ণিত হইয়াছে, 
তদ্দারা সৌর উপাসক ও বৌদ্ধগণের সঙ্গে সংঘর্ষ অনেকে কল্পনা করিয়া 


সথাকেন। 
(৪) পদাবলী শাখা । 


ক। পদাবলী সাহিত্য | 

খ। চন্তীদ্বাস এবং রামী। 

গ। বিদ্যাপতি। 

ক। পদাবলী সাহিত্য। 
বঙ্গদেশে প্রেমের অবতার হইয়াছিল, বাঙ্গালী কবি প্রেম-বর্ণনায় 
অদ্বিতীয় । বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের যে নিষ্কাম 
মাধ্ধ্য বর্ন করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন বঙ্গ 
আাহিত্যে পবিত্রতার সুধাধারা প্রবাহিত করিয়। দিয়াছে। 


পদাবলী সাহিত্য । 


গৌড়ীয় যুগ । ২৭ 


পদাবলী নাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য। পূর্ববরাগ, 
উক্তি, প্রত্যুক্তি, প্রথম মিলন, সম্ভোগ, অভিসার, কারণমান, নির্েতু 
মান, প্রেম-বৈচিত্র, দানলীলা, নৌকাবিলাস, বাসস্তীলীলা, বিরহ, পুন- 
মিলন, প্রেমের এই বহুবিভাগের পর্য্যায়ে পর্ধ্যাযে কেবল কোমল অশ্রুর 
উত্স; ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ; বাঞ্চিতের দেহ 
স্পর্শ করিতে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ব পরিমল আঘ্বাণ 
করিতে, মধ্গন্ধে অন্ধ অলির স্তায় স্বগাঁয় প্রেনিক কবিগণ কীদিয়া 
বেড়াইয়াছিলেন, পদাবলী সাহিত্য তাহাদের অশ্রর ইতিহাস। 

বৈষ্ণব পদাবলীর কেন্দ্রীভূত এক স্বর্গীয় উপাদান আছে, উহা মান- 
বীয় প্মগীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহসা 
সুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিণী 
ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌছিতে সমর্থ হইয়াছে। 

সঙ্ধদয় ভিন্নদেশীয় লেখকগণও পদাবলী পড়িতে পড়িতে তদস্ত- 
নিহিত মধুময় আধ্যাত্মিকতত্ব উপভোগ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। পণ্ডিত 
গ্রীয়ার্সন মহোদয় বিদ্যাপতির কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £_-“কিন্ত 
মৈথিল ভাষায় অতুল্য পদাবলী রচনার জন্যই তাহার শ্রেষ্ঠ গৌরব ; সে সমস্ত পদে শ্রী- 
রাধিকার কৃষণ-প্রেমবর্ণনার রূপক দ্বারা পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার ভালবাসা সম্বন্ধই 
বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ।"ক্* ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপ্রদর্শন জন্য রাধার রূপক 
অবলম্বনীয় হইল কেন, এ জটিল সমস্যার উত্তর দিতে আমরা সমর্থ 
নহি। তৰে বোধ হয় পাঠকগণ পদাঁবলীবণিত রাধিকার ভাবগুলির 
সঙ্গে চৈতন্যলীলার অতি নিকট সাদৃস্ত দেখিতে পাইবেন, এবং তদ্দারা 


আধ্যাত্তিকত্ব। 
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অিগাবী হা, তবে তাহাকে রমনী-বেশে যাইতে হইবে ূ 
পুরুষকারের গর্ব থাকুক না কেন, এসকলে আত্মার রমণী সাজা ভিন্ন ত্যন্র নাই ।” * 


খ। চত্তীদাস এবং রামী। 


চত্তীদাদ সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে 1 নারুর গ্রামে জন্জ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন্দুবি ও বিসপী 
টিভির. নানুর ইতর তীর্থ; চণ্ডীদাদের নিবাস- 
ভূমি পবিত্র নানুর-পল্লী এখনও আছে,_-পাগল চ্তীর স্বর্গীয় বুঁসিভ 
পবিত্র বাশুলীদেবীর মন্দির এখনও আছে। নেই কষ পরী ? র 
ফে অপূর্ব ্র্তি ও প্রতিভা প্রকাশ গাইয়াছিল, এগ্তে সাহার 
তুলনা নাই; প্রেমিকের নিকট নাঙ্ুর-পল্ী ছিতীয় বৃন্দাবন তুল্য সুদৃশ্। 
কিন্তু পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতি-লেখকের স্থৃতি বহন করিতে সেই স্থানে 
কোন সমাধিস্তত্ত নাই_-এ আক্ষেপ আমাদের সইংরেজী শিক্ষার দ্র 
হয়? নতুবা। আমাদেক্ক দেশের লোকে অন্তরূপে স্মৃতি রক্ষা করিতে 
অত্যন্ত ছিল)__সমাধি-্তস্ত এদেশের সামগ্রী নহে; তাহারা ঘরে 
ঘরে ৃদ্তি গড়িসকা পুজা করিত, প্রতিদিন 'প্রাতে উঠিয়া পুণ্যক্লোক 
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1 পর্বধূর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ। নবহ নবহ রস, ইহ পরিমাণ? 
এই পদটি যদি কালবাচক বলির গণ্য হু, তবে ১৩২৫ লকে (৯৪ খু) চ্ীদাদ 
প্ঠাহার পদাবলী সংগৃহীত রুরিয়াছিলেন, বঙ্গ! যাইতে পারে । 








গৌড়ীয় যুগ। ২০৯ 


মহাজনগণের নাম ভক্তিভরে উচ্চারণ করিত ও শিশুগণকে বলিতে 
শিখাইত । 

পাঠক ক্ষমা করিবেন, চণ্ীদীসের কবিতা আমার আশৈশব সখ, 
দুঃখ ও বহু অশ্রুর উৎস ম্বরূপ, হৃদয়ের প্রগাঢ় উচ্ছণাসে তাহার কবিতার 
যথাযথ আলোচনা সম্ভবপর হইবে কি না বুঝিতে পারি না; আর 
একটি বক্তব্য এই,__চণ্ডীদাসের কবিতার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট না 
হইলে আমি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিতা আলোচনা করিতাম না; স্থৃতরাং 
তাহার কথ! লিখিতে হৃদয়ের আবেগ-জনিত নানা কথা আসিয়া 
প্ড়িবার কথা । 

নান্ুর বীরভূম জেলার অন্তর্গত--শাকুলিপুর থানার অধীন, সিউড়ী 
হইতে পূর্বাংশে ১২ ক্রোশ। বীরভূম জেলায় অনেকগুলি মুনির 
তপোবন আছে ; বকেশ্বর আদি উষ্ণ প্রশ্রবণ, মযূরাক্ষী, অজয়, সাল, 
হিংলা, দ্বারিক! প্রভৃতি নদ নদী পাহাড়ের সঙ্গে জীড়া করিয়া প্রবাহিত 
হইয়াছে। বীরভূমের বেলফুল বড় মনোজ্ঞ, বসোরার গোলাপও তাহাদের 
সৌনর্য, অবয়ব ও সুরভির নিকট লঙ্জা পাইবে। স্বভাবের সুরম্য 
নিকেতন বীরভূম-_জয়দেব ও চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। তাহাদের হৃদয়ও 
সেই বেলফুলগুলির স্ায় সুন্দর ছিল, তাহাদের কাব্যে সেই সুন্দর হৃদয়ের 
অমর প্রতিবিষ্ব রহিয়! গিয়াছে । 

চণ্ডীদানের পিতা “বিশালাক্ষীদেবী”র পূজক ছিলেন,* তজ্জন্যই 

চ্তীদাসের জীবলী। বোধ হয় পুত্রের নাম “চণ্তীদাস” রাখা হইয়া- 

ছিল। এখনও নানুর গ্রামে বাশুলীদেবী 

অধিষ্ঠিত আছেন ও তাহার পূজা নিয়মিতরপে নির্বাহিত হইয়া থাকে। 





. * ৯২৮ সালের ১০ই পৌষের “সোমপ্রকাশে' জনৈক পত্র-প্রেরক লিখিয়াছিলেন__ 
টতীদানের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়, ইহার পিতার নাম দুর্গাদাস 
বাগ্চি, ইহারা বারেন্্ শ্রেণীর ত্রাঙ্মণ ছিলেন ।” একথা কতদুর প্রামাণিক বলা যায় না। 


4% 


২১৪ ব্্গভাষা ও সাহিত্য । 


চত্তীদাসের পিতার মৃত্যুর পর তিনিও উক্ত দেবীর পূজক নিযুক্ত হন। 
উক্ত দেবমন্দিরের সেবিকা রামমণি (নরহরিগ্ন মতে তার! ধুবনী )+ 
কবির হৃদয়ে অপূর্ব প্রেম জাগাইয় দিয়াছিল। এই সম্বন্ধে নানাবিধ গল্ 
আছে। যাহা ধতিহাসিক ভিত্তিতে দাড়াইতে না পারিবে, এক্নপ অসার 
গল্প লিখিয়া পাঠকগণের মধ্যে এল্যানাস্কারের স্যায় ভাবুক শ্রেণীর মনো- 
বুঞ্জন করিতে ইচ্ছা নাই। বিগ্তাপতির সম্বন্ধেও এইরূপ অনেক গর 
পাঠ করা গিয়াছে । 

সম্প্রতি চণ্ডীদাসের কতকগুলি নৃতন কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, + 
তাহাতে তীহার নিজ বিবরণ কিছু পাওয়া গিয়াছে । রজকিনীর 
কলঙ্কহেতু চণ্তীদাস সমাজচ্যুত অবস্থায় ছিলেন ; একদা তাহার জ্ঞাতিব্গ 
তাহাকে বলিলেন, “ুন সন চণ্ডীদাস। তোমার লাগিয়া আমরা সকল ক্রিয়াকাণ্ডে 
সর্বনাস।। তোমার পিরীতে আমরা পতিত, নকুল ডাকিয়া বলে। ঘরে ঘরে সব কুটুম 
ভোজন করিএণ উঠাব কুলে ॥” কবির এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল না, ভাব 
তাহার ভ্রাতা (?) নকুল নিতান্ত ইচ্ছুক ও অগ্রসর হইয়া কবিকে 
জাতিতে তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নকুল ঠাকুরের গ্রামে খুব 
বেশী প্রতিপত্তি ছিল; তিনি ব্রান্ষণগণের দ্বারে দ্বারে চত্তীদাসের জন্ 
বিনয় অনুনয় করিতে লাগিলেন । প্রথমতঃ গ্রামবাসিগণ চণ্তীদাসৰে 
“নীচপ্রেমে উন্মাদ” বলিয়া এবং “পুত্র পরিবার, আছয়ে সংসার, তাহারা সনম 
নহে।"__ইত্যাদি রূপ আপত্তি করিয়া আহারের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলেন, 
কিন্ত তীহারা শেষে নকুল ঠাঃরের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া “তুমি একজন 
মহাজন, সকল করিতে পার” ইত্যাদি আদরবাক্যে তাহাকে আপ্যাফ়িত করি৷ 
নিমন্ত্রণ-গ্রহণ-স্চক পাণ দান করিলেন । | 





* ৬জগব্ধ ভদ্র মহাশয়ের সংক্গরণে চণ্তীদাসের ষে জীবনী প্রদত্ব হইয়াছে তাহাতে ইহা 
নাম “রামতারা” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৪৫ পৃঃ)। এই নামই বোধ হয় ঠিক, তাহ 
হইলে ন্রহরির 'তারা ধুবনী, বুঝিতে কোনও গোল হয় না । 

+ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা ১৭৩ পৃঃ (১৩০৫ সন )। 











শ্য? 


-পুবব দ্র 


দাস হিটি দঙ্চি 


গ্ডা 


চ 


গোঁড়ীনক ুগ্ । ২১৯ 


এ দিকে এ কথা শুনিষা স্মীরী নয়নের জলে; কানদিয়া বিকল, মনে বৌধ 
দিতে নারে ।” এবং এগৃহকে নাইঞা, পালক পাড়ি, সন করিল তায়। কান্দিয়। 
মুছিছে, নিশ্বাস রাখিছে, পৃথিবী ছিজিয় যায়।” কিন্তু. তাহাতেও, শাস্তি নাই, 
আবার উঠিয়া রামী বকুলতলায় দাড়াইয়া কাদিতে লাগিল। ইতিমধ্যে 
রা্ষণভোজনের আয়োজন হইয়াছে 'সীতামি্রী, “আলফা” প্রভৃতি: 
নানারপ মিষ্ট দ্রব্য যখন তোজনস্থলে আনীত এবং ব্রাঙ্মণগণ গণ্ড, ষ করিয়া 
ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন রক্জকিনী সেই স্থানে উপস্থিত হল এক 
যখন “দ্বিজগণ ডাকে, ব্যপ্রপ আনিতে, ধোঁবিনী ভখন ধাঁয়।” এই বর্ণনা দ্বার! যে 
অনর্থোৎপাত সুচিত হইয়াছিল, তাহার শেধাঙ্ক আর জানা গেল না, 
ইহার পরে পুথি অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এসম্বন্ধে একটি অলৌ- 
কিক গল্পের প্রবাদ আছে, তাহ উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন । 

চস্তীদাসের বর্ণিত রাঁধিকাকে প্রথম যখন তিনি দেখাইতে ছেন, 
তখনই উন্মাদিনীর বেশ) প্রেমের মলয় 
সমীরণে তিনি ফুটিয়া রহিয়াছেন। স্বীয় 
নিবিডকুষ্টকুস্তল আহলাদে একবার খুলিতেছেন, একবার দেখিতেছেন,__ 
তাহার মধ্যে ক্ৃষ্ণ্ূপের মাধুরীটি আছে )..করজোড়ে মেঘপানে 
তাকাইতেছেন, নয়নের তাঁরা চলিতেছে না,__মেঘের সৌন্দধ্যে ডূবিয়া 
পড়িতেছে,_কারণ কৃষ্ণের বর্ণ মেঘের স্ায়) একদৃষ্টে তিনি ময়ুর ময়ূরীর 
কণ্ঠ দেখিতেছেন, সেখানেও চক্ষু কৃষ্ণরূপের অনুসন্ধান করিতেছে,__নব 
পরিচয় এইরূপ । তাহার পর প্রেমের বিহ্বলতা, কত বিনয়, কত 
অনুনয়, মধুমাথা ক্রোধ, সেই ক্রোধে কাঠিন্যমাত্র নাই, ফুলদলে 
সেই ক্রোধের স্ষ্টি-_মানের পরই মানভঙ্গ, গালি দিয়া,_-আঘাত 
করিবার চেষ্টা করিয়া নিজে আঘাত পাইয়া! আসা,--কত কাতর অশ্রুর 
সম্পাত, কত দুঃখের নিবেদন, কত কাতরোক্তি ; প্রেম করিয়া লৌক 
কত ছুঃখী হয়,__বন্দরে যাইয়া যেন ডিঙ্গা মিলে না, সুরধূনী-তীর হইতে 





চ্ভীদাসের রাধিকা । 


২১২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 


হেন শকষ্ঠ ফিরিয়া আলিতে হ্য,২+সেই ছে চণডীদাদের কবিতার 
তে ছত্ে। তথাপি নেই স্পেন মধ্যেই কষ্ট, বহন করিবার যোগা 
দিন আছে,__কষ্টের মধ্যেই কষ্টের উধ সুখ আছে। 
: পবা তখা যাই আমি বতদুর পাই।, 
.. চাদ মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই |” 

[সেই চাদ মুখের কথা বল! খায় না। বলিতে গেলে সুখে ছুঃখে, 
সুধা বিষে, ঘদয় আছ, হইয়া পড়ে তাহার অশ্রতে সুখ ছুঃখ 
জড়িত,-_প্রতাত-পদ্বের স্তার ছুটি চক্ষু আলে! পাইয়া! উন্মীলিত হয়, 
কিন্ত নৈশ-শিশির-তারাক্রান্ত হস মলিন হইয়! পড়ে,_কোন্টি পুলকাশ্র, 
কোন্টি শোকাশ্র, কোন্ট প্রাতংশিশির, কোন্ট নৈশ-হিম-রুখা_-ভাহা 
নিশ্চয় বলা যায় না। 


রা 


_ পুরকে আর, দিক নেহারিতে, 
সব শ্যামময় দেখি || 
দ্ীড়াই যদি সধীগণ সঙ্গে । 


পুলকে পুরয় তনু হাম পরসঙ্গে ॥। 

.. শুক ঢালিতে নানা করি পরকার। 

নয়নের ধারা মোর-বহে অনিবার 1” 
তাহার প্রসঙ্গেই কীদিয়া ফেলেন, বড় সুখ হয়,_-সে নাম শুনিতে 
বড় সুখ হয়, চক্ষে আপনিই জল পড়ে ; আবার এ্রই সুখ পাছে অপর 
কেহ দেখে,__ পৃথিবী ত সুখের বাদী, গভীর সুখ পৃথিবী বুঝে না, 
তাই নানাপ্রকারে সেই পুলক ঢাঁকিতে চেষ্টা করিয়াও তাহা রোধ করা 
যায় না। এই সুখের মধ্যেও বিষাদের ছায়া আছে, না হইলে সুখ 

অপূর্বব-সখ হইত ন1; না ভাঙ্গাইতেই ভাঙ্গাইবার ভয় )-_ 


“এ হেন্‌ বধূরে মৌর যে জন ভাঙ্গায়। 
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥” 






গৌড়ীয় যুগ ২১৩ 


ভালবাসার ছুঃখের প্রতিশোধ- অভিমান ; কিস তাহা আত্মবঞ্চনা- 
মাত্র__ 
“এক কর্ণ বলে আমি কৃ্ণনাম শুনব । 
আর এক কর্ণ বলে আমি বধির হইয়! রব-_-ও নাম শুনব না ॥” 


ইহাই চুড়ান্ত সীমা । চণ্ডীদাসের মান করিবারও সাধা নাই; দশ 
ইন্জিয় মুগ্ধৎ মন মান করিবে কিরূপে? স্বীয় শরাসন মন্্মুগ্ধ, শর 
নিক্ষেপ করা অসাধ্য, 
“ঘত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়। 
আন পথে ধাই তবু কানু পথে যায়। 
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম । 
ধীর নাম নাহি লব লয় তার নাম ॥ 
এ ছার নাসিকা মুঞ্ি কত কর বন্ধ। 
তবু ত দারুণ নাস! পায় শ্যাম গন্ধ ॥ 
সে কথ! না শুনিব করি অনুমান । 
পর সঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥ 
ধিক রহ" এ ছার ইন্দ্রিয় আদি সব। 
নদ! যে কালিয়। কাণু হয় অনুভব ॥৮ 
ইহা অপূর্ব্ব তন্ময় 
আমর! চণ্ডীদাসের কবিতা বেশী উঠাইব না। যে পাঠক প্রেমিক, 
তিনি হৃদয়-নিভৃতে সেই পদ-কুস্থমগ্ুলি তুলিয়! অশ্রুসিক্ত করিয়া সখী 
হউন। মিষ্ট দ্রব্যের যেরূপ স্বাদ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই, এই গীতিগুলির 
উৎকর্ষেরও পাঠ ভিন্ন অন্য প্রমাণ হইতে পারে না। 
আর একটি কথা । কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির যশে চণ্ডতী- 
দাসের যশ কিছু ঢাক| পড়িয়াছে। তাহা 
হওয়া বিচিত্র নহে। : কালিদাসের যশে 
উবুতি ঢাকা পড়িয়াছেন, ভারতচন্রের যশে কবিকম্কণ ঢাকা 


চণ্ীদান ও বিদ্যাপতি। 


২১৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


পড়িয়াছেন, কতক দিনের জন্য পোপের যশে সেক্ষপীয়র ঢাকা পড়িয়া- 
ছিলেন । চারু-চিত্রপটখানা দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হয়, কিন্ত মানস- 
সৌন্দর্য ও গরিম! সেরূপ সহজে আয়ত্ত হইবার বিষয় নহে । 

চণ্ীদাস বিগ্যাপতির ্ায় শিক্ষিত ছিলেন না,__ইহাই সাধারণ মত। 
লেখা পড়া পুম্পের হ্যায়, ফল জন্মিলে পুষ্পের বিলয় হয়; শাস্ত্র ভাব 
কি ভক্তির নিকট পৌঁছাইতে চেষ্টা করে; যিনি নিজে ভাবুক বা ভক্ত, 
তিনি শাস্ত্রের মুকুরে প্রতিবিশ্বিত প্রকৃতির মূর্তির প্রতি কেনই বাঁ লক্ষা 
করিবেন ১- প্রকৃতির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ সঙ্বন্ধ। চণ্ডীদাস বিদ্াপতির 
স্তায় উপমা প্রয়োগ করেন নাই, সুন্দরের স্বভাব ভঙ্গীই অলঙ্কার হইতে 
বেণী আকর্ষক 7; উপম! কবির একটি শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বণিত আছ 
সত্য,--কিস্ত ধিনি ভাবটি নিজের তুলিতে আকিতে পারেন না, তিনি 
উপমার অঙ্গুলী-সন্কেতে গৌণবস্ত দ্বারা মুখ্যবস্তর আভাদ দিতে চেষ্টা 
করেন। তাই উপমার রূপ বর্ণনা অপেক্ষা জীবন আকিয়া রূপ বর্ণনা 
উত্কৃষ্ট। এই অংশে কালিদাস হইতে সেক্ষপীয়র শ্রেষ্ঠ, বিদ্যাপতি 
হইতে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ। 

চণ্তীদাসের গীতিসমূহের ভিতর একটু আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহা 
এত স্পষ্ট থে অস্বীকার কর! যার না; সাধা- 
রণ প্রেম দ্বার! উহার সর্বত্র ব্যাখ্যা করা স্ুকঠিন 
হয়; পূর্বরাগের প্রথমই কৃষ্ণনাম-মাহাত্ময-প্রচার__নাম মধুময়, তাহা 
“বদন ছাড়িতে নাহি পারে ।” নাম শুনিয়া! অনুরাগের দৃষ্টান্ত মানুষী ভালবাসার 
সাহিত্যে বিরল, কিন্তু “জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো ।” এই নামজপের 
ৃ্টান্ত সাধারণ সাহিত্যে একেবারে ছুপ্রাপ্য,__মনে হয় যেন ভগবানের 
নাম জপ করিতে করিতে ভক্তচিত্ত আপনা ভুলিয়া যায়, এই দৈহিক 
বন্ধন যেন তখন থাকিয়াও থাকে না,_ ইক্দিয়প্রশমিত মনে_নামের 
মধুভরা মোহ সর্বাঙ্গ শিথিল ও অবসন্ন করিয়া ফেলে। এই পূর্বরাগ 


চণ্ীদাসের আধ্যাত্মিক ভাব। 





... গোড়ীয় যুগ । ২১৫ 


নাধারণ প্রেমের পূর্ববরাগের উন্নততম আদর্শ বলিয়া ব্যাথ্যাত হইতে পারে, 
কিন্তু ইহা! পরশ্বরীয় প্রেমের স্বরূপ বলিয়! ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। তার 
পর ঞ্ীমতী রাধিকার “বিরতি আহারে, বাঙ্গাবীস পরে, যেমন যোগিনী পারা ।” 
নীলনিচোলপরিহিতা রাধিকা-মুত্তিই বৈষ্ণব সাহিত্যে স্থলভ, কিন্তু রাঙ্গাবাঁস- 
(গেরুয়া ) পরা রাধিকা এখানে মন্ন্যাসিনীর মত, তাহার পরিধান গেরুয়া 
এবং আহারে বিরতি (উপবাস আচরণ ) ও মেঘ দেখিলেই কৃষ্তত্রমে 
করজোড়ে সকাতর অনুনয়, একদৃষ্টে মুর ময়ূরীর ক দেখিয়া ব্ণমাধূর্যে 
মুগ্ধ হইয়া পড়া, এ সকল বৈষ্ণব সাধুভক্তগণের কথাই স্মরণ করাইয়া 
দেয়। “যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়। পায় ধরি কান্দে সে চিকুর গড়ি ষায়। 
দোণার পুক্তলি যেন তৃতলে লুটায়॥” এই স্বর্ণপুত্তলি প্রেমিকের নয়ন-পৃত্তলি 
কোন সুন্দরীর ছবি বলিয়া! মনে করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। যিনি 
ধুলিময় প্রাঙ্গণভূমিতে ইতর জাতির মুখেও হরিনাম শুনিলে অবলুষ্ঠিত 
হইয়া তাহার পদে পড়িতেন, সেই স্বর্ণপুত্তলি গৌরহরির ছবিরই পূর্ববাভাষ 
যেন এই পদে সুচিত হইতেছে । “দতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ 
নাহি জানি। কহে চত্তীদাস, পাপ পুণ্য মম, তোমার চরণখানি ॥" পদটি “ত্বয়। হাবিকেশ 
হি সথিতেন, যথা নিযুক্তোহশ্মি তথা! করোমি”-_প্রভৃতির ন্যায় উদার অহঙ্কার- 
বর্জিত আত্মসমর্পণের ভাব ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করে। 

চণ্তীদাসের মানুষী প্রেম, ক্ষণে ক্ষণে এক উন্নত অমানুষিক প্রেম- 
রাজোর সামগ্রী হইয়া ধীড়াইয়াছে। উপন্তাস কি কাব্যের সাধারণ 
আদানপ্রদানময় প্রেমভাব তত উদ্ধে উঠিতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা 
জানি না। রামীর কথা কহিতে যাইয়াও চণ্ডীদাদ মানুষী-প্রেমের 
সীমা উল্লজ্ঘন করিয়া আশ্চধ্যরূপে পবিত্রতার সহিত ধর্মজগতের কথ। 
কহিয়াছেন ; “কামগন্ধ নাহি তায়"__কথা বহু পরিচিত; তাহা ছাড়া “তুমি হও 
পিই মাতৃ” “তুমি বেদমাতা গায়ত্রী,” “তুমি সে মধ, তুমি সে তত, তুমি উপাসন! রস” 
এসব কথা ধর্মববেদী হইতে উচ্চারিত স্তোত্রের মত শুনায়। ধোপানীর 


২১৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


পায় যে পুষ্পাঞ্জল-_-যে আদর ও শ্রদ্ধা পড়িয়াছে, তাহা যেন কোন 
অজানিত স্বর্গলোকে অলক্ষিতভাবে পৌছিয়া চিরপবিত্র হইয়া 
রহিয়াছে । চণ্ডীদাসের সরল কথাগুলি সর্বত্রই মর্মম্প্শী | “বদন থাকিতে 
না পারি বলিতে, তেঞি সে অবলা নাম"_-পদে তিনি ব্যাকরণকে তুচ্ছ করিয়। 
তীক্ষ অন্তশ্চক্ষুবলে “অবলা” শব্দের এক সুন্দর ও নূতন অর্থ আবি- 
ফার করিয়াছেন। চণ্ডীদাস সহজ বক্তা, সরল বক্তা ও সুন্দর বক্তা । 
বিদ্ভাপতির পূর্ববরাগের “ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণে অনুসরই | ক্ষণে ক্ষণে বসন. 
ধুলি তনু ভরই।” প্রভৃতি বর্ণনায় ঈষদৃত্তিন্নযৌবনা রাধিকার রূপ যেন 
উছলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সেই পূর্বরাগের অবস্থা চিত্রিত করিয়া 
চণ্তীদাস যে ধ্যানপরায়ণা৷ রাধিকার মৃষ্তিটি দেখাইয়াছেন, তাহার 
সাশ্রনেত্র আমাদিগকে ন্বর্গীয় প্রেমের স্বপ্র দেখাইয়া অনুসরণ 
করে, এবং চৈতন্য প্রভুর ছুটি সজল চক্ষুর কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। 
সেই মূর্তি ভাষার পুষ্প-পল্পবের বহু উর্ধে নির্মল আধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শ 
করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে । সে স্থানে সাহিতাক সৌন্দধ্য বিরল, 
কিন্তু তাহা প্রেমের নিজের স্থান। এথানে শবের প্রশ্ব্্য অপেক্ষা শবের 
অল্পতাই ইঙ্গিতে বেশী কার্যকরী হয়। প্ররুত প্রেমিক বড় স্বপ্লভাষী, 
এখানে উচ্চ ভাবের শোভা অবগতির জন্তই যেন ভাষার শোভা তনুত্যাগ 
করে এবং সাহিত্যিক সৌন্দর্যের বাহুল্য না থাকিলেও হৃদয়ের অন্তঃপুর- 
শোভী চির বসস্তের চারু চিত্র-পটে চক্ষু মুগ্ধ হইয়া যায়। চণ্তীদাসের প্রেম- 
গীতিতে “নায়িকা রাধিকা” অপেক্ষা “রাধাভাবেরই উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি 
হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 

চণ্তীদাসের ভাব-সশ্মিলনের পদাবলী স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায়। 
ততোধিক প্রশংসা করিলেও বোধ হয় অন্ঠায় 
হইবে না, সেগুলির মত প্রেমের সুগভীর মন্ত্র 
ধর্মপুস্তকেও বিরল। “বধু কি আর বলিব আমি” প্রভৃতি গান গুধ 


ভাব-সম্মিলন | 
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বৈষণবের কণে নহে, ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া সুশ্রাব্য মনোহরসাহী রাগি- 
ণীতে ব্রাহ্মগায়কের কঠেও ধ্বনিত হইয়। থাকে । আমরা! আর একটি- 
পদ উদ্ধৃত করিয়া চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ শেষ করিব £-- 
“বধু তুমি সে আমার প্রাণ। 
দেহ মন আদি, তোহাঁরে স'পেছি, কুল শীল জাতি মান 
অধিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া, যৌগীর আরাধ্য ধন। 
_ গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা, না! জানি ভজন পূজন ॥ 
পিরীতি রসেতে, ঢালি তন্থু মন, দিয়াছি তোমার পায়। 
তুমি মোর গতি, তুমি মোর পতি, মন নাহি আন ভায়॥ 
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ । 
বধু তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে স্থথ ॥ 
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি । 
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য মম, তোমার চরণখানি ॥” 
চণ্তীদাস মূর্খ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, নকুলঠাকুর কর্তৃক তিনি 
“বিদ্যাতে বিদ্যাভিরাম” ও “বিজ্ঞ বলিয়া 
প্রশংসিত হইয়াছেন, দেখা যায়। চণ্ডীদাসের 
ঢুই একটি গানে ভাগবত পড়ার আন্ভাস আছে “কেহ বা আছিলা দুগ্ধ 
আবর্তনে, চুলাতে রাখিয়া বেসালী” পদটি দেখুন। 


রামীর পদ । 


প্রাচীন একখানি পদসংগ্রহ-পুস্তকে চণ্ডীদাসের প্রীতি ও কবিত্বের 
মূল প্রত্রবণস্বব্ূপ রজকিনী রামীর পদপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বামীর। 
ভিতাযুক্ত পদ আমরা চণ্তীদরাস-রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, 
কিন্তু নিষ্বোদ্কুত ছুইটি পদের সারল্য ও সরসতা চণ্ডীদাস কবিরই 
যোগ্য বটে। 
(১) “কোথা যাও ওহে, প্রাণ-বধু মোর, দাসীরে উপেক্ষা করি । 
না দেখিয়া মুখ, ফাঁটে মোর বুক, ধৈরজ ধরিতে নারি ॥ 


চীদাস মূর্খ ছিলেন না। 
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বাল্যকাল হতে, এ দেহ াপিনু, মনে আন নাহি জানি। 
কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে, বল হে সে কথা শুনি ॥ 
তোমার এ সারথি, জুর অতিশয়, বোধ বিচীর নাই । 
বোধ থাকিলে, দুঃখ-সিদ্ধু-নীরে, অবলা ভাসাইতে নাই। 
পিরীতি জ্বালিয়া, যদ্দিবা যাইবা, কবে ব1 আসিবে নাথ । 
রামীর বচন, করহ শ্রবণ, দাসীরে করহ সাথ।” 

€২) “তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদ বনে বনে। 
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুঃখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥ 
ক্রটি সমকাল, মানি সুজপ্পাল, যুগ তুল্য হয জ্ঞান । 
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥ 
কুটিল কুস্তল, কত সুনিম্ল, শ্রীমুথমণ্ডলশোভা । 
হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে, নিমেষ দিয়াছে কেবা॥ 
যাছে সর্বক্ষণ, হয় দরশন, নিবারণ সেহ করে। 
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে। 
তুমি সে আমার, আমি দে তোমার, হহাৎ কে আছে আর। 
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা। কগৎ দেখি জীধার ॥" 


রামীর পদ ঢুইটার মধ্যে আমরা একটুকু আধ্যাত্মিকত্ব খুঁজিয়া বাহির 
করিব,__প্রথম পদে “মখুরা যাইবে” পদটির অর্থ “সমাজে উঠাঠ ও “তোমার 
সারধি তুর অতিশয়” পদে অক্ুরের নামে নকুলঠাকুরের হৃদয়হীনতার 
উপর রোষ প্রকাশ পাইয়াছে। দিবাভাগে রামী চণ্ডীদাসের গ্রীতি- 
প্রফুল্ল মুখখানি দেখিবার সুবিধা পাইতেন না, ছিতীয় পদটিতে তজ্জন্ত 
দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই ছুইটি পদ রামীর বিরচিত কি না, 
সেসস্বন্ধে আমর! নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। দ্বিতীয় পদটাতে 
উক্ত চক্ষুর নিমেষ থাকার সম্বন্ধে যে আক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহ 
চৈতন্তচরিতামূত প্রভৃতি বিবিধ পুস্তকে অনিমেষ নোত্রের সম্বন্ধে বিবিধ 
আক্ষেপ উক্তির একটা প্রতিধ্বনির মত শুনায়। সুতরাং এই রচনা 
চত্ভীদাসের বহু পরবর্তী বলিয়াই মনে হয়। রামী ধোঁপানীকে 
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বঙ্গদেশের সর্বপ্রথম স্ত্রীকবি বলিয়া গ্রহণ করার পূর্ব্বে বিশেষ আলোচনার 
প্রয়োজন । 
গ। বিদ্যাপতিঠাকুর । | 

মৈথিল কবি বিদ্যাপতিঠাকুর ত্রাহ্মণবংণীয় ছিলেন। ইহাদের 
গাঞ্জি বিষয়িবারবিশ্্ী”, সুতরাং বিদ্যাপতি- 
ঠাকুরের পূর্ণ নামটি একটুকু অন্তুত ও 
জীকালো রকমের--বিষয়ীবারবিন্কী বিদ্যাপতিঠাকুর মহারাজ শিব- 
সিংহের সভাসৎ পণ্ডিত এবং চণ্ডীদাস ঠাকুরের সমসাময়িক কবি ছিলেন। 
শুভ বসন্তকালে গঙ্গাতীরে- এই দুই কবির সম্মিলন হইয়াছিল, তদুপলক্ষে 
অনেক বৈষুৰ কবি পদ লিখিয়া গিয়াছেন । 

মহারাজ শিবসিংহ বিদ্যাপতিঠাকুরকে “বিদ্ী” নামক গ্রামথানি 
প্রদান করিয়াছিলেন। এই গ্রাম মিথিলা শলীতামারি মহকুমার অধীন 
জাটৈল পরগণার মধো কমল! নদীর তীরে অবস্থিত। এখন আর 
তথংণীয়েরা কেহ সেখানে নাই, চারি পুরুষ ধরিয়া তাহারা সৌরাট 
নামক অপর একখানি গ্রামে বাস করিতেছেন। কবির বংশধর 
বনমালী ও ব্দরীনাথ এখন বিদ্যমান আছেন। | 

বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষগণ সকলেই বিদ্বান্‌ ও বশস্বী ছিলেন। মহারাজ 
গণেশ্বরের পরম সুহ্ৃত গণপতিঠাকুর তৎপ্রণীত 
প্রশংসিত গ্রন্থ “গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী”র ফল 
মৃত সুঙ্ধদের পাঁরত্রিক মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেন। এই. গৃণ্পতি- 
ঠাকুর * বিদ্যাপতির পিতা । কবির পিতামহ জয়দত্ত সংস্কৃত শান্সে 
বুৎ্পন্ন ও পরম ধার্মিক ছিলেন, এজন্য তিনি “যোগীশ্বর আখ্যা 


বিদ্যাপতির পরিচয় । 


পূর্বপুরুষগণের খ্যাতি । 





* “জনমদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর, 
মৈথলী দেশে কর বাস। 
পঞ্চ গৌঁড়াধিপ, শিবসিংহ্‌ ভূপ, 


কৃপা করি লেউ নিজ পাশ ॥ 


২২৫ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


প্রাপ্ত হন। জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর স্বীয় পাণ্ডিত্যগুণে মিথিলারাজ 
কামেশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন । এই বীরেশ্বর- 
প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “বীরেশ্বরপন্ধতি' অনুসারে মিথিলার ব্রাহ্ণেরা আজিও 
তাহাদের “দশক” করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতির খুল্লধিতামহ 
চণ্ডেশ্বর মহারাজ হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন। চগ্ডেশ্বর ধর্শাস্তে 
সাতথানি রত্বাকর-কর্তা এবং তাহার উপাধি ছিল ““মহামত্তক 
সাপ্ধিবিগ্রহিক”। এই বংশের আর একটি গৌরব এই যে, বিদ্যাপতির 
উদ্ধতন ৬্ঠ স্থানীয় পূর্বপুরুষ ধরন্্ীদিত্য (কাব্যবিশারদ মহাশয়ের 


মতে কর্ম্মাদিত্য ) হইতে সকলকেই রাজ্মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত 
দেখা যায়। 


মহারাজ শিবসিংহের আদেশে বি্যাপতি সংস্কৃতে “পুরুষ-পরীক্ষা” 
নামক পুস্তক রচন! করেন। এই গ্রন্থে তিনি 
শিবসিংহকে পরমশৈব এবং কুষ্ণবর্ণ দেহ- 
বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন। ইহার পূর্ণ নাম “পনারায়ণপদান্কিত 
মহারাজা শিবসিংহ।” রীজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর আজ্ঞাক্রমে তিনি 'শৈব 
সর্ধবন্বহার, ও পণঙ্গাবাকাবলী” নামক দুইখানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা 
করেন। মহারাজ কীণ্ডিসিংহের আদেশে তৎকর্তৃক “কীর্তিলতা” গ্রন্থ 
বিরচিত হয়) তাহার সর্বশেষ সংস্কৃত গ্রন্থ “ছুর্গীভক্তিতরঙ্গিণী” তৈরবসিংহ 
মহারাজের (হরিনারায়ণ) রাজত্বসময়ে যুবরাজ রামভদ্রের (রূপনারায়ণ) 
উৎসাহে বিরচিত হয়। * পূর্বোক্ত রস্থগুলি ছাড়া টি 


কবির গ্রস্থীবলী । 





বিসফি খ্রাম, দান করল মুঝে, 
রহতহি রাজ সন্নিধান। 
লছিম। চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকশয়ে, 
বিদ্যাপতি ইহ ভণে 7” 
পদসমুদ্র । 
* ছুর্গভক্তিতরঙ্গিণীর তূমিকায় “স্বস্তি” স্থলে “অস্ত” পাঠ ধরিয়া কেহ কেহ অনুমান 
করিয়াছেন, উক্ত পুস্তক নরসিংহদেবের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল । 


গোঁড়ীয় যুগ। ২২১ 


“দানবাক্যাবলী/ ও “বিভাগসার” নামক দুইখানি স্মতিগ্রস্থ রচনা করিয়া- 
ছিলেন। সম্ভবতঃ মহারাজ শিবসিংহ হইতে বিদ্যাপতি “কবিকণ্ঠ- 
হার” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন | * 

এখন বিগ্যাপতির বিস্ফী গ্রাম প্রাপ্তিজ্ঞাপক তাঅলিপি ও মিথিলার 
রাজপঞ্জীর তারিখ সমন্বয় করিতে গেলে নানা- 
রূপ গোলযোগে পড়িতে হয়। ভূমিদানপত্রের 
কাল ১৪০* খুঃ (২৯৩ ল-সং )। রাজপঞ্জী হিসাবে শিবসিংহের সিংহাসন 
প্রাপ্তির সময় ১৪৪৬ খুঃ। সুতরাং শিবসিংহকে রাজা! হওয়ার ৪৬ 
বৎসর পূর্বে ভূমিদান করিতে হয়, অথচ ভূশিদানপতজে তিনি “দিপ্বিজয়ী 
মহারাজাধিরাজ+ বলিয়া কীন্তিত হইয়াছেন। ভূমিদানকালে বিদ্যাপতির 
বয়স ২০ বৎসর মাত্র কল্পনা করিতে হয়, তদূর্ধ বয়স স্থির করিলে 
বিষ্ভাপতির জীবনী ১২৩ বৎসরেরও অনেক বেশী হইয়া পড়ে। ২০ 
বদর বয়স্ক বালক, ভূমিদান-পত্রে “মহাপণ্ডিত” এবং “নবজয়দেব 
আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেখা যায়। এরূপ নবধুবককে বিশিষ্ট সম্মান 
প্রদর্শন করিয়া মহারাজ শিবসিংহ তাহাকে একখানি বড় গ্রাম দান করি- 
বেন_ইহাও একটি অদ্ভুত অনুমান । ২০ বৎসর বয়সে ( ১৪০০ খুঃ) 
কৰি বিগ্ভাপতি “মহাপপ্তিত” উপাধি এবং বিক্ফী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন, 
মানিয়া লইলেও ১২৭ বৎসর বয়ংক্রমে (ভৈরব সিংহের রাজত্ব ১৫০৬- 
১৫২০ খুঃ) তাহাকে “ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী” লিখিতে হয়। আর কাব্য- 
বিশারদ মহাশয়ের মতানুসারে এ পুস্তক নরসিংহদেবের রাজত্বকালে 


কাল সম্বন্ধে তর্ক। 





কোটি হু'ন ঘটয় দিবস অভিসার |” 
09191801015 1916)1] 90069, 4, ৩, ৭. ৮০ ০. 198. 
কেহ কেহ বলেন তাহার উপাধি “কবিরঞ্জন' ছিল,__“চণ্তীদাপ কবিরগ্রনে মিলল” ও 
“পুছত চণীদাস কবিরঞ্নে” প্রস্ৃতি পদ দৃষ্টে সেরূপও বোধ হয়। 


২২ | বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


লিখিত হইয়াছিল, স্বীকার করিলেও কবিকে অন্যুন ৯৬ বৎসর বয়নে 
“ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী” প্রণয়ন করিতে হয়। এরূপ বৃদ্ধ বয়সে কাব 
লিখিবার সামর্থ্য কচিৎ দুষ্ট হয়) বিশ্বী গ্রাম দান কালে কবির অন্যান 
২৭ বৎসর বয়স এবং “ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী” রচনার সময়ে তাহার অন্যুন 
৯৬ বৎসর বয়স-ছুই কষ্টকল্পিত “অন্যুনের” সাহাযোও এই জটিল 
প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রাপ্ত হওয়া গেল না । 
ভূমিদানপত্রের সঙ্গে রাজসভার পঞ্জীর এক্য স্থাপন করিতে ইচ্ছুক 
লেখকগণ ইতিহাসের ছিন্পৃষ্ঠায় এইরূপ কয়েকটি বড় রকমের তালি 
দিয়াছেন। 
এখন ভূমিদানপত্র ও বাজপঞ্জী ইহাদের কোনটি কিংবা উভয়ই 
অবিশ্বাসযোগ্য বলিয্া মনে হইতেছে। ভূমিদানপত্র সম্বন্ধে বনুদিন 
রি হইল শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়া- 


“এই সনন্দে যে কেবল লক্ষ্পণাব্ধের উল্লেখ আছে এমন নহে, সনন্দের অন্তভাগে আরও 
ত্টা অব লিখিত হইয়াছে, ষথা--সন (হিজরি )৮০০ | সম্বৎ ১৪৫৪ ॥ শাঁকে ১৩২১% 
আমরা প্রাচীন হিন্দু রাজাগণের অনেকগুলি সনন্দ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু এরূপ ৪টা 
অন্দ কোনও সনন্দে ব্যবহৃত দেখি নাই। প্রাচীন নিশ্মুল হিন্দৃহৃদয় এতদূর সতর্ক ছিল 
না। সনন্দের সময়াবধারণ কালে কতদুর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা পুরাতস্কবিং 
পাঠকগণ বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। কারণ কোনও সনন্দে একাধিক অব লিখিত 
হয় নাই এবং সেই অব্দ যে কোন, ব্লাজার প্রচলিত তাহা প্রায় স্থিররূপে লেখা হয় নাই, 
কিন্তু এ সনন্দে স্পষ্টাক্ষরে লক্ষ্ণাব্দ, হিজরি সন, বিক্রমসম্বং, শালিবাহন শকাব্দ অত্যন্ত 
সতর্কতার সহিত উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। এব্প্রকার নানা কারণে এই সনন্দের সতাতী 
সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে ।” %* 


অন্পদিন দিন গত হইল শ্রীযুক্ত গ্রিয়ার্সন্‌ সাহেব ভূমিদানপত্রথানি 
জাল প্রতিপন্ন করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি বক্তৃতা প্রদান 
করেন, তীহার যুক্তি অকাট্য বলিয়৷ মনে হয়। তিনি বলেন, এই ভূমি- 
দানপত্রে যে হিজরি সন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা! আকবর এতদ্দেশে প্রচলিত 


১ 122 7 
* ভারতী ১২৮৯, আঙ্বিন। 
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করেন। আইনআকবরী প্রভৃতি পুস্তকে তাহা নিদিষ্ট আছে এবং এ, 
কথা সর্বববাদিসন্মত। ভূমিদান পত্রের তারিখ আকবরের অনেক পূর্ববর্তী, 
অথচ তাহাতে সেই হিজরি অব প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাতে এই তাকত্লিপির 
সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দৃঢ়বন্ধ হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ তাঅলিপির অক্ষর ; 
_-উহা দেবনাগর, কিন্ত তৎসাময়িক বহুবিধ পুস্তক ও তাঅশাসনে যে 
অক্ষর ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা মৈথিল। সে সময়ের লিপি- 
মালার প্রতি অভিনিবেশ করিলে, তাঅলিপিব্যবহ্ৃত অক্ষর যে সে সময়ের 
নহে, তাহা! স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ- 
শান্ত্রী মহাশয় বলেন যে তাত্্রশীসনখানি জাল, কিন্তু উহা এক হিসাকে, 
জাল নহে। আকবরের সময় সমস্ত রাজ্যের জরিপ হয়; রাজা টোডর- 
মল্পই তাহার অনুষ্ঠাতা, উহা সকলেই অবগত আছেন। বিগ্াপতির 
বংশধরগণ যে ভূমিদান পত্রের বলে বিন্ফী গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন, 
তাহা হয়ত কালক্রমে হারাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের নিকট যে একটি 
নকল ছিল সেই নকল দৃষ্টে নূতন তাশ্রলিপি প্রস্তুত করা হইয়া থাকিবে 
এবং হিজরি সনটি তন্মধো সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে । বিন্ফী গ্রাম 
তিনি পাইয়াছিলেন, ইহা তত্রুত পদেই জানা গিয়াছে,__শুধু রাজকর্মম- 
চারিগণের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্ত বিগ্যাপতির বংশধর- 
গণ মূলের নকল হইতে একটি কৃত্রিম তাত্রশাসন প্রস্তত করা আবশ্তক 
বোধ করিয়াছিলেন । ইহাও একটি অনুমান মাত্র, তবে আমাদের নিকট 
এ অনুমানটি সঙ্গত বোধ হইতেছে। 
রাজপন্তীতে শিবসিংহের সিংহাসন আরোহণ-কাল ১৪৪৬ খু অব. 
রাজপর্জী । ইহা! পূর্ক্বেই উল্লিখিত হইয়াছে কিন্ত বিচ্যা- 
পতির নিজরুত একটি মৈথিল পদ নি 
দেওয়া যাইতেছে, তদুষ্টে দেখা যায় শিবসিংহ ১৪** খুঃ অবে সিংহানে 
আরোহণ করেন )-_ 


২৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


“অনলরদ্বকর লক থণ গরবই সন্ধ সমুদ্দ কর অগিনি সদী। 
চৈতকারি ছঠি জেঠা মিলি! বার বেহপ্পই জাউলদী ॥ 
দেবসিংহ জং পুহমী ছড়ডই অদ্ধাসন স্থরয়া সরূ। 
দুহু হুরতান নিদৈ অব নোঅউ তপনহীন জগ ভর ॥ 
দেখহুও পৃথিমীকে রাজ! পৌরুস মীঝ পু বলিও। 
সতবটে গঙ্গা মিলিতকলেবর দেবসিংহ স্ুরপুর চলিও॥ 
একদিস জবন সকল দল চলিও একদিন সৌ জমরাঅ চর 
দুহুএ দলটি মনোরথ পূরও গরূএ দাপ সিবসিংহ কর ॥ 
সথরতরুকুহ্ছম বালি দিস পুরেও দুন্দুহি সুন্দর সাদ ধর । 
বীরছত্র দেখনকো। কারণ সথরগণ সোৌভৈ' গগন ভর ॥ 
আরম্ভী অথন্তেট মহামথ রাজশ্ৃঅ অশ্বমেধ জহ1 | 
পণ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ যাঁচককী৷ ঘরদান কহী ॥ 

_ বিজ্জীবই কইবর এহ গাৰএ মানত মন আনন্দ ভও | 
সিংহাসন সিবসিংহ বইটো। উছবৈ বিসরি গও ॥"* 


হে নগরবাসিগণ! তোমাদের পূর্ধব রাজা দেবসিংহ এই ২৯৩ লাক্ষ্সণান্দে চৈত্র মাসে 
কৃষ্ণপক্ষে জ্যেষ্ট নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে স্বর্গে দেবরাজের সিংহাসনাদ্ধভাগী হ্ইয়াছেন। 
রাজ্য রাজশৃশ্ঠ হয় নাই ; তাহার পুত্র শিবসিংহ রাজা হইয়াছেন; শিবসিংহ বাহুবলে 
বলীয়ান । তিনি সন্মুখাগত যবনদিগকে তৃণের মত তুচ্ছ ভাবিয়া জননী জাহবীর 
অমৃতধাম অঙ্কে পিতার দেহ ভন্মীভূত করিয়! কটাক্ষমাত্রে যবনরাজ-সৈম্যগণকে পরাতৃত 
করিয়াছেন। তাহার পর যবনরাজ, তাহার সঙ্গে অগণিত সৈশ্য ; তোমাদের নৃতন 
রাজ! অকুতোভয়; ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তোমরা অনুপস্থিত ছিলে; দেখ 
নাই; আকাশে সারি গাধিয়। দেবতাগণ দীড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন । মুহূর্তমধো 
যবনরাজ পলায়ন করিল। ন্বর্গে কতই না ছুন্দুভি বাঁজিল। শিবসিংহের মাথার উপর 
কতই ন| সুরতরকুস্থম পড়িতে লাগিল। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছেন, সেই শিবসিংহ এখন 
তোমাদেরু রাজ! হইয়াছেন; তোমরা নিয়ে বাস কর। 


বরাজপঞ্জীর নির্দিষ্ট কাল গ্রহণ করা সম্বন্ধে আমাদের আরও .নানারূপ 
আপত্তি আছে। 


* পরিষৎপত্রিকা, ১৩০৭, ১ম সংখ্যা, ৩২ পৃঃ। 


৯ 





গৌড়ীয় যুগ । ২২৫ 


এখন বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আর ছুইটি প্রমাণ বাকী। মিথিলার 
তদানীস্তন রাজধানী গজরথপুরে শিবসিংহের 
সভাসদ্‌ বিগ্ভাপতি ঠাকুরের আদেশে এক 
খানি সংস্কতপু'থি (কাব্যপ্রকাশের টীকা ) দেবশশ্্া, নামক জনৈক 
বিপ্র নকল করিয়াছিলেন, তাহার উপসংহার এইকূপ £__- 
“সমন্তধিরুদাবলীবিরাজমান মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎশিবসিংহদেব সন্ত.জামানতীরভুক্কৌ 


প্রগজরথপুরনগরে সপ্রক্রিয় সছুপাধ্যায় ঠ্থুর জ্ীবিদ্যাপতীনামাজ্ঞয়া গৌয়ালসং প্রীদেবশর্্ 
বলিয়াসসং শ্রীপ্রভাকরাভ্যাং লিখিতৈষা পুস্তীতি । ল-সং ২৯১ কান্তিক বদি ১০1” 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকথানি 
সংগ্রহ করিয়া বি্ভাপতির কালসমস্তায় একটি নূতন আলো প্রদান 
করিয়াছেন। এই পু'থি ৯৩৯৮ খুঃ অবে লিখিত হয়। দ্বিতীয় প্রমাণ, 
বিগ্ভাপতির নিজের লেখা ভাগবত গ্রন্থ। এই পু'থির কালবাচক লেখাটির 
গাঠোদ্ধার হয় নাই, এ সম্বন্ধে প্রত তথ্য নিরপণার্থ প্রেরিত দ্ুই জন 
পণ্ডিতের মতদ্বৈধ জন্মিয়াছে, সুতরাং আমরা আলোচনা করিতে বিরত 
বৃহিলাম। বিদ্যাপতি ঠাকুর দীর্থজীবন লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ আমরা যথাযথ ভাবে নির্দেশ করিতে পারিলাম 
না। খুষটয় চতুদ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং 
সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাহার জীবন শেষ হয়, এ পর্যযস্ত 

বলা যাইতে পারে। 
খাস মিথিলায়ও বি্ভাপতির খাঁটি রচনা উদ্ধার করা অসম্ভব 1% 
মিথিলার পাঠ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও বিকৃত, ব্ঙ্গ- 
দেশের প্রচলিত পাঠও বিরুত, স্থৃতরাং কেহ 
কেহ বলেন, বিগ্ভাপতির উপর বাঙ্গালী ও মৈথিলদিগের দাওয়া 
* সম্প্রতি মহামহোপাধ্যা় প্রযুক্ত হরপ্রসাদ শাল্্রী মহাশয় নেপাল হইতে বিদ্যাপতির 


পদাবলীর যে প্রাচীন পুণখি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে অবিকৃত বলিয়া বৌধ' 
ইয়। এ্পুখি সাহিত্য-পরিষদ্‌ প্রকাশ করিতেছেন । 


১ 


আর দুইটি প্রমাণ । 


কবির উপর বাঙ্গালীর দাবী । 





২২৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


তুল্যরূপ। মিথিলা বাঙ্গালার পঞ্চ বিভাগের. এক বিভাগ ছিল এবং মিথিলার 
রাজসভায় লক্ষণাঁ্ধ প্রচলিত ছিল ইত্যাদি বলিয়া কোন কোন লেখক 
আবার বিদ্বাপতিকে বাঙ্গালীকবি বলিয়াই স্থির করিতে চাহেন। পাঠ. 
বিকৃতি সমস্ত প্রাচীন কবির রচনাতেই দৃষ্ট হয় এবং এক দেশ অন্য দেশের 
অধীন থাকিতে পারে, এজন্য কবির স্বদেশবাসীদিগকে বঞ্চনা করিতে 
যাওয়া অনুচিত। বিদ্যাপতির সমাধিস্তত্ত উঠিতে বিদ্ীতেই উঠিবে, 
মৈথিলগণই তাহাকে লইয়৷ গর্ব করিবেন। তবে আমাদের “একটা ভাল. 
বাসার আধিপত্য আছে; বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু, স্থথ ও প্রেমের কথার 
সঙ্গে তাহার পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িরাছে। ধীরে ধীরে আমরা 
বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয়! মিথিলার বড় পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া ভাহাকে 
আমাদের করিয়া দেখিয়াছি, সেইরূপে তিনি আমাদেরই থাকিবেন। 
আমরা আসলের পার্থ একটি নকল বিদ্াপতি খাড়া করিয়াছি ; জগতে 
এই প্রথমবার নকলটি আসলের মতই সুন্দর হইয়াছে। আমরা পদক, 
তর প্রত্ৃতি পুস্তক হইতে তাহাকে আর বাদ দিতে পারি না। এ শুধু ভাল 
বাসার বলপ্রয়োগ ; ধতিহাসিক এ আবার নাও মান্ত করিতে পারেন।, 

আমাদের অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর কবি বিগ্ভাপতির শিল্য। 
মিথিলার শি্যত্ব আমাদের নূতন কথা নহে। 
মিথিলার রাজধি জনক, যাজ্ঞবন্ধ্য, গার, 
মৈত্রেয়ী, গৌতম, কপিল--সমস্ত ভারতবর্ষের গুরুস্থানীয় । মিথিলা 
বাজ ইচ্াকুর চারি পুত্র বিমাতার চক্রান্তে তাড়িত হইয়া কপিলবস্তুতে 
নবরাজ্য স্থাপন করেন, বুদ্ধদেব সেই বংশোদ্ভব। নবদ্বীপের অজ 
টোল মিথিলার শিষ্য কাণাশিরোমণি দ্বার! অধিষ্ঠিত। “বৃজ্জি' নামক 
মিথিলার ক্ষত্রিয়ংশের ভাষা-_ ব্রজবুগি বঙ্গ সাহিত্যের বহপষঠা ভুড়ি 
আছে। মিথিলার পঙ্ডিতগণ “এক বাংগালী, দোসর তোতরাহ' * 

* বিদ্যাপতি, কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণ, উপক্রমণিকা| ৮/-। এ 


মিখিলার ধণ। 





গৌড়ীয় যুগ। ২২৭ 


বলিয়া যদ্দি আমাদিগকে একটু গালি দেন, তাহ! সহা করা আমাদের 
অনুচিত হইবে না। 
আমরা ইঈশাননাগরক্ৃত অদ্বৈতপ্রকাশে দেখিতে পাই, বিস্যাপতি 
এবং অদ্বৈতপ্রভুর দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, 
তখন বিদ্যাপতি বয়োবুদ্ধ ছিলেন সন্দেহ নাই। 
অদ্বৈত ১৪৩৪ খুঃ অবকে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং বর্ণিত সাক্ষাৎকারের 
সময় তাহার বয়স ২৪।২৫ বৎসর ছিল, সুতরাং ১৪৫৮ কিন্বা তৎসম্গিহিত 
কোন সময়েএই দেখা শুনা হুইয়াছিল। উক্ত বিবরণে জানা যায়, বিগ্ভাপতি 
অতি রী পুরুষ ছিলেন, ও তাহার পদরচনার সঙ্গে গান করিবার শক্তি. 
ও বাগরাগিণ্যা্দির উত্কষ্ট জ্ঞান ছিল। 
ব্দ্ভাপতির ধশ্ম বিশ্বাস কি ছিল, জানা যায় নাই। তিনি “দুর্গা-ভক্কি- 
তরঙ্গিণী, লিখিয়াছিলেন ও শৈবধর্্মীবলম্বী শিবসিংহ রাজার প্রিয় সভাসদ্‌ 
ছিলেন। বিদ্ফীতে তাহার প্রতিষ্ঠিত শিব এখনও আছেন। কিন্ত 
তাহার স্বহস্ত-লিখিত ভাগবতখানি তাহার বৈষ্ণব ধন্মে প্রীতির সাক্ষী,__ 
তাহার রাধাকৃষ্ণ-সম্বন্বীয় পদাবলী ভক্তির সরস উৎস। একটি শিব- 
বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন, “হরি উতকষ্ট টাপা-ফুলের অগ্রলি গ্রহণ 
করেন, শিব তুমি সামান্য ধৃতুরা-ফুলেই প্রীত হও ।” ধিরে 


বিদ্যাপতি ও অদ্বৈতাচাধ্য 


হয় বলা যাইতে পারে৷ 
বিদ্াপতির কবিত্ব-শক্তি ঈশ্বরপ্রদত্ত। তিনি ভগবকুপার সঙ্গে স্বীয় 
বিপিন পাণ্ডিত্য ও শিক্ষার যোগ করিয়াছিলেন । 
সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য স্থভাব-দত্ব তীক্ষ 
স্কু ও অলঙ্কারশান্ত্রের জ্ঞান উভয়ই ব্যবহার করিতেন । একটি সুন্দর 
চিত্র দেখিলে পৃথিবীর নানা রূপের ছবি স্পষ্ট ভাবে মনে উদয় হইত-_ 
তাই তাহার উপমাগুলি এত সুন্দর । নাক্সিকার জুন্দর চোখ ছটি তিনি 


, 


২২৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 
কত উপমায় ব্যক্ত করিয়াছেন-_দেখুন,-_কজ্জল শোভিত সলিলার্্র চক্ষু ঈষদ্‌ 
রক্তাভ হইয়াছে,_পদ্মদলে যেন ঈষদ্‌ সিন্দুরের লেপ পড়িয়াছে (১), চক্ষুর তারা যেন 
স্থির ভূঙ্গের শ্যায়_মধুতে বিভোর হইয়! উড্ডিতে পারিতেছে না (২), কজ্জলযৃকত 
চোখের বঙ্কিম চাহনিতে কৃষ্ণতাঁরকা এক কোণে সরিয়! পড়িয়াছে, ষেন মধুমত্ত ভ্রমরকে 
পবন ইন্দীবর হইতে ঠেলিয়া ফেলিতেছে (৩)। 

এইরূপে উপমার সংখ্যা নাই; উপমা ভিন্ন'কথ। নাই। পৃথিবীর 
হুন্বর পদার্থগুলি পৃথক্‌ হইলেও তাহাদের মধ্যে একটা অচ্ছেন্ক সমস্থ 
আছে। টাপাফুলের স্রাণেও বেহাগ-রাগিণীর কথা মনে পড়িতে পারে। 
এই সম্বন্ধ নির্ণয় করা বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত, কিন্তু কবি তাহা ধরিয়া 
ফেলেন, জগতের এই লতা পুষ্পপল্লৰ ও নরনারীচিত্র এক তুলির আলেখ্য 
সেই. একত্বের গন্ধ অনু'্ভব করিতে মনের একটা শক্তি আছে, চক্ষু কর্ণের 
হ্যায় তাহার নাম নাই, সেই শক্তি উপমাযোজনায় ব্যক্ত হয়। বিদ্যাপতির 
এই ইন্দ্রিয় অতি তীগ্ষ ছিল। বৈদ্য যেরূপ সতত উপেক্ষিত তৃণপল্পব হইতে 
উৎকুষ্ট গুঁষধধ আবিষ্কার করেন, বিদ্যাপতিও সেইরূপ এই পৃথিবীর অতি 
সচরাচর দৃশ্ত হইতে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্দ্যর আবিষ্কার করিয়াছেন। উপমার 
যশে ভারতবর্ষে মাত্র কালিদাসেরই একাধিপতা, যদি দ্বিতীয় একজনকে 
কিছু ভাগ দিতে আপত্তি না থাকে, তবে বোধ হয় বি্ভাপতির নাম কর! 
অসঙ্গত হইবে না। বিগ্ভাপতির দ্বিতীয় শক্তি__সৌন্দর্মযের একটা 





(১) “নীরে নিরপ্ন লোচন রাতা। 
সিন্দুরে মণ্ডিত জানু পঙ্কজপাতা ॥৮ 
(২) “লোচন জন থির ভূঙ্গ আকার । 
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার” 
€৩) “চঞ্চল লৌচনে বঙ্ক নেহারনি 
অঞ্জন শোভন তায়। 
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল 
অলি ভরে উলটায় ॥৮ 


গৌড়ীয় যুগ। ২২৯ 


পরিষ্ধার চিত্র কিয়! দ্রেওয়া। বিছ্াপতির_ বর্ণিত রাধিকা,_-কৃতক- 
গুলি চিত্রপটেরু স্রমষ্টি । বয়ঃসন্ধির ছবিখানি এইরূপ, 

রাধা কখনও (বালিকা -ুলভ ) উচ্চহাস্ত হাসিয়! ফেলেন, কখনও ( নবাগত যৌবনের 
ভাবে ) তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাঁসি খেলা করে । কখনও চমকিত হইয়া পাদ-বিক্ষেপ 
করেন, কখনও তাহার গতি (যুবতীর ন্যায় ) মৃদুমন্দ ; কুলধন্ুর পাঠশালায় ইনি নৃতন 
শিক্ষার্থী; নিজের শরীরে আনত দৃষ্টি করিয়া কখনও বিভোর হইয়া তাহাই দেখেন, 
কখনও বা তাহা বন্ত্রে ঢাকিয়া রাখেন। প্রেম-বিহারের কথা৷ শুনিলে চক্ষু মৃত্তিকার 
দিকে নত করিয়া একাগ্র কর্পণে তাহাই শুনিতে থাকেন; কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়া 
প্রচার করিলে কান্না ও হাঁসি মিশাইয়! গালি দেন। মুকুর সম্মুথে রাখিয়া কেশ- 
বিশ্যাসাদির সময় সধীগণকে চুপে চুপে প্রেম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন এবং হৃদয়ে প্রেমের 
ভাব উপস্থিত হইলে চক্ষু মুদিত করেন । রসের কথ! গুনিলে সঙ্গীতমুদ্ধা হিণীর স্ায় সেই 
দিকে আকৃষ্ট হন। %* 


আর একখানি ছবি লজ্জার £_ 
একদিন একথান! ছোট কাপড় পরিয়া৷ আলুখাঁলু ভাবে বসিয়া আছি। অলক্ষ্যে 





ক ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস। 
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস। 
চৌওকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ । 
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥” 
“হৃদয়জ মুকুলি হেরি খোর থোর। 
ক্ষণে আচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর ॥” 
“কেলি রভস যব শুনে । 
আনত হেরি ততহি দেই কাণে ॥ 
ইথে যদি কোই করক্ধে পরচারি । 
কাদন মাথি হাসি দেই গারি |” 
“মুকুর লেই অব করত সিঙ্গার । 
সথিরে পুছই কৈছে...বিহার ॥”» 
“শুনিতে রসের কথ! খাপয়ে চিত 
ধৈসে কুরজজিণী শুনই সঙ্গীত ॥” 


২৩০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


( কমলময়ন ) কৃষ্ণ গৃহে প্ররেশ করিলেন। শরীর এফদিক্‌ ঢাকিতে অন্যদিক মুক্ত 
হইট্া পড়ে। লজ্জায় ইচ্ছা হইল, ধরণী ফাটিয়া যাউক, তাহাতে প্রবিষ্ট হই, *& % * 
কি বলিব সখি, আমার জীবন যৌবনে ধিক, আজ আমার মুক্ত অঙ্গ প্রীহ্‌রি দেখিলেন। * 
এই লেখাগুলি তুলিতে আকা ছবির মত। সুন্দরীর নানা ভঙ্গীর 
ছবি দেখিয়া কবি ফটো! তুলিয়াছেন। তুলি দ্বারা ফলিত বর্ণ মুছিয়া যায়, 
কিন্ত লেখনীর আকা ছবি মোছে না; তাই ৫০০ শত বৎসর পরেও এই 
নারী চিত্রগুলি স্ভঃ-প্রস্ফুট মালতীর স্যায় স্পষ্ট রহিয়াছে। এই রাধা 
জয়দেবের রাধার ন্যায়--শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্প। কিন্ত 
বিরহে গৌছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন, তথা হইতে 
কবি অলঙ্কারশান্ত্ের সহিত সমযন্ধবিচ্যুত হইয়া 
পরমভাগবত হইয়া দীড়াইলেন । তাহার 
ফ্রেমেবীধা বিলাসকলাময়ী নায়িকার চিত্রপটথাঁনা৷ সহস! সজীব রাধিকা 
হইয়া ঈাড়াইল। তাহার উপমা ও কবিতার সৌন্দর্য চক্ষের জলে ভিজিয়া 
নবলাবণ্য ধারণ করিল। বিরহ ও বিরহানস্তর মিলন-বর্ণনায় বিদ্যাপতি 
বৈষ্ণব-কবিদিগের অগ্রগণা । কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা 
হওয়ার পর তাহার কবিতায় এই অপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। 


বিরহ। 





* “একলি আছিনু ঘরে হীন পরিধান 
_. অলখিতে আওল কমল-নয়ান॥ 
এদিকে ঝাপিতে তনু ওদিকে উদাস। 
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ ॥ 
ন ৬ চে 

ধিক যাউক জীবন যৌবন লাজ । 

আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ ॥” 
রুচির অনুরোধে আমরা! অনুবাদের অনেক স্থল একটু একটু কোমল করিয়াছি ওকষ্ 
. আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা চাই। নিখুত হথরুচিসম্পন্ন রচনা বিদ্যাপতির পূর্ববরাগ, 
সম্ভোগ-মিলন, মান, প্রেম-বৈচিত্রয প্রভৃতি অধ্যায়ে একরপ ছুল্পাপ্য। 


গৌড়ীয় যুগ। ২৩১ 


শ্রীহরি মথুরায় যাইবেন শুনিরা রাধা জ্ঞান-হনা, কৃষ্ণ আসিলে তাহার 
হাত দুখানি সযতে মস্তকে ধারণ করিয়া যেন রাধা নীরবে এই অভিপ্রায় 
ব্ন্ত করিলেন-__“আমার মন্তকে হাত দিয়া বল, যাইবে না ।” কৃষ্ণ সেইরূপ 
শপথই করিলেন, রাধা তাহাই বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করিলেন । বিদ্ধা- 
পতি-বর্ণিত রাধিকা বড় সরলা, বড় অনভিজ্ঞা। কৃষ্ণ চলিয়া! গিয়াছেন, 
শুষ্ক ও শীর্ণ কুন্থুমকাস্তি ভূতলে লুটাইতেছে, সখীগণ কুষ্ণ আসিবেন বলিয়া 
আশ্বাস দিতেছে, মুমূর্যু রাপিকা কাতরে বলিতেছেন, 

চন্দ্রকরে নলিনীলতা শুকা ইয়া গেল, বসন্ত খতু আদিলেই বাকি হইবে? তপনতাপে 
অঙ্কুর বলিয়া! গেলে, বর্ধার জলে কি করিবে ? হরি হরি, একি দৈব দুঃখ ! সিদ্ধৃতীরে যদি 
কষ্ঠ শুকায়, তবে আর পিপাসা কে দূর করিবে ? আমার কশ্মাদোষ ভিন্ন চন্দনতরু মৌরভ- 
বিচ্যুত হইবে কেন, চন্দ্রকর হইতে অগ্নিকণা লাভ করিব কেন এবং চিস্তামণি স্বগুণহার! 
হইবে কেন? আমি শ্রাবণ মাসের মেঘ হইতে জলকণা পাইলাম না, এবং কল্পতরু আমার 
পক্ষে বন্ধ্য হইল । *% 


শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেমৈশ্বধ্যের প্রতি চিরবিশ্বাসময়ী মুগ্ধীর মৃত্যু-যাতনাও 





ঘ. “হিম-কর-কিরণে নলিনী যদি জারব 
কি করবি মাঁধবী-মাসে ॥ 
অঙ্কুর, তপন- তাপে যদি জারব 
কি করব বারিদ-মেহে।” 
“হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা । 
সিন্ধু নিকটে, যদি কণ্ঠ হুখায়ব 
কো দূর করব পিয়াসা॥ 
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব 
শশধর বরিখব আগি। 

চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব 
কি মোর করম অভাগি ॥ 

আবপ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব 
সথরতরু বাঝকি ছান্দে।” 


২৩২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


আমাদিগকে মোহিত করে, সে বিরহ-কথা মর্্াস্তিক হইলেও তাহা! এক 
স্বপ্নময় সৌনরধ্যগুণে চিত্ত আকর্ষণ করে, "শ্রবণনথ ্ঠামনাম করু গান। জপইতে 
নিকদউ কঠিন পরাণ।' প্রভৃতি কেমন মিষ্ট ! সেই চিরশ্র্ত “নারায়ণং তনু- 
ত্যাগে” চরপার্দ মুমু্ক্তের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে, ইহাও কি তীহারই 
কবিত্বময় রূপান্তর নহে? 
এই ছুঃখের পরিসমাপ্তি সুখে । বিরহের দুঃখের পর, মিলনের সুখ 
বর্ণনায় বিষ্যাপতির গীতির ন্ায় গাঢ় প্রেমের উক্তি পগ্য-সাহিত্যে অল্পই 
আছে। রাধিকা চন্্রকিরণে কোকিলের কুহস্বরে পাগলিনী হইয়াছিলেন, 
-এখন বলিতেছেন,_-সেই কোকিল এখন লক্ষ ডাঁক ডাকুক, লক্ষ চাদ উদিত 
হউক, পাঁচটি ফুলবাণের স্থলে লক্ষ ফুলবাণ নিক্ষিপ্ত হউক | * 
কৃষ্ণ আসিবেন_প্রাণবধুকে প্রণাম করিবেন, রাধা এই সুখের 
আশায় মুগ্ধা। 
“কি কহব রে নথি আনন্দ ওর । 
চিরদিন মাঁধব মন্দিরে মৌর |” 


প্রভৃতি পদ আবুত্তি করিয়া মহাপ্রভু উন্মন্্বৎ এক প্রহর কাল নৃত্য 
করিয়াছিলেন। “জনম অবধি” পদ বহুবার উদ্ধত হইয়াছে, এখানে 
আর উঠাইব না। ছবি-অষ্কন-নিপুণ, প্রেমাহলাদ বর্ণনায় কৃতার্থ, উপমা 
ও পরিহাস রসিকতায় সিন্ধহস্ত বিদ্যাপতি অনেকগুলি স্বাভাবিক গু 
লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ পাঠক তাহার মনোমুগ্ধকর 
উপমা দুষ্টে গ্রীত হইবেন, তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর পাঠক তাহার প্রেমের 
বিহ্বলতা ও গাটতা উপলব্ধি করিয়া তাহাকে প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়া 


০ 
* “সোহি কৌকিল অব লাখ ডাঁকউ 
লাখ উদয় করু চনদা। 
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ 
মলয় পবন বহু মন্দা ॥৮ 





গৌড়ীয় যুগ । ২৩৩, 


প্রণাম করিবেন। কিন্তু আমরা বিদ্যাপতি হইতে শ্রেষ্ঠ, খাটি প্রেমিক, 
আড়ম্বরহীন আর একটি কবির প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে 'লিপিবদ্ধ করি- 
যাছি,__বঙ্গদেশের গীতি-সাহিত্যে চণ্তীদাসের অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ত্ব 
উহার কতিপয় অশ্রুসিক্ত পদ কুস্থমের সুরভির স্তায় প্ররুতি 
আপনা আপনি দ্বার উদবাটন করিয়া প্রচার 
করিতেছে-_শিক্ষার কর্ষণ আবস্তক হয় নাই ;-_ 
তদীয় গীতি-কবিতাঁর সরস অক্ষরে কণ্টকাকীর্ণ কুসুমের স্তায় সুধা ও বিষ- 
মিশ্রিত প্রেমের কথা একত্র গ্রগ্নিত রহিয়াছে _কাব্যক্ষেত্রে চণ্তীদাসপ্রভূ 
কর্মক্ষেত্রে চৈতন্য প্রতূর স্াঁয় অন্ত এক প্রেমাবতার। বিষ্ভাপতির কবিতা, 
টাকা-টিগ্লনী দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু চণ্তীদাসের পদ যিনি নিজে 
আস্বাদ করিতে না পারিবেন, তাঁহার নিকট অপরাপর বৈষ্ণবীয় পদের 
সঙ্গে সেগুলি একই মূলো বিকাইরে, তাদৃশ পাঠক সম্বন্ধে বিদ্ভাপতির 
কথায় বলা যাইতে পারে, ১ / 
কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল। 
গুপ্জা রতন করই সমতুল ॥ 


যো কিছু কভু নাহি কল! রস জান। 
নীর ক্ষীর দুছ' করই সমান ।” 


চতীদীসের শ্রেষ্ঠত্ব । 


৫। সামাজিক ইতিহাস ব! 
কুলজী-সাহিত্য | 


বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থ মহাশয়ের যত্ধে বঙ্গীয় 
বিবিধ সমাঁজের' বহুসংখ্যক কুলজীগ্রস্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে । বজদেশের' 
সামাজিক জীবনের আখ্যায়িকা এই সকল পুস্তকে বিস্তারিতরূপে' 
ব্বিত হইয়াছে। ধাহারা বঙ্গীয় সমাজের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা' 
করেন, তাহাদের নিকট এই উপকরণরাশি বিশেষরূপে মূল্যবান 


বঙ্ষভাষা ও সাতিতা 


“বৌদ্ধ-ধর্ম্ের অবনতির সময় এদেশে স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যভিচার প্রভৃতি 
দ্বারা সমাজ একান্তরূপে শিথিল ও উচ্ছ ঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। বামা- 
চারী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ যে সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা 
নীতি ও ধর্বিধবংসী |. এই সময় ভৈরবীচক্র প্রভৃতি দ্বারা পুরুষ ও 
রমণীগণ নৈতিক আদর্শ হইতে একান্তরূপ স্থলিত হইয়াছিলেন। অপর 
পক্ষে তান্ত্রিকগণের খাদ্যাখাদের কিছুমাত্র বিচার ছিল না। তাহার! 
গলিত শবের মাংন, মলমৃত্রাদি পর্যান্ত কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়। ভক্ষণ 
করিত। বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে এই প্রকার তান্ত্রিক দীক্ষা প্রচারিত 
হইয়া সমাজকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্ধর্মের পুনরুখানে 
সর্ববিষয়ে এতদ্রূপ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরন্ত হইল। 
ব্যভিচারের সংশোধনার্থ যে সংস্কারকার্যা আরন্ধ হইল, তাহাতে আচারই 
শ্রেষ্টস্থান অধিকার করিল। হিন্দুসমাজে এখন থাগ্যাথাগ্ের যে আটা- 
আটি ও নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়মের প্রতি যে একাগ্রনিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাহা 
বৌদ্ধ-যুগের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিক্রিয়া । এখন আচার অনেকটা 
প্রাণশূন্য হইয়া পাড়য়াছে। কিন্তু এক সময়ে শিথিল সমাজে শৃঙ্খলা- 
স্থাপন জন্য আচার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িরাছিল। বিদ্যা, 
যশঃ, ধর্ম প্রভৃতি সর্ববিধ গুণের অগ্রে বল্লাল সেন এই আচারের 
স্থান দিয়াছিলেন। কৌলীন্তের ইহাই প্রথম গুণ। লক্ষণ সেনের 
সময় কৌলীন্ত বংশগত হইল। বংশমর্ধ্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য 
কুলীনগণ যেরূপ স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বীরোচিত। 
মার্কগেয় চগণ্ডীর অনুবাদক রূপনারায়ণ ঘোষের পূর্বপুরুষ জগন্নাথ 
ও বাণীনাথ নামক ত্রাতৃদ্বয়কে মাণিকগঞ্জের অন্তঃপাতী আমডালা নিবাসী 
করবংশীয় কোন জমিদার কায়স্থ পদ্মার গর্ভে লইয়া! গিয়া তাহাদিগের 
নিকট তাহার ছুই কন্তার বিবাহের প্রস্তাব করেন; এবং তাহার প্রস্তাবে 
সম্মত না হইলে তাহাদিগকে পদ্মাগর্ভে নিক্ষেপ করিবেন, এই অভিপ্রা 


গৌড়ীয় যুগ । ২৩৫ 


প্রকাশ করেন। জোষ্ঠ বাণীনাথ পদ্মাগর্ডে প্রাণতাগ করিয়া স্বীয় 
কৌলীন্ত-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। জগন্নাথ প্রাণের ভয়ে জমিদারকন্থার 
পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হ'ন। কোন এক পরাক্রান্ত জমিদারের 
কন্ঠাকে বিবাহ করার দরুণ মনের কষ্টে একটা কুলীন বৈদ্য প্রাণত্যাগ 
করেন, এরূপ কুলজীগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অথচ, পূর্বোক্ত 
প্রকারের বিবাহ বন্ধন দ্বারা কোনও কুলীন ব্যক্তির জাতিচ্যুত হওয়ার 
আশঙ্কা ছিল না। কুলগৌরবের সামান্ত হানি হইত, এবং তাহাতেই 
বরং প্রাণত্যাগ করিতেও তাহারা কুষ্ঠিত ছিলেন না; অথচ উক্তব্ূপ 
বিবাহে সম্মত হইতেন নাঁ। বৈদ্য গণবংশীয় এক ব্যক্তি চৌষট্টখানা 
গ্রাম উপটৌকন পাইয়া দাসড়ার দত্তকন্তার পাণিগ্রহণে সম্মত হন। 
এবং সেনহাটা নিবাসী অপর এক কুলীন বৈদ্য সম্বন্ধে এরূপ উল্লিখিত 
আছে যে, একটী জমিদার তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য 
বহুবংসর দরবার করিয়াছিলেন। কথিত আছে, উক্ত জমিদার এই 
উদ্দেস্তে যখন প্রথম সেনহাটীতে পদার্পণ করেন, তখন কতকগুলি 
অশ্বথ গাছের চারা রোপণ করিয়াছিলেন। সেইগুলি স্থবুৃহৎ হইয়া যে 
সময়ের মধ্ো, বু লোককে ছায়া ও আশ্রয় দেওয়ার যোগ্য হইয়াছিল, 
তত দিনের চেষ্টায় কুলীন বৈদ্য এঁ জমিদারের সঙ্গে সন্বন্ধ* স্থাপনে 
স্বীকৃত হইয়াছিলেন।  ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে নিকষ কুলীনগণ যেরূপ 
উপেক্ষা করিয়া কুলগৌরব অটুট রাখিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে 
বিশ্ময়ান্বিত হইতে হয়। অথচ, কুলীনগণ সাধারণতঃ অর্থ-সম্পদশৃন্ত 
ছিলেন। নানা প্রকার কষ্ট ও দারিদ্রয-যাতনা সহা করিয়াও তাহারা 
যে, ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। 
আদর্শ যতই সামান্য হউক না, যাহা মনুষ্য-চরিত্রকে ত্যাগের গৌরবে 
মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহাই সম্মানার্হ। এই হিসাবে 
বংশগত কৌলীন্ত একাস্তপক্ষে নিশ্ষল হয় নাই। মুসলমানদিগের 


২৩৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


বিলাস-লোলুপ দৃষ্টি হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু নেতৃগণকে 
বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইয়াছে । ত্রাক্মণাদি উচ্চবর্ণের কুলজীগ্রস্থে সেই 
সব বিপদের আভাস আছে। পারিবারিক কলঙ্ক অত্যন্ত দ্বণ্য মনে, 
করিয়াও হিন্দুসমাজ কিরূপ উদারভাবে অনিচ্ছারুত ক্রুটিসমূহকে উপেক্ষা- 
পূর্বক সমাজবন্ধনকে শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাইলে 
আমাদিগের লজ্জিত হওয়ার কোন কারণই থাকিবে না । কুলজী গ্রন্থের 
কতক কতক বল্লাল সেনের সময় হইতেই রচিত হইতে আরব্ধ হইয়া. 
ছিল। কিন্তু বঙ্গীয় কুলজীগ্রন্থের অনেকগুলি গত ৪০ হইতে ১৫০ 
বৎসরের পূর্ব পধ্যস্ত- সময়ের মধ্যে রচিত হইয়াছে । অসংখ্য কুলজী, 
পুস্তকের মধ্যে আমরা নিয়ে কতকগুলির নাম দিতেছি £-- 


(১) দেবীবর ঘটককৃত মেলবন্ধ । 
(২) এ কৃত প্রকৃতিপটল নির্ণয় । 
বাচম্পতি মিশ্র-প্রণীত কুলার্ণব | 
(3) দনুজারি মিশ্রকৃত মেলরহস্ত । 
(৫) পরিহর কবীন্দ্র-রচিত দশতন্ত্র প্রকাশ । 
(৬) মেলপ্রকৃতি নির্ণয় । 
(4) মেলমালা । 
রি (৮) মেলচন্দ্রিক1 । 
(৯) মেলপ্রকাশ। 
(১০) দৌষাবলী । 
(১১) কুলতন্ব প্রকাশিক। । 
(১২) কুলসার। 
(১৩) নীলকণ্ঠ ভট্টকৃত পিরালীকারিকা । 
(১৪) নলুপঞ্চানন-কৃত গোষ্ঠী কথা । 
(১৫) এ কৃত কারিক]। 
(১৬) রাঁড়ী ও সমাজ নির্ণয়। 
(১৭) রামদেব আচাধ্য-কত কুলপপ্রী। 
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কুলানন্দকৃত রাট়ী ও গ্রহবিপ্রকারিকা । 

প্র কৃত গ্রহবিপ্রবিচার । 
শুকদেব-ক্ত ঢাকুড়। 
ঘটকবিশারদ কাস্তিরাম-প্রণীত টি 
মালাধর ঘটকরচিত দক্ষিণরাটীয় কারিকা! ৷ 
ঘটককেশরী-বিরচিত কাঁরিকা । 
ঘটকচুড়ামনি-কৃত কাঁরিকা। 1 
ঘটকবাচম্পতি-প্রণীত কুলপঞ্জিকা 
সববভৌম-কৃত ঢাকুড়ি । 
শক্ত বিদ্যানিধি-গরণীত ঢাকুড়ি 
কাশীনাথ বন্গ-কৃত ঢাকুড়ি । 
মাধব ঘটক-বিরচিত ঢাকুড়ি । 
নন্দরাম মিশ্র-কৃত ঢাকুড়ি | 
রাঁধামোহন সরব্বতী-কৃত ঢাকুড়ি 
দ্বিজ রামানন্দ-রচিত মলিক-বংশ কারিকা 
দক্ষিণরাটীয় কুলসর্ববন্ব | 
একজাই কারিকা। 
বঙ্গজকুলজী সারসংগ্রহ ৷ 
দ্বিজ বাঁচম্পতির বঙ্গজকুলজী । 
দ্বিজ রামানন্দ-কৃত বঙ্জজ ঢাঁকুড়ি । 
রামনারায়ণ বস্থ-প্রনীত মৌলিক ঢাকুড়ি 
কাশীরাম দাস-কৃত বারেন্দ্র কায়স্থ ঢাকুড়ি । 
যছুনন্দনের বারেক্দ্র ঢাকুড় । 
তিলকরাম-বিরচিত গন্ধবণিক কুলজী |. 
পরশুরাম-কৃত গন্ধবণিক কুলজী । 
দ্বিজ পরশুরাম-রচিত তান্ুল বণিকের কুলজী | 
মাধব-কৃত তস্তবায় কুলজী । 
কিহ্করদাস-প্রণীত সন্ধম্মীচার কথ । 
মণিমাধব-কৃত সদ্‌গোপ কুলাচার । 


২৩৮ বঙ্গাষ। ও. সাহিত্য । 


(৪৭) রামেশ্বর দত্তের তিলি পঞ্জিকা । 
(৪৮) মঙ্ল-কৃত হুবর্ণ-বণিক কারিকা। ন্‌ 
, (৪৯) শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর-প্রণীত ত্রিপুরারাজমাল! । 


এই সব কুলজী পুস্তক নানা তত্বপূর্ণ। ইহাতে শুধু সামাজিক কথ 
নহে, গ্রসঙ্গক্রমে নানা এ্রতিহাসিক বহস্তেরও ভেদ করা হইয়াছে। 
আমরা কুলজী প্রসঙ্গ ইহার পরে আর উল্লেখ করিব না। স্থবিখ্যাত 
কুলাচার্ধ্য নলুপঞ্চানন বঙ্গীয় সেন-রাঁজাদিগের জাতি-তত্বের যে ব্যাথ্যা 
দিয়াছেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। সেন-রাজাদিগের তাম- 
শাসনে তাহারা আপনাদিগকে ত্রন্ক্ত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 
এতদসন্বন্ধে নলুপঞ্চাননের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলে পাঠক উতিহাসিক 
সত্য সহজেই হদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই অংশটা শ্রীযুক্ত 

[হন বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্বন্ধ-ির্ণয় নামক পুস্তকের দ্বিতীয় 
68 উদ্ধত হইল। 


- “এক দিন রাজ। জিজ্ঞাসিল পঞ্চগোত্রীয়ে। 
মহাবংশ কুলীন আর সিদ্ধ শ্রোত্িয়ে ॥ 
কহ সভাসদ আছ ষতেক পর্ডিত। 
কি হেতু ত্যজিলে বৈদ্যে ছিলে পুরোহিত ॥ 
উত্তরিল মহেশাঁদি ঘতেক স্থকৃতী । 
নিজ যাজে রত নহি নৈমিত্তিকে ব্রতী ॥ 

»অজ্ঞ হল দশকন্দা শ্রান্ধে পিগুভোজী । 
দ্বিজের স্থঙ্ডিলে খত্বিক নহি শৃত্রঘাজী ॥ 
আদিশুর রাজা বৈদ্য, বৈপ্ঠে তার জাতি । 
এক ছাত্রী রাজ। ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি ॥ 
ইন্দ্র বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীন্তি। 
সাম্যবাদী তবু বলার ক্ষত্রিয় বৃত্তি॥ 
রাজা হলে রাজন্য সে না ভাবে অন্যথা । 
পতিত কাম্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র থা ॥ 


গৌড়ীয় যুগ *' ২৩৯ 


ভূপাল অনঙ্গপাল আর মহীপাল। 
জাতি্রষ্ট ক্ষত্র নহে রাজন্য প্রবল ॥ 
তারাও বিভ! করিত তিন জাঁতির মেয়ে। 
ব্রাহ্মণ পুরোধা সাঁত শতী দেখ চেয়ে ॥ 
তাই তারা ক্রিয়াকাণ্ডে বেদজ্ঞীন হীন । 
যাঁজক পিগভোজী প্রথাত অপ্রাচীন ॥ 
বল্লাল কয় ষৰে পদ্মিনী জাতিহীনা । 
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে এ প্রথাত দেখি না ॥ 
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি স্ুতে । 
লক্ষ্ষণ ত্জে পৈতা। বৈদ্যকুল রক্ষিতে ॥ 
ইথে উভয় পক্ষের বৈদ্য পতিত ব্রাত্য । 
ক্রমশঃ বৃষলে গণ্য অত্রত্য তত্রত্য ॥ 

মু মং 
ভূমিপ হইলে সবার ইচ্ছা হর ক্ষত্র। 
গৌরব-হেতু “রাজন্য” বলায় যত্র তত্র॥ 
সবারি অভিলাষ সে উচ্চ হয় নিজে । 
দেবত্ব পেলেও ইচ্ছা ব্রহ্মত্বে বিরাজো। 


মর মর য় এ 
বৈদ্যরাজ। আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার । 
বেদে ত্রন্মবৎ কাধ্যে মাতৃ ব্যবহার 1” 


(৫৮7৮৯ পৃঃ) 


উপরের তালিকায় আমরা “রাজমালা”র নাম উল্লেখ করিরাছি। 
ত্রিপুরার মহারাজা ধর্শমাণিক্যের সময় (১৪০৭-১৪৩৯ খুঃ) রাজমালা? 
বঙ্গীয় পছ্চে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। ত্রিপুরার 
মহারাজগণ বঙ্গভাষার কিরূপ উৎসাহবর্ধক 
ছিলেন ইহা দ্বারাই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রায় ৫০০ বৎসর গত হইল 
ভায় বঙ্গভাষা গৃহীত হইয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ন্তালে 
একবার এই রাজমালার সারাংশ উদ্ধত হইয়াছিল। বাঙ্গাল! রাজমালা। 


শুক্রেশ্বর ও বাণেম্বর | 


কিউ, বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


নেক দিন পর্য্স্ত একেবারে লুগ্ড করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল, সম্প্রতি 
"আমরা একথানি প্রাচীন রাজমাঁলা পুথি দেখিতে পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত 
কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ত্রিপুরার ইতিবুত্তে উক্ত পুথি হইতে অনেক 
স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা. গ্রস্থোৎপত্তির বিবরণটা নিয়ে প্রদান 


করিলাম £_ 
৪৪ শ্রীধর্্মমাণিক্য দেব ত্রৈপুর সন্তৃতি। 


রাজ্যবংশ বিস্তারিছে রাজমাল! পুথী ॥ 
পুস্তক শুনিলে ভূপে পূর্ব রাজকথা । 
ততঃপর নুপচর্যয। না হইয়াছে গাথা ॥ 
অতএব কহি আমি শুন সেনাপতি । 
পয়ারে লিখাহ তুমি রাজমালা পুথী ॥ 
শুন শুন বলি বাণ চতুর নারায়ণ। 
রাজবংশের কথা কিছু কহত অথন ॥ 
প্রজাকে পালন করে পুত্রের সমান । 
ভেদ দও সাম দান নীতিতে প্রধান ॥ 
সভাসদ আছে যত ব্রাহ্মণ কুমার । 
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর বিদ্যাতে অপার ॥ 
ইন্দ্রের সভাতে যেন বৃহস্পতি গণি । 
সেইমত দ্বিজগণ হয় মহামানী ॥ 
ছু্লভেন্্র নামে ছিল চণ্ডাই প্রধান। 
পূর্ব্বকথা জানে সেই অতি সাবধান ॥ 
রাজার সভাতে হয় শাস্ত্রের কথন । 
নান! শীল্ত্র আলাপন করে দ্বিজগণ ॥ 
সিংহাসনে একদিন বসিয়া নৃপতি। 
বংশ কথা জিজ্জীসিল সভাসদ্‌ প্রতি ॥ 
শুক্রেশ্বর বাণেশ্বর দুই দ্বিজবর । 
চণ্ডাই সহিত করি দিলেন উত্তর 
নানা তন্ব প্রমাণ করিয়া তিন জন | 
রাজারে কহিল তিনে বংশের কখন ॥ 


গোঁড়ীয় যুগ । ২৪৯ 


- রাজমালিকা আর যোগিনীমালিকা । 
বারণ্য কালির্ণয় আর লক্গ্ণমালিক! ॥ 
হরগৌরীসম্বাদ আছিল ভম্মাচলে। 
নবখও্ড পৃথিবী কহিছে কুতৃহলে 
এ চারি তস্ত্রেতে আছে রাজার নির্ণয় । 
রাজাতে কহিল কথা তিন মহাশয় ॥” 
ইতি দৃষ্যথণ্ড প্রথম অধ্যায়। 


বঙ্গদেশের অন্তান্ত রাজগণও যদি এই পথ অনুসরণ করিয়া স্বীক্ষ 
বংশের ইতিহাস সঙ্কলনে যত্রপর হইতেন, 
তবে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস প্রত্রতত্ববিদ্গণের 
কল্পনার একটি বুহৎ ক্রীড়াকাননে পরিণত হইত নাঁ। যে সময় রাঁজ- 
মালা রচিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় বংশাবলী স্বল্লায়তনে দেখাইবার 
জন্য একটি সংক্ষিপ্ত রাজমালাও প্রস্তুত হইয়াছিল_আমরা তাহা হইতেও 
কিছু উদ্ধত করিতেছি,_- 


সংক্ষিপ্ত রাজমালা । 


“্যযাতি রাজার পুত্র দৃধ্য নাম যার । 
তান বংশে দৈত্য রাঁজা চন্দ্র বংশ সার ॥ 
তাহান তনয় রাজা ক্রিপুক্ধ«নাম ধরে 
তস্ত পত্বী গর্ভে ব্রিলোচন রাজা জন্মে 
তাহান তনয় হৈল দক্ষিণ ভূপতি। 
তস্ত পুত্র তৈদক্ষিণ রাজা চারুমতি ॥ 
তস্ত পুত্র হুদক্ষিণ ছিল মহীপাল। 
তান পুত্র হয় দক্ষিণ নৃপতি বিশাল ॥ 
তস্ত পুত্র ধর্মমতর রাজ-নীতি অতি। 
তান পুত্র ধর্মপাল হৈল নরপতি ॥ 
তস্ত পুত্র কুধন্মম ছিলেন মহারাজা! । 
তান হত তরঙ্গ হখে পালে প্রজা ॥ 
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২৪২ বন্গভাষা ও সাহিত্য 


তস্য পুত্র দেবাঙ্গদ হইল মতিমান। 
তান পুত্র নরাঙ্গিত নৃপতি আথ্যান।” 
আমর! যে কবিগণকে গৌড়ীয় যুগ অথবা! শ্রীচৈতন্য-ূর্ব-সাহিত্ের 
অন্তর্গত করিলাম, তাহাদের কেহ কেহ শ্রীচৈতন্নের সমকালিক হই 
পড়িলেন। চৈতন্য প্রতুর পূর্বে সাহিত্যের যে নানাবিধ উদ্যম হইতেছি, 
আমর! এই অধ্যায়ে তাহার আরপ্ত ও ্রম-বিকাশ নির্দেশ করিতে চে 
করিয়াছি। | 





ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ। 


আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিয়লিখিত কবিগণ সম্বন্ধে আলোচনা করি- 
লাম। এস্থলে তাহাদের আনুমানিক কাল 
ও গ্রন্থাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি__ 


কবি-তালিকা । 
নু 
নাম সময় রচিত গ্রন্থের নাম। 
১। মাই পণ্ডিত রাজা! ধর্মপালের সময় ।  খুঃ একাদশ শতাব্দী। পদ্ধতি। 
২| চীদাস_ খুঃ চতুর্দিশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে 


| পঞ্চদশ শতীব্দীর মধ্যভাগ পধ্যন্ত। পদাবলী । 
৩। বিদ্যাপতি-_ তর ১। পদাবলী । ২। পুরুষ- 
পরীক্ষা । ৩। শৈবসর্ববস্ব- 
সার। ৪ । দীন-বাক্যাবলী। 


৫| বিবাদ সার। ৬। গয়া- 
পত্তন । ৭1 গঙ্গীবাক্যাবলী 
৮। দুর্থীভক্তিতরঙ্গিণী । ৯। 
কীর্তিলতা। পদাবলী ব্যতীত 
সব পুস্তক গুলিই সংস্কৃতে 
রচিত। 

কত্তিবাস-. জন্ম ১৪৩২ খৃষ্টাবস। ১। রামায়ণ । ২। শিব- 

(কংস-নারায়ণের কাল) রামের যুদ্ধ । ৩। যোগা- 

দ্যার বন্দনা । ৪। কুল্সাঙ্গদ- 
রাজার একাদশী । 

সঞ্জয় সম্ভবতঃ কৃত্বিবাসের সমকালে। মহাভারত 

মালাধর বন্দু ১। জ্রীকৃষ্-বিজয়। 

(গুণরাজ ধা) হুসেনসাহের সময়। ২। লক্ী-চরিত্র। 

কা! হরিদত্ব_. সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী । মনসার ভাসান। 


২৪৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 





নাম সময় রচিত গ্রস্থের নাম । 
৮। বিজয় গুপ্ত -_ হুসেন সাহের সময় । , পল্মাপুরাণ। 
৯। নারায়ণ দেব- ₹ সম্ভবতঃ এ সময়ে। নী 
১*। স্বিজ জনার্দন__ ঞঁ মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান । 
১১। রতিদেব__ ঃ মুগলুব্ধ 
১২। শুত্রেশ্বর এবং ) 
৮. ১৪০৭--১৪৩৯ খু রাজমাল! । 
বাণেশ্বর পণ্ডিত / প্র 
১৩।  কবীন্দ্র পরমেশ্বর. হুসেন সাহের সময়। মহাভারত। 
১৪। শ্রীকরণ-নন্দী__ এ অশ্বমেধ পর্ব | 
১৫। দ্বিজ অনস্ত_- সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে । রামায়ণ। 
১৬। পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কুলজীগ্রস্থ সমূহ। 
মধ্য ভাগ। 


এই কবিগণের মধ্যে কবীন্দ্রপরমেশ্বর ও শ্রীকরণ-নন্দীর অনুবাদিত 
মহাভারত পরোক্ষভাবে সমাট্‌ হুসেন সাহেরই* 
উৎসাহের ফল। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ 
ও বহুসংখ্যক বৈষ্ণবগ্রস্থে হুসেনসাহের যশঃ ও কীর্তি বর্ণিত আছে। 
তিনি অন্যধন্্ীবলক্বী হইয়াও হিন্দুদিগের প্রতি অত্যন্ত উদার ও বঙ্গ- 
ভাষার উৎসাহ্বর্ধক বলিয়া! গণ্য ছিলেন। এই সম্রাটের নামানুসারে 
গৌড়ীয় যুগের মধো এক খগুযুগ চিহ্নিত করিয়া তাহাকে “ছুসেনী : 
সাহিত্যের কাল” আখ্যা দান করা অনুচিত হইবে না। উপরে উদ্ধত 
১৫ জন কবির মধ্যে বি্যাপতি মিখিলাস্থ বিদ্ধীর, চণ্ভীদাস বীরভূমান্তর্গত 
নান্ুরের, ও মালাধর বস্থ কুলীনগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অবশিষ্ট 
কবিগণের অধিকাংশ পূর্ববঙ্গের কবি । ইহাদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত বরিশাল, 
ফুল্শ্রীগ্রামের, নারায়ণদেব ময়মনসিংহের, রাঁজমালালেখকদয় ত্রিপুরার 
এবং কবীন্ত্র-পরমেশ্বর, শ্রীকরণ-নন্দী ও রতিদেব 
চট্টগ্রামের অধিবাসী । বঙ্গদেশের প্রত্যেক 
স্থলেই ভাষাকাব্য রচিত হইয়াছিল, কোন প্রদেশই একেবারে প্রতিভা- 
শন্ত মর ছিল না। আরণ্যকুস্ম ও গ্রাম্যকবিতা সর্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া 


হুসেনী সাহিত্য । 


কবিগণের বাসস্থান । 


। গোড়ীয় যুগ। ২৪৫ 


হায়। এই সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান হয় নাই, হইলে বহুকালের আবদ্ধ 
ৃদাবর্ণ তুলট কাগজের সমাধিক্ষেত্র হইতে আমরা প্রাচীন কবিগণের 
, আর কতগুলি কঙ্কাল উত্তোলন করিতে পারিব, কে বলিতে পারে? 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে, হিলুধর্মের উত্থানের নানাবিধ চেষ্টাই বঙ্গভাষা 
বিকাশের প্রথম এবং প্রধান কারণ। যে সে পুস্তক লিখিলেই তাহ! 
সাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইত না। কেবল পুস্তকের বিষয় ধর্মপ্রসঙ্গীয় 
হওয়া আবশ্যক ছিল এমন নহে, প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত লেখক না হইলে কেহ 
শুধু প্রতিভা কি স্বকীয় মনস্বিতার বলে দীড়াইতে পারিতেন না। 
এইজন্য প্রাচান বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই প্রত্যাদেশের ভাণ করিয়া 
কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্যরচনায় হাত দিয়াছেন, একথা 
*ঘোষণা করা সাহিত্যের বাবসাদারী ছিল। সমাজের শাসনে প্রতিভা 
স্বীয় শক্তিতে দাড়াইতে সাহসী হইত না। কৃতিবাস লিখিয়াছিলেন,_- 
“কৃত্তিবাম রচে গীত সরস্বতীর বরে”-তীহার সঙ্গে দল বাঁধিয়া অসংখ্য লেখক 
স্বপ্ন” কি “বরের, দোহাই দিয়া কাব্যের মুখপাত আরন্ত করিয়াছেন। 
'কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস। স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভূ ব্যাস॥'-_মালাধর 
বনু লিখিয়াছেন। “বিজয় গুপ্ত রচে গীত মনসার বরে ।'-__ইহাঁর স্বপ্নের কথা 
পূর্বে লিখিত হইয়াছে। “পাঁচালী সগ্তয় রচিল দেববলে |” (বে, গ, পুঁথি ৪৫১ পত্র) 
সপ্রয় লিখিয়াছেন। পরবর্তী সময়ে কবি-কম্কণের “চ্ী দেখা দিলেন স্বপনে” 
পদ সকলেই জানেন। কবি কঞ্রাম স্বপ্নে ব্যাপ্রের দেবতা দক্ষিণের 
রায়ের মারফত যে আদেশ পাইয়াছিলেন, তাহা৷ পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
ইহার স্বপ্র-বৃত্ান্ত শুনিলে পাঠকের সর্বাঙ্গ শিহরিত হয় ও বাধ্য হইয়া 
কাব্যখানিকে ভাল বলিতে হয়। স্বপ্পে কবির নিকট আদেশ এই,__ 
“তোমীর কবিতা ধার মনে নাহি লাগে। সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে॥” 
কিন্তু এই স্বপ্নময়, কবিতাঁকাননে ভারতচন্ত্রের স্থান সকলের উপরে । 
ভগবতী মজুমদারের নিকট ভারতচন্ত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কহিতেছেন,_ 


২৪৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


“জ্ঞানবান হবে সেই আমার কৃপায়। 
এই গীতি রচিবার স্বপ্ন কব তায়। 
কৃষ্চম্র আমার ক্কাজ্ঞার অনুসারে । 
রারগুণাকর নাম দিবেক তাহারে ॥ 
সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে । 
অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে ॥ 
ভিউন্াই নীলমণি কআভরণ । 
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন ॥” 
দেবীর অপার লীলাগুণে কাব্যের উৎপত্তি, বিকাশ ও গায়েন কর্তৃক 
ততপাঠ,__সমস্তই স্বপ্ননিয়ন্ত্িত 
পূর্বোক্ত কবিগণের মধ্যে হয়ত কেহ প্ররুতই স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। 
কিন্তু তঞ্চ:কর দলে পড়িয়া সত্যভাষী সারসপক্ষীটিকেও যেরূপ কুমঙ্গহেতব 
বন্দী হইয়। শাস্তি পাইতে হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে সত্যবাদী কবির 
উপরও সেরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে। 
বঙ্গের বড় বড় কবিগণও স্বপ্ন কি দেবাদেশের কথা না৷ বলিয়া কাব্য 
লিখিতে পারেন নাই । কিন্তু বৈষ্ণবগণ 
প্রাচীন সংস্কারগুলি দলন করিয়াছিলেন 
তাহাদের প্রতিভা সত্যের সরল পথ আবিষ্ষার করিয়া স্বাধীনতার মুক্ত- 
রাজ্যে বিহার করিয়াছিল। তাহার! যাহ! লিখিয়াছেন তাহা বিনয়মাথা ; 
প্রত্যাদেশের ঝুট গিণ্টি তাহারা দেখান নাই। এ সব আদেশগর্কিত 
লেখকগণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নরোত্তম দাসের,_গুরু বৈধব গদ 
হৃদয়েতে ধরি । চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়গিরি করি ॥ বৃন্দাবন দাসের,__“ীকৃ 
চৈতন্ত নিত্যানন্দ জান । বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥' কিংবা কৃষ্ণদাস কবি- 
রাজের, _ ূর্থ নীচ ক্ষুদ্র মুঞ্ধি বিষয়লালন। বৈষ্ণবাজ্ঞা বলি করি এতেক সাহস 
প্রত্ৃতি পড়িয়া দেখুন। সরল ও বিন কথাগুলি পুষ্পমালার স্ঠায 
আপনিই স্ুরভিময়। - 


বৈষ্ণব কবিগণের সততা। | 


গৌড়ীয় বুগ। ২৪৭ 


পঞ্চগৌড়ের ব্ষিয় ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে এই পঞ্চগৌড়ের 
মধ্যে মিথিলাই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। 
মিথিলাধ্ধ ভাষ 'ব্রজবুলি” বাঙ্গালা-সাহিতোর 
একটি অধ্যায় অধিকার করিয়া আছে; মিথিলার সংস্কত-টোল নবদ্বীপের 
শিক্ষাগ্তরু ;__-এসব ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। মৈথিল অক্ষর (তিরুটে- 
অক্ষর ) বঙ্গদেশে গৃহীত হইয়াছিল।* মিথিলার পরে কান্তকুজ বঙ্গ- 
দেশের শিক্ষা-প্রদানে সহায়তা করিয়াছে । কনোজ বঙ্গদেশকে পঞ্চব্রাহ্মণ 
ও পঞ্চকায়স্থরূপ স্ুবর্মুষ্টি দান করেন) কিন্তু এইখানেই এ খণের শেষ 
নহে। পপঞ্চালী” নামক গীত পঞ্চালেই (কনোজে ) উদ্ভূত হওয়া 
সম্ভব ; এই “পঞ্চালী”গীতের আদর্শ লইয়! বঙ্গভাষার প্রথম গীতগুলি 
রচিত হইয়াছিল। সারস্বত প্রদেশের শকাবা বক্গদেশে গৃহীত হয়। 
এইরূপে দেখা যায়, আধ্যজাতির এই পঞ্চশাখা পূর্বে পরস্পরের সন্নিকট- 
বন্তীছিল। ইহাদের সমস্তটির ইতিহাস না জানিলে একশাখার উৎকুষ্ট 
ইতিহাস লেখা সম্ভব নহে। প্রাচীন বঙ্গলাহিতা আলোচনা করিলে 
হিন্দস্থানী, মৈথিলী, ও উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার 
অনেক শবের সঙ্গে বাঙ্গালা শবের শ্ীক্য দৃষ্ট 
হয়। এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির একটি অপরটি হইতে উদ্ভুত হয় নাই__ 
কিন্ত একজাতির ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ শাখা, সে সময়ে পরস্পরের অধিকতর 
নিকটবর্তী ছিল, এইজন্য এই সাদৃশ্ত। আমি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের 
বিজ-বুলি,-চিহ্নিত অধ্যায়ের কথা বলিতেছি না; ব্রজ-বুলি” মৈথিলভাষা 
ও বাঙ্গালার মিশ্রণে এক নুতন সৃষ্ট ভাষা-উহা মনুষ্যের উক্তি 
নহে, লেখনীর উক্তি। বঙ্গসাহিত্যের ব্রজবুলিচিহ্কিত অংশ বাদ দিলেও 


পঞ্চগৌড় ও বঙ্গদেশ। 


পঞ্চশাখার ঘনিষ্ঠতা 





* ত্রিহুতের অক্ষরের একটী বিশেষ ভাব এই যে, 'ব'এর নীচে সর্বত্রই শৃন্ত আছ্ছে, 
(99০ 09192501718 1216180] (27 থত 4০ তত 6০ ০ 1880) 1 আমর 
প্রাচীন অনেকগুলি হস্তলিখিত পৃ*থিতে *ব'এর নীচে শৃন্ত এবং পেটকাটা “র' পাইয়াছি। 


২৪৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


খাঁটি বাঙ্গালা যে সব পুস্তক আছে, তাহাতে হিন্দী, মৈথিলী প্রভূতি ভাষার 
সঙ্গে সেকেলে বাঙ্গালার অধিকতর নৈকট্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে কতকগুলি 
শবের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে £__. 

যেত্‌কে, তেতকে, তুম্বা, বড়ুয়া ( বড়), পইতায় (প্রত্যয় করে ) সুবোধিয়া, সয়া, 

পোথেরি, বাবন (ত্রাঙ্মণ), দন, ভাবিয়া, (মা, চ, গা,)) 
বঙ্ভতাষার সঙ্গে হিন্দী সাসিয়াল, বাউরী, সতাই, শিবাই, বড়ি (বড়), ট্ট 
ও মৈথিলের মিশ্রণ । 
পাকনা, ফাণ্ত, সোয়ান্তি (বিজয়গুপ্ত ) ; বহিন; 

শুতিল, এড়া ( কৃত্তিবাঁস ) আবর--( আর ),আর, করিলোহা-_করিলাম, ভৈল__ 
হইল, বড়া__বড়, হা'়া_ হ'য়ে, বহু'তর--অনেক, হুয়োক-_ হউক, আবে-_এখন, হুইনুই-- 
হই কিনা, পালটায়_ফিরে, কিসক-_কেন, ভাহাই--ভাই, ন জী'বো--বাচিব না, 
পিদ্ধই_-পরিধান করে। (অনন্ত রামায়ণ) ) করো, কেঁলু, দৌহা, আইলু, শকুনিয়া, 
করিলেন্ত, যায়, পড়িলেন্ত, আইবেস্ত ইত্যাদ্দি, মোহর ( আমার ), চাহসি, কহমি, 
করসি ইত্যাদি, নিয়ড়ে, কাহা ( কোথায়), তুমি সব, বাও (বাতাস ), কোলাও, এহি, 
বিহা, চিহ্ছি (চেনা), নদ, কেহ্ছে, পাকায় (সঞ্জয়, কবীন্দর, শ্রীকরণ-নন্দী প্রভৃতি); 
ইহা ছাড়া 'পরদেশক লাগিয়া", “জলক লাগিয়া, (মা, চ, গা,); “ঘরকে গমন' 
(কৃতিবাস )) 'কীধে কেরবাল' (শ্রীকুষ্ণ-বিজয় ) “করে বীর বেণেরে জোহার' 
(ক, ক, চ, ) প্রভৃতি পদেও হিন্দীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।* 

শুধু ভাষার এক্য নহে, পরিচ্ছদাদিতেও উত্তর পশ্চিমের ভ্রাতাদের 
সঙ্গে তখন অধিকতর নৈকট্য ছিল। বিজয়- 
গুপ্তের বর্ণিত সিংহলরাজ টাদসদাগরের নিকট 
পট্টবন্ত পাইয়া তাহা বাঙ্গালীভাবে পরিতে শিখিতেছেন,--“একখান কাচিয়া 


পরিচ্ছদে সাদৃশ্ঠ । 





*& উদ্ধৃত শব্দগুলির মধ্যে 'শুতিল' শব্দ এখনও মৈথিল ভাষায় প্রচলিত আছে 
(999 91719750705 ১18101)1] 00001021 ১ 4৯০ 9১ 10৮ [০০ 1880 )1 করনত, 
বোলেন্ত প্রভৃতি উড়িয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয়; 'শকুনিয়া”, প্রভৃতি শব্দ হিন্দীর অনুরূপ; 

* এন্থলে বলা যাইতে পারে সম্ভবতঃ খোট্টার মুখে বঙ্গাধিপের নাম 'লক্ষণিয়া” শুনিয়া 
আবুল ফাজেল যে নাম লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে 'লাঙ্ষ্রণেয় নাম ব্যাকরণের সাহায্যে 
থষ্ট হইয়া বঙ্গ-ইতিহাসে প্রচলিত হইয়াছে । “আবে” শব্দ হিন্দী "অব? শব্দের মত। এখনও 


গৌড়ীয় যুগ । ২৪৯ 


.পিন্ধে, আর একথান মাথায় বান্ধে, আর একখান দিল সর্বগায়।” মা মরিয়াছেন, 
খেতুরি রাজাকে বঝলিতেছে, “কার জন্যে পাগড়ি রাখিছ মন্তকের উপর'-_মাণিক- 
চাদের গান (৩৫২ শ্লোক )। এই সকল বর্ণনায় মালকৌচামারা পাগড়ি মাথায় 
ঠিক থোট্টার ছবিটি জাগিয়৷ উঠিতেছে। “লম্োদর”, “নাভি স্থগভীর” 
প্রভৃতি বর্ণনায় বোধ হয় খোট্রাদের মত বাঙ্গালীরাও উন্মুক্ত উদর ও 
নাভি দেখাইয়া প্রশংদিত হইতেন। এইরূপ বন্ত্রপরিহিত স্বামীর পার্শে 
কাচলিআটা রমণীই শোভা পায়, প্রত্যুত বাঙ্গালী নারীর পরিচ্ছদও 
খোট্রার দোকানে ক্রীত।_ স্ত্রীলোকের কাচুলি পরার রীতি কৃত্তিবাস, 
গুণরাজ খা, বিজয় ও বৃন্দাবন দাস হইতে আরম্ত করিয়া কবিকঙ্কণ 
প্রভৃতি অনেক কবিই বর্ণন করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার সময়ও 
এই রীতি একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই ১-_“রাজ্ঞী ও রাজবধূ এবং রাজকন্ারা 
কার্পাস বা কৌষেয়শাটী পরিতেন, কিন্ত প্রায় সমস্ত শুভ কর্দোপলক্ষে পশ্চিমোত্তর দেশীয় 
ন্্ান্ত মহিলাগণের ন্যায় কাচুলি, ঘাগরা ও ওড়ন| পরিধান করিতেন" (ক্ষিতীশবংশী- 
বলীচরিত, ৩৫ পৃঃ)। আমরা বৈষ্ণব কবির পদেও পাইয়াছি--“নীল ওড়নার 
মাঝে মুখ শোভা করে । নসোণীর কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে ॥৮” (প,ক, ত, ১৩৭৭ পদ)। 
এতদ্যতীত শ্রীক্কষ্ণ-বিজয়ে,__“কটিতটে ত্র ঘন্টিকা ভাল সাজে । রতন মপ্তারী 
রাঙ্গা চরণেতে রাজে॥” নীবিবন্ধনের উল্লেখও অনেক প্রাচীন কাব্যেই পাওয়া 
যায়। এই সব নরনারীগণ যে ঢুএকটি হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিবেন কিন্বা 
ব্রজবুলির স্তায় অদ্ভুত পদার্থের স্থষ্টি করিয়া পদ্য লিখিবেন, তাহাতে 
আশ্চর্য কি আছে ? 

উড়িষ্যা, মান্দ্রা, এবং উন্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন দেশের 
অধিবাসীর স্ায় বাঙ্গালী পুরুষগণও পূর্বে দীর্ঘকেশ রক্ষা করিতেন। 
তাহারা দীর্থকেশ বাঁধিয়া রাথিতেন এবং কখনও তন্বার! বেণী গ্রথিত 





পূর্ববঙ্গের নিয়্রেণীর লোকগণ কোন কোন স্থানে “যাবে ( এখন ) শব ব্যবহার করে। 
আমরা উদ্ধৃত শব্দমংগ্রহে চণ্ডীদাস কি অন্য কোন 'ব্রজবুলি'-অধিকৃত লেখকের] সাহায্য 
গ্রহণ করি নাই। 


২৫ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


করিতেন ) রাধার সীগণ শ্ঠামটাদকে বলিতেছেন,__“আজি কেন পিঠে 
দোলে বেণী।” (চণ্ীদাস )। শ্রী্চতন্তদেবের কেশমুণ্ডনের সময় শিষ্যগণ 
বিলাপ করিতেছে,__“কেহ বলে না দেখিয়া দে কেশ বন্ধন । কিমতে রহিবে এই 
পাপিষ্ঠ জীবন ॥ কেহ বলে সে হুন্দর কেশে আরবার। আমলকী দিয়া কিবা করিব 
সংস্কার ॥ ”্( চৈ, ভা, মধ্যথণ্ড )। “পলায় রামের সৈশ্য নাহি বাধে কেশ ।” (কৃত্বিবান )। 
“পরম হন্দর লখাইর দার্ধ মাথার চুল। জ্ঞাতিগণ ধরি নিল গাঙ্গুড়ির কুল॥” 
(বিজয়গ্রপ্ত )। 
গুধু ভাষ! ও পরিচ্ছদাদিতে নহে, আহারে ব্যবহারেও সেই নিকট- 
সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইবে। ভারতচন্ত্র মহা- 
দেবের মুখে প্রচার করিয়াছেন,___“ছুধ কুসুস্তার 
আজি হয়েছে বাসনা।” বঙ্গবাসীর সংস্করণের বিস্তৃত টাকায় এই ককুস্ুস্তা”র 
অর্থ লেখা হইয়াছে, “একক সামগ্রী'। এখন বাঙ্গালীর ককন্স্তা” অর্থ 
জ্ঞাত হওয়ার সুবিধা নাই, কিন্তু রাজপুতনা এবং তন্গিকটবর্তী প্রদেশ 
সমূহে এই 'কুনুস্তা” ভক্ষণ এখনও একটি বিশেষ আমোদজনক ব্যাপার; 
উহা অহিফেনের দ্বার! প্রস্তুত হয় এবং কুন্তুস্তাভক্ষণের জন্য নিমন্ত্রণ একটি 
উৎসবরূপে গণ্য হয়। এইরূপ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নানা দিক্‌ হইতে 
উত্তরপশ্চিমদেশবাসীদিগের সঙ্গে আমাদের নিকট-সম্বন্ধের সাক্ষ্য পাওয়া 
যায়। খোট্টা, মৈথিল, উড়িয়া, বাঙ্গালী--এক বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, 
ক্রমে শাখাগুলি ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছে। ভাষা ও সাহিত্যের মানচিত্রে 
এই ক্রমদূরবস্তিতার চিত্র চিত্রিত আছে, তদৃষ্টে লুপ্ুপ্রায় সম্বন্ধের স্মৃতি 
জাগরিত হয় এবং মনে অপূর্ব আনন্দ বোধ হয়। 
বঙ্গদেশে সমাগত আধ্যজাতির শাখা আবার ছুই উপশাখায় বিভক্ত 
হইল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা এখন যত 
না দূরবর্তী, পূর্বে ততদূর ছিল না। পূর্বের এক 
অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, “করিমু১ ও “করিব, 
এই ছুইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহারই প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয়; ডাকের বচনে 


আহারে ব্যবহারে প্রক্য । 


গোঁড়ীয় যুগ ২৫৯৮ 


“করিকু ক্রিয়া! পাওয়া গিয়াছে; মাণিক টাদের গানেও সেরপ ক্রিয়া": 
অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়,__“ফুল গোঠেকে দেখিয়া ফুল না পাঁড়িবু। পাখী গোঠেক 
দেখিয়া ডিমা না মারিবু। পরের স্ত্রী দেখিয়া হাস্ত না করিবু ॥” (৫৬৩ শ্লোক )। 
"তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা । রাঙ্গা চরণ বেড়িয়! লবু পলায়ে যাবু কোথা ॥ 
(১৭৩ শ্লোক)। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে “করিমু” প্রভৃতি ক্রিয়ার বহুল প্রয়োগ 
ৃষ্ট হয়,_- 

“ধুগধর্মম প্রবর্তয়িমু নাম সংকীর্তন। ভক্তি দিয়া নাচায়িমু ভুবন ॥ আঁপনি করিমু ভক্তি 
অঙ্গীকার । আপনি আচারি ভক্তি শিখামু সবার (৮ চৈ, চ, আদি: ওয় পরিচ্ছেদ। 


চণ্ীদাস এবং গুণরাজ খাঁও এইবপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই. 
দুইরপ ক্রিয়াই পূর্বকালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু বোধ হয়, কালে “করিমু 
হইতে “করিবু” ক্রিয়ার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের রুচি অধিকতর অনুকূল 
হইল, “করিব, ( করব) “াব”, “বাব”, ইত্যাদির প্রচলন হইল । পূর্র্ববে 
“করিমুঃ “করুম+ ইত্যাদি রূপ গৃহীত হইয়া প্রচলিত হইল ; কিন্তু উক্ত 
প্রদেশের নিতান্ত মফস্বলে “করিবাম”, থাইবাম” ইত্যাদিরূপও লক্ষিত 
হয়। নারায়ণদেবের পন্মাপুরাণের উদ্ধতাংশে সেইবপ ক্রিয়ার প্রয়োগ 
ৃষ্ট হইবে। পশ্চিম বঙ্গেও যে এককালে সেইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল, 
তাহার আভাস আছে। “করিবাঙ', 'যাইবা,+ “বলিবাঙ, প্রভৃতি শব্দ 
চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্তভাগবত প্রভৃতি পুস্তকে প্রায়ই দৃষ্ট হয়। 
কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের লেখক বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছেন ) 
উক্ত গ্রন্থকারক্ৃত “মনসার সআাসান' হইতে ছুইটি ছত্র উঠাইতেছি,__ 

“মনসা বলেন আমি দিবাম এই বর। সাত ভিঙ্গার ধন হবে চৌদ্দ ডিক্গা ভর।” 
কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের ভাসান, অপার চিৎপুর রোড, ২৮৫ সংখ্যক ভবনে বিদ্যাররন্থ্ে 
মুদ্রিত; পৃঃ ৪৫। 

পূর্ববঙ্গ প্রচলিত “আছিল? শব্দ পশ্চিম বঙ্গের অনেক পুথিতেই পাওয়া: 
যায়। সুতরাং এইসব ক্রিয়াপদ গুলি পূর্ববকালে বঙ্গের ছুই অংশেই কতক 
পরিমাণে প্রচলিত ছিল; কালক্রমে কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়া শব্- 
গুলি এক এক আকারে এক এক দেশে বদ্ধমূল হইয়াছে । 


৫২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


করসি, করেন্ত, বোলেস্ত, ইত্যাদি ক্রিয়া পূর্ববঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যে 
অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়; পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে ও মেরপ ক্রিয়া 
.একেবারে দুপ্রাপ্য নহে । আমরা শ্রীষ্চবিজয় হইতে “পিবস্তি, চৈতন্য- 
চরিতামূত হইতে '্যাস্তি, ও ডাকের বচন হইতে ায়সি, পপুজসি' 
প্রভৃতি ক্রিয়ার উদাহরণ দিয়াছি। (৩১, ৮০ পৃষ্ঠা )। অন্ঠান্ত শবের 
আলোচনা করিলে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গের বহসংখ্যক শব্দই কতক পরি- 
মাণে প্রাচীনরূপ রক্ষা করিয়াছে। প্রাককৃতের “ও, আ )প্রিয়তা 
পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পু'থিগুলিতে দুষ্ট হয় 3 যথা 
শব্দ .* পূর্ববঙ্গের পু'খিতে প্রাপ্ত রূপ। . শব্দ -** পূর্ববঙ্গের পু'ঘিতে পাপ্ত রূপ। 


মা ( মাতা ) মাও। গা (গ্রাম) ১৮ গীগ। 
পা! (পদ) পাও। ছা (ছানা) ..১ ছাঁও। 
ঘা (ঘাতি ) ঘাও। দা: 2 ১১৮১৮ দাও। 
না (নৌকা) নাও । ডাব... রর ... ভাও। 
রা (রব) রাও। বা (বাত) ৮৮ বাও। 
গা (গাত্র) গাও। তা... (তাপ) ১৮ তাও। 


এই সব শব্ের কোন কোনটি পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পু'ঘিতেও পাওয়া 
যায়, হথা-__নাট গীত সুখে যায়, রূপার দোলায় ফেলায় পাও । (খনা)। 

প্রাচীন সাহিত্যপাঠে বঙ্গবাসী আর্ধ্যগণের সঙ্গে উত্তরপশ্চিমের শাখা- 
গুলির এবং পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের-_এই 
ঢুই উপশাখার বর্তমান সময়াপেক্ষা অধিকতর 
নিকট-সন্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । এই 
ক্রমিক দূরবর্তিতা যদি আরও বুদ্ধি পাইতে থাকে, তবে কালে আমরা 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ জাতির স্তায় হইয়া দাড়াইতে পারি। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ 
বিবাহবন্ধনাদ্দি ধার! একজাতীর়তা ও একভাষা রক্ষিত থাকা সম্ভব, কিন্ত 
অন্তান্ত দেশের সঙ্গে সেরূপ সামাজিক বন্ধন রহিত হইয়া যাওয়াতে 
আশঙ্কার কারণ না আছে, এমত নহে। এই কিচ্ছিন্নতাগ্রস্ত জাতীয় 


কালে পৃথক জীতিতে 
পরিণতির সম্ভারন] । 


গৌড়ীয় যুগ । ২৫৩, 


জীবনের একমাত্র আশা-_সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন। সেই শান্ত হস্তে 
লইয়! উড়িয়া, খোষ্টা, মৈথিল,__পঞ্চগৌড় ছাড়িয়া_-পঞ্চদ্রাবিড়ের 
সঙ্গেও আমরা একতা-্থত্রে বদ্ধ হইতে পারি। পূর্ব-পুরুষদিগের প্রসঙ্গে 
্াতৃত্ববন্ধন জাগরিত হয়,__বহু এক হইয়া যায়। 
“বৌদ্ধ যুগ__ অধ্যায়ের রচনায় সংস্কৃতের প্রভাবচিহ্ন নাই। এই 
অধ্যায়ের সাহিত্য অনেকটা মার্জিত ও" 
দাত কু সস্তানযার়ী বিদ্ধতা লাভে প্র্াসী। 
মাণিকটাদের গানে বণিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের, 
যে কয়েকটি নাম পাওয়। গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতের, 
সং্রব-রহিত, যথা _অদুনা, পদুনা, খেতুরি, নেঙ্গা, ময়নামতি । চণ্ভীদাঁস- শ্তামলা, 
বিমলা, মঙ্গল, ও অবলা, শ্রীরাধার প্রতিবেশিনী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, 
এসকল নাম সংস্কতের মত। কিন্তু বিজয়গ্ুপ্তের পদ্মাপুরাণে সংস্কৃত ও. 
অসংস্কৃত নাম উভয়ই পাওয়া যায়, লখীন্দরের বিবাহবাসরে এয়োগণের, 
কতকগুলি নাম সংস্কৃত-ভাবাপন্ন, যথা-_কমলা, বিমলা, ভানুমতী, রোহিণী, 
রমণী, তারাবতী, স্থনন্দা, সভদ্রা, রতি, তিলোত্তমা, সরস্বতী, চন্দ্রেখা, কৌশল্যা, কুমারী, 


বামা, চন্্রপ্রভা, দুর্লভা, অনুপমা, রত্বমালা, জাহবী, চজ্ুকলা, রঙ্জিণী, 
মলয়মাল|, জয়মালা, বিজয়, ভবানী, শিবানী, মাধবী, মালতী, বগলা, সরল।। 


কিন্তু তখনও সংস্কতের প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই ১ অন্ঠান্ত এয়োগণের নাম ও' 


গুণরাশি উভয়ই হান্তোদ্ীপক-_উদ্ধ তাংশের মধ্যে মধ্যে ছুই একটা সংস্কৃত 
নাম আছে,_-“একজন এয়! আইল তার নাম রাধা । ঘরে আছে স্বামী তার যেন 
পোষা গার্ধা। আর এক এয়ো আইল তার নাম রূই। মস্তকে আছয়ে তার চুল গাছ 
দুই॥। আর এক এয়ে। আইল তার নাম নরু। গোয়াল ঘরে ধোয়। দিতে খোঁপা খাইল 
গোরু। আর এয়ো আইল তাঁর নাম কুই। ছুই গালে ধরে তাঁর ক্ষুদ মণ দুই ॥ আর 
আর এক এয়ে। আইল তার নাম শশী। মুখে নাই দন্ত গোটা ও দিছে মিশি ॥ আর 
এক এয়ো। আইল তার নাম আই। দুই গাল চওড়া চওড়া নাকের উদ্দেশ নাই ॥ আর 
এক এয়ো৷ আইল তার নাম চুয়!। ঘর হৈতে বাহিরিতে শিরে ধরে টুয়।”॥ (বিজয়গুপ্ত)। 
বেহুলা, লখাই, নেড়া, সমাইওঝা, সায়বেণে, ফুল্রা, খুলন-_-এসব নামও সংস্কৃতের। 


২৫৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


মত নহে। “বেহুলা+ বিপুলার অপত্রংশ হইতে পারে, কারণ প্রাচীন 
হস্তলিথিত পু'থিতে বেহুলার স্থলে “বিপুলা' পাওয়া যায়; কিন্তু অন্ত 
নামগুলি সংস্কৃতভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয় না; পণ্ডিত রামগতি স্তায়রত্ব 
মহাশয় ফুল্লরা, খুল্লনা প্রভৃতি শকও সংস্কতের সুত্র ছারা ব্যাখ্যা করিতে: 
চেষ্টা করিয়াছেন! * পাণ্ডিত্য বলে অপরাজিতাকেও পারিজাত 
ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে__-এই ভাবের ব্যাথ্যায় কর্পনাস্ন্দরীকে একটু 
কষ্ট ক্বীকার করিতে হয়, সন্দেহ নাই। কুলজীগ্রন্থগুলি অনুসন্ধান 
করিলে দৃষ্ট হইবে, ১৯/২০ পুরুষ পুর অধিকাংশ নামই অর্ষস্কত ছিল। 
এখনও বহুসংখ্যক প্রাচীন গ্রামের নামের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের অনুমাত্রও 
সাদৃশ্ঠ দুষ্ট হয় না। সেশুলি বৌদ্ধাধিকার ও প্রাকৃতিক যুগের কথা 
শ্মরণ করাইয়া দেয়। এই অধ্যায়বর্ণিত সাহিত্যে সংস্কতের দিকে 
ক্রমশঃ রুচির অনুকুলতা৷ লক্ষিত হয়। অনুবাদগ্রন্থ ও সংস্কতের অনু 
শীলন দ্বারা প্রাক্কৃতের আবর্জনা মার্জিত হওয়ার চেষ্টা আরস্ত হইল) 
কিন্ত তখনও বঙ্গগ্ৃহের মনোমোহিনীগণের নাম “ছুই+, “রূই/, “কুই", 
“আই”, প্রদত্ত হইত। এখন সংস্কতের পূর্ণ আধিপত্যের কালে 
কোনও ললনার এবছিধ নামকরণ হইলে, তাহার বিবাহ হওয়া ও 
'বিবাহাস্তে স্ুরুচিসম্পন্ন স্বামীর নিকট তাহার পত্র লেখা উভয়ই 
অন্বিধাজনক হইবে। কবিকঙ্কণের সময় ভাষা অনেক পরিমাণে মার্জিত 


হইয়াছে, এয়োগণের নাম সমস্তই সংস্কতাত্বক-_এবং বৈষ্ণবাধিকারের 
প্রভীবব্যঞ্জক ; যথা,__বিমলা, চাপা, কমলা, ভারতী, পার্বতী, সুবর্ণরেখা, লক্ষ্মী, 
পদ্মাবতী, বন্লভা, দু তা, রস্তা, হুভদ্রা, যমুনা, চরিত্র, তুলসী, শচী, রাণী, স্ছলোচনা, হীরা, 
তারা, সরম্বতী, মদন-মঞ্জরী, চিত্ররেখা, সুধা, রাধা, দয়া, মন্দোদরী, কৌশল্যা, বিজয়া, 
গৌরী, হুমিত্রা, যশোদা, রোহিণী, কাদ্বরী। 





₹ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবঃ ১০৭ পৃঃ। 


গোঁড়ীয় যুগ । ২৫৫ 


এই অধ্যায়ের আলোচিত পুস্তকগুলিতে আমরা নানারূপ শব 
পাইয়াছি, তাহাদের কতকগুলি প্রচলিত নাই, 
কতকগুলি ভিন্নার্থ পরিগ্রহ করিয়াছে। চতুর্থ 
অধ্যায়োক্ত শব্ঘগুলিরও কতক এই যুগের সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে, 
সেগুলি বাদ দিয়া অপরাপর দুরূহ শব্দার্থের তালিক1 দেওয়া যাইতেছে ।* 
বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে__ভোল-__বিভোর (অতিকামে হৈয়া ভোল। শ্রীফল 

গাছ দিল কোল । ); আসোয়াস্থ_ অসুস্থ ; অগল-_দক্ষ, অগ্রসর ; শাসিয়াল--তেজন্বী 
€ শাসিয়াল ঘর তুমি বিবাদে আগল ); চোপা_মুখ ; উদাসিনী--অনাথ| (শিবের কুমারী 

আমি উদাপসিনী নহি )) নবগুণ_নগুণ, উপবীত ; ( দত্ত-ত্রুকুটা করে, নবগুণ তুলি ধরে ); 

সম্বিধান_অবধান, মনোযোগ; থিটে_ খুটিয়া তোল! ; ছামনিতে_ সম্মুখে ; কড়ি-বড়; 

ধাই__মাতা ; মাঁই-_মাতা ; অথান্তর-_চেষ্টা, শ্রম, বিপদ ( বহু অথান্তর সেই পুষ্পের 

কারণ ); মেলানি_ বিদায়; গোহারি-_কাঁতর প্রার্থন!; বাহুড়িয়।- ফিরিয়া ; পাকনা__ 

পক; পাচে__চিস্তা করে; আচাভুয়া__ নির্বোধ ; ঠান__ভাব; সহিল| ও সইলা-_সীত্ব; 
ভাগালে-_ভীড়ালে; পরিপাটা_-কারিগরী ( কার সাধ্য বুঝিতে পারে দেবের পরিপাটা )ঃ 

টনক- শক্ত (টনক করি ধরি মুখে দিল এক মুঠ ): সোসর-_তুল্য ; তেলেঙ্গা_ হষ্টপুষ্ট; 

অবস্থা_-কষ্ট ; সম্তাবনা_ সম্পত্তি ( সম্ভাবনা কেবল বলদ); স্তীত_শ্রীযত; সানে__ 
ইঙ্গিতে ( হাত-সানে বলে সবে মিনিটেক রও ); তিতা আর্র ।; কৃত্তিবাসী বামায়ণে, 
_ সন্তোক__যৌতুক, নিবড়ে-_অতীতে, ভোকে-_ ক্ষুধায়, লোহ-__অশ্রু, ওর-_সীমা, রড়_ 
দৌড়, কোঙর-_পুত্র। সঞ্ীয়-কুত মহাঁভারতে,__আঙ্গি_আমি, তুঙ্ষি_তুমি, 

মোহর--আমার, সমাইরে-_সকলকে, আওয়ান__অগ্রসর, সুসারিত-_তরোষ্ট, যুয়ায়_যোগ্য 


প্রচলিত শব্দার্থ 





* আমরা উদ্ধৃত শব্দের অধিকাংশই ষষ্ঠ অধ্যায.বধিত অনেক কাব্যেই পাইয়াছি, 
একাধিকবার তাহার উল্লেখ নিশ্রযয়োজন হেতু কেবল এক কবির নাম নির্দেশ করিলাম। 

1 বৌধ হয় এই সহিলা। ও সইলা! হইতে 'সল্লা" ( পরামর্শ ) শব্দ আসিয়াছে । 

$ চৈতন্য ভাগবতেও “তিতা" শব্দ আর্দর-অর্থে ব্যবহৃত পাইয়াছি, যথা, স্্ানান্তে “তিতা 
বন্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন।” ( মধ্যম থণ্ড )। আরও কয়েক স্থলে এরূপ পাঁওয়া গিয়াছে । 
এই “তিতা”র ক্রিয্_-“তিতিল' ( সিক্ত হইল ) সচরাচরই দৃষ্ট হয়। সুতরাং “তিতা" শব্দের 
সঙ্গে তিক্ত শব্দের সংশ্রব লক্ষিত হয় না, উহা 'সিক্ত' শবের অপভ্রংশের স্তায় বৌধ হয় । 
কিন্তু চত্তীদীদের “তিতা কৈল দেহ মোর ননদীবচনে”__পদে “তিতা” শব্দ তিজ্তের অর্থেই 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 


২৫৬ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 


হয়, কেনি-_কেন, পুনি-_পুন, বিনি--বিনে, খেরি-_-খেলা। হনে_হইতে, আপ্ত-_-আপন। 
অনস্ত রামায়ণে _ তয় তোমার, খৈল!_-রাখিল, আবর ( হিন্দী_আওর )--আর, 
আবে-_এখন, জীঞ- বাব, পুতাই- পুত্র, পোরে-_পুত্রে ( "গলাগলি করি কীদে তিন 
বাপে পোরে” ), জ্শ্ত-_দুষ্ট, এতিক্ষণে__এতক্ষণে, বুঢ়া_প্রাচীন (ভ্রব্যাদি-বৌধক, যথা, 
“বুঢা ধনু ভাঙ্গিলেক” 7; তেবে_-তখন, উতো তার পর/তেতিক্ষণে__তখন, করিল হো 
করিলাম, পুনু- পুনঃ, কাটিবো৷ হৌ-_কাটিব, কাটয়োক_কাট, মিলি-_হয়ে ( “বড় দুঃখ 
মিলি গেল”), ভাইক-_তাহাকে, সোমাইল-_প্রবেশ “করিল, বিহড়াইল-_বিগড়াইল, 
ওকাইলা_হাকাইল, লগতে_সঙ্গে, উলটাইল--ফিরাইল ( প্রীজাক গৃহে লাগে 
উলটাইল” ), কন্দিয়োক লৈলা__কীদিতে লাগিল, তেহু_-তেমন ( “তঞ্রি হীক আশাকর 
মঞ্রি তেহু নোহৌ” ), ছুকর-_শুকর, আই-_নীরী, গেড়ি পারস্ত--ডাকিতে লাগিল, 
ছুই নুই--হয় নয়, এতিখন--এখন, নাহাঁ_নাথ, (“হাহারাম রমণ মোহর নিজ নাহা”), 
নবণু_ননীর, কুশ্রিঞ্রো_ক্ুগ্ীব, মকঅকি- উচ্চস্বরে, ( “এহি বুলি মকমকি কাদে 
রঘুরাই” ), রাই__রায়, পিম্পরা__পিগীলিকা, পিদ্ধই_-পরিধান করে, ভযহিল- 
জানাইল। কবীন্ত্র ও শ্রীকরণ-নন্দীর অনুবাদে _সন্রম-ভয়। এই সন্ত্রম ও 
সনান্ত শব্দ মর্ধ্যাদা-ব্যঞ্জক হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্রে ইহাদের অর্থ “ভয়” ছিল; 
(যথা--“সন্্রম না করে ভীন্ম হাতে ধনুঃশর" )-- সংস্কৃত রামায়ণেও সন্ত্রস্ত শব 
ভীত অর্থে প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়, যথা,_*সন্থান্ত হৃদয়! রামঃ” ইত্যাদি ( বঙ্বাসীর 
সংস্করণ, আরণ্য কাওম্‌ ৯৫ পৃঃ), স্িধান_-মনোযোগ, সমে- সহিত (৪৭ সমে কাটি 
পড়ে হাতের কোদও”__শ্রীকর নন্দী ), পাঁড়িমু--ফেলাইব ( “ভীম্ম দ্রোগ কাটিয়! পাড়ি 
রথ হৈতে”-_ককবীন্দ্র ), উপালস্ত-উপর | নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে,__খাথার 
_ অপঘশ, একেশ্বর_-একাকী, কথা-কোথায়, এড়িয়া--ত্যাগ করিয়া । চণ্ভীদাসের 
পদাবলীতে,--* চেট্যেনেট্যে_অল্প বয়ন্ক বউগণ, টাট 1-ধূর্ত অথলা -_সরলা, উতরোল 

* এস্থুলে হিন্দী ভাবাপন্ন শব্দ উদ্ধত হইল না । 

+ এই "টাট” শব্দ গোবিনদাসের পদে ( প? ক, ত”-৬২৫ নং), বিজিয়গুপ্তের পদ্মা- 
পুরাণে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে ( জগবনধু বাবুর সংস্করণ, ৭৭ পৃঃ), কবি: এক্সালওয়ালকৃত 
পদ্মাবভীতে ( “কোথাতে নাহিক দেখি হেন যোগী টিট”_-৯৬ পৃ) ও অন্যন্য পুস্তকে 
পাইয়াছি; বোধ হয় এই শব্ধ হইতে “টাটকারি” “টিটপনাঁ%, ও “টেটন”' প্রভৃতি শব্দের 
উৎপত্তি হইয়! থাকিবে, কিন্তু বটতলার পদকল্পতরুতে কোন কোন স্থলে “ট' এর টান 
ভুলক্রমে পড়িয়া যাওয়াতে বিদ্যাপতি ও চণ্ীদাসের কোন কোন নূতন সংস্করণে “টাটা 
শব স্থলে "ীট” প্রদত্ত হইয়াছে। টি 





গৌড়ীয় যুগ । ২৫৭ 


_উৎকঠিত, ভালে-ভাগ্যে (“ভালে সে নাগরী, হয়েছে পাগলী" ), আর্র-_হরিদ্রা, 
বড় ব্ান্গণপুত্র, (কিন্তু বটু শব্দের অপত্রংশ হইলে ছাত্র ), দে_ দেহ, টাগ- জজ্বা, 
আকুতে__আগ্রহে, লেহ--স্নেহ, ওদন-_অন্ন, গতাগতি-_যাতায়াত, পরিবাদ- নিন্দা । 
“চিকুর ফুরিছে বদন খপিছে” প্রভৃতি শবের “ফুরিছে” (স্ফুরিছে হইতে 
উদ্ভৃত) শব্ধ হইতে ফুলিছে শব্দ আসিয়াছে । রাঢ়দেশ প্রচলিত শ্রীন্কষ্চ-বিজয় 
রেড়ো-শব্ব-বহুল ) ক্ষীরোদ বাবু সাহিত্য-পত্রিকায় যে অংশ উদ্ধৃত 


করিয়াছিলেন (সাহিত্য; ছর্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা), তাহাতে সছ।( বোধ হয় 
মারোগ্য ), রাকাড়ে_শব্দে, আউদর--এলোথেলো, পোকান-__পুত্র--প্রভৃতি শব 


পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ এগুলি কবি নিজে ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্ত 
পূর্ববঙ্গের হস্তলিখিত ২৫০. বৎসরের প্রাচীন শ্রীকষ্*-বিজয়ের পু'খিতে 
সব শব্দ নাই। পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন লেখকগণকে পূর্ববঙ্গের লোকগণ 
নিজেদের সুবিধার জন্য কতকটা বাঙ্গাল করিয়! লইয়াছিলেন, কিন্তু 
মিথিলার বিষ্ভাপতি বঙ্গদেশে যতদূর পরিবন্তিত হইয়াছেন, উহারা ততদূর 
হন নাই। 

পূর্বোক্ত শব গুলি ছাড়া, _-কাঠিনী--খড়ি। সমাধান__সেবা, বুলে_ অনুসন্ধান 
করে, সাবহিতে সাবধানে, সারি-নিন্দাবাদ-_প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যাঁয়। বিজয়- 
গুপ্তের পন্মাপুরাণে “বাপু; শব্দ সব্ধত্রই সন্তান কর্তৃক পিতার প্রতি বাবহৃত 
হইয়াছে £যথা, (শিবের প্রতি পদ্মা )--“পদ্মা বলে বাপু তুমি সংসারের সার । 
ঝির অপমান বাপু না দেখ একবার ॥” ধন্বন্তরির প্রতি শিষ্কগণ,__“শিষ্যসব বলে 
খাপু এ কোন বিধান। কার হাতে পাইলা বাপু হেন অপমান ।” বেহুলা পিতার প্রতি-_ 
“বেহুলা বলেন বাপু শুন নিবেদন । স্বপ্ন দেখিয়া আমি করেছি রোদন” এখনকার 
রাজনৈতিক উপহাসের লক্ষ্য “বাবু বোধ হয় এই “বাপুশব্দেরই অপত্রংশ 
হইবে। ত্রিপুরা জেলার উজানচর নামক স্থানে “মা”__কে মাই” 
বলিয়া থাকে, আমরা এই অধ্যায়ে "মাই, শব পাইয়াছি ; এই “মাই” ও 
“মাইঞা, হইতে বোধ হয় কন্তা-বোধক “মেয়েঃ শব আগত হইয়াছে । 
বাপু” ও “মেয়ে শব একই কারণে অপত্যার্থে পরিণত হইয়াছে; পূর্বে 

] 


২৫৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


উহার পিতৃমাতবোধক ছিল। “লোকগুটি”, “বানগোটা” প্রভৃতি ভাবে 
“গুটি' ও “গোটা” অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়,_-লোকটি”, “বানটা” বোধ হয় 
এই ভাবে উৎপন্ন, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 

বিভক্কিসম্বন্ধে এই প্রাচীন সাহিত্যের অরণ্য হইতে সাধারণ নিয়মের 

মত কোন পরিষ্ষার স্থত্র উদ্ধার করা বড়ই 

ছুরহ। এখনও বঙ্গদেশের নানা প্রদেশে 
নানারূপ বিভক্তি কথায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু রচনার জন্য একমাত্র 
নিয়ম নির্ধীরিত হইয়াছে । কিন্তু আলোচ্য সময়ে প্রাদেশিক বিভিন্নতী 
লোপ ও ভাষার একীকরণ জন্য কোন সাধারণ সুত্র নিদিষ্ট হয় নাই। 
নানারূপ অসম উপাদান হইতে সাধারণ স্থত্র সঙ্কলন করা ব্যাকরণের 
কাজ,__বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ইংরেজাধিকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। স্থৃতরাং 
এই সময়ের বহুপরেও বিভিন্নবূ্প বিভক্তি ও ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। 
আমরা এই অধ্যায়ে, 

“আমি” স্থলে” আন্ি। মুগ্রি, মুই, আমিহ, মো; “তুমি” স্থলে” তুঙ্গি, তু" 
তঞ্চি ; “আমার” স্থলে, আঙ্গী, আঙ্গীর, মোহোর, মোহর, মোর ; “তোমার স্থলে_তোঙ্গ, 
তোন্ষার, তরু, তোহার, তোহর, তোর ; “আমাকে” স্থলে,--আঁঙ্দাতে, মোতি, আমাক, 
আন্দারে, মোহারে। মোরে; “তোমাকে” স্থলে,তোমাক, তোক্গারে, তোল্ষা, তোত, 
তৌোহারে, তোরে ; “সে” বা “ভিনি” স্বলে-তিহ ; “তাহাকে” স্থলে তাক, তাঁতে, তায়, 
তাইক ; “তাহার” স্থলে_তাঙ্ক, তান, তাহান, ভার ; “তাহা” স্থলে--তেহু ; “কাহাকেও” 
স্থলে-কাকহো, প্রভৃতিরূপ সর্বনামের প্রয়োগ পাইয়াছি-_-এই সমস্ত জটিল 
রূপের মধ্যে মধ্যে আধুনিক ভাবের কোন কোন প্রয়োগ না আছে, এমন 
নহে। কোন কোন প্রাচীন পু'থিতে আধুনিক ভাবের বাবহারও সমধিক 
পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বিভক্তি নন্বন্ধে সর্বনামের পূর্বোক্ত রূপান্তর ভিন্ন, 
পুষ্ষরিণী হনে (ও হস্তে) পুষ্ষরিণী হইতে, বিষ্ুুক উদ্দেশে-_বিষ্টুর উদ্দেশে, তক্তিএ 
ভক্তি সহ, তীরক পাইলা,_তীর পাইলা, প্রাণত (প্রাণাৎ)--প্রাণাপেক্ষা, পিতৃতে৷ 
মাতৃতো-_পিতাঁমাত1 হইতে (“পিতৃতে! মাতৃতো করি তোতি অনুরাগ”_অনন্ত 


বিভক্তি। 





গৌড়ীয় ষুগ ২৫৯ 


রামায়ণ ), কালিকারে--কালিকীর জন্য, বর্যাকে_বর্ধার জন্যঃ প্রোণক চাহিয়া 
দ্রোণেরদিকে চীহিয়!, বিধিএ নির্শিল-_বিধি নিশ্ীণ করিল, প্রণীম করিল মেনকাতে-_ 
মেনকাকে প্রণাম করিল, ভূমিএ-তৃমিতে, বাণিজোরে চলে--বাণিজ্যে চলে, এই 
ভাবের প্রয়োগ পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পু'থিগুলিতে পাইয়াছি 3 “কে স্থলে “ক” 
সর্বত্রই দুষ্ট হয়, যথা-“সর্প যেন ধাইয়া যায় মারিতে গরুড়ক। সেই মত চাহ তুমি 
মারিতে অজ্জুনক ॥” 

বহুবচন “সব, “গণ ও “আদি” শব্দ দ্বারা গঠিত হইত-_তুমি সব, আমি 
দব, রাক্ষসেরগণ, সৃগাদি প্রভৃতি বহুবচন-বোধক-শব্দ ও তাহাদের পরবন্তী রূপা- 
স্তরের বিবয় পুর্র্ব এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি । পশ্চিম বঙ্গের পুস্তক- 
গুলিতে,__বরকে গমন, পাণিকে ধায়. জলকে গেন্ু, কীধে কেরবাল, শুনে গৌড়েন্বরে 
(শুনে গৌঁড়েশ্বর ), প্রভৃতিরূপ পাওয়া যায়। 

ক্রিয়! সম্বন্ধে উত্তম পুরুষে দেহো, করো, তেজিম, নোহৌ (নই ), 
দেখএ, লভিলো, বন্দম, করম, করিবু, পাইলু', 
দিমূ, করিহু,-মধ্যম পুরুষে, কহমি, দিয়ক, 
করিয়ৌক, আসিয়োক, করিহ,__এবং প্রথম পুরুষের পরে-__হব (“নদের 
সনে রাজা হব (হবে) দরশন,” মা, চ, গ1)। পইতায়, আইবন্ত, ভৈলম্ত, করেন্ত 
ইত্যাদি রূপ অনেক প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়। ক্রিয়ার কর্তা নির্ধারণ 
করিতে শুধু অর্থই পথপ্রদর্শক । এই অধ্যায়ের উদ্ধৃত রচনা হইতে 
পাঠক নমুনা খুঁজিয়া লইবেন। কোন কোন পুস্তকে নিতান্ত প্রাকৃত- 
ক্রিয়াও দৃষ্ট হয় ) যথা,_“মনে হয় চাদের ছয় পুত্র খাম"_( বিজযগুপ্ত )। তৎপর 
করসি, খায়স্তি, পিবন্তিও উভয় প্রদেশের রচনায় অনেক পাওয়া গিয়াছে 
ও ততসম্বন্ধে পূর্ক্বে একবার লিখিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় “হের” ক্রিয়া 
এখন দেখা অর্থেই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু পূর্বকালে বোধ হয় হের অর্থ 
ছিল--“এখানে+ ; “হের দেখ এই ছুই শব্দ অনেক স্থলেই একত্র ব্যবহৃত 
হইতে দুষ্ট হয়। ত্রিপুরার নিয্শ্রেণীর লোকের মুখে ণ্ঞ্যার” অর্থ “এই- 
খানে” শুনিয়াছি ; এই দুই শব্দ “অত্র, শব্দের সঙ্গে কোনও রূপে সংশ্লিষ্ট 


ক্রিয়া। 


২৬০ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 


হইতে পারে। বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাকরণ ও অভিধান 
সঙ্কলন কর! গুরুতর ব্যাপার, ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে আমি ইতস্ততঃ কিঞ্চিং 
ইঙ্গিত দ্বারা সাহায্য করিতে মমর্থ হইলেই নিজকে ক্ৃতার্থ জ্ঞান করিব। 
_. এই অধ্যায়-বর্ণিত পুস্তকগুলি গীত হইত। মনসার ভাসান, মঙ্গলচণ্ডী 
প্রভৃতি পুস্তকের অষ্টাহ্‌ ব্যাপক গান হইত। 
অষ্টমঙ্গলা অর্থাৎ শেষপালায় গ্রন্থকার আত্ম- 
বিবরণ প্রদান করিতেন। এই পুস্তকগুলির সমস্তটিতেই বিবিধ রাগ 
রাগিণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যবেস্তা, সঙ্গীতশাস্বক্ত 
৮ উমাচরণ দাস মহাশয়ের সাহাব্যে শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়, বিদ্যাপতি 
ও চণ্ডীদাসের সর্বপ্রথম যে সংস্করণ প্রণয়ন করেন, তাহাতে উক্ত ছুই 
কবির গানগুলির রাগ বাগিণী উৎকৃষ্ট ভাবে আলোচিত হইয়াছে। 


তাহাদের মতে “উভয়ের (বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের ) রাগ রাগ্সিণীর সংখ্যা ( সাধারণ- 
গুলি একবার মাত্র ধরিয়া ) মোট ৪০টি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ৩৯টি বিশুদ্ধ, ৯টি বিমিশ্র।" 
(৮৩ পৃঃ)। ৬ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় লিখিয়াছেন,_“পদা- 
বলীর হরতাল সম্বন্ধে নানা মুনির নান মত। একজন যে পদ 'ধানগ্রী' তে গেয় লিখিয়া- 
ছেন আর একজন সেই পদই 'বসন্ত রাগে' গেয় স্থির করিয়াছেন । আবার অন্য পু*খিতে 
সেই পদেই 'কল্যাণী রাগ' নির্দেশ করা হইয়াছে ।”* এই সকল গাঁন সম্বন্ধে বলা 


যাইতে পারে, পুর্ববকালে 'ধাননশ্রী”, শ্রীরাগ”, 'নটনারায়ণ+, পগুর্জরী” প্রভৃতি 
ওন্তাদি ধরণের রাগরাগিণীতে সঙ্গীতের অনুশীলন হইত ; এখন জাতীয় 
রুচি মুছুতার অনুকুলে-ভৈরবী, ঝিঁঝিট প্রভৃতি মধুর রাগিণীর 
দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়েও পুর্বে উত্তর-পশ্চিমের লোকের 
সঙ্গে আমাদের বেশী নৈকট্য ছিল। 

চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত রাধ| ও কৃষ্ণের লীলাবর্ণনার কয়েক পত্র 
আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত বহির স্তপ হইতে 
পাইয়াছিলাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ দ্ুই দিন পরেই 
তাহা হারাইয়! যায়। চণ্ভীদাসের “কৃষ্ণকীর্ভন” নামক পুস্তকের কথা 


কাব্য গীত হইত। 


পয়ারের ব্যতিক্রম ৷ 








& বিদ্যাপতি, কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণ, পৃঃ ১৫০ । 


গৌড়ীয় যুগ । ২৬১, 


গুনিয়াছি, তাহা! পাই নাই । এই অধ্যায়ের রচনা পয়ারের নিয়ম দ্বারা 
বাধ্যা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আনরা_+ক্ষৌণী কজ্তর শ্রীমান্‌ দীন 
দুর্তি বারণ ।” .( কবীন্্র ) এবং “তথাপিহ বেদনা না জানিয়া । সত্বরে গিয়! পার্থেরে 
ধরিন ছুই করে সাপটিয়।” ( শ্রীকরণ-নন্দীর অশ্বমেধ ) এইরূপ পদ্দ অনেক স্থলেই 
গাইয়াছি। 
চ্তীদাসের রচনার অনেক স্থলেই ব্রজবুলির মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। এই 
| “ব্রজবুলি” পবিত্র ব্রজভূমির ভাষা নহে। এ 
সম্বন্ধে এখনও অনেকের ভূল ধারণা আছে। 
ব্রজবুলি” মৈথিল ভাষার অনুকরণ । চণ্তীদাসের রচনায় “ব্রজবুলির” অন্ুু- 
করণে শব্সসম্প্রসারণক্রিয়! অনেক স্থলে লক্ষিত হয়, যথা_ধরম, করম, পর- 
কার, পরসঙ্গ, স্বতন্তর, পরতাপ, ভরমে, সিনান, বজর, সরবস। 
পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের রমণীগণের পরিচ্ছদ একরূপ ছিল বলিয়া বোধ 
হয় না। শ্রীরুষ্ণবিজয়ে কণ্ঠে সুবর্ণের হার, 
কর্ণে কুগডল, নাসায় গজমতি, হস্তে বলয়, 
কন্কণ, কটিতটে ক্ষুদ্রঘণ্টী, পদে মঞ্জীর প্রভৃতি কতক পরিমাণে পরিচিত 
অলঙ্কারের উল্লেখ দেখিতে পাই। চস্তীদাস মল্লতাড়ল ( খোট্টা রমণীবা। 
এখনও পদে পরিয়! থাকেন ) নামক একরূপ ভূষণের নাম করিয়াছেন। 
পূর্ববঙ্গের লেখক বিজয় গুপ্ত, হস্তে স্বর্ণ বাউটি, সুবর্ণ ঘাগরা ও শিল- 
মণি কাচ, কণ্ঠে হাসলী, কর্ণে সোণার মদন কড়ি, পিতলের খাড়, ও 
লোটন খোপা নামক একরূপ খোপার উল্লেখ করিয়াছেন। সদক্স- 
অভিভাবকগণ বালবিধবাদিগকে প্রবন্ধ ও ( শঙ্ঘস্থলে ) স্বর্ণের চুড়ি 


পরিতে দিতেন, কোন কোন বালবিধবা সিন্দুরের পরিবর্তে আবিরের 
ফোঁটা কপালে পরিতেন। 


ভাষা ও সামাজিক জীবনের আদিস্তর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অস্কিত 
ৃ হয় না; ইতিহাস কতকদূর লইয়া যাইয়া অঙ্গুলি 
18 সন্কেত করিয়া বিদায় হয়। কিন্ত প্রকৃতি 
হইতে এই গুগ্ততত্ব খুঁজিয়া বাহির করা 


ব্রজবুলি। 


রমণীগণের পরিচ্ছদাদি | 


3৬২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 


যায়। প্রকৃতিতে বটবৃক্ষ ও বটবীজ উভয়ই সুলভ। পাহাড়ের পাধাণ- 
বঙ্ষস্থ ক্ষীণ বন্তস্ত্রের ন্যায় স্বচ্ছ জলরেখা ও শ্তামল তটাস্তবাহী ক্দীত 
গঙ্গাধারা, উভয় দৃশ্ঠই প্রকৃতির মানচিত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃতি 
আদি, উদ্যম ও বিকাশ দেখাইয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সমাজের 
আদি খুঁজিতে বঙ্গের নিতান্ত মফ:ন্বলে পলীগ্রামের ছবিখানি দেখিয়া 
আন্থন। মদনকড়ি, মল্লতাড়ল প্রভৃতি যে সকল গহন! আমরা নামে 
মাত্র অবগত আছি, যে সকল দুরূহ অপ্রচলিত শব্ধ লইয়া আমরা নানা 
মত প্রকাশ করিতেছি, কোন অজ্ঞাত পল্লীর কৃষকবধূ হয়ত এখনও 
সেই গহনাগুলি পরিয়া, সেই সকল দুরূহ শব্দ-পরম্পরায় মনের অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিতেছে; আমরা আধারে তীরক্ষেপ করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি 
দেখাইতেছি মাত্র । 

পূর্বকালে বাঙ্গালীরা ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্রে যাতায়াত করিত। 
কোন দীর্ঘ যাত্রার প্রাকালে স্ত্রীর সন্তান 
হওয়ার সুচনা লক্ষ্য করিলে তাহাকে একখানি 
মঞ্জুরীপত্র দিয়া যাইত। জমুদ্রে গমনাগমনের জন্য, বোধ হয়, পূর্ববঙ্গের 
নাবিকগণ সমুদ্রপথে বিশেষ দক্ষ ছিল । কবিকক্কণ, কেতকদাঁস ক্ষেমানন্দ 
ইহারা সকলেই সমুদ্রের পথে “বাঙ্গাল মাঝি*-দিগকে লক্ষ্য করিয়া 
পরিহাস করিয়াছেন । এখনও এদেশের জাহাজের সারেং ও খালাপীগণের 
অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের লোক। মাঝিদিগের তন্বাবধায়ক গগাবুর নিষুক্ত 
থাকিত; ইহারা “সারি, গাহিয়া মাবিদিগকে কার্যে আকুষ্ট রাখিত ও 
মাঝিরা কাধ্যে শ্লথ হইলে তাহাদিগকে 'ডাঙ্গা” দিয়া প্রহার করিত। 
ডিঙ্গাগুলির মধ্যে বাণিজোর উপযুক্ত নানাবিধ দ্রব্য থাকিত ও কোন 
কোন খানিতে হাট মিলিত। (“তার পিছে চলে ডিঙ্গী নাম চন্দ্রপাট। যাহার 
উপরে চাদ মিলায়েছে হাট ॥”__বিজয় গুপ্ত )। এই বাণিজ্য-ব্যাপারে বিলক্ষণ লাভ 
ছিল ;-__-“মুলার বদলে দিল গজদস্ত ।” (বিজয় গুপ্ত); কিন্বা 'শুক্তার বদলে মুক্তা দিল, 
জার বদলে ঘোড়া ।” (ক, ক,চ)-প্রভুতির মধ্যে কবি-কল্পনার অতি- 
রঞ্জন থাকিলেও সমুদ্র বাহিয়া ভিন্ন দেশে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতে 


বাঙ্গালীর সমুদ্র-যাত্রা । 
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পারিলে বিলক্ষণ উপার্জন হইত। আশঙ্কা,_নৌকা জলমগ্ন হওয়ার। 
মমুদ্রে ঢেউ উঠিলে নাবিকগণ তৈল নিক্ষেপ করিয়া ঢেউ নিবারণ 
করিত) ঝাকে ঝাঁকে জৌক উঠিয়া ডিঙ্গা আক্রমণ করিলে, তাহারা 
“ক্ষারচুণ” ছড়াইয়া ফেলিত ১ শঙ্খ উঠিয়া ডিঙ্গার গতি প্রতিরোধ করিলে 
মতস্ত-মাংস কাটিয়া দিত, গন্ধে শঙ্খগুলি পলাইয়া যাইত। এই সব 
বর্ণনায় কতদূর সত্য আছে, তাহার বিচারক আমরা নহি । তবে বোধ 
হয়, গল্প শুনিয়া, কবি অনেক কথা লিখিয়াছিলেন ;__-যে ইংলগু 
বাণিজ্যের জন্য এত প্রসিদ্ধ, ৩০* শত বৎসর পূর্বে সেই ইংলগ্ডের 
অনেক শিক্ষিত লোকেরাও সমুদ্রের অপরপারে কবন্ধাকার মনুষ্য ও 
এখিয়োপাগী নামক জীবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত, সেই সময়ে ইংরেজ- 
দিগের শ্রেষ্ঠ কবি এ কথা বিশ্বীস করিয়াঁছিলেন। 

বাণিজ্যজাত দ্রব্য লইয়া কবিগণ অনেক আমোদ-জনক ঘটনার 
অবতারণ। করিয়াছেন। সিংহলের রাজা নারিকেল দেখিয়। ভয় পাইতে- 
ছেন, ও সেবককে তাহা প্রথম খাইতে আদেশ করায় সে চক্ষের জলে 
বক্ষ ভাসাইয়া স্ত্রী পুত্রের নিকট বিদায় লইতেছে। তাম্ুলরঞ্জিত অধর 
ৃষ্টে সিংহলীগণ অনুমান করিতেছে, _“কো তয়ালের মুখ দেখি বলে সব্বব লোকে। 
অন্য ঠাই এড়ি তোমার মুখ ধরে জৌকে ॥” (বিজয় গুপ্ত) 

সরিষাতে ধাহারা তালফলের অবয়ব দেখাইতে পারেন, সেই সব 
কবিগণের কল্পনার অনুবীক্ষণে প্রতিবিস্বিত চিত্রপট হইতে আমরা 
সমুদ্রবাহী ডিঙ্গাগুলির অবয়ব ও অন্তান্ত তথ্য উদ্ধার করিতে 
পারিলাম না। 

এই সময়ে বঙ্গে শিল্প-জাত দ্রব্যের উন্নতি খুব বেশী হইয়াছিল বলিয়া 
বোধ হয় না। উৎকৃষ্ট ণাকাই,__এই সময়ের 
আরও ২০০ বৎসর পরের সামগ্রী। “পাটের 
পাছড়া? সম্বন্ধ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বববঙ্গে পাটের পাছড়াকে 


শিল্প-জাত দ্রব্যাদি 
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পাটের খনি” বলিত; গায়েন একখান! পাটের “খনি” পাইলেই কৃতার্থ হই 
তেন।-_-“বিজয় গুপ্ত বলে গায়েন গুণমণি। মনসা! জন্সিলরে গায়েনে দেও খনি ।” 
এই খনির মধ্যে বিশেষ নিপুণতা৷ কিছুই ছিল না, ইহার একমাত্র গৌরব, 
খুব শক্ত হইত। সিংহল-রাজ বঙ্গদেশের নি” হস্তে লইয়া প্রশংসা 
করিতেছেন,_-“মোর দেশে এক জাতি, জন কত আছে তাত, বুনিতে অনেক দিন 
লাগে । কেবল ধীরের কাম, বপ্ত বড় অনুপম, প্রাণ শক্তি টানিলে না ভাঙ্গে ।” বিজয় গুপ্ত। 


স্ত্রীলাকগণের কাচুলী নিশ্াণে অপেক্ষারুত অধিকতর শিল্পনৈপুণা 
প্রদর্শিত হইত । কীচুলীতে সমস্ত দেবদেবীর মৃত্তি তায় আকিয়া উঠান 
হইত। এই অধ্যায়-বর্ণিত পুস্তকগুলিতে এবং পরবর্তী সময়ে কবিকম্কণ 
চণ্তীতে আমরা কীচুলীর সুদীর্ঘ বর্ণনা পড়িয়াছি। 
ভাস্কর ও স্থপতিবিদ্যার অবনতি হইতেছিল, তাহার প্রমাণ এই, 
যাহা কিছু সুন্দররূপে গঠিত ও সুচারুরূপে 
১ উন অস্কিত তাহাতেই বিশ্বকন্মীর কর্তৃত্ব কল্পিত 
, হইত, সুতরাং মনুষা-সমাঁজে তাহার অনুশীলন 
হইতেছিল বলিয়া বোধ হয় না। লবীন্দরের লৌহের বাঁদর, ধনপতির 
নৌকা ইত্যাদি সমস্তই বিশ্বকন্ার ছারা গঠিত। 
এই সময়ের কাব্যাদিতে বদল দ্বারা বাণিজ্য নির্ববাহ হওয়ার প্রথা দৃষ্ট 
হয়। কিন্তু সাধারণতঃ বাঁজাঁরে বট, ঝুড়ি, 
বিনিময় ওমুদ্রা।  কাহন প্রভৃতি সংখাক কড়ি ছারা জব্যাদি ক্রয় 
বিক্রয় হইত। মাটি কাটা ও. কোন দ্রব্য ওজন করিবার জন্য “পুরুষ” * এক 
রূপ মাঁপ ছিল, উহা এখনকার গজ কাটির ন্যায় হইবে । যাহা সেকালে কড়ি 
দ্বারা হইয়াছে, এখন তাহা তা ও রজত ভিন্ন পাওয়া যাঁয় না। রৌপোর 
স্থলে স্বর্ণ প্রবর্তিত হইলে কড়ির জিনিষ আমর! সোণা দিয়া কিনিব 7 
আমরা যে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে ধাবিত, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


* “মাটি খানি কাটি ফেলে এক যে পুরুষ"'-_বিজয় গুপ্ত । 
“পুরুষ সাতেক মোর হারালে কাঁসন্দ ।”--ক, ক,চ। 
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আমরা এখন বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের সন্গিকটবর্তী হইতেছি ), 
ষষ্ঠ অধায়ে আমরা টাদের চরিত্রে ক্ষত্রিয়োচিত: 
দুঢতা দেখাইয়াছি, কিন্তু বঙ্গদেশের মৃদু, 
আবহাওয়ায় শালতরুর বীজ বপন করিলে তাহাতে কুস্থমলতার উৎপত্তি. 
নাহইলেই সৌভাগা ! এই টাদের চরিত্র বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন, 
লেখকগণের তুলিতে যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছিল, পরবর্তী কবিগণ তাহা 
রক্ষা করিতে পারেন নাই । তাহাদের হস্তে চাদবেণে একটি হাঁস্তরসের 
সামগ্রী হইয়া ঈাড়াইয়াছেন। তাহার দৃঢ়তার মহত্ব কবিগণ অনুভব, 
করেন নাই, কষ্টে ফেলিয়া বালকের ন্যায় হাতে তালি দিয়া তামাসা 
দেখিয়াছেন। কালকেতুকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কৰি মুকুন্দরাম ভীমের ন্যায় 
শারীরিক শক্কিসম্পন্ন কল্পনা করিয়াও বীরত্বের জগতে একটি মোমের 
পুতুলের স্তায় স্থুকোমল করিয়া ফেলিয়াছেন। বীরত্বের উপকরণ এই ক্ষেত্রে 
আশানুরূপ সুফল উতৎপভি করে না। বাঙ্গালী উত্তরপশ্চিম হইতে 
আর্ধ্যতেজ অবশ্তই আনিয়াছিল। পঞ্চগৌড়েশ্বরগণের মহিমান্থিত রাঁজ শ্রী, 
ও সিংহলবিজয় প্রভৃতি অস্বীকার করিবার বিষয় নহে; কিন্তু সেই বিক্রম 
ক্রমে সুকুমার ভাঁবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল,__মালকৌচা, ফুলকৌচা' 
এবং শূল-_ফুল হইয়া গিয়াছিল )-_ ইহা! এদেশের গুণ ; ফোর্ট উইলিয়মের" 
এদেশে থাকা নিরাপদ নহে, কালে কুঞ্জ-কুটারত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে 1 
বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারতে সীতা-বিলাপ, তরণী ও স্ুধস্থার ভক্তি- 
কাহিণী অভাবনীয় স্ধ! ঢাঁলিয়া দিয়াছে; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্ত ও. 
অর্জুনের গাণ্ডীব পুষ্পমালায় আবৃত হইয়া! পড়িয়াছে। 
মাণিকটাদের গান হইতে দৃষ্ট হয়, প্রেমের কথা ব্্গদেশে ব্যর্থ হয় 
নাই। চণ্ডীদাসের গীতি প্রেমের সরস এবং 
বাঙ্গালী প্রেমিক নির্ভীক উক্তি। যে সমাজে ব্রাহ্মণ ও তদিতর- 
বর্ণের অধিকার স্বর্ণ ও লৌহের ভিন্ন ভিন্ন রেখায় নির্দেশিত, সেই সমাজের" 


বাঙ্গালীর বীরত্বের অভাব । 


২৬৬ বঙ্গভাষা! ও সাহিত্য । 


ক্ষুদ্র একজন পুজক ব্রাহ্মণ_-“শুন রজকিনী রামি। ও ছুটি চরণ, শীতল দেখিয়া, 
শরণ লইলাম আমি ॥ তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও পিতৃ মাতৃ । ত্রিসন্ধা। 
যাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদ মাতা গায়ত্রী ॥”__-এইরূপ বন্দনাদ্বারা আশ্চর্য্য 
নিভীকতা৷ দেখাইয়াছেন ; একথা লিখিতে তিনি সমাজের ভয় পান নাই; 
কারণ প্রেমের বলে পিপীলিকা মত্ত হস্তীকে দলন করিতে পারে। এ কথ 
লিখিতে তিনি লজ্জিত হন নাই,_কারণ এ প্রেমে কামগন্ধ নাই-_ইহ 
তাহার “উপাসনারস”,_ ইন্দ্রিয় লিপ্লার উদ্ধে ; ইহা স্বীকার করিয়া! ব্রাহ্মণ 
গৌরবান্থিত হইয়াছেন._-তিনি লজ্জায় ভিয়মান হইয়া পড়েন নাই। 

এই প্রেম তুলনা ও উপমা রাজ্যের উপরে। চণ্ডীদাস পূর্ববর্তী কবি- 
গণের উপমাগুলির গিপ্টি দেখিয়া ভূলেন নাই,-_“ভান্ু কমলে বলি সেহ হেন 
নহে। হিমে কমল মরে ভানু স্থথে রহে ॥ চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা । সময় 
নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥ কুসমে মধুপে কহি সেহ নহে তুল। না আইলে ভ্রমর 
আপনি না যায় ফুল ॥ কি ছার চকোর চাদ দু" সম নহে। ব্রিভুবনে হেন নাহি চণ্তীদাস 
কহে” উপমায় ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইহার তুল্য আছে, স্বীকার করিতে 
হয়। 

এই প্রেমের পটখানি উজ্জল করা জাতীয় জীবনের ব্রত হইয়। উঠিল। 
যাহা চণ্ডীদাসের ভাষায় অত্যন্ত গভীরভাবে ব্ক্ত হইয়াছিল, তাহা সাধনার 
ধন করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত করিতে শত শত বৈষ্ণব অগ্রপর হইলেন। 
প্রাতঃশিশির-সিক্ত প্রকৃতির সজল-পট ভানুকরে যেরূপ শুষ্ক হইয়া স্থায়ী 
প্রভা প্রাপ্ত হয়, এই অশ্রুসিক্ত পদাবলী অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আরও 
গাঢ় সৌন্দর্য ধারণ করিয়াছে । ধাহার জীবন্ত লীলায় এই সব গীতি সার্থক 
হইয়াছে,__তিনি নরহরি, বাসুদেব প্রভৃতি কবিগণের বন্দনার পুষ্প-পল্লব- 
ুক্ত স্বর্ণ ফ্রেমে বাধা একখানি দেবমূর্তির ন্যায় আমাদের নিকট উদ্দিত 
হইয়াছেন; উৎকৃষ্ট তুলিকর-অস্কিত গ্রব, প্রহলাদ হইতে আমরা সেই 
ভক্কির ছবিখানি উর্ধে স্থাপন করিয়াছি । বঙ্গভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, 
ভাগবত অনুবাদিত হইয়াছিল, তথাপি ভাষা-গ্রন্থ-লেখকগণ নিজেরাও 


গৌড়ীয় ষুগ। ২৬৭ 


ইহাকে অগ্রাহ করিতেন,__“সহজে পাঁচালী গীত নানা দোষময়”-__বিজয় গুপ্ত 
লিখিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ কবীন্দ্র তাহার 
অনুবাদ-পুস্তকে দেন নাই, কারণ-“পাচালীতে উপযুক্ত নহে যোগ্য বাদ ।” 

কিন্ত পরবর্তী অধ্যায়ের সাহিত্য শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভায় মহিমান্বিত ; 
পাঁচালী-গীত তখন শাস্ত্র হইয়া দাড়াইয়াছে। 


লবক্ুত্ভাহ্না গু সনাক্ছিভ & 





প্রথম অধ্যায় । 


বাশি 7 


বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপন্ভি। 


বঙ্গভামা * কোন্‌ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিশ্চয়রূপে 
নিদ্ধীরণ করা সস্ভবপর নহে ইতিহাসের 


বঙ্গভাষ। ও বঙ্গলিপি ১০০* 
লত্নরেরও অনেক পৃর্ববত্তী | 


পৃষ্ঠায় যেমন কোন ধর্মশবীর কি কর্মবীরের 


আবিভাব-সময় সম্বন্ধে অঙ্কপাত দুষ্ট হয়, পাঠক- 
গণের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ এই অধ্যায়ভাগে সেইরূপ একটা খুষ্টাব্দ 


+ শ্রীনুক্গ গ্রীয়াব্সন্‌ সাহেব ভারতবষের প্রচলিত ভ!বাসমূহের (লোকসংখ্যাসমেত) 


নি্লিণিভ ভালিকা দিয়াছেন 
ক উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় শ্রেণী । 
সিগ্গা (২,৫৯০,০০০) 
কাশ্মীরী (৮,০৯০,০০০) 
পশ্চিম পঞ্জাবী (২,০৯৯১০০৯)। 
থা) মধ্য ভারতীয় শ্রেণী । 
(আ) পশ্চিনাংশ। 
পুল পঞ্জাৰী (১৪,৭২০,০০০) 
গুজরাতী (১১,০৬৯,০০০) 
রাজপুত্র (১২,৯৫০,৮০০) 
হিন্দী (৩৫,৮২০,০০৪) 


(আআ) উত্তরাংশ 
মধ্যবস্তী 
নেপালী 

গ। পূর্বভ 


(পাহাড়ী ১.১৫০,০০০) 
(৩,০২০,০০০) 
রতীয় শ্রেণী। 


(অ) পূর্বমধা | 


বৈশবারী 


(১০,০০০,০০০) 


বিহারী (৩১,০০০,০০৯) 
(আঁ) দক্ষিণাংশ। 
মহারাপ্্রী (১৮,৯৩০,০০০) 


(ই) পুব্নাংশ 
বাঙ্গাল 


। 
(১৯,৩১০,০০০) 


আসামী (১,৪৪০,০০০) 





উড়িয 


৯,০৯১ ০,০০০) 


ভারভবধায় আধ্যভ।ষাকথনশীল লৌকের ঈৎখ্যা সর্বসমেত ২৯৯,৩২০,০০০ | 
_ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্প্ভল, নং ৪, ১৮৯১ । 


২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


(ক শতাৰের প্রত্যাশা! করিতেছেন; কিন্তু ভাষার উৎপত্তিসশ্বন্ধীয় প্রশ্নের 
তন্রপ সহজ উত্তর দেওয়া যায় না। কোন কোন লেখক এই শ্রেণীর 
পাঠকবর্ণের মনোরগ্রনের জন্য বলিয়াছেন, “১০০০ বৎসর হইল, 
বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষরের স্থ্টি হইয়াছে ।” ললিতবিষ্তরে দেখা যায়, 
বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, ত্রান্গী, 
সৌরাষ্টী ও মাগধলিপি শিখিতেছেন। ইহা ত খুষ্ট জন্মিবার পর্বের কথা । 
বিশ্বকোষের সম্পাদক শ্রীঘুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয় কতৃক সংগৃহীত 
৯৩০ শকের হাতের লেখা একখানি কাশীথণ্ড আমরা দেখিয়াছি। 
উহার অক্ষর “কুটিল” অক্ষরের লক্ষণাক্রান্ত প্রাচীন বঙ্গলিপি। সেন- 
রাজগণের তামশাসনগুলিতে খরূপ অক্ষরের ব্যবহার দুষ্ট হয়; উহা 
ন্যুনাধিক ৮** বৎসরের পূর্কবর্তী। এই মকল লিপিমালার পূর্ণাবয়ৰ 
দৌঁথিয়া তাহ! যে বঙ্গাক্ষর উৎপত্তির অবাবহিত পরেই উতৎকীর্ণ হইয়াছিল, 
এরূপ অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। আমরা পরবন্তী এক অধ্যায়ে ডাক 
ও খনার বচন সম্বন্ধে আলোচনা করিব । পাঠক দেখিবেন, উহারা সম্ভবতঃ 
বৌদ্ধ-ুগের বঙ্গভাষার নিদর্শন । এতদ্দেশপ্রচণিত ডাকের বচন অপেক্ষাও 
প্রাচীনতর বঙ্গভাষায় বিরচিত উক্তরূপ বচনের নমুনা নেপালে পাওয়া 
গিয়াছে । খুষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বিরচিত কয়েকখানি 
প্রাচীন বাঙ্গালা-রন্থ সম্প্রতি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধপণ্ডিত 
কানুভট্ট-প্রণীত চচর্য/চধ্যবিনিশ্চয়। দশম শতান্বীর শেষভাগে 
বিরচিত হ্য়। উহা সহজিয়া ভাবের প্রেমগীতিসম্বলিত বাঙ্গালা- 
গ্রন্থ। এইরূপ আর একখানি গ্রন্থের নাম “বোধিচর্যযাবতার? | 
প্রাচীন বঙ্গভাষার এই ছুই নিদর্শন মহামহোপাধ্যাক্স পণ্ডিত শ্রীবুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং 
লিখিত বাঙ্গালাই এক সহশ্র বৎসরের অপেক্ষা সুপ্রাচীন, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 


বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি।' ৩ 


ভারতবর্ষায় অক্ষরমালার উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে 
কয়েকটি বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। প্রিন্েপ্‌ 
রা মন সন প্রস্থৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, ভারতবর্ষীয় 
অক্ষর গ্রীকৃদিগের অক্ষর হইতে উদ্ভূত । 
ময়ের পৌর্বাপর্য্য ও শাব্দিক সুত্রের বিচার করিলে, এই মত কোনরূপে 
মথিত হইতে পারে না বলিয়।, অনেকেই উহা অগ্রান্ করিয়াছেন। স্তার্‌ 
ইলিয়ম্‌ জোন্ন, প্রভৃতি লেখকগণ অনুমান করেন, ভারতবর্ষীয় অক্ষর 
ফনাসয়ান্‌ অক্ষর হইতে গৃহীত। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, অশোকলিপির 
হিত ফিনিসিয়ান্‌ অক্ষরের বিশেষ কোন সাদৃশ্ত নাই। টেলর্‌ প্রভৃতি 
যেক জন পণ্ডিত বলেন, ভারতব্ীয় লিপি সেবিয় (321১2) লিপির 
নুরূপ। কিন্তু এ পর্যান্ত শেষোক্ত লিপির যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া 
রাছে, তাহার কোনটিই তাদৃশ প্রাচান নহে; স্কুতরাং তাহা হইত 
রতীক্ম লিপির উদ্ভব অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। মোক্ষমূলর 
ভতি পণ্ডিতগণ এ জন্য এই অনুমান অগ্রাহ্া করিয়াছেন । টেলর্‌ সাহেব 
য়ং স্বীয় মতের সমর্থন করিতে অসমর্থ হইয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ 
বিতে বাধা হইয়াছেন; তিন বলেন ভারতীয় লিপির আদি নিদর্শন 
হয় ত ওমান, হাড্রাম্‌, অর্মা, সেবা কিংবা অন্ত কোন অজ্ঞাত রাজ্য 
ইতে কালক্রমে আবিষ্কৃত হইতে পারে। 
অধ্যাপক ডসন্‌, টমাস্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে, ভারতবর্ষ স্বীয় 
ক্ষরমালার জন্য অন্য কোন দেশের নিকট খণী নহে! ডসন্‌ লিখিয়া- 
ন, “হিন্দুরা থে নিজেরাহ স্বীয় অক্ষরের উত্তাবন করিয়াছিলেন, 
হা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই । ভাষাতত্বের হক্মাতিসুক্ন 
বধয়ে হিন্দুগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন | তাহারা ব্যাক- 
রণের যেরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন এবং কণ্ম্বরের বেরূপ সুক্ষ 
বভিন্নতার উপলদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষরের উদ্ভাবন তাহাদের 
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শিশ্চয়ই আবশ্তক হইয়াছিল। এতৎদ্যতীত তাহারা অঙ্কশান্ত্রে একটি | 
উৎকষ্ট প্রণালী র উত্তাবন দ্বারা সংখ্যাবোধক-চিহ-গঠনের যে প্রতিভা 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অনন্ঠসাধারণ, সে বিষয়ে সনোহ নাই |” 
ক্যনিংহাম্‌ সাহেবও এই মতাবলম্বী। তিনি অনুমান করেন, হিন্দুদের 
অক্ষর মিসর দেশীয় চিত্রাঙ্গরের ন্যায় একই প্রণালীতে স্বাধীনভাবে 
উদ্ভূত হইয়াছে । তদনুসারে তিনি-- 


গু (পালীর 'খ”) ... খননের যন্ত্র (কোদাল) হইতে, 
৬ (অন্ত:স্থ ঘি?) *-* বব হইতে, 

শু (দ) ০ দস্ত হইতে, 

৮" (পপ) .... পাণিতল হইতে, 

ও (4?) ২. বীণ। হইতে, 

2 (লে) ... লাঙ্গল হইতে, 

৮ (2?) .. হস্ত হইতে, 

ণ (“শ) .... শ্রবণেন্দ্িয় হইতে, 


এই ভাবে সমস্ত অক্ষরই অঙ্গ-প্রতাঙ্গ কিংব। দ্রবাবিশেষ হইতে অনুকৃত 
হইয়াছে, এইরূপ মত পাকাশ করিয়াছেন। এহ মতের এঁতিহাসিক 
মূল্য কি বপিতে পারি না, কিন্ত ইহাহে কিছু কবিত্ব আছে, সন্দেহ 
নাই । 
ধাহারা বলেন, ভারতীয় লিপিমাল। বিদেশ হইতে আনীত, তাহাদের 
প্রধান যুক্তি এই যে, এতদ্দেশের প্রাচীনতম 
ভারতীয় লিপির মৌলিকত্ব লিপি (অশোকপিপি) এত জুলদর ও জু 
গঠিত (১) যে, উ যদি দেশীয় সামগ্রী হহত, তবে খে প্রণানীতে ভার- 
তীয় আদিম নিপি ক্রমোন্গতি লাভ করিয়া অবশেষে সুশৃঙ্খল অশোক- 
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লিপিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রকার নিদর্শন ভারতবর্ষের 
শৈলমালায় কিংবা কোন প্রাচীন প্রস্তরফলকে অবশ্ঠই রহিয়া যাইত; 
কারণ, আদিম লিপি পরিবন্তিত হুইয়া সুগঠিত অশোকলিপিতে পরিণত 
হইতে নিশ্চয়ই বহু শতাব্দীর প্রয়োজন হইয়াছিল। মিসর, চীন, জাপান 
প্রভৃতি বে যে স্থানে স্বাধীনভাবে অক্ষরের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সেই 
দেশে চিত্রাক্ষারের নানারূপ অসম্পূর্ণ গঠনের নিদর্শন প্রস্তরাদিতে স্থচিত 
রহিয়াছে । সেই সকল দেশে দেখা যায়, আদিম অবস্থায় চিত্রাক্ষরগুলির 
খ্যা প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, উহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ 
হ্বাস পাইয়া ভাষা-বিজ্ঞানের উপধোগী নির্দিষ্ট কয়েকটি লিপিতে পরিণত 
হইয়াছে। কিন্তু অশোকলিপির প্রারস্থ হইতেই উহা স্বরবিজ্ঞীনের আঅনু- 
বাণী নিদ্দিষ্টনংখ্যক অক্ষরে সীমাবদ্ধ। এই পুর্কোক্ত পরিণতিপ্রাপ্তির 
আখরস্তস্চক নিদর্শন ভারতবর্ষে নাই ; এই কারণে কোন কোন গণ্ডি 
অনুমান করেন, ভারতবাসিগণ বিদেশ হইতে লিপিমাণা গ্রহণ পূর্বক 
উহ! নীঘ লীঘ তাহাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত করিযা সর্বাঙ্গসুন্দর 
করিয়াছিলেন । তাহারা আরও বলেন, অশোকলিপি নানা দূরবর্তী 
প্রদেশে একই প্রকার দুষ্ট হয়; প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে লিপি- 
মালার প্রচলন থাকিলে, অশোকের অনুশানন ভিন্ন ভিন্ন দেশ-প্রচলিত 
লিপিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অক্ষরে উত্কীর্ণ হইত। 

উক্ত বৃক্কিগুলি সমীচীন বোধ হয় না। ভারতবর্ষের প্রাচীন কীন্ভিগুলি 
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এখন পুপ্তপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । বারাণসী প্রভৃতি প্রাচীনতম 
স্থানে পুরাতন মন্দির প্রস্তুতি নাই বলিলেও চলে। প্রাীন কীর্তির উপর 
এরূপ অশ্রুতপূর্ব অত্যাচার আর কোন দেশে সংঘটিত হয় নাই। 
সহসা কোন রা্রবিপ্লবে বা অত্যাচারীর আক্রমণে যে সমস্ত গৌরবচিন্ত 
নষ্ট হয়, তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর ; অন্ততঃ সেরূপ আকস্মিক উৎ- 
পীড়নে দেশের সমস্ত কীত্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটে না । কিন্তু ভারতবর্ষ 
ক্রমাগত শত শত বতসর ধরিয়া ঘে অত্যাচার সহা করিয়া আসিয়াছে, 
তাহাতে প্রাচীন কীন্তির যে কিছু সামান্য নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া বায়, 
তাহাই আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে। হিউনসা যে সকল বিগ্রহ ও 
মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার কয়টি এখন বর্তমান? কাশীর ১০০ 
ফিট উচ্চ ধাতুনির্মিতি শিববিগ্রহ এখন কোথায়? এখন আমাদের তীর্থ- 
গুলিব প্রাচীনতার প্রমাণ শুধু কিছদন্ঠী ও প্রাচীন গ্রস্থাদি। ভারতের 
সর্বত্র শত শত ভগ্ন বিগ্রহে অশ্রতপুর্ধব নারৰ অতাণচারের কাহিনী 
অবাক্ত ভাষায় লিখিত রহিয়াছে । এ অবস্থায় প্রাচীনগ্রন্থোক্ত প্রমাণ 
ভিন্ন অন্ত প্রমাণ এদেশে শ্বভাবতঃই বিরল হইবার কথা । 


কিন্তু প্রমাণ বিরল হইলেও একেবারে ছুপ্রাপ্য নহে। ভারতবর্ষের 
শৈলে ও গুহায় উতকার্ণ লিপি ও মন্দিরাদির এ পর্য্যন্ত অধিক 
অনুসন্ধান হয় নাই। পূর্রববস্তী প্রাচীন অক্ষরের অধিকতর নিদর্শন 
ভবিষাতে আবিষ্কৃত হইতে পারে। মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্শের প্রচারে 
নিরত ছিলেন, সুতরাং দেশে. দেশে উতকীর্ণ অনুশাসনের প্রচার দ্বারা 
ধন্মপ্রচারের উদ্দেশ্ঠ সাধন করিয়াছিলেন ভারতবর্ষে এ ভাবে ধর্মপ্রচারের 
চেষ্ট! এই সময়েই নৃতন প্রবন্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পূর্বাবস্তী 
নুগতিগণ এই ভাবের অনুশাদনপ্রচার আবশ্তক মনে করিয়াছিলেন, 
এরূপ বোধ হয় ন!। এ দেশে যুধিষ্টিরের পর অশোকের ন্যাঁয় 
রাজচক্রবর্ভতী আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেই অশোকেরই 


বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্ি। ৭ 


গ্রস্তরানুশাসন ভিন্ন তদানীন্তন আর কোন লিপিচিহ্ন পাওয়া যাইতেছে 
না; এবং সেই চিহ্ৃগুলিও যে বহুসংখ্যক লুপ্ত গৌরবের মুষ্টিমেয় 
অবশেষ, তৎ্সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই। কথিত আছে, মহারাজ প্রিয়দর্শী 
৮৪,০০০ অনুশীসন প্রচারিত করিয়াছিলেন; বর্তমান কালে তন্মধো কেবল 
৪০ খানি পাওয়া গিয়াছে। নেই ৪০ খানির মধ্যেও যে ধবংসক্রিয়া স্থচিত 
হয় নাই," এ কথা বলা বায় না। দেখ। যায়, এলাহাবাদের প্রস্তরানথ- 
শাসনের কতক অংশ কন্তিত করিয়া ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সমাট্‌ জাহাঙ্গীর 
তন্মধ্ো স্বীয় মহিমাজ্ঞাপক এক প্রস্তরলিপি সন্বিবিষ্ট করিয়াছিলেন । এমন 
অবস্থায় যদি তৎপূর্ধবন্তী রাজাদের কোন মুদ্রিত নিদর্শন পাওয়া না 
বায়, তাহা হইলে ভারতীয় লিপির মৌলিকতায় সন্দিহান হইবার কারণ 
নাই। কিছু নিদর্শন বে না পাওয়া গিয়াছে, এমনও নছে। পঞ্জীবে 
হরপ নামক স্তানের স্তুন্তে উৎ্কীর্ণ লিপি ইহার অন্যতর প্রমাণ । এখনও 
এই স্তম্তস্থ প্রাচীন চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার-পর্সান্ত হয় নাই; তথাচ 
ইহা যে অন্ততঃ খুঃ পৃঃ ৫০০ বৎসরের লিপির নিদর্শন, তাহা সপ্রমাণ 
হইয়াছে । অধিক দিনের কথা নহে, আফগান-প্রাস্ত হইতে পর্বতগাত্রে 
উতকীর্ণ কতকগুলি অতি প্রাচান লিপি আবিদ্ভুত হইয়াছে । যুরোপীয় 
প্রধান প্রধান প্রত্রতত্রবিদ্গণ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার পাঠোদ্ধার 
করিতে পারেন নাই । কালে এই লিপিমালার পাঠোদ্ধার হইলে ভারতীয় 
লিপিতন্বের আর এক নূতন যুগ প্রবন্তিত হইতে পারে। ভারতের 
প্রান্তনীমার কথ| ছাড়িয়া দিতেছি। আমাদের এই বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির 
মধোই মগধপতি জরাসন্ধের রাজধানী গিরিবরজে 'জরাসন্ধ-কা-বৈঠকে'র 
নিকট পার্ধতীয় পথের উপর প্রাচীনতম লিপি উৎকার্ণ রহিয়াছে । 
তাহা থে কত প্রাচান, তাহা কেহ এখনও স্থির করিয়া বলিতে পারেন 
নাই । শ্ত্ীবুক্ত নগেন্দ্রনাথ বঙ্গ বলেন যে, “এ লিপি মগধরাঁজ জরাসন্ধের 
সমসাময়িক হইলেও হইতে পারে ; উহা চিত্রলিপি ও কীলরূপা শিল্পলিপির 


৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


মধযবন্তী আকারের, অথচ তদপেক্ষা কোন প্রাচীনতম লিপি” অল্প দিন 
হইল, বস্তী জেলায় প্রাচীন কপিলবাস্তর অতি সান্নিধ্যে পিপড়াও গ্রামে মিঃ 
পেপী একটা স্তূপ হইতে বুদ্ধদেবের দেহাবাশেষবিশিষ্ট উৎকীর্ণ বিবরণযুক্ত 
প্রস্তরপাত্রের আবিষ্ধার করিয়াছেন। বুটিশ গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত উক্ত 
উপহার মহা সমারোহের সহিত ্তামাধিপতি স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। দীঁচীর স্তুপ হইতে বুদ্ধদেবের ছুই শিষ্য সারিপুত্র ও 
মহামৌদগল্যায়নের দেহাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; তাহার সহিত 
উতবীর্ণ-লিপি পাত্রেরও উদ্ধার হইয়াছে । এই উভয় লিপিই যে বুদ্ধ- 
নির্বাণের প্রার সমসামরিক, তাহা বলা! বাহুল্য । 

অশোক-অনুশাসনে ছুই প্রকার অক্ষর দৃষ্ট হয়; কপুরদি-গিরির 
অনুশাসনে যবনলিপি ব্যবজত হইয়াছে ; উহার গতি দক্ষিণ দিক্‌ হইতে 
* বাম দিকে | অপর সমস্ত দেনীর অনুশাসনে অশোকের রাজসভার অক্ষরই 
প্রাধান্তলাভ করিয়াছে । রাজশিল্লিগণ কর্তুক খোদিত অক্ষরে রাজধানীর 
গৌরবরক্ষা কিছু অস্বাভাবিক হয় নাই ; কেবল লোকের বোধসৌকর্ষার্থ 
অনুশাসনের ভাসা দেশভেদে কিছু ভিন্ন করা হইয়াছে । অশোকের 
তায় প্রতাপান্থিত রাঁজ! রাজকাধ্যের সৌকর্ধ্ার্থ স্বীয় প্রদেশের অক্ষর 
যে অধীনস্থ জনপদণমূহে প্রচলিত করিবেন, ইহাঁও বিচিত্র নহে। 
নানারূপ: প্রাদেশিক অক্ষর বর্তমান থাকিলেও দেবনাগর এক সময়ে 
ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। অতএব অশোকের অনুশাসনে 
নানান্তানে একরপ লিপি ব্যবহৃত হইয়াছিল দেখিয়া সেই সেই 
দেশে অন্য লিপি প্রচলিত ছিল না, এরপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। 

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ও বিদেশীয় ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে 
ভারতবর্ষীয় লিপির মৌলিকত্ব বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে । 
মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে জন্মপত্রিকা লিখিবার পদ্ধতি ও দৃরত্বস্থচক 
ক্রোশাঙ্ববুক্ত প্রস্তরথণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকসন্দারের 


বঙ্গভা'ষ! ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি 


সেনাপতি নিয়ার্কম্‌ লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের লোকেরা তুলা 
দির! এক প্রকার কাগজ প্রস্তত করিয়া খাকে। ললিতবিস্তরে ভারতীয় 
নানা লিপিমালার বিষয় উল্লিখিত আছে, তাহা! আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি। পাঁণিনি ব্যাকরণের অষ্টমাঁধ্যায়ে “লিপি, গ্রন্থ, পুস্তক” 
প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়, এবং “বনানী” শব্দের উল্লেখ থাকায় স্বতন্ত্ 
আর্ধালিপির সত্তাই প্রমাণিত হইতেছে । ত্রাহ্মণগ্রন্থে “কাণড,+ “পটল+ 
(বাহাদের অর্থ পুষ্তকাধ্যার ) শব পাওয়া যাইতেছে । মহাভারত ও মনু- 
সংহিতায় এ দেশে লিপি প্রচলিত থাকার নানারপ প্রমাণ রহিয়াছে । 
শতপথত্রাহ্গণ গ্রন্থে বেদের ১০১,৮০০ পংক্তি দোষাঁবহ বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে, এবং যজুর্ধেদে পরাদ্ধ সংখ্যা পর্য্যস্ত গণনা পাওয়া যায়। 
লেখার পদ্ধতি না থাকিলে এরূপ জটিল গণনা সম্ভব হইত না। কবিতাই 
কগন্থ করিয়া শিক্ষালাভ কতকটা স্বাভাবিক, কিন্ত বৈদিক গ্রন্থ গুলিতে 
গগ্ভরচনারও অভাব নাই । আমরা এই সকল কারণে আধ্যলিপির 
মৌলিকতা সন্বন্দে কোন ক্রমেই সন্দেহ করিতি পারি না। ভারতীয় 
লিপির মৌলিকতার প্রধান বিরোধী €মাক্ষমূলর ১৮৯৯ খুঃ নবেম্বর 
মাসের নাইনটিগ্ক, সেঞ্চরী” নামক পত্রিকায় স্বীকার করিতে বাধ্য 
ভইরাছেন যে, ক্রোশাঙ্ক-চস্ত প্রতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর হিন্দুগণ নিজেরাই 
উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাভার যথেষ্ট প্রমাণ আছে ; অথচ তাহারা সমস্ত 
অক্ষরমালার উদ্ভাবন করেন নাই । এফুক্তি বড়ই অদ্ভুত বোধ হয়। 
আধ্যাবর্তবাসীদিগের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অক্ষর ব্রাঙ্মীলিপি নামে 
অভিহিত | তাঁহার নিদর্শন প্রাপ্ড হওয়ার 
সুবিধা নাই। অশোকের অনুশাসনে থে 
অক্ষর দৃষ্ট হয়,* থুষ্ট জন্মিবার বহু পূর্বে 
তাহা প্রচলিত ছিল। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে অশোকলিপি 


লিপিমালার পরিবর্তন ; 
প্রাচীন বঙ্গলিপি। 





* অশোক মৌধাবংশীয় রাজা ছিলেন, এজন্য কোন কোন লেখক এই অক্ষরে 


১০ ॥  বঙ্গভীষা ও সাহিত্য । 


পরিবর্তিত হইয়া ঘষে আকার ধারণ করিল, তাহা সচরাচর “গুপ্তলিপি” 
আখ্যায় অভিহিত হইয়। থাকে । পাটলিপুত্রের গুপ্তবংশীয় সমট্দিগের 
অনুশাসন এই অক্ষরে লিখিত | আর্ধাবর্তের অধিকাংশ স্থলে প্রধান তঃ 
এই অক্ষর প্রচলিত থাকিলেও, স্কানভেদে স্বভাবতই ইহার কিছু কিছু 
পরিবর্তন হইয়াছিল । গুপ্তবংণের অবনতির পর *গুপ্তলিপি হইতে 
“সারদা, শ্রীহর্ষ, “কুটিল, প্রভৃতি প্রাচ্য অঙ্গরের উদ্ভব হইল! “দারদা? 
উত্তর ও পশ্চিম ভারতে, শ্রীহর্ষ” আধ্যাবর্তের মধ্য প্রদেশে এবং “কুটিল ও 
তল্লক্ষণাক্রান্ত অপরাপর প্রাচ। অক্ষর পূর্ব-ভারতে বাবহৃত হইতে লাগিল। 
“সারদা” অক্ষর হইতে বত্তঘান “কাশ্শীরী,, “গুরুমুখী” ও “সিন্ধী” অক্ষরের 
উৎপত্ভি। বর্তমান সময়েও কাঙ্গরা ও তন্নিকটবত্তী উপত্যকার অধিবাসীরা 
থে অক্ষর বাবহার করিয়া থাকে, গুপ্তলিপির সহি হ তাহা অনেক টা সাদৃশ্ 
দৃষ্ট হর। '্রীহর্ষ” অক্ষর অধিক কাল প্রচলিত ছিল না) ইহা হইতেই 
দেবনাগরী ও বিবিধ নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি হয়। এখনও তিব্বত 
দেশে সংস্কৃত লিখিবার জন্ত শ্রীহর্ষ-অক্ষরের অনুরূপ এক প্রকার অক্ষর 
বাব্ধত হয়। “কুটল” প্রন্ততি অফ্কর বৌদ্ধ পালরাজগণের অধিকার- 
কালে নেপাল হইতে কলিঙ্গ ও বাঁরাণসী হহতে আসাম, এই বিস্তীর্ণ 
ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল। প্রাটীন বঙ্গাক্ষর কুটিল ও মাগধাদি লিপি, এক 
ংশেরই লক্গণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। 





শযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু বাকুড়ার সুশ্তনিয়। পাহাড় হহতে মহারাজ 
চন্দ্রবম্মীর একখ|শি শিলালিপির আবিষ্কার করিয়াছেন । এই লিপিথানি 
ৃষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীর কোন সনরে খোদিত হইয়া ছল। এই লিপির 
আকার মোটামুটি গুপু লপির মত; তবে অনেক অক্ষরের ছাদ গ্প্ত- 
ংশের অন্যের পূর্ব বলিরাই বোধ হয়। দেড় হাজার বর্ষের ও পর্বে 


মৌধালিপি অভিধান য়া 1 থাকেন। রি হাস্‌ ইহাকে 'ইন্দপালিণ নামে ডিভি 
করিয়াছেন । 





বঙ্গভাষ! ও বঙ্গলিপির উতৎপভি। ১১ 


বাঙ্গাল। দেশে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহ। চন্দ্রবন্মার লিপি হইতে 
কতকটা জানা বায় ।” আমরা উপক্রমেই বলিয়াছি বে খুষ্ট জন্মিবার 
৩০০ বর্ষ পূর্বে, অর্থাৎ এখন হইতে ২২০* বর্ষ পূর্বেও, মগধলিপি, অঙ্গ- 
লিপি, বঙ্গলিপি প্রভৃতি তিন্ন ভিন্ন লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা ললিত- 
বিস্তর ভইতে প্রমাণিত হইয়াছে । তথনও নাঁগরী অক্ষরের উৎপত্তি হয় 
নাই, অথবা কোন অক্ষর নাগরী নামেও গণ্য হয় নাই।+ সুতরাং 
প্রতিপন্ন হইতেছে, নাগরী অক্ষর অপেক্ষা আমাদের বঙ্গাক্ষর প্রাচীন । 
বঙ্লিপির রূপ অনেকটা চক্রবন্মীর লিপিতে প্রতিফলিত হইয়াছে । সেই 
লিপিই ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া বর্তমীন বূপ ধারণ করিস়াছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই | 

উড়িয়া লিপি ও বঙ্গীয় লিপি অনেকটা একই প্রকারের । গ্রভেদ 
এই বে, উড়িয়া অক্ষরগুলির মাত্রা গোলাকার । উতকলবাসিগণ তাল- 
পত্রের উপর খুন্তি নামক লৌহ স্চী দ্বারা লিখিতেন ; সুঙ্গাগ্র খুন্তির 
দ্বারা অক্ষরের শিরোভাগে সরল রেখার ন্যায় মাত্রা টানিতে গেলে তাল- 
পত্র ছিন্ন হইয়া যাইত, এই জন্য তাহারা গোলারুতি মাত্রা লিখিতে 
আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালা দেশে কঞ্চির কলমের অগ্রভাগ তি্্যকৃ- 
ভাবে কাটা হইত $ এই রূপ লেখনী দ্বারা প্রাচীন বর্ণনালার পুন্তাকার 
অক্গরগুলি অক্ষিত করা শ্ুকঠিন; কলমের টানে অক্ষরের কোণগুলি 
পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠে, এবং অভি সহজে ও অনাপাসে সরল রেখার 
মাত্রা.টানা যায় ; বলা বাহুলা, কুটিলাগরের শ্রেণীভৃক্ত বঙ্গলিপির ইাই 
বিশেষ । 

আসামী অক্ষর বঙ্গাক্ষরেরই প্রকারভেদমাত্র, ইভাতে কয়েকটি 
অপ্রচলিত পুরাতন বাঙ্গালা ও মৈথিল অক্ষর রহিয়াছে । প্রাটীন দৈথিল 





* সাহিহ্য-পরিবদ্পপত্রিকা, ১৩০৩ সাল, ২৬৯ পৃ) 
1 মাহিত্য-পরিষৎ্-পত্রিকা, ১৩০২ সাল, ৮৮১ পৃষ্টা । 


১২ « বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য । 


ও প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের প্রভেদ অত সামান্ত ছিল। চতু্দশ শতান্ধীতে 
লিখিত বাঙ্গালা ও মৈথিল পুথির হস্তাক্ষর দেখিয়া, সকলে উভয়ের পার্থক্য 
নির্ণয় করিতে পারিবেন না। বর্তগান মৈথিল অক্ষর বাঙ্গালা ও দেবনাগরীর 
মধাবর্তী। নেপালীদিগের অক্ষরে এখনও প্রাটীন মৈথিল অক্ষরের 
ছাদ অনেকটা বিগ্যমান। 

মহারাজ! চন্দ্রবন্থার লিপিই বঙ্গাক্গরের প্রাচীনতম নিদর্শন | কাশী- 
খণ্ড পুথির বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; উহা ১০০৮ খুষ্টাব্ের 
লেখা । শ্রীগরাকর নানক এক ব্যক্তি বোদ্ধতত্তন্বন্বীয় কতকগুলি পুথি 
বঙ্গাক্দরে (১১৯৮, ১১৯৯ ও ১২০০ খুষ্টান্দে) নকল করিগাছিলেন ; 
ইহাদের একখানিতে মখধের পালবহশের শেব রাজা গোবিন্দপাল দেবের 
রাজাবিনাশের প্রসঙ্গ আছে ; এই পুথিধানি নেপাল হইতে সংগৃহীত ॥ 
এক্ষণে ইহা কেম্িজ নগরে রক্ষিত ভইয়াছে। সংস্কৃত কলেজের লাই- 
ব্রেরীতে কতকগুলি বাঙ্গাল! হস্তলিখিত পুথি আছে; সেগুলিও বঙ্গে 
মুসলমান রাজনের প্রথন শতাব্দীতে লিখিত | খুষ্টায় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে উতকীর্ণ বিশ্বরূপ সেনের ভামশাপনের অনেক স্থলে ঠিক 
আধুশিক বাঙ্গাল! লিপির মত অক্ষর ব্যব্গত হইয়াছে, এবং অপরা- 
পর স্থলের লিপি বঙ্গাক্ষরেরই আপক্ষারুত প্রাচীন রূপ। উতৎকলরাজ 
দ্বিতায় নুপিংহ দেবের ১২৯৫ খুষ্টান্দে গ্রদন্ত যে ভায়শালন পাওয়া 
গিয়াছে, তাহার অক্ষরের সহিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের বিশেষ কোন প্রাভেদ 
নাই। 

১১৫৭ খুষ্টা্ধে উৎকীর্ণ অশোকবল্প মারাজার শিলালিপি ( বুদ্ধগঞ্ায় 
প্রাপ্ত) এবং ১২৪৩ খুষ্টাবে দানোদর রাজার প্রদত্ত তামশাসন গুলিতে ও 
আমাদের চিরপরিচিত বঙ্গাক্ষরের প্রাচীন রূপ বিদ্কমীন। প্রাচীন লিপি- 
মালার প্রতিরূপ এই অধারশেষে সন্ধিবিষ্ট হইল। 

বঙ্গদেশ হইতে বোদ্-গ্রচারকগণ এসিয়ার নান! স্থানে ধর্শুপ্রচারের 


বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি । ১৩ 


জন্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এখনও জাপানের বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থনকল 
দশম কিংবা একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে ; 
এই অক্ষর তদ্দেশবাসী পুরোহিতগণের নিকট অতি পবিত্র । জাপানের 
হুরিযুজি মন্দিরে “উষ্ত্ীষবিজয়ধারিণী” নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ 
রক্ষিত আছে। উহা! সেই মনিরের পুরোহিতগণ পুজা করিয়া থাকেন। 
এই পুষ্তকখানি খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাঁকীতে প্রচলিত বঙ্গাক্ষরে লিখিত, এবং 
ইভার একথানি প্রতিলিপি অক্সফোর্ড, যুনিভারসিটি সংগ্রহ করিয়া এনেক্‌- 
ডোটা অক্সিনিরেন্সিস্‌ (77105 0াটা।ানান) গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে 
প্রকাশিত করিয়াছেন । 

বঙ্গাক্ষর যেন্ধপ বছ শতাব্ধী বাপিয়া ক্রমে ক্রমে পৰিপুষ্টি লাঁভ 
করিয়া বর্তমান আকার ধার করিয়াছে, বর্গ- 
ভাথাও সেইরূপ শ্ুদীঘকাল হহতে নানারূপ 
পরিবন্তন ও বিবিধ দেশজ ভাবার মিশ্রণজনিত রূপান্তর গ্রহণ করিয়া, 
বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে । আর্ধাগণ যে সময়ে এ দেশে প্রথম 
উপনিবেশ স্তাপন করিয়াছিলেন, সেই সময় ভইতেই এই পরিবর্তনের 
সুচনা ; ক্রমশঃ বঙ্গবাসী আর্ধাগণের কথিত ভাষা গৌড়ীয় * অন্যান্ত 
ভাবা হইতে পৃথক ভইয়া দেশজ্ঞাপক স্বতন্ত্র আখ্যা গ্রহণ করিল । কিন্তু 
কোন সময়ে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কে বলিরে ? আদি দেখিবার ওৎস্থৃক্য 
আমাদের নাই; প্রকৃতিও সষ্টির প্রথম কাহিনী ববনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন 
রাখিয়াছেন ; আদি বৃত্তাস্কের চিররহস্তাতেদে বিজ্ঞান অসমর্থ । মনুমা- 
জাতি যত প্রাচীন, ভাষাও তত প্রাচীন । মনুধাভাষার নে সব্ধ প্রাচীন 
অমর নিদর্শন রঠিয়াছে, বঙ্গভাবার আদি রূপ অন্ধেধণ করিতে গেলে সেই 
_ব্দকেই অবলম্বন করিতে হইবে । 


(যাভাষাঁর পরিবন্তন | 


্ ভর্ন্লি সাহেন নিম্বলিখিত ভাষাগুলিকে গৌড়ীয় ভাষা,-_এই সাধারণ সংজ্ঞা 
দিয়াছেন £_উড়িয়া, বাঙ্গালা, হিন্দী, নেপালী, মহারাস্্রী, গজরাতী, সিন্ধী, পঞ্জাবী ও 
কাশ্মারী। আমর।ও এই সংজ্ঞাই ব্যবহার করিব । 


কি ও লিখিত ভাষা স্বতন্ ইয়া দীড়াই্ছে 
ছাই, রামাহলেয ভাবা ঠিক কথিত, ভাবা বলিয়া শীকার করা ছা 
না ।'যখন কালিদাস 'বালেনুবর :! প্লাশ-পর্গের বর্ণনা করিতেছিলেন্‌ঃ 
অথবা. জয়দেব. 'ষদন-মহীপতি,র কবরনওকচি কেশরকুহুমের কথা 
লিখিতেছিলেন, তখন সাহারা সে ভাষায় কথা কহেন নাই। এখনও বঙ্গের 
কত কবি মুক্চে বিহ্যুৎ কি “মেঘের ডাক? বলিয়া, লেখনী স্বারা “ইরন্মদ” 
বা 'জীমৃতমন্তের হট করিতেট্ছিন। তাই বলিতেছিলাম, লিখিত ও 
কথিত ভাবার সধ্যে একটা! প্রতেদ আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। 
লিখিত. ভাষা ও কথিত. ভায়া মধ্যে একটা ব্যবধান বর্তমান, 
কিনব সে ব্যধানেরষ্এবটা “লীমা আছে. তাহা অতিক্রম বিলে 
লিখিত ভাষা মৃত হইয়া পড়ে ও. তৎ্সথলে করিত ভাষা, একটু বিশুদ্ধ 
হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত. হুর? লিখ্তি, ভাব উত্বরোত্র উন্নত 
ই শিক্ষিতসপরদায়ের সু গণ অধ্ে সীমাব্ধ হয়। ক্রমশ: রাক্য- 
বের প্রতি সপুহা ও সবের পরীর চেষ্টার কলে লিখিত... ভাষা জন- 
ধারণের অনয হইয়া পড়ে ₹_তখন ভীবাবিপ্রবের প্ররোজন তয়). 
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মলফুলজমলারজাসগাক্কবসাম়তস 


সেন কুলকমল বিকাস ভাঙ্কর সোম বশ । 


খুষ্টায় এরয়োদশ শতাব্দীতে উতকীর্ণ বিশ্বরূপাসেনের তাঅরফলক হইতে 
গৃভীত বঙ্গীয় অক্ষর-প্রতিলিপি । 


বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি ১৫ 


বথন সংস্কৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার সেইরূপ প্রভেদ জন্মিল, তখন কথিত 
পালিভাষ! কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হইয়! লিখিত ভাষ! হইয়া দাড়াইল) যখন পুনশ্চ 
প্রাকতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ অধিক হইল, তখন বর্তমান গৌড়ীয় 
ভাষাগুলি কিঞ্চিৎ পরিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হইল। ব্যাকরণ, 
শিশু ও অরুতির বাকৃচেষ্টার শাসন করে ; কিন্তু তাই বলিয়া উহা! চির- 
প্রবাহণীল ভাষার গতি স্থির রাখিতে পারে না। ব্যাকরণকে অগ্রাহ্া করিয়া, 
ভাষা রূপান্তর গ্রহণ করে। ব্যাকরণ যুগে যুগে ভাষার পদাঙ্বস্বরূপ পড়িয়া, 
থাকে । ভাষা যে পথে বহিয়া যাঁয়, ব্যাকরণ সেই পথের সাক্ষী মাত্র। 
বিলুপ্ত মাহেশ ব্যাকরণের পর পাণিনি, তৎপর বৰররুচি, পুরন্দর, যাস্ক ; 
ইহাদের পর রূপসিদ্ধি, লক্ষেশ্বর, শাকল্য, ভরত, কোহল, ভামহ. বসন্তরাজ, 
মার্কগেয়, ক্রমদীশ্বর, মৌদগল্যায়ন, শিলাবংশ-_ইহারা ব্যাকরণ রচনা 
করেন। পূর্নবর্তী যুগে যাহা ভাষার দোষ বলিয়া কীন্তিত, পরবন্তী 
যুগের ব্যাকরণে তাহাই ভাষার নিয়ম বলিয়া স্বীকিত। তাই পাণিনির' 
নিয়ম অগ্রাহা করিয়াও “মহাবংশ” ও লিলিতবিস্তর” শুদ্ধ বলিয়া গণ্য, এবং 
বররুচির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও টাদ কবির গাথা কি 'চৈতন্তচরিতীমূত? 
নিন্দনীয় হয় নাই । সময় সম্বন্ধে যেরূপ প্রাতিঃ, সন্ধা, রাত্রি,_-ভাষা 
সন্বন্ধেও তদ্রপ-সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাঙ্গীলা বা হিন্দী; পূর্ধবন্ভী 
অবস্থার রূপান্তর । 

বঙ্গভাবা আমরা এখন যেরূপ বলি, তাহার মুখ্য চিহ্ৃগুলি কোন্‌ 
সময়ে গঠিত হইয়াছিল, তাহার নিরূপণ সহজ 
নহে। বঙ্গভাষা, জননীর গর্ভ হইতে শিশুর, 
হায়, কোন শুভ লগ্নে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। বহুদিন হইতে ক্রমে ক্রমে 
ইহার বর্তমান রূপ গঠিত হইতেছিল। কথিত ভাষা, ব্যাকরণশাসিত 
“লিখিত” প্রাকৃত হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িল--কিন্তু এক দিনে নহে । 
হর্নলি সাহেবের মতে, ৮০০ খু হইতে ১২০০খুঃ অকের মধ্যে প্রারতের, 


বঙ্গভাবার ক্রমবিকাশ । 


১৬ *  বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


যুগ লুপ্ত ও গৌড়ীয় ভাঁষাসমূহের মুগ উদ্ভূত হইয়াছিল। বৌদ্ব-শক্তির 
পরাভবে, হিন্দধর্খ্ের পুনরুথানে, হিন্দুজাতির নব চেষ্টার স্ফুরণে ও 
সংস্কতের নববিকাশে, সেই পরিবর্তন এত দ্রুত ভইল,_প্রারতের সঙ্গে 
কথিত ভাষার প্রভেদ এত বেশী হইল যে, প্রাণিন ভাঁষাকে বিদায় দিয়া, 
কথিত গৌড়ীয় ভাধাগুলিকে পিখিত ভাষার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
ভইল। ইতিহাসেও বৌদ্ধাধিকারের লোপকাল ও হিন্ধর্শের অন্যুথান- 
কাল ৮**থু; হইতে ১২০০থুঃ অন্দের মধো বলিয়া বর্ণিতি আছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা । 


ধন্মবিপ্নবে প্রাচীন ভাব ও ভাষার সংস্কার এবং নব ভাব ও ভাষার 
প্রতিষ্টা হয় | রোমান্‌ যাজকদিগের প্রত্ৃত্ব 
লোপের সঙ্গে সঙ্গে, লাটিনের একাধিপত্য 
নষ্ট হয়। বুদ্ধদেব, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, স্বীয় শিষ্যগণকে তাহার 
বাকা ও কার্যাবলি পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দেন |* 
ভারতের ভাষার ইতিহাসে সেইদিন এক নবধুগ প্রবর্তিত হয়। যদিচ 
বৌদ্ধগণও মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন, তথাপি 
বুদ্ধের সেই অনুজ্ঞাপ্রচারের সময় হইতেই সংস্কতের অথগ্ড প্রভাব 
তিরোহিত হয়। দেবভাষা, দেব ও খধিগণের জন্য সেই দিন স্বর্গারোহণ 
করেন। 

বৌদ্ধাধিকারে প্রাচীন ভাষা ও ভাব দলিত হয়। ব্রাহ্গণগণ 
কৃষিকার্ধ্য আরম্ভ করেন, কখনও বা বোদ্ধদিগের 
জীবে দয়া স্মরণ করিয়া হলকর্ষণ কাধ্যে নিবৃত্ত 
হইবার বিধি প্রণয়ন করেন, থা, 

বৈগ্বৃস্তাপি জীবংস্ত ব্রাক্মণ: ক্ষত্রিয়োহপি বা) হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং 
যত্রেন বজয়েৎ& কৃষিং সাধ্রিতি মন্যান্তে সা বৃত্তি: সদ্িগহিতা। ভূমিং ভূমিশয়াং 
চৈব হস্তি কাঠময়োমুখমূ ॥" মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়, ৮৪ হোক ।--এই অংশ 
বৌদ্ধবগণ কর্তৃক পরবর্তী কালের যোজন! বলিয়া বোধ হয়। হল-চালনায় 


ধন্ম ও ভাষা। 


বৌদ্ধ প্রভাব | 





* “আমার বাকা সকল সংস্কতে অনুবাদ করিও না, তাহ! হইলে বিশেষ অপরাধী 
হবে| আমি যেমত প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষা গরন্থাদিতে 
ব্যবহার করিবে ।* বুদ্ধবাক্য ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত হইয়াছিল, এবং ইহার 
টাকাকারও কহেন, বুদ্ধবাক্য নকল মকণিকুত্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত। 


হ 


১৮ ,. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


“ পাছে কোন ক্ষুদ্র জীব নষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় এই নিবেধ। মু্জন্রী 
্রাহ্মণপপ্তিত বলিয়া যেরূপ আদৃত ছিলেন, অপর দিকে বৌদ্ধগুরু 
বলিয়াও তেমনই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আদি চতুবর্ণ হইতে 
নানাপ্রকার সঙ্করজাতির উত্তব হয়। সন্ান্ত ব্রাহ্মণ চারুদত্ত মুচ্ছকটিকের 
শেষাঙ্গে বারবিলামিনী বসস্তুসেনাকে বিবাহ করিলেন বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছে। মুচ্ছকটিক বৌদ্ধাধিকারে রচিত । বদি সমাজে পূর্বোক্ত ভাবের 
বিবাহপ্রথা বিশেষ নিন্দা হইত, তাহা হইলে নাটকের প্রধান নায়ককে 
গ্রন্থকার কখনই এইরূপ পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিতে সাহদী হইতেন না। 
যে ভাবে বৌদ্ধগণ রামায়ণ বিকৃত করিয়াছেন, তাহাতেই প্রতীত হয়, 

বৌদ্ধাধিকারে হিন্দুশান্ত্বের দুর্গতির একার ইয়াছিন রাজা দশরণের 
হই পুত্র, রাম ও লক্ষণ এবং একগাত্র কন্তা, সাত । বামারণের শেষে রাম 

। সহোদর! সীতাকে বিবাহ করিলেন । * ইহা রামারণের বিরতি নহে, 
সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি বে বথেচ্ছাচারে পরিণত হইয়াছিল, ইহা হইতে 
তাহারও আভাস পাওয়া যায় । 

শুধু সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়াছিল, এরূপ নহে $ভাষাও বিশ্বঙ্খল 
এবং শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কথিত ভাষার উপর লিখিত ভাষার 
প্রভাব সর্ধদই দৃষ্ট হয়। সংস্কতের আদর্শ লৌক-ক্ষু হইতে অন্তহিত 
হইল ও তাহার স্থানে শিথিল প্রাকৃতভাষা রাজসভায় গ্রচলিত হইল। 
কথিত ভাষাও পুর্বাপেক্ষা মুদ্ুভাব অবলম্বন করিল । বথা,-_ 


১ 'প্ণমহ জমস্ন চলণে ॥মুদ্রারাক্গন, ১ম অঙ্ক । 

২। পশৃপং বিকন্তে ? পণ্ডবে শ্বেরকেছু 2 পুতে লাধাএ 2 লাবণে 2 উন্দউত্তে 2 আহে 
কুস্তীএ তেন লামেণ জাদে ? অঙ্বথামে 2 ধন্মপুত্তে ? জাড়উ ?-মুচ্ছকটিক, ১ম অঙ্ক । 

৩। পগালভ্তাঅছু দা রী পুত্তে রিনা ই ॥”- মুচ্ছকটিক, ৮ম অঙ্ক । 








* অথ বারাশস্তাং দশরথ মহারাজ নাম অগা গমনমপহায় ধঙ্গেণ রাজাম- 
কোর্সি। তত্ত ধোলদন্ন মইথি যহস্থনম জেঠঠিকা স্ক্টামহেনি দ্ধ পুত্ত একণ সধিরম 
বিজয়ি। জৈঠ পুত্তে! রাম পণ্ডিতো অহোধি। ছুতীয় লক্ষণ কুমারোধিতা সীভাদেবী 
নাম ॥” ইতাদি ।_বৌদ্ধজ।তকঃ। 


২ সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা » ১৯ 


ংস্কতভ্ঞমাত্রেই এইরূপ রচনা বহুবার পড়িয়াছেন। চাক্দত্ত, রা, রাবণ, 
দরিদ্র, চরণ প্রভৃতি শক স্থলে চালুদত্ত, লাম, 
লাবণ, দলিদদ ও চলণ হইয়াছে । এখন 
ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে নিমশ্রেণীতে কচিৎ ভাষার এরূপ শিথিল ভাব 
প্রচলিত থাকিতে পারে; কিন্তু কথিত ভাষাও এখন অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ 
হইয়াছে । ইহার কারণ, বৌদ্ধধর্থের প্রতিক্রিরা। জৈমিনি ও ভট্রপাদ 
এই প্রতিক্রিয়ার কাধ্য আরমন্ত করেন। সাহসপ্ামের প্রস্তরলিপিতে 
বাঙ্গণদিগের প্রতি অশোকের বে অত্যাচার বর্ণিত আছে, রাজা সুধন্। 
সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন । যথা শঙ্করবিজয়ে,__ 

“দুষ্টমতাবনশিনত লৌন্ধান গরেনান্‌ অনংখ্যাতান্‌ রাজনুখ্যাননেকবিদ্যাপ্রনঙ্গ- 
ভেদৈনিজিতা তেষাং শীধাদি পর শুভিশ্ছিন্। বহুধু উদুখলেবু নিক্ষিপা কঠভ্রনণৈশ্চ পাকৃত্য 
সং দুষ্টসতধ্ব সামটরন্‌ নির্ভয়ে বর্ততে ॥”" আদিশূর বৌদ্ধদিগকে পরাজিত 
করিয়া গৌঁড়রাজ্য স্তাপন করেন ) বথা--শজস। বুঝ।শ্চকার ্বরনপি পাতি- 

নৌেড়রা জান ব্তান ৮. 


হিন্দধন্মের এহ উথান কেবল উতৎপীড়নেই পর্যাবসিত হইল না; 
চতুদ্দিকে প্রাচীন শান্তর চচ্চা আরন্ধ হইল। খুষ্টার নূর্ম শতাব্দীতে 
আজমীরের রাজপুত্র সারঙ্গদেব বোদ্ধধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,_কিন্ত 
তদীয় পিতা রাজা বিশালদেব হিন্দুশান্ত্র শুনাইয়া তাহার মতি-গতি 
পরি ররর! (ইনি তাহার বর্ণন। রর পাঠক 


বৌদ্ধবন্ধের প্রতিজ্িয়া । 


. 


[ধাকান্ত দেবের শব্দ কলপদ্র দ্রষ্টবয। 
7 কঃ ছুচিত ভয়ৈ সরাঙ্জ দেব। নিত প্রতি করৈ অবিহিতং দেব বুধ খ্রন্গ 
লিয়ৈ বাধে ন তেগ। জুন শ্রবণ রাজ মন তৈ উদেগ বুল্প।হ কুবংর সণমাণ কীন। 
কিহি কাজ তুমং ইহ প্রন্ম লীন ॥ তুমং ছংড়ি সরম হম কছৈ বত। বগিস্ক পুত্র হন 
দি ইহ নষ্ট জ্ঞান সুনিয়েণ কাণ। পুরাতন ভজ্ঞৈ কিন্তা হান॥ তুম 

বং বংশ রাজ নহ মংগ। স্গ্ী বর খেলো বন.কুরংগ ॥ পরমোৌধ ভজো বোধক 


পুজাণ । রামায়ণ হুনহাঠরত নিদান॥” ইত্যাদি ।__চাদ গাথা । 


২* *. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


দেখিবেন, রাজা বৌদ্ধধন্মরকে “নষ্ট জ্ঞান” আখ্যায় অভিহিত করিয়া- 
ছেন। 
সংস্কতের আদর্শ ভাষাক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে, লিখিত ও কথিত 
ভাষা! উভয়ই উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ হইতে লাগিল) 
উদ এবং “লাম” পুনরায় রাম হইলেন। রত্বাকর দস্থ্যর 
উচ্চারণ সংশোধন সম্বন্ধে লৌকিক বিশ্বাস 
কৃত্তিবাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 


“পাপে জড় জিহ্বা রাম বলিতে না পারে। কহিল আমার মুখে ও কথ! না 
ক্ষ,রে॥ শুনিয়া ব্রহ্মার তবে চিন্তা হইল মনে । উচ্চারিবে রাম নাম এ মুখে কেমনে ॥ 
মকার করিল অগ্রে রা করিল শেষে । তবে বা পাপীর মুখে রাম নাম আইসে ॥ ব্রন্গা 
বলিলেন তারে উপায় চিস্তিয়া। মানুষ মিলে বাপু ডাক কি বলিয়া ॥ শুনিয়া 
্রন্মার কথ! বলে রত্তাকর। মৃত মানুষেরে সবে মড়া বলে নর ॥ মড়া নয় মরা বলি 
জপ অবিশ্রাম। তব মুখে তথনি স্ষ,রিবে রাম নাম ॥ শুষ্ক কান্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে । 
অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান ত|হারে॥ বহুক্ষণে রত্বাকর করি অনুমান । বলিল 
অনেক কষ্টে মরা কান্ঠ খান ॥ মর। মরা বলিতে আইল রাম-নাম। পাইল সকল 
পাপে মুনি পরিত্রাণ ॥ তুলারাশি যেমন অগ্রিতে ভম্ম হয়। একবার রাম-নামে সর্বব- 
পাপক্ষয় ॥”--কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাওড। 


পরস্বহারক দস্থ্যর জিহ্বা পাপে জড়, তাহার মুখে রাম-নাম বিকৃত 
হয়। ইহাতে বৌদ্ধদিগের প্রতি একটু কটাক্ষ আছে। ব্রহ্ধার (না 
ব্রাহ্মণের ?) এত দোহাই ও যত্বের সহিত এই নূতন উচ্চারণশিক্ষা দিবার 
পর আর কোন্‌ চাষা রামকে “লাম” বলিতে সাহস করিবে ? এই ভাবে 
লকারের প্রভাব লুপ্ত হইল, এবং চালুদত্ব, লাম, লাবণ, দলিদ্দ স্থলে 
চাকদত্ত, রাম, রাবণ, দরিদ্র পুনরায় কথিত ভাষায় ফিরিয়া আসিল । 
স্কৃতানুযায়ী বর্ণশোধন কার্য্য অগ্যাপি চলিতেছে । প্রাচীন হস্ত- 
লিখিত পুস্তকগুলির ভাষ! ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে । সেই 


সৃতি, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা । * ২১ 


সব পুথিতে এমন অনেক শব দৃষ্ট হয়, যাহা এখন আর লিখিত ভাষায় 
ব্যবহৃত হয় না। যথা,__ 

পথা-_ পক্ষ, কাতি__কান্তিকমাস, নিমল_নিশ্বল, নখ্ত।_ নক্ষত্র, মুরূথ- মূর্থ, 
বিভী_বিবাহ, পুনি__পুনং, শুকুল-_শুরু, বগাবক, দে-_দেহ, সভাই-__সবাই, 
বিনি_বিনা |* 


বস্ততঃ, বাঙ্গালার সঙ্গে কালে সংস্কতের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঈাড়াইল যে, 
প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা স্থলে স্থলে সংস্কৃত কবিতা বলিয়াও গণ্য 
হইতে পারে। ভারতচন্দ্রের এই কবিতা দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত 
হইলে, কাশী বা পুণার পণ্িতগণ ঠিক বাঙ্গালীর মত তাহার রসাম্বাদ 
করিতে পারিবেন, -- 
“জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্কশেখর, দিগন্বর। জয় শ্মশানন।টিক, বিষাণবাদক, 
হুতাশভালক, মহত্তর॥ জয় স্রারিনাশন, বৃষেশবাহন, তুজঙ্গতৃষণ, জটাধর। 
জয় ত্রিলৌককা রক, ত্রিলোকপালক, ত্রিলোকনাশক, মহেশ্বর ॥” 

বিমুস্‌ সাহেব মনে করেন, বঙ্গভাষা গৌড়ীয় অন্তান্য ভাষা অপেক্ষা 
সংস্কতের অধিকতর সন্গিহিত ; তিনি প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের মতানু- 
সারে, হিন্দী, পঞ্জানী ইত্যাদি ভাষাকে “তৎসম” ও বাঙ্গালাকে “তষ্ব” 
আখা! প্রদান করিয়াছেন। 1 বিম্স্‌নিদ্দেশ করেন যে, পঞ্জাব প্রভৃতি 
প্রদেশে মুসলমানগণের 'প্রভাববশতঃ ভাষা শীঘ্রই পরিবন্তিত হইয়াছিল; 
বঙ্গভাবা সুদূর সীমান্তে নিরূপদ্রবে সংস্কৃতের ভাবে গঠিত হইবার অব- 
কাশ পাইয়াছিল। 

বঙ্গদেশে সংস্কতের প্রভাব কখনই লুপ্ত হয নাই। যখন সমস্ত 
আর্ধ্যাবর্তে বৌদ্ধধন্মন প্রবল, তখনও হিউনসাঙ্ সমতট ও বঙ্গদেশের 
অন্ঠান্য স্থলে হিন্দুধর্মের প্রি দেখিগা গিয়াছেন। তিনি এই দেশের 





* ইহার প্রায় দবগুলিই ডাক ও খনার বচনে পাওয়া যাইবে ] 
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২২ *. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । টু 


অধিবাঁসীদিগকে পরিশ্রমী ও শিক্ষাভিমানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
বঙ্গদেশে সংস্কতের গর্ব চিরদিনই সুরক্ষিত। গৌড়ীর রীতি বৃথা 
শব্দাড়ম্বরে পুর্ণ বলিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রবিং*পঙ্িতগণ অনাদর করিয়াছেন! 
বৈদভ্ভী রীতির প্রসাদগুণ, মাধ, স্ুকুমারত্ব এবং গৌড়ীয় রীতির 
সমাসবহুলত্ব,র দপ্ডাচার্ধ্য উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । থ! 
বৈদভী রীতি, 
মালভীমালা লোৌলালিকলিল' যথা । 
গৌড়ীর রীতি, 
“যথা নত্যজ্জুনাজন্ম সদুল্গান্কো বলক্দগ? 0? 
কিন্তু এই সকল শ্রুতিকটু সমাসজটিল পদ দেখিরা1 বোধ হর, সংস্কত এই 
দেশে বদ্ধমূল হইন্বাছিল । তাই গৌড়ীয় ভাযাগুলির মধ্যে বঙ্গভাষা 
ংস্বতের অতিসন্িহিত। 
কেহ কেহ বলেন, প্রাকৃত হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি হয় নাই, 
উহা! সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । গৌড়ীর 
ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা সংস্কৃতির অতি- 
সন্নিহিত হইলেও, উক্ত মত কখনও সমর্থনযোগয নহে। দেখা 
যায়, ডাক ও খনার বচনের ভাষা ও পরাগলী মহাভারতের ভাষাই 
স্থলে স্থলে এত জটিল যে, তাহার অর্থপরিগ্রহ সহজ নহে । এই সকল 
রচন! হইতে ৫০০1৬০০ বতসর পূর্বের ভাবা যে সংস্কৃত হিল না, তাহা 
স্পষ্টই বোঝা যায়; কিন্তু বর্তমান ভাষা হইতে তাহা এত দূরবর্তী ছিল 
বে, তাহাকে বঙ্গভাষা আখা প্রদান করাও সঙ্গত নহে। স্তরাং সে 
ভাষাকে প্রারুত না বলিয়া আর কি বল! যাইতে পাঁরে? হয় ত যে সকল 
প্রা্কত রচনা আমরা পাইরাছি, এতদ্দেশপ্রচলিত প্রারুত ঠিক সেরূপ 
ছিল ন1;__কিন্তু উহাঁও সাহিত্যদর্পণ-নির্দিষ্ট অষ্টাদশ প্রকার প্রাকৃতিক 
২ভৈদের অন্তর্গত ছিল, এরূপ অনুমাঁন বোধ করি অসঙ্গত ও অযৌক্তিক 


বঙ্গভাষা ও প্রাকৃত। 


স্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ।* ২৩. 


নহে।  দণ্ডাচার্্য-বিরচিত কাব্যাদর্শে গৌডদেশীর প্রাকৃতের উল্লেখ 
আছে $-- 
“শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটা চান্যা চ তাদুশী। 
বাতি প্রাকৃতমিতোবং ব্যবহারেফু সন্নিধিম্‌ ॥” 
বঙ্গভাবার ঠিক পুর্ববাবস্থা আমাদের পরিচিত প্রারুতগুলির কোন- 
টাতেই দেখিতে পাই না, কিন্ত অনেকরূপ সাদৃশ্ত পাই। নিয়ে শব্দগত 
সানশ্ত-প্রদর্শনের জন্ত কতকগুলি উদাহরণ উদ্দত হইতেছে । যদিও এই 
সকল শব্দ বিবিধ পুস্তাকেই দৃষ্ট হইবে, তথাপি আমি যে পুস্তক হইতে 
গ্রহণ করিয়াছি, তাহ! নিমের তালিকায় উল্লেখ করিলাম । 
প্রাকৃত (সংস্কত) বাঙ্গালা যেপুন্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। 
লোণসা (লবণম্‌ ) ০০ লুন। 
পথর। (প্রস্তর; ). . পাথর 
বিজ্ঞুলী (বিদ্যা) ... বিজলা ..... মুঃ কঃ। 
বাড়ী (বাটা) ... বাড়ী 


সুঃ কঃ। 
ঘর (গ্রহন) -.* ঘর এ 
ভয়ার (দ্বারম্‌) ... ছ্ুরার 3. 
ঠাণ (স্থানম) ... ঠাই 
বক্ধল ং বক্ষলম্‌) --* বাকল '*" শকুঃ। 
ভত্তাঁ (ভক্তম্‌) "** ভাত 


১০০৩ হক - 





* "পুন শব্ধ পুলের এলোণ' জূপেই ব্যবহৃত হইত ; ধথ। কবিকঙ্কণ-চ্ভীতে,-৮ 
“বাহান্নপুরুষ ধার লোণের ব্যাপার। সে বেটা আমার কাছে করে অহঙ্কার ॥” 
1 এইরূপ চিহনবিশিষ্ট শব্দগুলি বাঙ্গাল ও ইংরাজী পুস্তকাদি হইতে উদ্ধত করি- 
যাছি। ইহার অধিকাংশই ম্যায়রত্র মহাশয়ের 'বঙ্গতাঁষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তীবে, 
শীঘুক্ত অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ কৃত 'বাঙ্গলা সাহিত্য সমালোচনাতে, বিম্স্‌ দাহেবের 


00717771250 (/975717/ ও রামদাস নেন মহাশয়ের প্রবন্ধগুলিতে পাওয়। 
যাইবে । 


২৪ 


প্রাকৃত ( সংস্কৃত ) 
লট্ঠী (যষ্টিঃ-) 
খম্তা (স্ত্তঃ) 

চকা ( চক্রং) 

বছু* ( বধৃঃ) 

ঘিঅ (দ্বৃতম্‌) 

দহী (দধি) 

ছধবাঁ ( দু্ধীম্‌) 
অন্ধআর (অন্ধকারঃ) 
শিআল (শৃগালঃ ) 
হথী (হস্তী) 
ঘোড়ও ( ঘোটকঃ ) 
চন্দ (চন্দ্রঃ) 
সঞ্ঝা (সন্ধ্যা ) 
হথ (হস্ত) 

মথঅ ( মস্তক ) 
কণ্ন ( কর্ণঃ) 
হিঅঅ ( হৃদর়ং ) 
অভ্ভাঃ (মাতা ) 
রাও, বার (রাজা ) 
চ্ছুরাঁ ( ক্ষুরঃ ) 


বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


বাঙ্গালা যে পুস্তক হইতে উদ্ধত হইল। 


.* লাঠী 

.* থাঙ্ব। 

.. চাকা 
বউ 
ঘি 


** দই 
.. ছুধ 
-** আধার 
-** শিয়াল 
.. হাতী 


০ সাঝ 
.. হাত 
*** মাথা 
.. কাণ 
.. হিয়া 
.. আই 
... রায় 


মুঃরাঃ। 
মৃঃকঃ। 


মৃঃকঃ। 
গাথা । 

মূঃ কঃ। 

ত 

শকুত। 

মু কঃ। 

মৃঃকঃ। 

তর 

মৃত কঃ। 

চঃ কৌঃ ও পিঙ্গল। 





* প্রাকৃত “বনু” প্রাচীন বঙ্গীয় অনেক পুস্তকে দুষ্ট হয়। যথা, 

“যাহার বহু ঝি দুরে যান্তি। তাহার নিকটে বসে অসতী।” ডাঁকের বচন, 
বেণীমাধব দের সংস্করণ। 
$ বিজয় গুপ্তের পন্মপুরাণে 'আতা"র ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যখা,_ 

“আছিল আমার আতা কিছুই না জানি। ভূতের ভ্গরতে সেই হিন্দুয়ানি মান” ॥ 


5. সংস্কত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ।* ২৫ 


প্রাকৃত (সংস্কৃত) বাঙ্গালা যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। 
মসাণাঁ (শ্শানম্‌ )... মশান ... 


বঙ্গণ (ত্রাঙ্গনঃ ) "* বাধুন তা মুঃ কঃ। 
চেড়ী* (চেটা) -** চেড়ী 2 ঞী 

সহি (সখী)  .* সই ২ এ 
জেট্ঠাণ (জোষ্ঠঃ ) -.. জেঠা 

উবজ্ঝাঅ( উপাধ্যায়ঃ) ওঝা *- মুঃ রাঃ। 
কজ্জা (কার্্যম্‌) ."* কাজ 

কন্মা (কর্ম): """ কাম নর 

বহিণী (ভগ্বী) ... বোন, বহিন মূঃকঃ। 
রাই (রাধিকা ) ... রাই ..... অপভ্রংশ ভাবা ।+ 
কাণু (কৃষ্ণ: ) -১* কানু জী 
গোয়াল ( গোপঃ ) *-* গোয়াল *. এ 
বর্তী (বার্তী )  .. বাত 

অগ্নি( আত্মা) .৮* আপন. মুই রাঃ। 
আঙ্গি ১ (অহং) .-* আমি ₹-- মুঃ কঃ। 
তুক্গি (তং) ... তুমি ০, উঃ চঃ। 
শে (সঃ) -** সে তত যুঃ কঃ। 
তুএ (ত্বয়া) ... তুই ৮ শর 





* এই শব্দ পূর্বে খুব প্রচলিত ছিল। কৃত্তিনাসী রামায়ণ দেখ । 

1 অপত্রংশভাষামাহ আভীরাদিগিরঃ কাঁব্যেপত্রংশগিরঃ স্বৃতাঃ । 

£ বাঙ্গালা ও প্রাকুতের সান্নিধ্য দেখইবার জন্য এই 'আঙ্গিৎ' 'তুক্ষি' বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়।খালি প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত ১৫০ বৎনরের পূর্ববর্তী সমস্ত 
হস্তলিখিত পুথিতেই “আমি” ও 'তুমি' স্থলে সর্বত্রই 'আঙ্গি' ও 'তুঙ্দি' দৃষ্ট হয়। বেল 
গবর্ণমেন্টের পুস্তকাগারে পরাগলী মহাভারত, সঞ্য়রচিত মহাভারত প্রভৃতি প্রাীন 
পুস্তকেও এই প্রকারের প্রজ্ঞগ দৃষ্ট হইবে । 


৬ 


প্রাকৃত 
তুহ 
হু 
ইমিণ 
অজ্জ 
ণা 
অ 
দ্ঢ 
সচ্চ 
অন্ধ 
বুড্চ 
দ্ুঅ 
ছ্ুণা 
তিথ্রি' 
চারি 
ছ 
সন্ত 
অট্ট 
বার 
চোদ্দ 
পণ্নরহ 
সোলা 


« . বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


(সংস্কত ) 
(তব) 

( এষঃ) 

( অনেন ) :.. 
( অন্য) 
(ন) 

(চ) 

( দুঢ়ঃ ) 

( সত্যম্‌ )... 
( অদ্ধম্‌ ) ... 
। বুদ্ধ; ) 

( দ্বয়ং ) 


(দ্বিগুণ ) ... 


(তরি) 
( চতুর) 
(ষ্ঠ) 
(সপ্ত) 
(অষ্ট) 
(দ্বাদশ ) 
(চতুর্দশ) 


(পঞ্চদশ ) ০, 


( ষোড়শ) 


বাঙ্গাল 
তাহার ... 
এই 
এমনে ... 
আজ 

না 

ও 

দড়* 
সাচ৷ 
আধ 
বুড়া 

ছুই 

না 
তিন 
চারি 

ছয় 

সাত 
আট 
বার 
চৌদ্দ ... 
পনর *., 
ষোল :.. 


যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। 
শকুঃ। 

রী 

মুঃ রাঃ । 

উঃ চঃ। 

গাথা। 





* এই 'দড়' শব্দ পুধেব দৃঢ় অর্থেই ব্যবহৃত হইত | যথা,-_ 


“মনে ভাবে শীধর উদ্ধত দ্বিজবর। 


কোন দিন আমারে কিলায় পাছে দূড় ॥'" 


চৈ, ভা; এই “ড়” শব্দের অর্থ এখন নিপুণ হইয়াছে। 


প্রাকৃত 
বাইসা 
কেন্তক+ 
এন্তকণ 
জেততক? 
জথ 


মহ 
তেল 


শেজ 


সংস্কত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা । * | ২ 


(সংস্কৃত ) 
(দ্বাবিংশ) 
(কিয়ৎ ) 
তইয়ৎ) 
(যাবৎ) 
(যন্ত্র) 

( অত্র) 
(পলারনন্‌) 
(দিথ্যা ) 
( অমর 

। সর্ষপঃ ) 
( আদশ ) 
(রোপ্যম ) 
(মক্িকা। ) 
(কুগ্র' 
(ছিন্ন) 

( হরিদ্রা ) 
€ পুস্তক ) 


(লাঙ্গলম্‌) *** 


( মধু) 
( তৈলম্‌) 
( শব্যা ) 


বাঙ্গালা যে পুস্তক হইতে উদ্ধত হইল 
বাইশ পিঙ্গল। 
কতক 
এতেক 
যতেক 
যথায় 
এথায় 
পালান 
মিছা 
আব, আম ... 
সরিষা 
আরি 
রূপা 
মাছি 
কোথা 
ছেঁড়া 
হলুদ 
পুথি 
লাঙ্গল 
মৌ 
তেল 
শেজ 


উঃ চঃ। 
মূ কঃ। 


খুষ্টায় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিরচিত “দেশী নামমালা” নামক .পুস্তকে' 
গ্রন্থকার আচার্মা হেমচন্দ্র অনেকগুলি ততকাল-প্রচলিত শব্দের তালিকা 
দিয়াছেন; ইহাদের সঙ্গে অনুরূপ বাঙ্গালা শব্দের সংশ্রব অতি ঘনিষ্ঠ” 


৮ «. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


এবং ত্র সকল শব্দ যে প্রাকৃত শব্দ বলিয়াই গণ্য ছিল, তদ্থিষয়ে অনুমাত্র 
সন্দেহ নাই। আমরা নিয়ে অনুরূপ বাঙ্গালা শবদসহ পূর্বোক্ত শবের 


কতকগুলি উদ্ধত করিতেছি ১ 
দেশীপ্রাককত 
থড়ি 
পেট 
কোট্ট 
গোচ্ছা 
ছল্লী 
বুঝ্ধই 
জড়িত 
বঝড়ী 
ঝাড় 
অলট্র পলট্র 
তগ্গ 


টিপ্লি 


পপ্লিঅ 

কফুকা 

ডখচল্লে 5০? 
উৎ্থল্লা 


খলী 
উত্থল্ন-পথল্ল 


চলিত বাঙ্গালা । 
থুড়ি। 

পেট। 

কোট। 

গোচ্ছা, গোছা । 
ছলি, ছুলি। 
বুক্নি। 
জড়িত। 

ঝড়ী, ঝড়। 
ঝাঁড়। 

উলোট পালট, উন্টা পাণ্টা। 
ভালুক। 

তাগা। 

টিপ। 

চাটু। 

পাপিয়া । 
ফকা। 

ঢলঢলে। 
উতলা, উগলানো। 
গড়। 

খোল । 
আঘথাল-পাথাল । 


সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা । * ২ 


দেশীপ্রাকৃত রর ৪ চলিত বাঙ্গালা ।. 
ওড়নে নু ৮০ উড়ানী। 
কোইল। 2 লি কয়লা । 
ওইল্ল ১ ক ওলা। 
ছিবই, ছিহই ১৮) রি ছোঁয়!। 
ঘোলই 2 53৫ ঘোলা । 
পলোট্টই রঃ ...... পাঁলট, পালটানো ) 
ঝলংকিঅ রে ...... ঝলক। 
ঝাঁলিঅ 222 নর ঝালানো। 
বলঝলিআ1 ৪ 22 ঝলমলে । 
ঝলদসিঅ ও টির ঝলসানে।। 
ডালী 5 ,.১... ডাইল, ডাল 
তড়ফড়িঅ """ “২. ধড়ফড়। 
থরহরিঅ রঃ -*.. থরহরি। 
দোরা টে 22 ডোর। 
পুপ্ফা -** ১০ ফুপা, ফুফু 
ওসা. টি ৪5 ওস। 
কোলাহল । 
খড় । 
চাউল। 
টিকা। 
ডোম । 


রন 


বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ন2৬ $ 
দেশী প্রাকৃত .*... চলিত বাঙ্গালা । 
ট্‌ুংটো ঠুটো। ও 
'পেল্পই ফেলা । 
কড়ংত কাড়ানো। 
খাইয়া থাই। 
ঘোলই ঘোলা। 
ডম্ব, ভাবো ডেবরা। 
ডলো। ডেলা, টিল। 
ধন্ধা ১৮৯ ধান্দা, ধাঁধা । 
ডালো ডুলি। 
বার্ড বোকা (পাঠা )। 
হ্লো হেলা। 
বল্লা বল্লা, বোলতা।। 
হড্ড ৪ হাঁড়। 
বিহা৭ রি »ত১ বিহান। 
রোল রোল । 
বা রি বাট। 


বাঙ্গালা আর প্রারুতের ক্রিয়ার নৈকট্য অতি স্পষ্টই দেবা যায়। 
থে কোন প্রাকৃত রচনা হইতেই এঁ সকল ক্রিয়া খুঁজিরা বাঙ্গালার সহিত 
তুলনা করিলেই পরম্পরের সম্বন্ধ অনায়াদে অনুমিত হইবে। প্রাককতের 
হোই, পড়ই, কিণই, করই, বোলই, ণচ্চই, ফুট, গাঅ, থাঅ, বুজ্ঝ, চিণ, 
জাণ, লগগ, পুচ্ছ, ইত্যাদি স্থলে আমরা বাঙ্গালা হয়, পড়ে, করে, বলে, 
নাচে, ফোটা, গাওয়া, থাকা, বোঝা, চেনা, জানা, লাগা, পৌছা, ইত্যাদি 
পাইতেছি। প্রাক্কৃত-__শুনিঅ, লভিঅ, লই, ভবিঅ, করিঅ, ইত্যাদি 
বাঙ্গালায় শুনিয়া, লভিয়া, লইয়া, হইয়া, করিয়া, ইত্যাদি রূপ হইয়াছে। 


সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা। ৩১ 


প্রাককত "অচ্ছি“র সঙ্গে ভূ ধাতুর অসমাপিকা “হইয়া”র মিলনে “হইয়াছে, 
গঠিত । দেখিতেছে, করিতেছে ইত্যাদিও এরূপেই নিষ্পন্ন হইয়াছে । এখনও 
পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থলে ছুইটি শব্ধ পৃথক্‌ ভাবে উচ্চারিত 
হয়; বথা--দেখিতে-আছে,” . করিতে-আছে।। অতীত কালের 
'আসীৎ-এর অপত্রংশ “আছিল+ পূর্বোক্তরূপে অন্যান্ঠ ক্রিয়ার সঙ্গে 
যুক্ত হয় ঈ 
শব্দের রূপান্তরাবলম্বনের পদ্ধতি অতি বিচিত্র। শুধু অনুকরণপ্রিয়তা- 
বশতঃ সময়ে সময়ে কোনও ব্যাপক পদ্ধতি প্রচলিত হয় । চিল» “খেল” 
ইত্যাদি ধাতুর “ল” অন্তান্ ক্রির়ায় প্রবর্তিত হইয়াছে। যেখানে “রকারের 
সংআব আছে, সেখানে “ল”কারে পরিবর্তন স্বাভাবিক বলিয়া ধরা ধাইতে 
পারে--ডলয়োরভেদ? ; কিন্তু তপ্টিন্নও অনেক স্থলে "ল? প্রচলিত আছে । 
চলিলাম ( চলামঃ ), খেলিলাম ( খেলামঃ ) প্র্ততির সঙ্গে সঙ্গে হািলাম, 
দেখিলাম ইত্যাদিতে লি? প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কত জিম? শ্তলে প্রাকৃত 
“বোল্লাম, দুষ্ট হয় 2৭ ভান এস পুন্ধে। নেহস্ম রসেণ বোজানে।াযুচ কও অঙ্ক । 
করসি, খায়সি, করোন্তি, জানেন্তি, ইত্যাদি প্রারুতের অনুযায়ী শব 
বাঙ্গালা ভাষায় পূর্বে বিস্তরপরিনাণে প্রচলিত ছিল। শুধু কয়েকটিনাত্র 
উদাহরণ দিয়। দেখাইব। পরবস্তী অধ্যারগুলির উদ্ধতাংশে সেইরূপ 
আরও অনেক শব দৃষ্ট হইবে. 
(১) “ভিক্ষকের কন্ঠ। তুম কহনি আমারে। 
দেবযানি পলাইল কৃ্পর ভিতরে |" সঞ্জয়: আদিপব। 
(২) “সন্রম না করে ভাম্ম হাতে ধনুঃশের। 
নিভএ বোলেস্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥-- কান্ত; ভীম্মপর্ব। 
(৩) “প্রপিদ্ধ বৈষ্টবী হৈল পরম অহান্তী। 
বড় বড় বৈঞুব তার দর্শনেতে যাস্তি ॥-চৈ, চ--আস্তা । 


(৪) “চতুদ্িকে নরসিংহ অদ্ভুত শরীর । 
হিরণ্যকশিপু মারি পিবস্তি কৃধির ॥"--শ্রীকৃষ্ণবিজয়। 








* রামগতি স্ায়রত প্রণীত বঙ্গভাষ। ও সাহিত্যবিষয়ক প্রন্তাব, ২২ পৃঃ । 


৩২ ॥.. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


(৫) “পরনীম করিআ! হংস বলস্তি সেই কালে! 
বার্তা এক বলি পরভু তব পদতলে ॥ 
--[শৃগ্ঠপুরাণ,৭ পৃষ্ঠা, সাহিত্যপরিষৎ-রংক্ষরণ)। 


“করোমি”র অপভ্রংশ “করোম? ললিতবিস্তরে অনেক স্থলে পাওয়া যাঁয়, 
এবং সর্বত্রই এ শব “করিষ্যামির অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। পূর্ববঙ্গের 
কোন কোন স্থলে এখনও “করূম* ক্রিয়া কথায় ব্যবহৃত হয়। “মুগলব্ধ” 
পুথির ভূমিকায় এইরূপ আছে,__ 

“পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা বহ্থমতী ॥ জন্মস্থান সচত্রদণ্তী চত্রশালা খ্যাতি ॥" 

“করিমুঃ প্রাচীন বাঙ্গাল! পুস্তকে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। “কুরববঃ” 
হইতে “করিব'ও এরূপেই হওয়া সম্ভব। “করিমু”র স্থলে কচিৎ “করিবু” 
শব্দও প্রাচীন রচনায় দৃষ্ট হয় : যথা,__ 

“নিতি নিতি অপরাধ করে। বলে ডাক কি করিবু তারে ॥'-ডাক ।* 

ণ“পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার ।”-_শৃন্যপুরাণ, ২ পৃঃ। 

প্রাকৃত “হউ” (সং, ভবতু), “দেউ, (সং, দদাতু) স্থলে "হউক “দেউক” 
বাঙ্গালাতে প্রচলিত । এই “ক” কোথা হইতে আসিল ? বাঙ্গালা অনেক 
ক্রিয়ার পরই এরূপ “ক” এর বাবহার দৃষ্ট হয়; যথা,_করিবেক, থাইবেক, 
দেখুক, ইত্যাদি । গ্রীয়ার্সন্‌ সাহেব বলেন, এই “ক? কিম্‌ শব্ধ হইতে 
উৎপন্ন ; যখন ক্রিয়া (কৃ, ভূ, দা, ইত্যাদি) কর্শ অথবা ভাববাচ্যে 
প্রযুক্ত হয়, তখন তাহার উত্তর কর্তৃস্থচক “ক* প্রত্যয় হইয়া! শ্রী সকল 
পদ (করিবেক, হউক, ইত্যাদি) নিষ্পন্ন হয়। (জার্ন্যাল্‌, এসিয়াটিক 
সোসাইটি, সংখ্যা ৬৪, পৃঃ ৩৫১।) উক্ত শব্দগুলির প্রারৃতের মত (অর্থাৎ 
“ক; ছাড়া ) ব্যবহার প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়,_- 
“জয় জয় জগন্লাথপুত্র ছ্বিজরাজ | জয় হউ তোর যত ভকতসমাজ ।”" 

চৈ, ভা, আদি। 


“সর্বলোকে শুনিয়া হইল হরধিত। সবে বলে জীউ জীউ এ হেন পণ্ডিত।” 
চৈ, ভা,_আদি। 





* বেণীমাধবের সংস্করণ । 


3 'স্কৃত, প্রাক্কত ও বাঙ্গালা । ৩৩ 

সংস্কতের “হি” (যথা “জানীহি+ ) বাঙ্গালায় শুধু “হ”তে পরিণত। 
পূর্ব" করিহ”, “যাঁইওহ” রূপ বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। প্রা্কতেও 
অনুক্ঞা বুঝাইতে “হ”র ব্যবহার দৃষ্ট হয়) 


“আজচ্ছ পুণো জুদংরমহ | _মুঃ কঃ) ২ অঙ্ক । 


কোথাও “হু” দৃষ্ট হয়; বথা,__পিঙ্গলে, “মইন্দ করেছ ।” এই হু হু) 
হিন্দী ভাষায় প্রচলিত আছে। পুর্বে বাঙ্গালা প্রারৃতের মতই “য+ 
স্থানে জ,, “য় স্থানে “অ” বা লিখিত হইত। প্রাচীন হস্তলিখিত 
পুস্তকে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ফুদ্রিত অনেক পুস্তকেও এরূপ 
লেখার সংশোধন হয় নাই ) যথা,__ 


“উচিত বলিতে পাঁড়ে গালি । পোয়ে বিয়ে হয় বেআলি ॥”-ডাক। 
“পৌষে যার নহিক ভাত। তার কভু নাহিক সোআথ ॥”-_ডাক। 


হন্তলিখিত পুক্তকে যথা,_- 
“ভীম্মক সারিতে জাএ দেব জগন্নাথে । নিভয়ে বোৌলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥” 
_-কবীন্দ্র ; বেঃ গণ পুঁথি', ১০৫ পত্র। 
বাঙ্গালা প্রাচীন পুথিগুলির অনেক স্থলে তিনটি “সকার (শ, ষ, স), 
ডইটি জ(জ, ব), এবং ছুইটি ৭ ( ণ, ন), স্থলে মাত্র স, জ, ন দৃষ্ট হয় 
ইহা প্রারুতের অনুরূপ । কেবল “ন” সম্বন্ধে আমাদের এই বক্তব্য যে, 
প্রান্কতে সাধারণতঃ শুধু ৭” ব্যবহৃত হইলেও, পৈশাচিকী প্রারুতে “৭, 
স্থলে “ন” এর ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে; “পৈশাচিক্যাং রণয়োলনে” 
(পৈশাচিক্যাং রেফস্ত লকারো ভবতি ণকারশ্ত নকার, চওপ্রারুত, ৩।৩৮)। 
অনেক প্রাচীন পু'থিতে প্রার্কতের মত “দ" স্থানে ৭” দৃষ্ট হয়) যথা,__ 
দাপগ্ডাইয়া” স্থলে “ডাণ্ডাঞা” (তবগ্ত চটবর্ণেণি। যথা,__দণ্ডঃ ভণ্ডো চণ্ড- 

প্রাকৃত, ৩১৬ )। 


৩ 


৩৪ বঙ্গভাষা,ও সাহিত্য 


কালে ভারতের কথিত ভাবামাত্রই বোধ হয় প্রাকৃত” সংজ্ঞার 
অভিহিত হইত। বাঙ্গালা ভাষা যে পুর্ববকালে 
বত পূর্বকাবে প্রাকৃত প্রাকৃত ভাষা নামেই পরিচিত ছিল, তাহার 
নামে অভিহিত হইত । 
বহুল প্রমাণ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে বিদ্যমান 
আছে। সপ্তয়-রচিত একখানি মহাভারতের ২০০ বৎসরের পুঁথিতে 
রাজেন্দ্রদাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদে আমরা এই দুইটি ছত্র পাই- 
য়াছি ;_-“ভারতের পুণ্য কথা শ্রদ্ধা দুর নহে। পরাকৃত পদবন্ধে রাজেন্দ্রদাসে কহে।” 
বিশ্বকোষ আফিসের (৩৪ নং পুঁথি) কৃষ্ণকর্ণামূত পুস্তকে “তাহা অনুসারে 
লিখি প্রাকৃত কথনে।” যডুন্দনদাস-কৃত গোবিন্বলীলামুতের অনুবাদে “প্রাকৃত 
লিখিয়া বুঝি এই মোর সাধ।”_-লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্গলের মধ্য থণ্ডে 
হী বলি গীতার পড়িল এক শ্লোক । প্রাকৃত প্রবন্ধে কহি শুন সর্বলোক |” 
এবং বিশ্বকোষ আফিসের (২৪৩ সংখ্যক পুথি) একখানি গীতাগোবিনের 
বঙ্গীয় অনুবাদের দ্বাদশ সর্গের অস্তে এই কয়েকর্টি ছত্র দুষ্ট হয়)__ 
"ইতি ্রগীতগোবিলে মহাকাব্ো প্রাকৃতভাহায়াং স্ব ধীনভর্ুকাবরণনে সথপ্রীতগীতাম্বর- 
নামঃ দ্বাদশঃ সর্গঃ।" এই কাব্যের অপর একথানি অনুবাদে (৪৩ সংখ্যক পুথি) 
“ভাঙ্গিয়। রিল আমি সংস্কৃত প্রাকৃতে ।” এবং রামচন্দ্র খান প্রণীত অশ্বমেধ পর্বে 
(২৯৪ সংখ্যক পুঁথি)__“সপ্তদশ পর্ব কথা সংস্কৃত ছন্দ । মূর্খ বুঝিবার কৈল পরাকৃত 
ছলদ।” এইরূপ বনু স্থানে বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত সংজ্ঞায় অভিহিত 
হইয়াছে। 


অপভ্রংশ ভাষার রচনা স্থানে স্থানে বাঙ্গালার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া 
যায়; যথা, 


“রাই দোহারি পঠণ শুণি হাসিঅ কানু গোয়াল ।” 
(রাইএর দেহারি পাঠ শুনি হাসিয়া কানু গোয়াল ।) 
_ছল্দোমঞ্জরী, প্রথম স্তবক । 


সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ৩৫ 


এখন দেখা যাইবে, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে তুলনায় সংস্কৃতের 
সম্বন্ধ অতি কৌতুহলজনক | পরা বৌদ্ধ 

সংস্কত, প্রাকৃত ও বঙ্ভাা। জগতে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল? বোন 
ধর্ম হিনুধন্মের অবাধ্য সন্তান; বৌদ্ধাধিকারে প্রচলিত প্রারুতও 
তত্রপ সংস্কতের অবাধ্য সন্তান। সংস্কৃতের বিরাট শবের এশ্বর্ধ্য প্রাকৃত 
উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাগুলি তাহা গ্রহণ করিয়াছে। 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, হিন্দুধন্্ পুনঃপ্রবস্তিত হইলে পর, গৌড়ীয় 
ভাষাগুলি প্রাধান্ত লাভ করে। সংস্কতের পুনকুদ্ধারহেতু তদীয় 
বৈভবে গৌড়ীয় ভাষাগুলি গৌরবান্ধিত হইল। ক্রমে প্রাকৃত 
হইতে উদ্ভুত হইয়াও এঁ সকল ভ্রাবা প্রা্কতের খণচিহ্ন স্থালন করিতে 
চেষ্টিত হইল। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে । কেহ ভিন্নদেশীয় পরিচ্ছদ 
ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার বর্ণ, কথা, ভাবভঙ্গী তাহাকে চিনাইয়৷ 
দেয়। পরিচ্ছদ দৃষ্টে ভ্রম অতি স্থুলচক্ষেরই হইয়া থাকে। সতী 
অধ্যাপকগণ গৌড়ীর ভাষাগুলিকে পর্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দে ধনী করিলেন। 
লাম, চন্দ, লাঁধা, লেখা দূরে থাকুক, এখন সাধারণতঃ তাহা আর 
কেহ মুখেও বলে না। তবে যে নকল শব্দ বৎসরে একবারমাত্র 
ব্যবহার করিলে চলে, সেখানে আচাধ্যের কথা মানিয়া লোকসাধারণের 
উচ্চারণ সংশোধন করা স্বাভাবিক) কিন্তু যাহা দিনে, দণ্ডে শতবার 
বাবহার করিতে হইবে, সেখানে আচাধ্যের অনুরোধ ও প্রয়াস 
ব্র্থ। ক্রিয়াগুলি ও বিভক্তির চিহ্বগুলি সংস্কৃত হইতে অনেক ব্যবহিত 
হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার আর সংশোধন হইল না। প্রত্যেক ছত্রের 
গঠনে প্রারুতের ভাব মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সেইরূপই রহিয়াছে। 
শুধু নামশব্ধের পরিবর্তন করিলে এ ঞ্ধণ হইতে অব্যাহতি লাভ অসম্ভব । 
গৌড়ীয় ভাষাগুলির কৃচ্দ্যিব্গত শবের সঙ্গে অনেক স্থলেই সংস্কতের 
সাদৃশ্ত প্রাকৃত অপেক্ষা অধিক ; কিন্ত প্রত্যেক ছত্রের গঠনগত, ক্রিয়াগত, 


৩৬. «  বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । . 
বিভক্তিচিহ্গত এবং নিত্যব্যবহৃত শব্গত সাদৃশ্ত প্রাকৃত অপেক্ষা অল্প। 
বলা বাহুল্য, বঙ্গভাষা যে প্রারুতের অধিকতর সন্সিহিত, ইহাই তাহার 
. উত্কুষ্ট প্রমাণ । 

সংস্কৃত শব্দগুলি যে ভাবে পরিবন্তিত হইয়া প্রথম প্রারুতে, তাহার পর 
গৌড়ীয় ভাষাগুলিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি নিয়মের 
কিয়া দৃষ্ট হয়। আমরা কেবল কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। 

আদ্য বর্ণের পরে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে, সংযুক্ত বর্ণের আদ্যক্ষর 


সংস্কতশন্দ পরিবর্তনের লুপ্ত হয়, এবং আদা বর্ণে আকার যুক্ত হয় ;-- 
নিয়ম । - যথা, 


হস্তি_ হাতি; হস্ত_হাত ; সপু-_সাত ) কক্ষ*-_কাখ ? মল্প__মাল) 
লক্ষ__লাখ ; অম-আম ) বজ-_-বাজ; পক্ষ_-পাথ; হট্র--হাট; অষ্ট 
-আট ; কর্ণ__কাণ ; কঙ্জল--কাজল; অক্ষি _আখি; ভলুক-__ভালুক। 
কখনও কখনও শেষ বর্ণের পরে আকার যুক্ত হয়; ধথ|,-_ছত্র__ছাতা 
চক্র-_-চাক1; চন্দ্র চান্দ_ী।+ পর্ক--পাকা; পত্র-পাতা; কর্তী-- 
কাতা।$ কথনও বর্ণের শেষ আকার লুপ্ত হয়; বথা,_-লঙ্জা-_লাঁজ 3 
সঙ্জা-_সাজ ; ঢক্কা_ঢাক। আদ্য বর্ণের পরস্থিত সংযুক্ত বর্ণের আদ্যে 





৯ কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ ইত্যাদির “ক্ষার উচ্চারণ 'ুথ এইরূপ ধরা হইয়াছে। 

+ প্রাচীন বাঙ্গাল! পুস্তকে “াঁদার' প্রয়োগ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় ; যথা 

(১) “দেখিয়া বরের রূপ লেগে গেল ধাধা । কি ভাগ্য সাপের মাঝে আলে! করে 
চাদ] 0” কঃকঃচ। 

(২) “জিনিয়া প্রভাত-রবি, সিন্দর ফোটার ছবি, তার কোলে চন্দনের চান্দা ॥”" 
ক,ক।চ। 

(৩) “তোমার বদন চান্দা, মোর মন মৃগ বীধা তিল অদ্ধ ন! দেখিলে মরি ॥” 
ক,কঃচ। ্ 

(৪) “কাদিয়া অশধার, কলঙ্ক ঠাদাঁর, স্মরণ লইল আসি।॥”- চণ্তীদাস। 

(৫) “লগন চাদা ।”--খনা । 

+ "ধাতা কাত বিধাতার কপালে দিয়াছি ছাই ।”__চত্তীদাঁস। 


, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা |” ৩ 


ংকি নি”কার থাকিলে, তাহা চন্ত্রবিন্দুতে পরিণত হয়; যথা,_-বংশ- 
বাশ; ষণ্ষীড়) হংস_ হাঁস দত্ত দাত) চন্দ্র টাদ। 
“অ” স্থানে “আ” হইবার উদাহরণ পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে; অনেক 
স্থলে স্বরবর্ণ অন্যান্তর্ূপেও পরিবপ্তিত হইয়া থাকে । বথা,-_ 
“অ+ স্থানে এ )-বঙ্গন- বেগুন । 
“আ” স্থানে 'ই, ;-পঞ্জর-পিঞ্র ; সম্ভান__পিয়ান!। 
অ+ স্থানে উ;_ ত্রাঙ্গণ _ বামুন । 
দিপ্রহর-_ছুপুর ; গঁষধ-__ওষুধ । 
ইহা! ব্যতীত অন্ঠান্ত অনেকরপ সূত্র সঙ্কলিত হইতে পারে । * 
ট ও ডস্থানে স্থানে ণ”তে পরিণত হয় ; যথ|, - ঘোটক-_-ঘোঁড়া 3 
ঘট-ঘড়া 13 ষণও্ষাড় ; টও্ডাল_ টাড়াল ; ভাণ্ড--ভীড়। 
ধে” অনেক স্থলে “বৰ বা ঘ*তে পরিণত হইয়াছে ; বথা,--উপাধ্যায় 
ওঝা? বন্দোপাধ্যায়_বাঁড়,য্যা। 
স্থানে স্থানে বর্ণ পরিত্যন্ত হইতে দেখা যায়; যথ1,-ক” স্বর্ণ 
কার_-সোণার 3 চর্দ্কার_ চামার ; কুস্তকার-_কুমার ; নৌকা__নাও, 
বানা; কোকিল-_-কোয়েল; নকুল--নেউল। 
থখিযুখছু 3। ৃ 
গ৮দ্বিগুণ_দুণা; ভগ্বী_বোন ; সুগন্ধ__সৌধা। 
'৮৮-স্থচি- সুই | 
জে”-_রাজা__রায়। 





সং 3621001300771%2/206 07417277227 দেখ । 
1 “মনে মনে মহাবীর করেন ঘূকতি । ধন ঘড় লয়ে পাছে পালায় পার্ধতী।" 
ক?কঃচ। 
$ "নাহি রাধে নাহি বাড়ে নাহি দেয় ফু। পরের রীধন খেয়ে টাদপানা মু॥” 
কক, চ। 


৩৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য: 


তত” দ্রাতা_ভাই ; মাতা__মা »শত-__শ; ঘাত-_ঘা। 

“"__হাদয়__হিয়া ; কদলী-__কলা ) খাদন__খাওন । 

“প+__কুপ-_ কুয়া ; প্রাপন-__পাওন ; পিপাসা পিয়াসা । 

দীপশলাকা__দিয়াশলাই । 

ঘভি”__নাভি-_নাই; গাভী__গাই। 

“মম গ্রাম । 
কথিত ভাষা এইরূপে সর্বদ। সহজ আকারে পরিবর্তিত হইতেছে ! 
বিম্স্‌ সাহেবের অভিপ্রায়, এই ভাষা লিখিত 
রচনাতেও প্রবর্তিত হউক । তিনি বঙ্গদেশের 
সাধৃভাষাপ্রয়োগশীল লেখকগণের প্রতি যেন 
কতকট! বিরক্ত। ধাহাদের সহজ ভাষা মুখে না বলিলে চলে না, 
ভীহারা লিখিতে বসিলেই সংস্কতির কথা স্মরণ করেন কেন? তখন 
খাওয়ার, স্থলে আহার করা, “ভাত" স্থলে “অন্ন” ও জল স্থানে “নীরঃ 
ব্যবহার না করিলে তাহাদের মনঃপূত হয় না। আমাদের মতে 
এই আড়ম্বরপ্রিয়ত! সর্ব স্থলে নিন্দনীয় নহে। বাঙ্গালা ভাষার কল্যাণ- 
সাধনহেতু সংস্কতের নিকট সুততই শব্দ ভিক্ষা করিতে হইবে! যদি 
বিষয় গৌরবজনক হয়, তবে একটু আড়ঙ্ধরে ভাষার সৌষ্ঠব-ুদধি 
ব্যতীত ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ ঠিক কথিত ভাষা কখনই লিখিত 
ভাষার পরিণত হইতে পারে না । দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রচলিত 
ভাষার একীকরণ জন্য লিখিত ভাষার স্বাতন্থ্য আবগ্তক। যদি কলি- 
কাতার কথিত “গেলুম লিখিত রচনায় স্থান পায়, তাঁহা হইলে শ্রীহট্ের 
গ্যাছলাম, কি 'যাইবাঁম+ সেই অধিকারে বঞ্চিত হইবে কেন? স্বদেশ- 
বৎসলগণ তাহাও চালাইতে রক্লৃতসংকল্প হইতে পারেন। বঙ্গভাষা তাহা 
হইলে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পুথক্‌ ভাব অবলম্বন করিরা বহুরূপী 
হইয়া ঈাড়াইবে। লিখিত ভাষার বিশ্ুদ্ধিরক্ষা সেই জন্য প্রয়োজনীয় । 


কথিত ও লিখিত 
ভাষার গ্রভেদ। 


সংস্কৃত। আহত ৩ বাতা । ও 


ন্ত লেখনী লইয়! বদিলেই যে সাঁধারণ ভাব বুঝাইতেও ভাষার 
গটিকাপূর্ণ আভিধানিক ঘোর সমন্তা প্রন্ত করিতে হইবে, ইহাও 
গুনীয় নহে। মাইকেল তাহার সুহ্ধদ মনোমোহন বাবুর মাতার নিকট 
ত্রেলিখিয়াছিলেন,_ 

“আপনি পরম জ্ঞানবতী, হৃতরাং ইহা! কখনই আপনার নিকট অবিদিত নহে যে, 
রূপ তীক্ষ-শর-স্বরূপ শৌক এ সংসারে সর্বদাই মাঁনবকুলের হৃদয় বিদ্ধন করে। গিতৃ- 
-দর্শন-সুখ প্রিয়বর যে পুথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত 
পমান।” 

এই রচনাকে সহসা পাণ্ডিভ্যাভিধান দিতে প্রবৃত্তি হয় না। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


পাশ্চাত্য মত,__বিভক্তি-চিহ্ন ও ছন্দ | 


এই সকল গৌড়ীয় ভাষা সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে আসে নাই, 
অপর কোন অনাধ্য ভাবা হইতে উহারা.উদ্ভূত 
হইয়াছে, করেক জন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রচার 
করিয়াছিলেন। ক্রফোর্ড, ল্যাথাম্‌, এগ্ডারসন্, 
কে এবং কল্ডওরেল্‌, এই মতাবলম্বী। ইহারা বলেন, বঙ্গীর, হিন্দী, কি 
অন্ঠান্ঠ গৌড়ীয় ভাবার আদিকালে সংস্কতের সহিত কোন সংস্রব ছিল 
না । বিভক্তি ও ছত্রগুলির গঠন দ্বারাই কোন ভাষার আদিনির্ণর সঙ্গত 
কেবল শব্দগত সাদৃশ্ত দেখিরা সহসা কোন দিন্ধান্তে উপনীত হওয়া 
উচিত-নহে। তাহারা বলেন, আধ্যজাতি ক্রমে দক্ষিণ পূর্বে অবতরণ 
ক্রিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, কিন্তু বিজিত অনার্গাদিগের সঙ্গে বাস 
হেতু, তাহাদের ভাবা পরিগ্রহ করিলেন। সংস্কৃতির প্রভাববিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে ই সকল ভাধায় বহুলপরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিল। 
কিন্তু বিভক্তি-চিহন ও বাকাগঠনে উহাদের আদিম অনার্য সম্বন্ধ অগ্যাপি 
বর্তমান। এতদনুসারে ডাক্তার কে বিবেচনা করেন যে, হিন্দীর “কো” 
(যথা 'হামকো ) ও বাঙ্গালার “কে” (যথা “রামকে? ) তাতার দেশীয় 
অন্ত্যবর্ণ “ক” হইতে আগত হইয়াছে। ডাক্তার কল্ড ওয়েল, দ্রাবিড় * 
ভাবার বিভক্তি-চিহ্ন “কু” হইতে হিন্দীর “কো” আসিরাছে, এইরূপ 


বঙ্গভ।ষা! অনাধ্যভাষা- 
স্ভৃত নহে। 





* দ্রাবিড়ভীষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হয় নাই, অনেক পগ্ডতই এই মতাবল্বী। 
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পাশ্চাত্য মত,_-বিভক্তি-চিহ্ত ও ছন্দ । *..:৪১. 


অনুমান করেন, এবং হিন্দী প্রভৃতি ভাঁথা দ্রাবিভ-ভাষা-সম্ভৃত, এই মত, 
প্রচার করেন। ডাক্তার হরন্লি ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই সব. 
মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পাদটীকায় কল্ড ওয়েলের, 
বুক্তি ও তাহার বিরুদ্ধে হরন্লির খণ্ডনকারী যুক্তির সারাংশ সঙ্কলিত 
হইল।* গৌড়ীয় ভাষাগুলির বিভক্তি যে সমস্তই সংস্কৃত কি প্রাকৃত 
হইতে আসিয়াছে, তাহা মিত্র "মহোদয়, হরন্লি, দিট্যাছি ও জান্মীন' 
পণ্তিতগণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গভাষার বিভক্তিগুলি, 
সম্বক্চে এখনও কেহ সম্পূর্ণরূপে স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই। আমরা এই 
অধ্যায়ে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব । 

ফরাসী ইত্যাদি ভাষার কবিতায় মিত্রাক্ষরযোজনরীতি ঠা ভাবা- 
বিশেষ হইতে অনুরৃত, এগ্ডে স্‌ এবং হুয়ে এই মত প্রচার করিয়াছিলেন । 


*ডান্তার কল্ডওয়েল, বলেন, আধ্যগণ আব্যাবন্ত জয় করিয়া! যতই অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন, ততই' তদ্দেশপ্রচলিত অনাধ্যভাষা সংস্কত-শৰৈহ্ৃধ্য দ্বারা পুষ্টিলাভ করিতে 
লাগিল। এই জন্য এর সকল অনাব্যভাষা সংস্কতজাত বলিয়। সহসা ভ্রম জন্মিতে পারে। 
কিন্ত সংস্কতের প্রভাব ঘতই প্রবল হউক না কেন, এ কল ভাষার ব্যাকরণ তন্দার।. 
পরিবন্তিত হয় নাই । তাহার উত্তরে ডাক্তার ইরনলি বলেন, আধ্যগণ বহুকাল আধ্যাবর্তে ! 
বান করিয়া সহসা ঘ্বণিত অনাধাগণের ভাষা গ্রহণ করিবেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য, 
নহে; তাহারা যে সুদীর্বকাল সংস্কতজাতীয় পালি ও প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন তাহ বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে; এবং নাটকাদির প্রাকৃত দ্বারা ইহাও দৃষ্ট 
হয় যে, বিজিত অনাধযগণও তাহাদিগের প্রভুগণের ভাষাই পরিশ্রহ করিয়াছিল; এতাবৎ 
কাল হিন্দ্গণ স্বীয় ভাষা ও ব্যাকরণ অনাধ্যগণের মধ্যেও প্রচলিত রাখিয়া কেনই বা 
শেষে ঘুণিত অনাধ্য ব্যাকরণের শরণাপন্ন হইবেন? আর গৌড়ীয় ভাষাগুলির উৎপত্ভির 
সময়ে-আধ্যভাষার হুদীধকালব্যাগী অথও রাজত্বের গরে যে বিজিত অনাধাগণের 
ভাষা! এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল, তাহারও কোন প্রমাণ নাই । ইতিহাদে অবগ্ঠ মধ্যে মধ্যে 
এরূপও দেখ! গিয়াছে যে, বিজেতৃ জাতিগণ বিজিতগণের ব্যাকরণ গ্রহণ করিয়াছেন; যথা, 
নম্মানগণ ইংলগ্ডে, আরব ও তুকীজাতিরা আধ্যাবন্তে, এবং ফরাসীগণ গলে ; কিন্তু এই 
সব স্থলে বিজেতৃগণ বিজিতগণ অপেক্ষী অল্পশিক্ষিত ছিলেন, এবং উপনিবেশস্থাপনের 
গ্রারস্তকাল হইতেই বিজিতগণের ভাষাপরিগ্রহের তুত্রগাত হইয়াছিল । বহুকীল বিজয়ী 
জাতি স্বীয় ভাষা ও স্বাতন্ত্য-গৌরব রক্ষা করিয়া অসভ্যজাতিগণের নিকট শেষে তাহা 
বিনজ্ঞন দিয়াছেন; ইতিহাসে কোথাও এরপ দৃষ্ট হয় না। 

এ, ১, 551879৪০৮15 তি, [1 0,122» 





৮ *  বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


এই মত এখন সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়াছে । গৌড়ীয় ভাষাগুলিও কোন 
অনার্য ভাষা হইতে নিঃস্থত হইয়! সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে পুষ্ট 
হইয়াছে, এই মতও এখন সম্পূর্ণরূপে থণ্ডিত। এই সব অন্ভুত মত- 
প্রচারকদিগের ঘুক্তি__সেক্সপীয়র ও বেকন এক ব্যক্তি, বুদ্ধ কোন 
লোকবিশেষের নাম নহে, কাশ্মীরাধিপ মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই 
কঁব্যক্তি_-প্রভৃতি মতবাদীদিগের যুক্তির 'সহিত এক প্রকোষ্ঠে রক্ষিত 
হইবে। ছুই এক জন গ্রস্থকীট দৈবাৎ কোন প্রাচীন আলমারীর পুথিতে 
তাহাদের বিচিত্র যুক্তিকৃহক ও তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়া বিশ্ময়াপন্ন 
হইবেন, কিন্তু শিক্ষিতজগৎ সেই সকল মত আর গ্রহণ করিবেন না; 
"সেই সব প্রাচীন যুক্তির শব চিরদিনের জন্য ভূপ্রোগিত হইয়াছে। 
বাঞ্গালা প্রথমা বিভক্তি সংস্কতের মত; অনুস্থার কি বিসর্গবর্জিত 
হয় এই প্রভেদ। কিন্তু তথাপি উহা যে প্রারক- 
তের অবস্থা! অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহা! 
স্পষ্টই দেখা যায়। প্রথমার একবচনে প্রাকৃতে কোথাও “এ সংযুক্ত 
"দেখা যায় ; যথা, “শু অনেহ ভিচ্চাণকপ্পকে শামীএ নিদ্ধণকেবি শোহেদি 1" মুঃ ক 
৩অঙ্ক। কর্তৃবাচক তৃতীয়াতেও গ্রারুতে এরূপ এ অনেক স্থানে দৃষ্ট 
হুয়। এই “এ” বাঙ্গালা কর্তৃকারকে পূর্বের ব্যবহৃত হইত | যথা,-- 
(১) "শুনিয়া রাজা এ বোলে হইয়া কৌতুক । 
সুগন্ধা অপছরা কেন হৈল দ্বগরূপ ॥৮-- সঞ্জয়; আদি | 
(২) “কদাচিৎ না দেখিছ হেনরূপ ঠান। 
কোন মতে বিধাতাএ করিছে নিন্মীণ ॥” 
_রামেশ্বরী মহাভারত ; বে? গঃ পুথি ; ৮৬ পত্র । 


বাঙ্গালা বিভক্তি । 


প্রথমার দ্বিবচন ও বহুবচনের প্রভেদ, প্রারুতে রক্ষিত হয় নাই। অনেক 


স্থলেই প্রান্তে দ্বিচন কি ব্বচনে কেবল আকারবুক্ত প্রয়োগ দেখা 
যায়; যথা,-ভব অদি তমনে অঅং দাব পরিসো৷ জাদে৷ দেউণ ণ আগামি কুশলবা ।' 
উঠ চট ওয় অঙ্ক | “কহিংমে পুতআউঃ চট, ৭ম অঙ্ক | 


পাশ্চাত্য মত, __বিভক্তি-চিহু ও ছন্দ। * - ৪৩ 


প্রাটীন বাঙ্গালায় বহুবচনবোধক নামশব্দবে অনেক স্থলে এ্রব্ধপ 
|ঘাকার দ্রেখা যায়। ঘথা,_ 

“নরা, গজ! বিশে সয়, তার অদ্দেক বীচে হয়। বাইশ বলদ, তের ছাগল!” ।__খনাঁ। 

টুম্প অনুমাঁন করেন, বাঙ্গালা কর্ম ও সম্প্রদান কারকের “কে” 
|দশ্কতের সপ্তমীতে প্রযুক্ত “তে” শব্ধ হইতে আগত ।* এই প্কিতের, 
নিমিস্তার্ঘ প্রয়োগের উদাহরণ স্থলে স্থলে পাওয়া যায়। যথা,_- 


“বালিশো বত কামাতা রাজ! দশরথো ভূশং 
প্রস্থাপয়ামীস বনং স্ত্রীকৃতে যঃ প্রিয়ং হৃতম্‌ ॥” 
-বামীয়ণ, অযোধ্যাকাও । 


মোক্ষমূলর বলেন, সংস্কতের স্বার্থে “ক” হইতে বাঙ্গালা “কে” আসি- 
[যাছে। শেষ সময়ের সংস্কতে স্থার্থে “ক'এর বল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
আমরা মোক্ষমূলরের মতই সম্পূর্ণ সমীচীন মনে করি। বাঙ্গাল! প্রাচীন 
হস্তলিখিত পু'থির আলোচনা করিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে নাঁ। এই “ক* (যথা বুক্ষক, চারুদত্তক, পুত্রক ) প্রারুতে 
অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যাঁয়। 1 গাথা ভাঁষায় এই “ক'এর 
প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা অধ্রিক ; যথা, ললিতবিস্তরের একবিংশাধ্যায়ে,_- 


“স্থবসন্কে খতুবরে আগতকে | 
রতিমো। ।প্রয়া ফুল্লিত পাদপকে ॥ 
বশবস্তি হুলক্ষণ কোবিচিত্রতকো | 
তবরূপ স্ুরূপ স্থশোভনকো ॥ 
বয়ংজাত সুজাত স্বংস্থিতিকাঃ। 

সুথ কারণ দেব নারায়ণ বসন্ততিকাঁ? ॥ 





* এই “কৃত' শব্দ প্রাকৃতে “কিতে” “কিও' এবং “কো” এই তিন রূপেই ব্যবহৃত 
হইত।  উ্প অনুমান করেন, শেষোক্ত “কো'র সঙ্গে হিন্দীর “কো' ও বাঙীলা “কের 
জি আছে। 

? “তাত্রশাসনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখ! যাইবে যে, ইহাতে স্বার্থে “ক'এর, 
বাবহার কিছু বেশী। “দুত' স্থানে 'দৃতক", 'হট' স্থানে 'হট্টিকা', “বাট” স্থানে “বাটক', 
'লিখিত' স্থানে “লিখিতক' এইরূপ শব্দপ্রয়োগ কেবল উদ্ধৃত অংশ মধ্যেই দেখা যায়। 
সদুদয় শীসনে আরো অনেক দেখা যাইবে 1”- শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল কৃতি _“ধর্পা- 
গালের তাত্র-শাসন ;” পাহিত্য ; মাঘ ; ১৩০১ ; ৬৫৩ পৃত। 


৪৪ বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য 


উ্থি লঘু পরিভুজ্জ স্থযৌবনকং । 
দুল্ল'ভি বোধি নিবর্থঁয় মানসকম্‌॥” ইত্যাদি । 
বাঙ্গালায় পুর্বে এই “ক” সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মতই ছিল । পূর্ববঙ্গ 
২০* বৎসরের পূর্বের পুঁথিগুলিতে এই “ক” এর প্রয়োগ অসংখ্য। 
আমরা এই স্থলে কযেকটিমাত্র ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। 
(১) “রথ হৈতে ফাল (লাফ) দিয়৷ চক্র লৈয়া হাতে । 
ভীম্মক মারিতে যায়, দেব জগন্নাথে ॥”__কবীন্দ্র; বেঃ গজ ১০৬ পত্র । 
(২) “ভীম্মক-ভয়ে যত সৈন্য যায় পলাইয়া |” শর 
(৩) “সে ষেভাধ্যা অন্ুক্ষণ পতিক সেবয় ।”- সপ্তীয়। 
(৪) “শিখণ্তীক দেখিয়া পাইবা। অনুতাপ ।”-_কবীন্দ্র ; বেঃ গঠ। ৭৫ পত্র । 
(৫) “পঞ্চ ভাই ভ্রৌপদীক কুশল জানাইব |”. এ; ৭৭ পত্র। 
এই ভাবে কর্তী এবং কন্ম উভয় স্থলে “ক” গ্রাকিলে কোন্টা কর্তা, 
কোন্টী কর্ম, পরিচয় পাওয়া কঠিন । “সৌরন্ধীক কীচক বোলয়ে তউক্ষণ”*-- 
ছত্রে কে কাহাকে বলিল, নির্ণয় করা সহজ নহে। সেই জন্য কর ও 
সম্প্রদানে বাঙ্গালায় “ক*র ব্যবহার পরে প্রচলিত হইল । গাথা ভাষায় ও 
প্রাকতে মধ্যে মধ্যে কে”র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা প্রাকৃতে,_ 
“গালি ও আদুদাসী এ পুত্তে দলিদ্দ চালুদততীকে ছুমং ।”-_সুঃ ক ৮ম। 
কোন কোন স্থলে বাঙ্গাল! কর্ম্রকারকে কোন বিভক্তি-চিহ্নই প্রযুক্ত 
হয় না। বথা,-রাম গাছ কাটিয়াছে। এইরূপ ব্যবহার ও পূর্বোক্ত 
“ক"যুক্ত ব্যবহারের সহিত পূর্বে কোন পার্থক্যই ছিল না। কারণ “ক 
পর্বে বিভক্তিবোধক চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত ছিল না, উহা! শব্দের অন্তযবর্ণ 
মাত্র ছিল। এই জন্য প্রাচীন কালে কন্মন ও সশ্প্রদান ব্যতীত অন্ান্ 
বিভক্তিতেও “কে ব্যবহৃত হইত | যথা, 
“মথুরাকে পাঠাইল রূপ সনাতন ।৮ (চৈ, চ; আদি, ৮ম পং) 





ধকবীন্দ্র ; বেঃ গ;। ৬০ পত্র 


পাশ্চাত্য মত,__বিভক্তি-চিহন ও ছন্$। ৪৫ 


বহুবচন বুঝাইবার জন্য পূর্বে শব্দের সঙ্গে শুধু “সব”, « সকল / 
[প্রতি শব্ধ সংযুক্ত হইত । যথা,_- 
“তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার । 
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ক.রুক সবার ॥” চৈ, ভা; আদি। 
ক্রমে “ আদি”, সংযোগে বহুবচনের পদ সৃষ্ট হইতে লাগিল । যথা, 
' নরোত্তমবিলাসে,__ 
শ্রীচৈতন্তবান আদি যথা উত্তরিল]। 
শ্রীনুসিংহ কবিরাজে তথা নিয়ৌজিলা ॥ 
শ্রীপতি শ্রীনিধি পঙ্ডিতাদি বাঁদা ঘরে । 
করিলেন নিক্ত শ্রীব্যাস আচার্যেরে ॥ 
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বানায় । 
হইলা! ন্যস্ত শ্্রীবন্রভীকান্ত তায় ॥ 
এইরূপে, « রামাদি””, “জীবাদি”, হইতে ষষ্ঠীর “র” সংযোগে 
“রামদের+, "জীবদের+ উদ্ভৃত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। 
আদি শবের উত্তর স্বার্থে ক” যুক্ত হইয়া “ বুক্ষাদিক”, “ জীবাদিক 
শবের সৃষ্টি স্বাভাবিক । ফলতঃ, উদ্বাহরণেও তাহাই পাওয়া যায়) 
যথা, নরোত্রমবিলাসে,_ 
“রামচক্দ্াদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে । 
কবিরাজ খ্যাতি তাঁর হইল যেমনে ॥” 
এই “কএর “গএ পরিণতিও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। 
হতরাং “বুক্ষাদিগ” (বৃক্ষদিগ ) “জীবাদিগ” (জীবদিগ ) শব্দ পাওয়া 
যাইতেছে । এখন ষ্ঠীর “র"দংযোগে “দিগের ১ এবং কর্মের ও সম্প্র- 
দানের চিন্তে পরিণত “কে”র সংযোগে “দিগকে” পন উৎপন্ন হইয়াছে, 
এন্ধপ বলা যাইতে পারে।* কাহারও কাহারও মতে পারা পদিগর, 
শব হইতে বাঙ্গালা “দিগের শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। 





* এই বিভক্তি-চিহ্ন প্রাকৃত হইতে আগত হয় নাই। ইহা সংস্কৃতের অভ্যুদয়ের পরে 


৪৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


আদি শব্দের সংযোগ ব্যতীত “ক” বর্ণকে “গ'এ পরিণত করিয়া 
পুর্ধাঞ্চলবাসিগণ “আমাগো+, “রামগো” প্রভৃতি শব্ধের ব্যবহার করেন। 
ধঁ কথাগুলি দ্বারা “অম্মাকং, পরামকঃ, প্রভৃতি সংস্কৃত শবের সঙ্গে প্রচ 
লিত বাক্যের নিকট সম্বন্ধ প্রতীরমান হইয়া থাকে । 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মতে, প্রারুত “কেরউ” হইতি 
বাঙ্গাল! “গুলো! শবের জন্ম । হিন্দী “ঘোড়াকের”, নেপালী “ঘোড়াহের, 
বাঙ্গালা “ঘোড়াগুলো+ একই অর্থবাচক ও একই ভাবে উদ্ভূত ) * কিন্ত 
“বালকটি”, « একটি», “ ছুইটি”__ইত্যাদি ভাবের টি+ স্পষ্টতই “গুটি, 
শব হইতে আসিয়াছে । প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকে ইঁ ভাবে “গুটি” শব্দের 
প্রয়োগ অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। যথা,__“ছুইরো ছুই কুটুন্ব আবার আন 
নাই। দন্দবাদ না করিবি ছুই গুটি ভাই।” (ছুয়ের দুই আত্মীয়, আর অন্ত 
কেহ নাই, ছুই ভাই দ্বন্দ করিও না )__অনন্ত-রামায়ণ। 

করণ কারকের পৃথক্‌ চিহ্ন বাঙ্গালায় নাই বলিলেও হয়। সংস্কৃত 
“রামেণ” স্থলে প্রাককতে “রামএ+ বাবহৃত হইত। ইহা হইতে বাঙ্গালায 
পৃর্ধ্ব “রামে ডাকিয়াছে”, “রাজায় (এ) বলিয়াছে” ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ 
প্রচলিত ছিল। এখনও “কুড়ালে পা কাটিয়াছে”, “নৌকায় বাড়ী 
গিয়াছে” প্রভৃতি দৃষ্টান্তে প্রারতের সঙ্গে বাঙ্গালার নৈকটা দৃষ্ট হয় । “দ্বারা, 
শব্দ সংস্কৃত “ছার” শব্দ হইতে আগত | উহা কথিত ভাষায় “দিয়া”তে 
পরিণত । সম্প্রদান সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই লিখিত হইয়াছে ) বাঙ্গালার 
কর্মকারকের সঙ্গে সম্প্রদানকারকের কোন প্রভেদ নাই। প্রারুতে 
“হিংতো+ শব্দ 1 পঞ্চমীর বহুবচনে ব্যবহৃত হইত । এই “হিংতো» হইতে 


গঠিত হইয়াছে, তাই সংস্কৃতের সঙ্গে অধিক সংশ্লিষ্ট । কিন্তু পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুস্তকগুলিতে 
এইরূপ প্রয়োগ আদৌ নাই । 'দিগকে, “দিগের এখনও পূর্ববঙ্গে কথায় প্রচলিত হয় নাই। , 
* ভারতী, ১৩০৫;--জ্যেষ্ঠ। 
1 “ভাসো হিংতো ুংতো। |”-_ইতি বররুচিঃ। 


পাশ্চাত্য মত,__বিভক্তি-চিহ্ন ও ছন্দ। ৪৭ 


বাঙ্গালা “হইতে” আসিয়াছে । এই “ হিংতো+ পূর্বের বাঙ্গালায় “হস্তে” 
রূপে প্রচলিত ছিল। যথা,-_ 


“কাকে কাল্প নির্বলী কাহাকে বলী আর । 
হাড় হস্তে নির্শিয়া করয় পুনি হাড় ॥৮ 
আলওয়াল কৃত পদ্মাৰতী; ২ পৃষ্ঠা ৮ 


এই “হিংতো”র অপর রূপ “হনে,ও পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পু'থিগুলিতে 
অনেক স্লেই দৃষ্ট হয়। যথা,__ 


“তাকে দেখি মোহ পাইলু, না দেখিলু পুনি । 
সেই হনে প্রাণ মোর আছে বা না জানি ॥৮”__সঞ্জয়। আদি! 


প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন “৭+ * বাঙ্গালা “কারে পরিণত হয়। প্রারুত 
“অস্্ীণ স্থলে আমরা বাঙ্গালায় “অগ্রির” পাইতেছি। “৭ সচরাচরই, 
“রঃ বা “ড়”তে পরিণত হয়। এই পরিণতি সম্বন্ধে বদি কেহ বিশেষ প্রমাণ' 
চান, তবে উড়িফ্যা দেশ ঘুরিয়া! আসিলেই তাহার প্রতীতি জন্মিবে। কিন্তু 
যার সম্বন্ধে মতান্তর আছে। বপ্‌ অনুমান করেন, হিন্দীর “কা” এবং 
বাঙ্গালা ষঠীর চিহ্ন সংস্কৃত যঠীর বহুবচনের “ অস্মাকম্+, 'বুষ্মাকম্‌* ইত্যাদির 
“ক? হইতে আসিয়াছে ।1 কিন্ত হরন্লি সাহেব, বপের অনুমানের বিরুদ্ধে 
অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন ; এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। + 
তাহার মতে, সংস্কৃত “কৃতে”র প্রারুত রূপান্তর হইতেই বাঙ্গালা এবং হিন্দীর 
বষ্ঠার চিহ্ন আসিয়াছে । 'কৃতে” হইতে প্রাকৃত 'কেরক+ উৎপন্ন হইয়াছে । 
এই “কেরকে”র অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। সেই সেই স্থলে 





* টামোর্ণঃ। অতোহনস্তরং টামোস্তৃতীয়ৈকবচনষঠীবহুবচনয়োর্ণকীরো ভবতীতি। 
_বররুচি। 
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2৪৮ .বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


“পক, কোন স্বকীয় অর্থ দৃষ্ট হয় না, উহা শুধু ষ্ঠীর চিন্ুম্বরূপই 
ব্যবহত হয়। যথা, 
“ তুমং পি 'অ্ধণো একরিকং জাদিং কনরেসি। ”_ মূ কচ ৬ অঙ্ক 
“কন্ম কেরক্ষং এদং পণ্য ॥ 
এই £কেরক? (বা? কেরিক+ টক মিনি * ক্র” কের», 
“কেরি আসিয়াছে। যথা, - ৯৮, | 
তুলসীদাসের রামাণে__ সা " রোষ 'লঙ্কাকাও | 'বন্দৌং 
পদদরোজ সবকেরেবালকাণড। এই “*কেরক, হইতে .বেরূপ হিন্দীর 
« কের” ইত্যাদি আসিয়াছে, সেইরূপ অন্ত দিকে বাঙ্গাল! ও উড়িয়া ষণঠীর 
চিহ্ন “এর” ও “র+ উদ্ভৃত।* রাজা রাজেন্ুলাল অনুমান করেন, 
বাঙ্গলা ষঠার “র+ সংস্কৃত “স্ত* হইতে আগত । এই মতের সাঁপক্ষে বলা 
যাইতে পারে বে, “দ” এবং “র” উউয়ই বিসর্থে পরিণত হয়। অনেক 
স্থলে ( যথা, বহির্গত ) স, রেফ অর্থাৎ রকারে পরিণত হয়। সপ্তমীর 
“তে” সংস্কৃত স্িসিল+। হইতে উৎপন্ন । সংস্কতের একার-_ যথা গহনে, 
কাননে, প্রাকৃত এবং বাঙ্গালায় ঠিক তদ্্রপই আছে (কিন্ত বাঙ্গালার 
সপ্তমী একেবারে প্রাক্ৃত-চিহ্ন-বঙ্জিত নহে। সংস্কৃত শালাঙজং বেলা্মাং 
মা এর স্থলে প্রাকৃত শালাএ, বেলাএ, ভূমিএ দুষ্ট হ়্। প্রাচীন 
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হু পাশ্চাত্য মত,_বিভক্তি-চিহ্ন ও ছন্দ। ৪৯ 


হন্ত-লিখিত বাঙ্গালা পুন্তকেও ধ সব শব্ধ প্রারকতের মতই পাওয়া স্বীয়। 
আধুনিক "শালায়”, “বেলায়” “এ+, “য়” হইয়াছে, এইমাজজ প্রভেদ । 
বঙ্গভাষার ইতিহাসে বিভক্তির অধ্যায় অতি প্রয়ো্নীয়। আমরা 
তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। পণ্ডিত রামগতি স্ায়রত্ব মহাশয় 
এ বিষয়ে একেবারেই হস্তক্ষেপ করেন নাই । তিনি লিখিয়াছেন,_-“কিন্তু 
এই সকল বিভক্তি-চিহ্ন যে কোথা হইতে আদিল, তাহা ঠিক বল! যায় 
না।” * আমরাও হয়ত তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না। * 
বাঙ্গালার আদিম অসভ্যদিগের ভাষার সঙ্গে, আধ্্যদিগের কথিত 
ভাষা কতক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে । কোন্‌ 
৪ গুলি অনার্ধাশব্দ, তাহার নির্ণর সহজ নহে। 
এই বাঞঙ্গালাভাষার সঙ্গে অনেক শব মিশ্রিত 
আছে, যাহা পাশী, আরবী,কি উদদুতে নাই ;__সংস্কৃত কি প্রার্কত হইতেও 
তাহাদের উদ্ভবের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। ৬রামগতি স্তায়রত্ব মহাশয় 
উদাহরণ দিয়াছেন, ষথা,_কুলা, টেকি, ধুচনি; এই “ধুচনি+ শব্দ 
সংস্কত “ধৌত” শব্দ হইতে আগত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গীয় 
অভিধানে অনেক শব্দ দেশজ” সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে। প্রকুতিবাদ 
অভিধানের সমগ্র শব্দসংখ্যা প্রায় সপ্তবিংশ সহস্র হইবে, তন্মধ্যে অন্যন 
অষ্টশত শব “দেশজ” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । এই “দেশজ?-সংজ্ঞ।- 
বিশিষ্ট শব্দগুলির ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাদের অধিকাঁংশেই 
স্কৃতের ঘ্বাণ প্রাপ্ত হওয়া বায়। যথা,--আজ, হুল, ওছা, পাণ্ডা, ফীপা» 
পৌণে ইত্যাদি শব্দ “দেশজ+ বলিয়া! অভিহিত হইয়াছে, ইহারা বোধ হয় 
অগ্ত, শূল, উচ্ছিষ্ট, পণ্ডিত, স্ফীত, পাদোন ইত্যাদি সংস্কত শবের সঙ্গে 
কোন না কোনবূপে সংশ্লিষ্ট । দেশজ-আখ্যা-বিশিষ্ট শব্বুলির কতক 





* ৬রামগতি স্তায়রত্ব প্রণীত 'বাঙ্গীল! ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'__পৃঃ ২০। 
? প্রকৃতিবাদ অভিধান ; দ্বিতীয় সংস্কর্ণ। সংব্ ১৯৩৩। 
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৫০ .. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


অনাধ্য ভাষা হইতে গৃহীত, ইহা অসম্ভব নয়, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই 
সংস্কৃত বা প্রার্ুতের অপত্রংশ বলিয়া! বোধ হয়। কোন্‌ শব্ধ বিকৃত বা পরি- 
বন্তিত হইয়া কি আকার ধারণ করে, তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা ছুধর; 
ইংরাজীতে মারগ্রেট হইতে “পেগৃ*, এলিজাবেথ. হইতে “বেদ্‌+ যে ছুক্ঞে় 
নিয়মে উৎপন্ন তাহা নিরূপণ করা স্থকঠিন। এই প্রার্কত-সস্তৃত 
বঙ্গভাষায় পার্শা, ইংরেজী, আরবী, পর্ভ,গিজ, মগী প্রভৃতি নানা ভাষার 
শব্দ আছে। তবে অনুকৃতি দ্বারাও অনেক শব্দ আপনা-আপনি গঠিত 
হয়; যথা,ময়ুরের “কেকা”, বানরের “কিচ্মিচ্।” কিঞ্চিৎ অনার্ধ্য 
শবের মিশ্রণ গ্রীকে আছে, লাটিনে আছে, সংস্কতে আছে, বাঙ্গালায়ও 
আছে; সে জন্ত বাঙ্গালা ভাষার জাতি যাঁয় নাই। 
এখন বাঙ্গালা ভাষার ছন্দ পর্ধ্যালোচনা করা যাউক। “পয়ার+ শবটি 
| “পাদ” (চরণ) হইতে আসিয়াছে, স্যায়রত্ব মহা- 
৮০০ শয়ের এই মত গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্ত 
পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা পয়ার কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্ন লইয়া 
একটু গোলে পড়িয়াছেন, এবং “করিমা ব্যবকসায় বর্হালেমা” ্ি 
পার্শীর বয়েৎ তুলিয়! গবেষণা করিয়াছেন। 
অতি প্রথমে ভাটগণ বিবাহাদির উপলক্ষে পাত্র-পাত্রীর গৃহে যশো- 
গান করিত। পাল-রাজগণের স্তরতি-ব্যঞ্জক কবিতা! বাঙ্গাল! ভাষার অতি 
প্রাচীন গীতি। তাহা ভাটগণের দ্বারাই প্রথম প্রচারিত হয়। এইরূপ 
গীতির . প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন ।* প্রাচীন বঙ্গাহিত্য খু'জিলেও 
অনেক স্থলেই এই ভাটগীতির উল্লেখ পাওয়! যায়। 
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পাশ্চাত্য মত,-_বিভক্তি-চিহ্ন ও ছন্দ। ৫১৯ 


শুধু ভাট-সংগীত নহে, পূর্বে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব- 
দগের গীতি সমজ্তই গাঁয়কের! স্থুরসংযোগে গান করিত । চৈতত্ত- 
াগবতের পূর্ব নাম চৈতন্তমঙ্গল ছিল। রামমঙ্গল, চৈতন্তমঙ্গল, মনসা- 
ঙ্গলল__এ সমস্তই গানের পালা। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপদী স্থলে 
নাচাড়ী” (সম্ভবতঃ লহ্রী শব্দের অপত্রংশ ), “দীঘছন্দ” বা কোন রাগ 
রাগিণীর উল্লেখ দুষ্ট হয়। লেখকগণও স্ব স্ব ভণিতায় “রামায়ণ গান দ্বিজ মন 
মভিলাফে” কি “পয়ার প্রবন্ধে গাহে কাশীরাম দাস” ইত্যাদি ভাবে পাঁদ 
রণ করিয়াছেন । এই সব গান এক জনে গাহিয়া যাইত ও তাহার 
দিগণ গীতির একভাগ সমাপ্ত হইলে সমবেত কণ্ঠে ধুয়া গাহিত। প্রাচীন 
ঙ্গাল৷ যে-কোন গ্রন্থে এরূপ ধুয়া অনেক পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের 
[গুলি ভাষার মাধূর্ষ্যে অতুলনীয়, কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকেও ধুয়া- 
লি বড় মধুর, যথা১-_ 
“দান দিয়। যাও মোরে বিনৌদিনী রাই । 
বারে বারে ভশড়িয়াছ নাগর কানাই ।” 
নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ;_ হস্তলিখিত পুঁথি। 


“রাম-নামের মহিমা কে জানে, 
নাম সুধাময় অতি, গঙ্গা ভাগীরথী 
উৎপত্তি ও রাঙ্গী চরণে ।" 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ; উত্তরকীণ্ড ( হস্তলিখিত পুথি )। 
গানে অক্ষর.লইয়া কোন বাধাবাধি থাকে না, মাত্রার দিকেই অধিক 
টি থাকে৷ তাই পূর্বকালের পয়ারে কোন শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় না। 





“আর একদিন মোরঃপ্রাণসথী কহিলে যাহার নাম। 

গুণিগণ-গানে শুনিন্ শবণে তাহার নাম ॥” পক, ত, ৩৩ নং । 
“যাহার মুরলীধবনি শুনি 

সেই বটে এই রসিকমণি। 

ভাটমুখে ধার গুণ গাথা 

দুতী মুখে শুনি ধীর কথা ॥৮  প, ক, ত, ৩৬ নং । 


€২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । রি 


আমরা বাঙ্গালা পদ্যের প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাইয়াছি, তাহাতে কোন 
ছন্দ বা! প্রণালী দৃষ্ট হয় না। ডাক ও খনার বচন ছন্দোবদ্ধ কবিতা 
বলিয়া বোধ হয় না। উহাতে মিলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নাই। মাণিক- 
চাদের গানে * অক্ষর, যতি বা মিলের কিছুমাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয় না। ভাব 
প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, অক্ষর-সংখ্যা ২৪, ২৫, এমন কি ২৬ ও অতিক্রম 
ক।রয়াছে ; আবার স্থলবিশেষে তাহা সংক্ষিপ্ত হইরা ১২ কি ১০এ অবতরণ 
করিয়াছে, এরূপও দুষ্ট হয়। মিলের প্রতি কথঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, কিন্তু 
অনেক স্থলেই নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়াছে। ' সুতরাং মিল নিয়মাধীন ছিল 
বলিয়া স্বীকার করা যায় না। করেকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব 
পরিধানের সাড়ী অর্ধখীন ময়নামতী দিল জলত বিছায়া । 

যোগ আনন ধরিল মরন! ধরম রণ করিরা || 


(২) সাত দিয়া নাত জনা গঞ্জিয়া সোন্দাইল ॥ 
চাঁমের দড়! দিয়া বাঁধিল ॥ 


(৩) তোর মাইয়া পাইয়াছে গোরকনাথের বর। 
নাগাইল পাইলে ময়না না করে কুসল ॥ 


(৪) তোমার বুদ্ধি নয় বধু সকলের চক্র । 
যত বুদ্ধি শিখিয়ে দেয় নিরাসী সকল ॥ 


কিন্তু এই গীতি, রামাই পণ্ডিতের "শূন্তপুরাণ”, কানুভট্রের চর্য্যচর্যা- 
বিনিশ্চয়, ও ডাকের বচন প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলে পরবন্তী যে কবিতা 
দৃষ্ট হর, তাহাতেও ত্রিপদী এবং পয়ারাখ্য কবিতার চরণ বর্তমানরূপ 
সীমাবদ্ধ দৃষ্ট হয় না) চৈতন্ঠভাগবত প্রভৃতি দ্রই একখানি পুস্তকে পয়ার 
অনেকটা নিয়মিত দেখা যায়। অন্য সমস্ত পুস্তকেই এ্রর্ূপ নিয়মের 
ব্যতিক্রমই অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয়। হস্তলিখিত পুঁথি যত প্রাচীন, 
যতি ও অক্ষরের ব্যতিক্রম তত অধিক। ত্রিপদীর ন্যায় .পয়ারও ভিন্ন ভি 
রাগ বাগিণী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে,_তাহার অনেক উদাহরণ দেখ 
যায়। নিয়-লিখিত পয়ার "গান্ধার রাগ” অভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে। 
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(১ 


পাশ্চাত্য মত,__বিডক্কি-চিহ্ন ও ছন্দ* ৫৩ 


বাগ শ্্রীগান্ধার। 
“যুদ্ধেত মরা! হৈলে হয় বর্গগতি। 
পলাইলে অযশ হয় নরকে বসতি ॥ 
এ বুলিয়। বৃহন্নলা ধরিবারে জাএ। . 
অন্তরে থাকিয়া সব কুরুবলে চাঁএ ॥ 
নড়এ মাথার বেণী নপুংশক বেশে । 
দশপদ অন্তরে ধরিল গিয়া কেশে ॥ 
কাকুতি করএ তবে উত্তর কুমার । 
না কর না কর মোর প্রীণের সহার ॥ 
সণ বৃহন্নলা মুই করম নিবেদন | 
রথ বাহছুড়াই আমার রাখহ্‌ জীবন ॥ 
একশত সুবর্ণ দিমু শুদ্ধ সুগঠিত । 
অষ্টশত মণি দিমু কাঞ্চন ভূষিত ॥ 
বৈদৃধ্য বিচিত্র দিমু মণি মনোহর | 
দশহস্তি দিমু তোক পরম সুন্দর ॥”কবীন্দ্র-__ বেট, গঃ পুখি। ৬৫ পত্র 1% 
এই পয়ার,_ গান্ধাররাগে গীত হইলে কেমন শুনাইবে, তাহা 
আমরা বলিতে পারি না : 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে, গানে চৌদ্দ অক্ষরের নিযমপালনের প্রয়োজন 
ছিল না, উপরি-উদ্ধৃত অংশটি আমরা অক্ষর-নিয়ম-ভঙ্গের উদাহরণ 
স্বরূপ বাছিয়! উঠাই নাই, তথাপি উহার ১ও চরণের মধো ৫টি চরণে 
পরার নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা যে কোন পুথি খুঁজি- 
লেই ১১ হইতে ২০ অক্ষরের পয়ার বুল পরিমাণে দুষ্ট হইবে। আমর! 


রি 





আমরা উদ্ধৃত অংশের অনেক স্থলেই বরাদ্ধ সংশোধন করিব না। প্রথমতঃ 
প্রাকতের সঙ্গে বঙ্গভাষার নৈকট্য দেখাইতে মূল হাতের লেখা অবিকৃত রাখা আবগ্যক । 
দ্বিতীয়তঃ, দ্ধ তকারীর প্রা্ীন রচনা! সংস্কার করিবার অধিকার আছে কি না, তাহা 
সন্দেহস্থল। যাহা আমরা ভ্রম বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিতে প্রয়াসী, তাহাই হয়ত 
ইতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার একমাত্র পন্থা,-শুদ্ধ করিতে গেলে সেই পথ রুদ্ধ হয়। 


৫৪ বঙ্গতাষা ও সাহিত্য । 


কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি পাঠক সেগুলিতে অমিল পদ ও অক্ষরের 
ব্যতিক্রম উভয়েরই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। 
(১) সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বা। (১৩) 
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কীপে গাঁ । (১৩) চণ্তীদান। 
(২) ভৈরব সত গজপতি বড় ঠাকুরাল। (১৪) 
বারাণসী পধ্যন্ত কীন্তি ঘোষয়ে যাহার ॥ (১৪) 
রামায়ণ 7, হস্তলিখিত পুথি। 
(৩) বহার দর্শনে সুখে আইনে কৃষ্ণ নাম। (১৫) 
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥ (১৪) চৈঠ চঃ। ১৬ পঃ। 
(৪) খই কদলক আর তৈল হরিত্রাী। (১৩) 
টু প্রত্যেকে বারে দিল শচী হচরিতা ॥ (১৪) চৈ, ম আদি। 
(6) ক্ষৌণি-কল্পতর শ্রীমান দীন দুর্গতি বারণ । (১৭) 
পুণ্য-কীন্তি গুণীশ্বাদী পরাগল খাঁন ॥ (১৪) 
কবীন্দ্র; বে গঃ পু'থি। ৪৫ পত্র। 
€৬) নারায়ণ নাম ফল কহিব একে একে । (১৫) 
অজাঁমিল মুক্তিপদ পাইল যেমতে ॥ (১৪) শ্রীকৃষ্ণ বিজয়। 
€৭) চৈতন্যচন্দরের পুণ্য বচন চরিত্র । (১৪) 
ভক্ত প্রসাদে স্করে জানিহ নিশ্চিত ॥ (১৩) চৈ, ভা। 
(৮) আজ্ঞা নাহি দেয় রাজা করি নায়া মো। (১৩) 
শ্রীমন্তের নাহি রহে লোচনের লো ॥ (১৩) ক,ক, চ। 
(৯) প্রতি দ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট । (১৪) 
প্রতি গলি নৃত্য গীত আনন্দিত প্রতি ঘরে বেদপাঠ॥ (২০) 
* জয়ানন্দের চৈতন্তয-মঙ্গল। 
এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ত্রিপদীর (লাচা- 
ডীর) অবস্থা ইহা হইতেও শোচনীয় ছিল। ববীন্দ্র-রচিত ভারত 
হইতে নিয়ে ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইহা কি প্রকারের পদা 


£ পাশ্চাত্য মত,_বিভক্কি-চিহ ও ছন্দ । ৫€ 


এবং কি রীতিতে সে কালের কাব্যাম্বাদিগণ ইহা পড়িয়া সুখী হইতেন, 
নিরূপণ করা সুকঠিন। 


দীর্ঘছন্ন। 


শিশু হোতে পুত্র, দেব গুরু পুজন্ত, 
নাহিক যে পরম্পর ভেদ । 
বিপ্র তপস্ত, সতত করেম্ত, 
টা অভ্যাস করেন্ত ধনুর্বেবেদ ॥ ৫ 
সতত সত্য ছাড়ি, অসত্য না বোলন্ত। 
প্রতিবর্গের, প্রাণ সমসর, 
বিচিত্র যোদ্ধা! মহাবীর | 
মাত্রী গর্ভে হৈল, মোহর প্রিয় পুত্র, 
নকুল কোমল শরীর ॥ 
বহু শক্ত ক্ষয়, করিল পুত্র মোর, 
পুনি কি দেখিমু নর়নে । 
কহত গোবিন্দ, হাহা শিশু পুত্র 
নকুল চলিয়া গেল বনে ॥ 
কবীন্দ্র ; বে, গ্ পু'খি, ৭৯ পত্র । 


এইরূপ দৃষ্টান্ত অল্প নহে, অনেক পাওয়া যায়। যে সময় অবধি গান 
আর কবিতার অধিকার পুথক্‌ হইয়াছে, সেই সময় হইতে কবিতায় 
বতি ও অক্ষরের নিয়ম এত বাধাবাধি হইয়াছে । 

এই সমস্ত ছন্দই যে সংস্কত এবং প্রীক্কতের অনুকরণে, তাহা! বল! 
নিশ্রয়োজন। যদি আদি হইতেই বাঙ্গালা পয়ারে চতুদ্দশ অক্ষর থাকিত, 
তবেও কি ইহার আদি খুঁজিতে আমাদের পাশীর বয়েৎ খুঁজিতে 
হইত! এক হইতে ২৭ অক্ষর পর্যন্ত পদ সংস্কতে বুল পরিমাণে 
রহিয়াছে; সুতরাং বাঙ্গালা ছন্দের কাঙ্গাল নহে। নিষ্বোদ্ধ ত চতুদ্দশ- 
অক্ষরযুক্ত সংস্কৃত কবিতার ছুটি যতিও বাঙ্গালার মত। 


৫৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


“ফুল্পং বসস্ততিলকং তিলকং বনাল্যা 

লীলাপরং পিককুলং কলমত্র রৌতি। 

বাত্যেষ পুষ্প সথুরভিম লয়াপ্রিবাতো৷ 

যাতো। হরিঃ স মথুরাং বিধিনা হতাঃস্ম |” ছন্দোমঞ্জরী ; দ্বিতীয় স্তবক ) 

পদান্ত মিলাইতে বাঙ্গালী কোথায় শিথিল, এই প্রশ্নের উত্তর জন্য 

বছদুর খুঁজিতে হইবে না। বোধ হয় যমক অলঙ্কারের প্রাচুধ্যবশতঃ 
শেষ সময়ের সংস্কৃতি মিলের দিকে একটুকু বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছিল। 
ল্যাটিনও এরূপ ক্লারণেই. মিত্রাক্ষরবিশিষ্ট হইয়াছিল।* শঙ্করের 
“অর্থমনর্থং ও জয়দেবের ,₹_- 

“বসতি বিপিন বিতানে, তাজতি ললিতধাম । 

লুঠতি ধরণীতলে বহু বিলপতি তব নাম ॥” 
প্রভৃতি রাশি রাশি মিত্রাক্ষরযুক্ত কবিতা হইতে বঙ্গীয় মিত্রাক্ষর কবিতার 
প্রথা সুচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রাকৃত কবিতায়ও মিল দেওয়ার 
প্রথা প্রচলিত-ছিল। প্রারুত “্চরণগণবিপ্ল, পঢম লইথগ্ন” বা “সত্তা 
দীহা জাণেহী, কণ্না তিগ্না মাণেহী”+ ও জয়দেবের “রতিস্থথ সারে গতম- 
ভিসারে” প্রভৃতি পদগুলির অনুকরণে বঙ্গীয় ত্রিপদ্দী গঠিত হইয়া 
থাকিবে। লদ্ু ত্রিপদী, লঘু চৌপদী ইত্যাদি প্রকার ভেদে নৃতন ছন্দ 
উদ্ভাবনের কৌশল কিছুই নাই, কেবল সংস্কতের অনুযায়ী পদবিন্তাসের 
কৌশল দৃষ্ট হয়। সংস্কতের ছন্দ অনন্ত প্রকারের ও উক্ত ভাষার অল্লীম 
উশ্বর্ষ্যের পরিচায়ক, বাঙ্গালী ঝিনুকে সেঁচিয়া এক লহরী আনিয়াছে মাত্র। 





ক ১৪০৮৪158010 1008066 21999005 80 10010] 11) 601)50119,7)095 
ঠা 6099 170 175৮9 13967) 2000900)9 6০0 7৮169 91998 11) ৮ ছা]! 
[০ 0০ 910800]65 01 2৮09101106 6159]05 258 1011001) 255 21) 907 107090 01) 
01558108] 77909] 061020005 ; 2070. 2৪ 715 ]10819 15 6976211)]5 01959100 
20165117213 180 আ০7:0115] 0056 0019 1095155101008 81678150010 
2900৮ 16 11) ৮7910 25৮17001095] 507729- 2111015 71560 ০1006 
0০0,০98 [3 0989005) ৮০1, হল 0০ 82, 


+ পিঙ্গল। 





চতুর্থ অধ্যায় । 





বৌদ্ধ-যুগ। 


(১) মাণিকঠাদের গান, (২) গোবিন্দচন্দরের গান, 
(৩) ডাক ও খনার বচন। 
৮০০ খুঃ হইতে ১২০০ খুঃ। 


বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের ত্রিসীমা হইতে তাড়িত হইয়াছে। যে 
অধায়ে আমরা অশোক, শীলুভদ্র ও দীপ- 
স্করকে পাইয়াছিলাম, উহা ভারত-ইতিহাসের' 
এক স্বতত্্ অধ্যয়। জয়দেবের গীতগোবিনদের অনুকরণে কত শত. 
বাঙ্গালা পদ বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার উদার বুদ্ধ-দেবস্তোত্র বঙ্গীয় 
কবিতায় কোনো উৎসাহের উদ্রেক করে নাই। বাঙ্গালা হিন্দগ্রন্থগুলির 
মধ্য সেই স্তোত্রাংশ বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া আছে। ছু একজন কবি 
ভগবানের দশ অবতার বর্ণনার সময়ে জয়দেবের কথার পুনরাবৃত্তি 
করিয়াছেন সত্য, কিন্ত তাহা অতি সংক্ষেপে, যেন অনিচ্ছাক্রমে । প্রাচীন 
সাহিত্যে গণেশ, রামচন্দ্র হইতে আরন্ত করিয়া মনসাদেবী ও দক্ষিণরায়ের 
বন্দনাস্থচক স্তোত্র অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়, কিন্তু ধাহার লোকমধুর 
চরিত্রকাহিনীতে এক অপূর্ব উন্নত আদর্শ প্রতিফলিত, ধাহার পবিত্র 
নিবৃত্তি ও আত্ম-সংযম প্রকৃতই মহাকাব্যের বিষয়, সেই বুদ্ধ-দেবের একটি 
সামান্ত বন্দনাও প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে নাই। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, 


বৌদ্ধ ধর্দের বিলোপ । 


৫৮ ৭. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । ৭ 


হিন্দুধর্শের অভ্যাথানই বঙ্গভাষা ও গৌড়ীয় অন্ঠান্ত ভাষার শ্রীবৃদ্ধির কারণ; 
এই জন্যই সেই সকল ভাষার সাহিত্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ের প্রতি এই অবজ্ঞা 
দুষ্ট হয়। ভগবান্‌ বিষ্ণু বুদ্ধরূপ গ্রহণ করিয়া বেদ নিন্দা করিয়াছেন, 
সেই ক্রোধে এক লেখক ঝিষুবিগ্রহপূল ও তুলসীপত্র স্পর্শকরাও নিষেধ 
করিয়াছেন।* শ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে বৌদ্ধদিগের শেষ শক্তি নির্মূল 
করিয়াছিলেন, চৈতন্ত-চরিতামূত এই জয়ের ভেরী-বাদন উপলক্ষে বৌদ্ধ- 
গণের উল্লেখ করিয়াছেন । এই ভাবের 'অবজ্ঞান্থচক উল্লেখ বৈষ্ণব সাহি- 
"তোর স্থানে স্থানে আরও পাওয়া যায়। 
বঙ্গদেশ যে এক সমর বৌদ্ধধর্মের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্থিত ছিল, 
তত্প্রসঙ্গের অবতারণা আমরা নিক্সে করিতেছি। এই বৌদ্ধপ্রভাবের 
আধিক্য দর্শনে মনু একদা বঙ্গদেশে আগমন প্রায়শ্চিন্তের বিষয়ীভূত 
বলিয়! বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এমন কি পালী ও প্রাকুৃতের দ্বারা 
বিশেবরূপ প্রভাবাস্বিত দেখিয়া খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কষ্ণপণ্ডিত 
তদীয় প্রাকৃত চন্দ্রিকায়, বঙ্গভাষাঁকে পৈশাচিক প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ প্রভাবের আধিক্য নিবন্ধনই 
এই দেশ এবং এই দেশের ভাষা হিন্দু সম্প্রদায়ের উপেক্ষাই ছিল। 
কালের কুটিল গতি । বে দেশের সমেত-শেখরে তেইশ জন্‌ জৈন তীর্থ- 
স্কর মোক্ষলাঁভ করিয়াছিলেন এবং সর্ধ প্রধান তীর্ঘস্কর মহাবীর স্বামী 
“যে দেশে অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী প্রচারকার্যে নিরত ছিলেন, যে দেশের প্রিয়- 
পুত্র বৌদ্ধাচার্ধ্য শাস্ত রক্ষিত নালন্দাবিহারের শ্রেষ্ঠতম অধ্যাপকের আদনে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্ত বৌদ্ধ জগতে অনন্যসাধারণ বঙ্গীয় প্রতিভার 
'গৌরব প্রতিপন্ন করিয়া! গিয়াছেন, সেই দেশ হিন্দুধর্মের পুনরুখানে বৌদ্ধ 





* “বেদবিনিন্দিত। যন্মাৎ বিষুনা বদ্ধরূপিণ] | 
ন স্পৃশেৎ তুলসী-পত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চয়ে॥” 
কুলার্ণবতন্ত । 


বৌদ্ধ-যুগ ৫৯ 


এবং জৈন ধর্মের প্রতি এতাদৃশ প্রতিকূলতা অবলম্বন করিল যে, তাহার 
সাহিত্যে উক্ত ধর্মপ্রসঙ্গের জন্য কণিকামাত্র স্থানও ছাড়িয়া! দিতে কুষ্ঠিত 
হইল। 

এই বঙ্গদেশে এক সময় বৌদ্বধন্্ম প্রবল পরাক্রমের সহিত রাজত্ব 
করিতেছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্তে হিউ- 
এন্সাঙ্‌ সুঙ্গের এবং সমুদ্রের অন্তর্বস্তী প্রদেশ 
সমূহে ৯১৫০০ বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিয়া গিয়া- 
ছিলেন। উক্ত সংখ্যক পুঝ্েহিতের অন্যন এক কোটা শিষ্য থাকিবার 
কথা। এই অসংখ্য লোকবর্গের অবলম্িত ধন্ম চিহ্নমাত্র না রাখিয়া 
বিলুপ্ত হইয়া গেল, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পালরাজগণের 
সময়েও বৌদ্ধধন্্ন বঙ্গদেশে প্রবল ছিল। মগধের রাজধানী ওদন্ত- 
পুরীতে মুসলমানগণ বহুসংখ্যক বৌদ্ধভিক্ষর প্রাণ সংহার করিয়া- 
ছিলেন, উহা খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাবীর শেষ ভাগে ঘটিয়াছিল। এই 
সময়ের পরেও বৌদ্ধ ধর্মের বিলয়োন্ুখ নিদর্শন বঙ্গদেশ হইতে 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । ১৬০৮ থুঃ অন্দে তিব্বত দেশীয় পণ্ডিত 
বৃদ্ধগুপ্তনাথ এতদ্দেশে উক্ত ধর্মের কথঞ্চিৎ প্রাদুভাব দেখিয়াছিলেন। 
মগধের জনৈক কায়স্ত ১৪৪৬ খুঃ অন্দে একখানি বৌদ্ধপুথি নকল 
করিয়াছিলেন ; উহা কেন্বিজ নগরে রক্ষিত আছে। এইরূপ অনেক- 
গুলি বৌদ্ধ-ধন্মসংক্রান্ত পুঁথি বঙ্গদেশীয় লেখকগণ ত্রয়োদশ হইতে 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি নানা স্থানে পাওয়। 
গিয়াছে। চুড়ামণি দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব লেখকগণ 
ককষ্চদান কবিরাজের ন্যায় বৈষ্ণব-ধর্ম্ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন-উপলক্ষে 
প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যের সময়ে 
সপ্রগ্রামনিবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ স্বর্ণ বণিক বৈষ্ঞবধর্ম গ্রহণ সম্বন্ধে 
এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যখন সমস্ত জগৎ ছঃখসাগরে মগ্ন, 


কিন্ত উহার গুপ্ত অস্তিত্ব, 
ধর্মপৃজা। 


৬ « বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


তখন তিনি নিজে উদ্ধার কামনা করিতে পারেন না । একথা বৌদ্ধ- 
দিগের। প্রচলিত 'কুত্তিবাসী” রামায়ণে বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচয় 
আছে। * 

কিন্তু ভগ্ন স্তপণরাশি, গলিত পি এবং জয়দেবের ' স্তোত্র 
ব্যতীত কি সাক্ষাৎ নম্বনধে বৌদ্ধ বন্ধের এদেশে আদ্র কোন পরিচ় নাই? 
চট্টগ্রামের স্থদুর প্রান্তে এখনও সে ধর্ম কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিতেছে, 
সমগ্র ব্জদেশ হইতে কি সত্য সত্যই তাহা! তিরোহিত হইয়াছে? 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্বী মহাশয় অল্পদিন হইল 
এক নূতন তত্তের আবিষ্কার করিয়াছেন) তিনি স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া- 
ছেন যে, বঙ্গদেশের বহু সংখ্যক ডোম, পোদ ও হাড়ি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর 
মধ্যে যে ধর্পূজা+ প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি এবং 
এক প্রকার রূপান্তর । এই ধর্মের পুরোহিতগণও নিম্বশ্রেণীর। ধর্মের 
মন্ত্রের এক চরণ এইরূপ “ভক্তানাং ' কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শৃহ্মূর্তিং__ 
এই শন্ত মুষ্ডি শব্দ হিন্দ্দেবদেবীর প্রতি প্রযোজ্য নহে, উহা বৌদ্ধধর্ম 
সংক্রান্ত "শৃন্ঠ এবং “মহাশৃন্ত” শব্দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 
বঙ্গের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ধেন্মপূজার, প্রধান পাগ্ডা রামাই ডোম 
পপ্ডিত-জাতীয় ছিলেন; ঘনরামের ধর্শামঙ্গলে দৃষ্ট হয়, রামাই পণ্ডিত 
মহারাজ ধন্মপালের সময়ে বর্তমান ছিলেন। রামাইপশ্ডিতরুত ধর্মম- 
পৃজাপদ্ধতি পাওয়া গিয়াছে; ইহা শুন্তাপুরাণ” নামে পরিচিত । তন্মধ্যে 
অনেক কথায়ই বৌদ্ধধর্মের পরিষার আভাস আছে, যথা £-+ধর্মরাজ অজ্ঞ 
নিন্দা করে” (নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহস্রতিজাতং ); “জ্রীধর্দদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান |” 
এতদ্বাতীত রামাই পণ্ডিতোক্ত ৃ্বাদও বৌদধধর্থ্রেই ক কথা । পরবর্তী 





* রবুরাজা এক লাপারোপলক্ষ "ত্রাক্মণেরে লিল যতেক ধন॥ অদ্য ভক্ষ্য 
রঘুরাজ! নাহি রাখে ঘরে। মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জল পান করে ॥৮”--এই ভাবের 
দানশীলতা, আমাদিগকে মহারাজ কনিক্ষ প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজন্যগণের “ভিন্ু্ণ' হওয়ার 
প্রসঙ্গ মনে করাইয়া দেয়। বানি রামায়ণ এ সকল কথা নাই। 


বৌদ্ধ-যুগ।  * ৬১ 


কতকগুলি ধর্দমঙ্জলে মাননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি কয়েকজন বৌদ্ধ 
অহান্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামাই পণ্ডিতের ধর্শপৃজাপন্ধতিতে স্বষটি- 
রহস্তে নাগের বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত আছে, ইহাও শেষ সময়ের 
বৌদ্ধধ্মগরস্থগুলিতে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। ধর্মপূজার মন্দিরেও 
বৌদ্ধধর্মের নানারূপ লক্ষণ এখনও বিকৃত ভাবে বর্তমান আছে। 
ধর্মন্দিরগুলিতে শীতলা দেবীর প্রতিমুত্তি প্রারশঃই দেখা যায়, ইহা! 
বৌদ্ধমন্দিরের হারিতী দেবীর কথা স্পষ্টই উদ্রেক করে; বৌদ্ধপূজার 
এক উপকরণ চুণ, ইহা প্ককখনও হিন্দু দেবদেবীর ভোগ্য নহে ; ধন 
পূজায়ও এই চুণ উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে । কিন্তু পরবর্তী ধশ্মমঙ্গল 
গ্রন্থগুলিতে আমরা ক্রমশঃ বৌদ্ধপ্রভাবের বিলয় এবং চণ্তীর মাহাজ্য্ের 
কীত্তন দেখিতে পাই, সুতরাং সেই সকল পুস্তক আমরা এই অধ্যায়ের 
অন্তরবস্তী করিতে পারলাম না। ধশ্মপুূজা বৌদ্ধশান্্বীয় হইলেও 
উহার পুজকসম্প্রদায় ব্রান্ণগণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এবং আপনা- 
দিগকে বৌদ্ধ বলিয়া অবগত নহে ও উক্ত নামে অভিহিত হইতে 
স্বীরূত হইবে না! পরবর্তী ধন্মমঙ্গল গুলি ব্রাহ্গণগণ রচন! করিয়াছেন, 
সুতরাং তন্মধ্যে ত্রাঙ্গণাধন্মের প্রভাব প্রদর্শন চেষ্টা কিছু বিচিত্র হয় 
নাই। এস্কলে বলা উচিত যে, বৌদ্ধধর্মের নানা কথাই অলক্ষিত ভাবে 
হিন্দু শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহ! অনিবার্যা। বৌদ্ধদিগের 
শৃহ্ঠবাদ_ শুধু রামাই পপ্ডিতের পুথিতে নহে, অপরাপর বাঙ্গাল! 
পুখিতেও দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রামেক্্হ্ুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একখানি 
প্রাচীন বিদ্যান্ুন্দরের হস্তলিখিত পুথি হইতেও সম্প্রতি ব্ধপ শৃন্ত-“ 
বাদের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বঙ্গসাহিতো বৌদ্ধধর্মের পূর্বোক্ত 
পরিচয় ছাড়া আরও কিছু নিদর্শন আছে, সেগুলি আমরা একেবারে 
উপেক্ষা করিতে পারি না । সম্ভবতঃ হিন্ুধর্টের প্রভাব বিস্তারের 
পূর্বেই বঙ্গতাষায় কতকগুলি নীতিস্ত্র ও স্ততি-গীতি রচিত হইয়াছিল। 





৬২ 1 বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


চৈতন্ভভাগবতে উল্লিখিত আছে-_“ঘোগীপাল গোগীপাল মহীপাল গীত। 
বৌদ্ধমুগের অপরাপর" নিদরশন। ইহা শুনিতে যে লৌক আনন্দিত।” কোন রাজার 

তিরোধানের অব্যবহিত পরেই তদুদেস্তে 
লৌকিক স্ততিবাপ্জক গীতি রচিত হওয়া স্বাভাবিক। উক্ত রাজন্যবর্ম 
মুসলমান আগমনের পূর্বে এতদ্দেশে রাজত্ব *ক্রিতেছিলেন,-_এবং 
ুষ্টায় দশম শতাব্দী ও তাহার পূর্ব সময় হইতে যে প্রাগুক্ত প্রশংসা- 
গীতি সকল বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।% 


(১) শুন্য পুরাণ । 


এই পুস্তকের কথা পূর্বের উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা রামাই পণ্ডিত- 
বিরচিত। সংপ্রতি সাহিত্যপরিষদ্‌ পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন । 
বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থু মহাশয় এই পুস্তক সম্পাদন 
করিয়াছেন। বীকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুর গ্রামে যাত্রাসিদ্ধি রায় 
নামক যে ধর্ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন রামই পণ্ডিতের বংশধরগণ এখনও 
সেই দেঁব-মন্দিরের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট হইতে 
রামাই পণ্ডিতের পরিচয় সম্বলিত একটী কবিতা পাওয়া গিয়াছে। 
রামাই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহাই প্রতিপাদন করা প্রধানতঃ এই 
কবিতার উদ্দেশ্ঠ । যদিও শূন্য পুরাণে অনেক স্থলে রামাই পণ্ডিতের ' 
ভণিতায় দ্বিজ শব্দ উল্লিখিত দৃষ্ট হয় এবং যদিও সম্পাদক নগেন্দ্র বাধু 
এই পরিচয়ে আস্থাবান্‌ হইয়াছেন, তথাপি আমাদের নিকট উক্ত বিবরণটা 
নিতান্তই অবিশান্ত বলিয়া মনে হ্র। এই বিবরণের মধ্যে মধ্যে এরূপ 

* মবনপালের তাতরাঁদনে উল্লিখিত আছে বে, তীয় যহীপালেরকীর্িগাধা সবার গীত 


হইত। 'ধান ভান্তে মহীপালের গান'--এই প্রবাদ বাক্যও অনুশাননোক্ত কথার সমর্থন 
করিতেছে । 





বৌদ্ধ-যুগ । ৬৩, 


অনেক কথা আছে যাহাতে লেখক তাহার প্রতিপাগ্যাবিষয়টাকে স্বয়ংই 
সন্দেহার্থ করিয়াছেন। ধর্মঠাকুর অতি সামান্তা অপরাধে বামাইকে এই 
শাপ প্রদান করিলেন যে, তাহার জল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিরা 
স্পর্শ করিবেন না। বায়াই পণ্ডিত তাহার পুত্র ধর্দাসকে সেই ভাবে 
আবুিকটা অভিশাপ দিলেন যে, কাহার বংশধরগণ ডোমপত্ডিত হইবে। 
কর্িতালেখক নিজেই স্পর্ধা করিয়া বলিতেছেন, 
*ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয় ।” 

কিন্তু নিশ্চয়ই যে প্রভেদ আছে, এ মন্ন্ধে অনেকেই সন্দিগ্ধ ৮ 
এ সন্ধে লেখকের আগ্রহাতিশয়ই তাহার যুক্তিগুলিকে হতবল 
করিতেছে । 

যাহা হৌক, বামাই পণ্ডিত মহারাজ দ্বিতীয় ধন্ম্পালের রাজত্বকালে, 
ৃষ্টায় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ- 
ধঙ্মের বিকুতরূপ- ধন্মপুজার বে একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন, তদ্ধিময়ে' 
সন্দেহ নাই। এই শূন্য পুরাণে এবং ধর্ম জল কাবাসমূহে ইহাকেই 
ধর্পূজার সর্ব শ্রেষ্ঠ পুরোহিতরূপে বণিত- হইতে দেখা যায়। সত্য, 


ত্রেতা, ঘ্বাপর ও কলি__এই চারিযুগে ধর্মপূজার চারিটা সর্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডা' 


বিষ্ভমান ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। সত্যঘুগে শেতাই পণ্ডিত, 
গতি সংখ্যা ৪০০ 7) দ্বাপরে কংসাই পণ্ডিত, গতি সংখ্যা ১২০৪3. এবং 
কলিযুগে রামাই পণ্ডিত, গতি সংখ্যা ১৬০০। রামাই পণ্ডিত হাঁকন্দ' 
নামক স্থানে মোক্ষলাত করেন; উহা টাপাতলা ও ময়নাপুরের মধ্যে 
অবস্থিত । প্রাহ্মণাদি জাতির পক্ষে উপবীত ধারণ যেরূপ অবশ্য কর্তব্য, 
ধর্মঠাকুরের পুজক সম্প্রদায়ের মধ্যে তা্রধারণও তদ্রপ। বাই: 
পণ্ডিতের বংশধরগণ এই তাত্দীক্ষার প্রধান পুরোহিত। তাহারা 
ছত্রিশ জাতিকে তাতরদীক্ষা প্রদানের অধিকারী । রামাই পণ্ডিত ৮* বৎসর 
বয়ঃক্রমকালে বিবাহ করেন। তাহার পুত্র ধর্মদাসের চারিপুত্র_ মাধব,. 
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৬৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


সনাতন, শ্রীধর ও স্ুলোচন। ইহাদের বংশধরগণ নানাস্থানে বিদ্যমান 
আছেন ; এবং তাহাদের ধন্মসেবক সম্প্রদায়ের মধ্যেন্যথেষ্ট প্রতিপত্তি। 
শূন্ত পুরাণে একান্নটা অধ্যায় আছে; তন্মধ্যে পাঁচটা স্থনটি-পত্তন 
সম্বন্ধে। এই স্কিন সম্বন্ধে রামাই পণ্ডিতের মত অনেকটা মহাযান 
সম্পরদাঁয়ী বৌদ্ধগণের পথাবপন্বী। তৎপরবর্তী অধ্যায় গুলিতে ধর্মঠাকুরের 
পূজা পদ্ধতি নির্দিষ্ট হইয়াছে । জলপাবন, টাকা পাবন, অধিবাস, ধুনা- 
জালা, সন্ধ্যাপাবন, টেঁকিমঙ্গলা, গাস্তারীমললা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে এই 
পদ্ধতি পরিপূর্ণ। যদিও রামাই পগ্ডিতেরুরচনার উপরে পরবর্তী অনেক 
.ললেখক কারুকার্ধ্য করিতে ছাড়েন নাই, তথাপি স্থানে স্থানে যে আদি- 
কবির রচনা অবিকৃত আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
“জত দূর ধরার ওকার জান। 
গারস্তের মহাপাপ ছুরত পলান 1” 
“কিংবা, 
“হে মধুনুদন বায় ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি লেহ সেবকর অর্থপুপ্পপানি সেবক হব 
সুখি ধামাৎ কন্ি গুরুপৃঙ্িত দেউলা দান পতি মাংজুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি 
"এন বাএন ছুআরি দুআরপাল ভাঙারি ভাঙার পাল রাজদুত কোমি কোটাল পাব সুপ 
স্মুকৃতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকাঁর।” 

... প্রভৃতি রচনা অতি প্রাচীন ; এবং থুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বলিয়া 
গ্রহণ করিতে আমাদের দ্বিধা হয় না। এইরূপ বহু স্থান আছে। 
স্বয়ং নগেন্্রবাবু ছুর্ববোধ বলিয়া! সেই সকল রচনার অর্থ ব্যাখ্যা করার 

অক্ষমতা! প্রকাশ করিয়াছেন। 

বৌদ্ধধর্থের ত্রিরদ্র_বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ। কালক্রমে হিনুস্থানে বৌদ্ধ 
শব অর্থহুষ্ট হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ এবং নাস্তিক এই দেশে একার্থ-বাঁচক 
হইয়াছিল। এই জন্যই কিংবা অন্ত কোন কারণে এ দেশের বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায় আপনাদিগকে ত্রিরত্বের দ্বিতীয় অর্থাৎ ধর্ম শবের রূপান্তর 
দ্বারা পরিচিত করিতেন। তাহারা আপনাদিগকে সতধর্ত্ণী বলিতেন। 


বৌন্ধ-ুগ্। ৬৫. 
বুদ্ধ শব্দের পরিবর্তে তাহারা ধর্ম শবের দ্বারা আপনাদের উপাস্য 
দেবতাকে অভিহিত” করিতেন। প্রাচীন উপনিধঘদের ব্রন্মের সঙ্গে 
আধুনিক "কালের পৌরাণিক দেবদেবীর যে সম্বন্ধ, জগৎপুজ্য 
বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই কল্পিত, ধর্থঠীকুরের সম্বন্ধ তাহা হইতে অধিক 
নহে। তথাপি যেরূপ হিন্দধর্্ম বলিতে বেদ ও উপনিষদের ধর্ম "এবং 
পৌরাণিক ধর্ম সমস্তই বুঝায়, তত্রপ সতধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্শ বলিতে 
অশোকের সময়ের বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধন এবং খুষ্টায় দশম শতাবীর 
ধন্মপূজা__ইহা সমস্তই বুঝাইতেছে। ত্রিরত্বের তৃতীয়_-সঙ্ঘ শঙ্খ 
নামে বিক্কৃত হইয়া ধর্মপুজায় স্থান পাইয়াছে। শৃন্ত পুরাণের ৮৩ পৃষ্ঠায় ' 
এই “সংখ” সম্বন্ধে বিস্তৃত পুজাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শৃন্ত- 
পুরাণে পুপ্প ( পুষ্প ), পসন্ন (প্রসন্ন ), ছীফল (শ্রীফল), বজ্জ (বজ) 
প্রভৃতি প্রাকৃত ভাবাপন্ন শবের অবধি নাই। ধাহারা এই পুস্তক 
যত্বের সহিত পাঠ করিবেন, তাহারা আমাদের প্রাচীন সমাজ ও 
ভাষার বিচিত্র প্রকারের নিদর্শন প্রাপ্ত হইবেন, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। 
“নিরঞ্কনের রূষা” শীর্ষক অধ্যায়টা পরবর্তী যোজনা । শূন্য পুরাণের প্রাপ্ত... 
তিনখানি পুথির মধ্যে মাত্র একখানিতে উহা! পাওয়া গিয়াছে। উহা) ৯ 
এরূপ অদ্ভুত যে, আমরা উহা উঠত না করিয়া থাকিতে পারিলাম: 
না। এস ও 

শ্রীনিরঞ্জনের রুষুা! । 


জারজপুর পুরবাদি সৌলসঅ ঘর বেদি 
বেদি লয় কল্পয় যুন। 

দধিষ্তা মাগিতে জাঅ. জার ঘরে নাহি পাঅ 
সাপ দিআ পুড়ায় ভূবন ॥১ 

মালদহে লাগে কর দিলঅ কন্নযূন। 

দথিন্য1 মাগিত জাম জার ঘরে নাঞ্রি পায় 
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(  বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


মালদহে মাগে কর না চিনে আপন পর 
জালের নাঞ্রিক দিসপাস । 
বলিষ্ট হইল বড় দসবিস হয়্যা জড় 
সন্ধর্টিরে করএ বিনাসি ॥৩ 
বেদ করে উচ্চারন. বের্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন 
. দেখিআ! সবাই কম্পমান । 
মনেতে পাইয়া মন্ম সভে বোলে রাখ ধশ্ম 
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান ॥৪ 
এইরূপে দ্বিজগন করে স্থষ্টি সংহারন 
ই বড় হোইল অবিচার । 
বৈকণ্ঠে ভীঁকিয়। ধন্ম মনেতে পাইআ মল্ম. 
মায়াতে হোইল অন্ধকার ॥৫ 
ধন্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথা এত কাল টুপি 
হাতে সোভে ত্রিরচ কামান 1. 
চাপিআ উত্তম হয় তরিভুবনে লগে ভয় 
খোঁদায় বলিয়া এক নীম 0৬ | 
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার 
মুখেত খলেত দশ্বপার 
যতেক দেবতাগণ | সভে হয়া একমন 
আনন্দেত পরিল ইজাঁর ॥৭ 
ব্রহ্মা হৈল মহীম্মদ বিষণ হৈল৷ পেকাম্বর 
আদন্ষ হৈল সুলপানি । 
গনেশ হইআ। গাজী কীত্তিক হৈল কীজি 


ফকির হইল্যা জত মুনি ॥৮ 


তেজিয়! আপন ভেক নারদ হইলা সেক 
পুরন্দর হইল মলনা | 

চন্দ্র সুর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে 
সম্ভে মিজি বাজায় বাজন। ॥৯ 


বৌদ্ধ-যুগ । ৬৭ 
আপুনি চণ্ডিকা দেবি তি" হৈল্যা হায়াবিধি 
পল্মাবতী হল্লয বিবি নূর । 
জতেক দেবতাগণ . হয়্যা সভে একমন 
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥১৭ 
' দেউল দেহার! ভাঙ্গে কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙ্গে 
পাখড় পাখড় বোলে বোল। 
ধরিয়া ধর্মের পায় রামাঞ্জিপগ্ডত গায় 
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥১১ 


কোন্‌ ুঁতিহাসক মুসলমান উপদ্রবকে লক্ষা করিয়া এই কবিত! 
রচিত হইয়াছে তাহা! বলা যায় না; কিন্তু ব্রাহ্মণগণকৃত অত্যাচারের 
প্রতিশোধ মনে করিয়া সন্বর্্ীরা ( বৌদ্ধগণ ) যে হিন্দু দেবমন্দির 
গ্রভৃতির উপর উৎপাত দর্শনে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোঝা 
যাইতেছে। 


(২) কানুভট্ররচিত চধ্যাচর্ধ্যবিনিশ্চয় | 


নেপাল হইতে সংপ্রতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত হরপ্রসার 
শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়াছেন। কানুভট্র বৌদ্ধাচার্্য- 
গণের অগ্রণী ছিলেন । তদ্বিরচিত অনেক সংস্কৃত পুস্তক নেপালে এখনও 
প্রচলিত আছে; এবং তদ্বিবরণী কেম্বিংজ যুনুত্ভাসিটার জাণ্যালে মুদ্রিত 
হইয়াছে। কানুভষ্ট দশন শতাব্দীর শেষভাগে এবং একাদশ শতাব্দীর 
ূর্ববর্ধে বিদ্যমান ছলেন। এই অধ্যায়ণীর্ষে যে পুস্তকের নাম উল্লিখিত 
হইল, তাহাতে কানুভট্টেঞ্ধ ধ্ুচিত অনেকগুলি বাঙ্গালা পদ পাওয়া 
গিয়াছে । কানুভট্র স্বয়ং বাঙ্গালী 'ছলেন। যে ভাষায় তিনি পদ 
রচনা করিয়াছেন তাহা অতিপ্রাচীন বাঙ্গালার নমুনা । এই সমস্ত 
কবিতা প্রেমসন্বন্ধীয়। ইহাতে বামাচারী বৌদ্ধগণের নারীপুজার ভাব 


ষ € বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


বিদ্যমান আছে।: বর্তমানকালে সহজিয়া বলিয়া যে মত বৈষ্ণক 
সমাজে প্রচলিত আছে, এবং চণ্তীদাসকে যে মতের প্রবর্তক বলিয়া 
আমরা জাঁনিতাম, তাহা এখন বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের উদ্ভাবিত বলিয়া 
জানা যাইতেছে। বৈষ্ণবীগণ মস্তক মুণ্ডন করে না; সুতরাং “নেড়ানেড়ি” 
বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদিগের 
প্রতি প্রথম প্রযুক্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের প্রভাব দূর হইলেও 
তাহাদের অবলম্বিত এই মতটা বৈষ্ব সমাজের অধস্তনস্তর গ্রহণ 
করিয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রভু এবং তাহার পার্বদদগণ জানিতেন, এই 
নারী-সাধন! দ্বারা এরূপ ব্যভিচারের উৎপত্তি হইতে পারে, যাহাতে 
বৈষ্ণব সমাজ একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে । এই জন্যই তাহারা 
রমণী-সংসর্গ সর্বদা] নিন্দিত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 
চণ্তীদাস রজকিনীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গুপ্তসাধন তন্ত্রে যে 
সকল জাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে তান্ত্রিক কার্যের বিশেষরূপ উপযোগিনী 
বলিয়া নিদ্দিষ্ট করাঁ হইয়াছে, তন্মধো রজকিনী অন্ততম | সুতরাং 

এই প্রেম সাধনার পথ বলিয়াই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
.. চ্ম্যাচধ্যবিনিশ্চয় ছাড়া এই ভাবের আর একখানি অসম্পূণ পুথি 
নেপাল হইতে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাহার নাম 
“বোধিচর্য্যাবতার |, 

(৩) মাণিকর্চাদের গান। 

বিজ্ঞবর গ্রীয়ার্সন্‌ সাহেব এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির জার্ন্ঠালে* মাণিক- 
চাদের গীতিশীর্ধক একটি কাবা প্রকাশ কারয়াছেন। তিনি সেই প্রবন্ধে 
অনুমান করিয়াছিলেন, মাণিকটাদ খুষ্টয় চতুিশ 
শতার্ধীতে বর্তমান ছিলেন) এই পুস্তকের 
প্রথম সংস্করণে আমরা যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম যে, 
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আণিকটাদ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে রাজত্ব করিতেছিলেন। অপরাপর 
প্রমাণের মধ্যে বিশেষ এই যে, মাণিকচন্দ্র রাজার গীতে কড়ি দ্বারা 
রাজকর আদায়ের কথা লিখিত আছে। এইরূপ কড়ি দ্বারা রাজকর 
'াদায়ের প্রথা হিন্দুশাসনকালে প্রচলিত ছিল। এই পুস্তক পাঠ 
করিয়া মান্যবর গ্রীয়ার্সন্‌ সাহেব আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন * যে, 
এখন তিনি মাণিকচন্দ্র রাজার গান মুসলমান বিজয়ের পৃর্ধ্বে বিরচিত 
হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। সুখের বিষয়, শুধু অনুমানের উপর নির্ভর 
না করিয়া এ সম্বন্ধে আমরা এবার নিশ্চিতরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে 
পারিব। মাণিকচক্র রাজার পুভ্র গোবিন্দচন্্রের গীতি সম্প্রতি আবি- 
হ্ুত হইয়াছে, ততসম্বন্ধে পরে লিখিত হইবে । তিরুমলয়ে উতকীর্ণ শ্লা- 
লিপি পাঠে জানা যায়, মহারাজ রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গাল দেশের বাজা 
গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন । রীাজেন্র চোল ১০৬৩ হইতে 
১১১২ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন ; গোবিন্দচন্দ্র তাহার সমসাময়িক 
এবং মাণিকচন্দ্র তৎপুর্বে রাজত্ব করেন । মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর অবাবহিত 
পরেই তৎসন্বন্ধীয় গীতি রচিত হইবার কথা । অবশ্ত এ কথা বলা! 
সঙ্গত নহে যে, মাণিকচন্দ্রের বর্তমান গানটি কিম্বা পরবর্তী গোবিন্দ- 
চন্্র সম্বন্ধীয় গীতির আদ্যন্ত খুষ্টায় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে রচিত 
হইয়াছিল। ছুল্লন্তিমল্লিককৃত গোবিন্দচন্দরের গানটি স্পষ্টতই একটি 
প্রাচীন গীতি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়। রচনা করা হইয়াছে,__উহাঁর ভাব- 
গুলি শুধু বজায় আছে, ভাষা আমূল পরিবস্তিত হইয়াছে । মাণিকচন্দ্র 
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রাজার গানটি প্রাচীন বশিয়া গণ্য কর! যাইতে পারে, কিন্তু উহীরও যে 
অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিয়া! গানটি কতক পরিমাণে 
আধুনিক করিয়াছে, তদ্ধিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । | 

এই গীতে শিব, যম প্রভৃতি দেববুন্দ হইতে শ্ত্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ 
প্রভৃতি ভক্ত বুন্দের পধ্যন্ত নাম পাওয়া যাইতেছে। গ্রীয়ার্সন সাহেব 
বলেন, ইহার মধ্যে অনেক নাম, ঘটনা, ও যাঁবনিক শব প্রক্ষিপ্ত 
হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি অপেক্ষাকৃত পয়ারের নিয়মে নিয়মিত ও 
সহজ কাঙ্গালায় রচিত দেখা যায়; গীতির প্রারস্ত বৈষ্ণব-কবির লেখনী- 
চিন্কিত, তাহা গোপন করা! যায় না*। | 


“ভাবিও রামের নাম চিস্তিও একমনে । 
লইলে রামের নাম কি করিবে যমে ॥ 

অধমে না লৈল নাম জিভের আলিসে। 
অমৃতের ভা তন্ন গরাসিল বিষে ॥ 

হেঁটে যাইতে যে জন রামের নাম লয়। 
ধনুক বাণ লৈয়ে রাম ভকত সঙ্গে যায়॥ 
রামনামের নৌকা! খান শ্রীগুরুকাগডারী | 
দুই বাহ পসারিয়। ডাকে আস পার করি॥” 


এই রচনার পরেই, 


“থুইয়। রামের গুণ সিদ্ধার গুণ গাই । 

যাকে বন্দিলেই সিদ্ধি পাই ॥ 

মাণিকচাদ রাজা বঙ্গে বড় সতি। 

হাল থানায় মাসড়া সাঁধে দেড় বুড়ি কড়ি 

দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজনা যোগায়। 

তার বদলী ছয় মীস পাল খায় ॥ 

এত মাণিকচন্দ্র রাজ! সরয় নলের বেড়া । 

একতন যেকতন করি যে খাইছে তার ছুয়ারত ঘোড়া । 
বিনে বান্দি নাহি পিন্দে পটের পাছড়1 1”, 


সুতরাং প্রক্ষিপ্রঅংশগুলি প্রাচীন জটিল রচনার কাণ্ড কি শাখায় 


* উদ্ধৃত অংশগুলিতে যে সব কিন ও অপ্রচলিত শব্দ পাওয়া যাইবে, তাহার অং 
পরে দেওয়! গেল। পাঠক তাহার সাহায্যে উহা! বুঝিতে পারিবেন। 
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বটবুক্ষ-সংলগ্ন.ভিন্ন উদ্ভিদের স্তায় জড়িত হইয়! আছে। তাহারা যে স্বতত্ 
বন্ত, সে বিষয়ে দৃষ্টিমাত্রই সনেহ থাকিতে পারে না। 

এই গীতির ভাব বৌদ্ধ জগতের। অনেক স্থলেই বৌদ্ধগণের উপাস্য 
ধর্শোর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ময়নামতী “ধরম শরণ করিয়া” গঙ্গাতীরে' ধর্মের 


থান” (ধর্শের স্থান) প্রস্তৃত কবিতেছেন। 

7 (৩২ শ্লোক )।  রায়ত্দিগকে শিবঠাকুর 

' “জীউ জীউ রায়ত ধর্ম দিউক বর” (২৩ শ্লোক) 

বলিয়৷ আনীর্কাদ করিয়াছেন। আধুনিক হিন্দুগণের পুর্ব্পুরুষগণই 
অনেকে বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু বিশ্বীস ও ধর্ভেদ হেতু তাহারা 
আমাদিগের সহানুভূতি ও ধর্মুসস্কার হইতে, চীন ও জাপানবাসী- 
দিগের ন্যায় সম্পূর্ণ দূরবর্তী হইয়া রহিয়াছেন। তাই মাণিকাদের গান 
সণিলে সলিল-বিদদুর স্তায় প্রাচীন বঙ্-সাহিত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া 
এক হইয়া যায় নাই, সলিলে তৈলবিন্দুর স্ঠায় স্বতম্থ হইয়া পড়িয়া আছে। 
প্রাচীন ব্গসাহিত্য খুঁজিলেই পরু-বিশ্ব, দাড়িম্ব, কদম্ব, পর্ম-পলাশ, 
থগরাজ, তিলফুল প্রভৃতি উপমার বস্ত দেখিতে পাই। গ্রাম্যগীতগুলিও 
এই উপমা হইতে মুক্ত নহে, রূপবর্ণনার সহিত ইহারা প্রাচীন সাহিত্যে 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত। এস্থলে সত্যের অনুরোধে বল! উচিত, সর্বত্রই 
এই যোগ মণিকাঞ্চনযোগের ন্যায় উৎকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু মাণিক- 
টাদের গীতের রূপবর্ণনাঁয় বৃদ্ধ ব্যাস, বাল্ীকি কি কবি কালিদাসের 
কোন হাত-নাই। সেগুলি সংস্কতের প্রভাবশূন্ত ; এবং সংস্ৃতের 
প্রভাবের পূর্ববন্তী বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীর দশনপংক্তি অতি শুভ্র, 
গোপীচাদ সোলার সঙ্গে তাহার উপমা দ্িতেছেন, সংস্কৃতের অজ্ঞতা হেতু 
দাড়িম্ববীজ কি যুক্তাপংক্তির কথা ভীহার. মনে উদ্য় হয় নাই। স্থলে 
স্থলে ছু'এককথায় ছবিটি স্বন্দর আকা হইয়াছে, রূপের একখানি প্রতি- 
বি ভাসিয়া উঠিয়াছে, অথচ দাঁড়িস্ব-কদস্বাত্মক রূপবর্ণনা হইতে তাহ। 


£ 
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সম্পূর্ণ ভিন্ন। হীরার দাসী রাজপুত্রকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া হীরাকে 
জানাইল ;-_ 
“যেমন রূপ আছে রাজার চরণের উপর । 
তেমন রূপ নাই তোমার মুখের উপর |।৮ 

স্ত্রীর বাক্যে পুত্র স্নেহময়ী মাতাকে উত্তপ্ু ৮* মণ তৈলপূর্ণ সুবুহৎ 
লৌহকটাহে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং নয় দিন ধরিয়া অগ্নিকুণ্ডের উপর 
_ মাতৃদেহবিশিষ্ট উক্ত কটাহ সংস্থাঁপিত রাখিতেছেন। যে হিন্দুর গৃহে গৃহে 
রামায়ণী ও মহাভারতীয় নীতি, সেই হিন্দুর চক্ষে এই ঘটন! বিজাতীয়,_ 
ইহা হিন্দুজগতের বলিয়া বৌধ হয় নাঁ। 

বাণী ময়নামতীর ভয়ে কৈলাসে শিব কম্পিত, যমপুরে যম. লুক্কাফিত | 
ময়নামতী দেব বুন্দকে দারুণ লাঞ্চনা করিতেছেন, গোদা যম ত্রাহি ত্রাহি 
ডাকিতেছে,_-এসকল কথায় কেমন একটা বিজাতীয় ঘ্রাণ, আছে, উহ! 
হিন্দুর ঘরের কথার মত বোধ হয় না। ইতিহাসে পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ অতীশ 
(দীপঙ্কর) একাদশ শতাব্দীতে তন্ত্র মন্ত্রাদির চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন,__ 
বৌদ্ধগণ শেষ সময়ে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াছিলেন । এই ভন্ত্র- 
মন্ত্রের প্রভাব মাণিকটাদের ও গোবিন্দচন্দ্রের গানে বিশেষ দৃষ্ট হইবে। 
হাঁড়িসিদ্ধা ইন্দ্রকে ডাকিয়া পথ প্রস্তত করিতেছেন, অন্মরাদিগকে অন্্ 
ব্যঞজন প্রস্তুত করিতে আদেশ দিতেছেন, অথচ তিনি জাতিতে চগ্ডাল। 
বস্ততঃ এই গীতে নানারূপ ভীষণ, ভূত ও অস্বাভাবিক ঘটনার বর্ণনা 
আছে, তাহা আমরা আরব্যোপন্ঠাসের গল্পের স্তায় পাঠ করিয়াছি 
অনুবাদপ-গ্রস্থগুলি ছাড়িয়া দিলেও কবিকন্কণ চণ্ডী হইতে ভারতের 
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বৌন্ধ-ুগ 1 ৭৩ 


অন্নদামঙ্গল পর্যান্ত বাঙ্গালা কোন্‌ গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই? 
সেই সব ঘটনা হইতে মাঁণিকটাদের গীতে বর্ণিত ঘটন! ভিন্নরূপ। সেগুলির 
পশ্চাতে দেবশক্তি, তাই সেগুলি হিন্দুর নিজস্ব বলিয়া পরিচিত, আর 
ইহার পশ্চাতে শুধু মন্ত্রশক্তি। প্রীয়ার্সন সাহেবের মতে হাড়ি সিদ্ধার 
ইষ্টদেবতা গোরকনাথও জনৈক নেপালী বৌদ্ধ-সাধু। বৌদ্ধ জগতের 
এই সংগীত বোধ হয় এতদিনে লুপ্ত হইয়া যাইত, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অংশ- 
গুলিতে দেবদেবীর কথা সংযোজিত হওয়াতে শী গীতি ঈষৎ পরিমাণে 
হিন্দুত্বের আভা ধারণ করিয়াছে, এবং সেই হিন্দুত্বের আভাটুকুই বোধ 
হয় এই গানের পরমায়ু বৃদ্ধির কারণ । | 

এই গীতে বাঙ্গালী্বদয়ের একটি কথা আছে, শুধু সেই স্থানে 
আমরা জাতীয় ভাবের তন্ত খঁজিয়া পাই। 
বাঙ্গালী কবির রচনায় আত্মনির্বরের ভাব 
ও বিক্রমপ্রকাশ কোন কালেই বেনী প্রশংসনীয় হয় নাই। যেখানে 
বাঙ্গালী কবি বীরত্ব বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, সেখানে বাঙ্গালার ব্যঙ্গ- 
কবি ভারতউদ্ধার কাব্যের ন্যায় তীক্ষ শ্রেষ দ্বারা বঙ্গবীরের যৃদ্ধান্ত্রগুলিকে 
একটি পটকার ধুমে পর্যবসিত করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। কিন্ত 
বাসালী যে প্রেমিক, প্রত্যেক কাব্যেই তাহার আভাস আছে । গোপীর্টাদ 
সন্ন্যাসী হইতে উদ্যত, তাহার স্ত্রী তাহাকে নিষেধ করিতেছেন, ভাষা 
জটিল ও গ্রাম্য হইলেও, সেইস্থলে একটুকু স্বাভাবিকত্ব আছে । 
শ্রীয়ার্সন্‌ সাহেব সেই স্থলের কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন । 


কবিত্বের নমুনা । 


“না যাইও না যাইও রাজ! দূর দেশান্তর | 
কারে লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দীর ঘর ॥ 
বান্দিলাম বাঙ্গল! ঘর নাই পাড় কালী । 
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরাণী ॥ 
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন। 

পাঁলঙ্গে ফেলাইব হস্তনাই প্রাণের ধন ॥ 


( ঞ 
৭৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ।" 


দস গিরির মাও বইন রবে ভ্তাম লইবে কোলে ] 
আমি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দিরে॥ 
থালীঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির ঘা । 

বয়ন কালে যুবতী রাঁড়ী নিতে কলঙ্ক রাও । 
আমাক সঙ্গে করি লইয়া যাও ॥ 

জীয়ব জীবন ধন আমি কন্তা সঙ্গে গেলে; 

রীধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে ॥ 

পিপাসার কালে দিমু পানী । 

হাঁসিয়া খেলিয়া পোহানু রজনী 

আইল পাতার দেখিলে কথা কহিয়া যামু॥ 

গিরি লোকের বাড়ী গেলে গুরু স্তাম বলিমু। 
দিতল পাটি বিছাইয়। দিমু বালীসে হেলান পাণও। 
হাউস রঙ্গে যাতিনু হস্ত পাঁও॥ 

হাত খানি দুঃখ হইলে পাও থানি যাতিমু। 

এ রঙ্গর কৌতুকর বেল! সুতি ভূষ্তিমু এন্সতি ভুপ্জাইমু॥ 
গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ডপাখার বাও। 

মাঘ মাসি সিতে ঘেসিয়া রবু গাঁও ॥” 


গোপী্টাদ বনের বাঘের ভয় দেখাইতেছেন, স্ত্রী উত্তরে বলিতেছে; 


“কে কয় এগুলা কথা কে আর পইতায় । 
পুরুসর সঙ্গে গেলে কি শ্রীক বাঘে ধরে খায়। 
ওগুলা কণী। ঝুটমুট পালাবার উপায়॥ 

খায় না কেনে বনের বাঘ তাক নাই ডর। 
নিত কলক্কে মরণ হউক হ্যামির পদতল ॥ 
তুমি হবু বট বৃক্ষ আমি তোমার লতা । 

রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়া যাঁবু কোথা ॥ 
যখন আছিন্ু আমি মা বাপের ঘরে ৷ 

তখন কেন ধর্ম রাজা না গেলেন সন্স্যাসি হইয়ে ॥ 
এখন হইনু বূপর নারী তোরে যোগামান | 
মোক ছাড়িয়! হবু সন্ন্যাস মুই তেজিম পরাণ ।৮ 


,বোদ্ধ-যুগ। খু 


(8) গোব্ড্িচন্দ্র রাজার গান। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গোবিনদচন্দ্রের গানটি ছল্লভমল্লিক 
নামক জনৈক গ্রাম্য কবির রচিত, রচনা 
অপেক্ষারুত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু 
ইহা যে. প্রাচীন একটি গানের শুদ্ধ সংস্করণ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই 
নাই। এই গীতি হইতে কয়েকটি প্রতিহাসিক তত্ব সংগ্রহ 'করিতে 
পারা যাঁয়। ইটি ছত্র এইরূপ পাওয়া গিনাছে;_“ছৃবরচজ্জর মহারাজা 
ধাড়িচন্দ্র পিতা । তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা ॥”_এই মাণিকচন্দের 
শ্দীর নাম ময়নামতী ও পুত্রের নাম গোবিন্দচন্দ্র এবং ইহাদের 
রাজধানী পাটীকা! নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । গোঁবিন্দচন্দ্ের রাজ্য 
যোল দণ্ডের পথ পর্যাস্ত প্রসারিত ছিল বলিয়া বণিত হইয়াছে, ইহা হইতে 
তাহার রাজবৈভবের ইয়ত্তা করা যাইতে পারে, সেকালে কয়েক গ্রাম 
অস্তরই এক একটি রাজ-চক্রবস্তী মিলিত | দুল্পভিমল্লিক-ক্কৃত এই 
গানটি যদিও নবভাবে সংস্কৃত হইয়াছে, তথাপি ইহার আছ্ন্ত বৌদ্ধ- 
ভাবচিহনিত, স্থৃতরাং ভাষা ভিন্ন ইহাতে আর কিছু পরিবস্তিত হয় নাই» 
স্বীকার করিতে হইবে । 

প্রথমেই ধশ্ম্” বন্দনা করিয়া গীতিটির সুচনা করা হইয়াছে, তৎ- 
পরেই হাড়িপা, কালুপা প্রভৃতি “জ্ঞানীরৃন্দের” বন্দনা করা! হইয়াছে 
ইহারা ডোম জাতীয় বৌদ্ধাচার্যা। এতদ্যতীত গোরক্ষনাথ, মীননাথ, 
শিশুপা প্রভৃতি বৌদ্ধ-পুরোহিতগণেরও উল্লেখ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইবে। 
হাড়িপা ডোম হইলেও ময়নামতীর আদেশে রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাহাকে 
গুরুম্বূপ বরণ করিতে বাধা হইতেছেন,_-গীতিনিহিত ধর্মকথা ও. 
উপদেশগুলিও বৌদ্ধভাবপূর্ণ। ময়নামতী যোগিবেশধারী রাজা গোবিন্দ- 
চন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন £__ 


“কোথায় উৎপত্তি হইল পৃথিবী সংসার । 
কোথায় রহিল পুনঃ কহ সমাচার ॥ 


এই গীতে বোদ্ধ-প্রভাব | 


৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 
মরণ কিবা হেতু জীবন কিরূপ । 
ইহার উত্তর যোগী কহিবা স্বরূপ 1” 

হাড়িপার প্রসাদে রাজা উত্তরে বলিতেছেন £-_ 


“শৃন্ত হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি । 
আপনি জল স্থল আপনি আকাশ। 
আপনি চক্র সুষ্য জগত প্রকাশ।” 


বৌদ্ধধর্মের শৃন্বাদ ও নাস্তিকতা যে প্রাচীন গ্রাম্য-কবির অমার্জিত 
গীতি হইতে আবিষ্কৃত হইবে, তাহা বোধ হয়. সাহিত্যসেবিগণের আশা- 
তীত ছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্িকৃত বঙ্গে বৌদ্ধ 
ধর্মের আবিষ্কারতত্ত প্রাচীন গাথা গুলির ছারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হই- 
তেছে। রাজ গোবিন্দচন্দ্র হাড়িপাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,-_ প্রকৃত 
ধন্ম কি?__হাড়পার উত্তরচিরপরিচিত বৌদ্ধনীতির পুনবাবুত্তি মাত্র; 
“রাজা বলে কোন, ধন্মে সবলোক তরে 
ইহার উত্তর গুরু আজ্ঞা কর মোরে। 
হাড়িপা কহেন বাছা শুন গোবিন্দাই ॥ 
অহিংস! পরম ধর্ম যার পর নাই॥৮ 
এই গীতিতে বিশেষ কোন কবিত্বের পরিচয় নাই, মাঁণিকচন্ত্র রাজার 
'গানের স্থায় ইহাতেও মন্ত্রশক্তির বেষ্ট পরিচয় আছে। এই অদ্ভুত গানে 
ডোমবর্গ ত্রাহ্মণগণ হইতে বেশী সম্মান লাভ করিতেছেন, ও অধিকতর 
ক্ষমতা দেখাইয়া রাজচক্রবর্তীর মুকুটালঙ্কৃত শিরে পদধুলি প্রদান করিয়া 
'ক্তার্থ করিতেছেন, কবিত্বের হিসাবে না হইলেও বৌদ্ধধর্মের লুগ্তাবশেষ 
বলিয়া ইহা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে । 
সম্লাস গ্রহণ কালে গোপীঠাদের স্ত্রী তাহাকে সঙ্গিনী করিবার জনয 
অনুনয় বিনর করিয়াছিলেন, সে স্থানটি উদ্ধৃত 
হইয়াছে; সন্যাসী গোবিন্দচন্্রের রাণীও 
তত্রপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা সে স্থলট এখানে উদ্ধত করিলাম 
কুল্লভি মল্লিকের গান' অপেক্ষাকৃত পরিশুদ্ধ এবং পূর্ববর্তী গাথাটির সঙ্গে 


প্রেম'কথা । 
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হুলনা করিলে.__ইহার ভাষা অনেক আধুনিক,__উদ্ধৃত ছুইটি স্থান 
পাশাপাশি রাখিলেই পাঠক ইহা! হঁদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ভালবাসা- 
্ূপ মহাবীপাধস্ের তগ্তে করম্পর্শ করিতে যে বঙ্গের অশিক্ষিত গ্রাম্য- 
কবিও সুদক্ষ, তাহা পূর্বেই বল। হইয়াছে_- 

“অভাগী উদ্ভনারে রাজা সঙ্গে করি লহ। 

দেশাস্তরে যাব আমি কর অনুগ্রহ ॥ 

তুমি যোগী হবে আমি হইব যৌগিনী। 

রান্ধিয়া বিদেশে যোগাইৰ অন্ন পানি॥ 

বসিয়া থাকিহ তুমি বনের ভিতরে । 

আনিব মাগিয়া ভিক্ষা আমি ঘরে ঘরে ॥ 


সং চে সর মং 


নগরে নগরে ভ্রমি বদিবে যখন । 

তৃষ্ণা হলে জল আনি কে দিবে তখন ॥ 
বনে বনে কাটা ভাঙ্গি ্বালিব আগুনি | 
সুখেতে বঞ্চিব নিশি যোগীয়। যোগিনী ॥ 
সব্ব দুঃখ পাঁশরয়ে নারী যার পাঁশে। 
আমারে করিয়। সঙ্গে চল দেশে দেশে ॥ 
মর মর সং ং 

ন| ছাড়া না ছাড়া মোরে বঙ্গের গোসাঞ্ি 
তৌম| বিনে উদ্ুন! থাকিবে কোন, ঠাঞ্রি॥ 
নারী পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ। 

শিব বটে যোগীয়া ভবানী তার সঙ্গ ॥ 

মু সং খ 

রাজা বলে উদুন! আমার হইল কাল। 
যাইব গুরুর সঙ্গে না কর জঞ্জাল॥ 

সিং মর সং মং 

হায় হায় কর্যা রাণী ধূলায়ে লুটায়। 
উছ্ুনার রোদনে পাষাণ গল্যা যায় ॥ 


চে , বঙ্গভষা ও লাহিত্যি। 


ফালায়ে নগরবাসী রাজা পানে চ্যায়া। 
বাল বৃদ্ধ যুব কানে আর শিশু ম্যায়! ॥ 
রাণীর ক্ন্দনে নদী উথলে সাগর । 
পাইসালে কানো অঙ্গ যতেক কুপ্জার ॥ 
সারি শুয়া পক্ষী কান্দে ন] করে আহার । 
দাসীগণ কান্দে রাজার করি হাহাকার ॥ 
ফঃ মং মু মং 
থসাইয়া পেলে হার কেরুর কল্বণ। 
অভিমানে দূর করে যত আতরণ ॥ 
পুঁছিয়া ফেলিল সব দি'থার সিন্দর | 
নাকের বেনর পেলে পায়ের নূপুর ॥ 
রাজার চরণে পড়ে জড়ায়ে কুভ্তল। 
মোরা নঙ্গে যাব রাজ! দেশান্তুরে চল ॥” 


এই ছুইটি গীতি ছাড়া আমরা আরও কিছু রচনা এই অধ্যায়ের : 
অন্তর্গত করিব। 3 


(৫) ডাক ও খনার বচন। 


এই সকল বচন রচনার সময় বুদ্ধের প্রভাব বঙ্গদেশ হইতে উৎপাটিত 
হইয়াছিল বলিয়া বৌধ হয় না। ইহাতে পুষ্করিপীথনন, বর্ম নির্মাণ, 
বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সাধারণের উপকারজনক ধর্ম যে অবশ্তপালনীয, 
তাহা অনেকবার নির্ঘারিত হইয়াছে ;* কিন্তু একটিবারও হ্সি কি অন্ত 


& "ধর্ম করিতে ঘবে জানি । 
পোখরি দিয়া রাখিব গান্টী॥ 
গাছ রূইলে বড় কর্ম । 

মওপু দিলে বড় ধর্ম * 
“যে দেয় ভাত শাল! গানী শালী। 
সে না যায় যমের বাড়ী ॥ 

বর্ণ ভূমি কন্যা দান । 

বলে ডাক গে স্থান ॥” 





] 
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দেবতার নাম লইবার হুত্র গৃহস্থকে পালন করিতে আহ্বান করা হয় 
নাই। ভাষার জটিলতার এই সব বচন মাণিকটাদের গান হইতেও 
অনেক পূর্ববন্তী বলিয়া বোধ হয়। খনার বচনের প্রচলন অত্যান্ত 
আধক, এই জন্য কালক্রমে তাহাদের ভাষ৷ ক্রমশঃ সহজ হইয়া গিয়াছে. 
কিন্ত ডাকের বচন ততদূর প্রচারিত হয় নাই, এই জন্ত সেগুলি ভাষার 
প্রাচীনতা অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছে। নিম্নলিখিত বচনগু:লর 
ভাষা থুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।* 


) বুন্দা বুঝিয়া এড়িব লুণ। 
আগল হৈলে দির হও ॥ 





 নৌদদ- ধের সম্পূর্ণ অবনতির সময় উহা নাস্তিকতার পরিণত হইয়াছিল । অনেক গ্রান্থে 
বৌদ্ধ ও নাস্তিক একার্থবচিকরূপে ব্যবহৃত দেখা যায়। “বিদ্যোন্মাদতরঙ্গিণী' নামক বংস্কৃত 
পুস্তুকে বৌদ্ধগ্ণণের যে সকল্প যুক্তি অবতারিত হইয়াছে তাহ! চার্ধাকের মতীবলম্বী। ডাকের 
বচনে অন্্রপ সুত্রও প্রচারিত দেখা যায়_ 


“ভাল ত্রব্য যখন পাব । 
কালিকারে তুলিয়া ন! থোব।॥ 
দধি দুগ্ধ করিয়! ভোগ। 

উষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ॥ 

বলে ডাক এই সংলার | . 
আপনা মইলে কিসের আর |” 


ঈশ্বর-প্রসঙ্গে যে “ঈথরের স্ত্রীননে করে পরিহাস” তাহার নিন্দা ডাক করিয়াছেন । 
ঈশ্বরের স্ত্রী কে? গুরুপতী নন ত? “ঈখর' শিবের এক নাম, সতরং ঈশ্বরের সতী 
'ভবাশী'কে রুঝাইতে পারে । 

এই পুস্তকের প্রথম সংক্ষরণ প্রকাশিত হওয়ার পরে জানা গ্রিয়াছে, নেপালে বৌদ্ধ 
পঙ্তিগণদ্ধারা সুরক্ষিত, সংস্কৃত টিপ্ননীদংযুক্ত "ডাকার্ণব' পুস্তকে বঙ্গীয় ডাকের বচনসমূহ 
উদ্ধত আছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত ডাকের বচনের ভাবাপেক্ষ। পনেগুলির ভাষা জটল। 
এই পুস্তক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রনাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেখিয়া আসিয়াছেন। 
সাহার মতে 'ডাক' শব্দ ডাকিনী শব্দের পুংলিঙ্গ-ও একার্থবাচক ; যেরূপ ডাকিনী মন্্রাদি 
ৃষ্ট হয়, ডাকের বচনও' সেই শ্রেপ্ার। বৌদ্ধপিগের দ্বারা এই পুস্তক সযস্কে রক্ষিত 


হইতেছে, সতরং ই সমস্ত বচন যে বৌদ্ধযগীয় তাহা এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পারে। 


* বেীমাধব দের সংস্করণ, ১২৯৫ সাল। 


ত বঙ্চভাবা ও সাহিত্য । 


(২) আপি অন্ত ভুজসি। 
ইস্ট দেবত যেহ পুজসি ॥ 
মরণের যদি ডর বাসসি। 
অসম্ভব কু না খারসি॥ 
ডাঙ্গ। লিড়ান বান্ধন আলি। 
তাতে দিও নানা শালি॥ 
(8) ভাষা বোল পাতে লেখি । 
বাটাহুব বোল পড়ি সাথি ॥ 
*মধ্যস্থে যবে সমাধে স্ায়। 
বলে ডাক বড় সখ পায়॥ 
মধ্য্থে যাবে হেমাতি বুঝে। 
বলে ডাঁক নরকে পচে ॥ 
ডাক, নামক জনৈক গোপ “ডাকের বচন, প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া 


(তি 


কথিত আছে। যে বংশে স্বয়ং শ্রীরুষ্ণের 


ডাক ও থনার বচন সম্বন্ধে 


অনা লীলাবতার হইয়াছিল, সেই বংশে বঙ্গের 


সক্রেতিন্-ডাকের জন্ম কল্পনা করা কিছু 
অনুচিত হয় নাই, তবে মিহিরের পত্তী উজ্জয়িনীর ভাব ছাড়িয়া বাঙ্গালায় 
নীতি ও জ্যোতিষতত্ব সঙ্কলন করিতেছেন, এ কল্পনার দৌড় আর 
একটুকু_ঘেশী। ডাক ও খনা দূর্ভেদ্য অন্ধকার-জাল হইতে জ্ঞান-রশি 
বিকিরণ. "করিতেছেন। তাহাদের জীবনের উদয় অস্ত, পর্কতপ্রমাণ 
কুসংস্কারের দ্বারা আবৃত; আমরা সেগুলির কিছুই প্রত্যয় করিতে 


পারিলাম না। কল্পনা-প্রিয় পাঠকগণ বটতলার সারসংগ্রহ হইতে ৰ 


তাহাদের: সন্তোষার্থ বিবিধ সাননুষ্ঠানের আয়োজন খু'জিয়া বাহির 
করিবেন। 
বোধ হয় (বঙগভাষা শ্কুরণের এগুলি প্রাকৃচেষ্টা। ভাষা ও ভাব 


দৃষ্টে বোধ হয়, ৮০*_-১২০* খৃঃ অবের মধ্যে এই সকল বচন রচিত 


হইয়াছিল, যুগে যুগে ভাবার সংস্কার হওয়াতে সেগুলি বর্তমান সহজাকারে 
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পরিণত হইয়াছে । উহার! একজাতির সম্পত্তি; হয় ত প্রাচীন- 
কালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই অজ্ঞাতসারে উহাদের রচনার সাহাব্য 
করিয়াছে। কোন বাক্তিবিশেষের দ্বারা এ সমস্ত বচন বূচিত হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয় না। * কালিদাস ও গোপালভীঁড় যেমন বঙ্গীয় 
রসিকতা একচেটিয়া করি! বাখিয়াছেন, বঙ্গদেশের জ্ঞানেও সেইরূপ 
সেকালে ডাক ও থনা নামধেয় প্রকৃত কিন্বা কল্পিত ব্যক্তিদ্বয় একাধিকার 
স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এই সব ব্চনে কবিত্ব কিছুই নাই, উহারা কঙ্কাল-সার সত্য, ভাষা 
উহ্নাদিগকে সাজাইয়! বাহির করে নাই, স্ৃতরাং সাহিত্য-সেবীদিগের 
গ্লীতিকর হইবে কি না জানি না । অনাড়ম্বরে অতি সংক্ষেপে কথাগুলি 
প্রচারিত হইয়াছে । বু পুস্তক খুঁজিলে যে জ্ঞান লাভ হয়, এ সব বচনের 
ঢছত্রে তাহা আছে ;-_উহা'রা এতদূর সত্য যে, রেখা গণিত কি অঙ্ক-গণি- 
তের প্রশ্নের মত কষিয়৷ দেখ,__ফলে মিলিয়া যাইবে । 
থনা ও ডাকের বচন ছইরূপ সামগ্রী। খন কৃষক ও গ্রহাচার্যের 
নজির। ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্র 
তত্বের কথ! আছে সতা, কিন্তু তাহাতে 
মানবচরিত্রের ব্যাখ্যা বেণী। আমরা নিয়ে কতকটি উদ্ধত করিতেছি ) 
বাঙ্গালী পাঠক, আপনারা হামাগুড়ির সঙ্গে যে পাঠ অভ্যাস কবিরা- 
ছিলেন, এগুলি তাহার পুনরাবৃত্তিমাত্র, কিছুই নূতন নহে । . 
| (১) খাটে খাটায় লাভের গাতি। 

তার অর্দেক কীধে ছাতি ॥ 

ঘরে বাসে পুছ্ে বাত। 

তার ভাগ্যে হাভাত ॥ খনা। 


খনা ওডাকের বচনে প্রভেদ | 





* ডাক অর্থ প্রচলিত বাক্যও হইতে পারে । “এখনও ডাকের কথায় বলে ” 
প্রস্থতি কথার কোন কোন স্থানে ডাক অর্থ প্রচলিত বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়। 
1 “বাণিজো বসতে লক্ষ্মী: তুলনা করুন । 
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বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য । 


খন। ডেকে বোলে যান । 
রোদে ধান ছায়ায় পান ॥ 


দাতার নারিকেল, বখিলের বাশ । 
কমে না বাড়ে না বারমাস ॥ খন!) 


দিনে রোদ, রাতে জল। 

তাতে বাড়ে ধানের বল। 
কাতিকের উনজলে । 

খন বলে দুন ফলে॥ 

ঘরে আখা বাইরে রাধে । 

অল্প কেশ ফুলাইয়! বাঁধে ॥। 

ঘন ঘন চাঁয় উলটি ঘাড়। 

ডাক বলে এ নারী ঘর উজার ॥ 
নিয়র পোখরি দুরে যায়। 
পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায় ॥ 
পর সম্ভাষে বাটে থিকে। 

ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে ॥ 
রাধে বাড়ে গায় না লাগে কাতি। 
অতিথি দেখিয়া মরে লাজে। 
তবু তার পূজার সাজে ॥ 

সুশীলা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি। 

মিঠা বোল স্বামীতে ভকতি ॥ 
রৌদ্র কীটা ক.টায় রধে। 


.খড়কাট বর্ধাকে বীধে ॥ 


কাথে কলসী পানীকে যায়। 
হেট মুণ্ডে কাকহো। না চীয়॥ 
যেন যায় তেন আইসে। 

বলে ডাক গৃহিণী সেই সে। 


বঙ্গভাষার মুখবন্ধেই এইরূপ সারগর্ভ কথার ৃচনা হইয়াছিল, ইহা 


বৌদ্ধ-ুগ। ৮৩ 


আমাদের সৌভাগোর কথ। | ঘরের বউ ও কৃষকগণ এই সব চরণ কঠম্থ 
করয়াছে বলিয়া উহাদিগকে অবজ্ঞা করিও না। প্রতি বনে বন-কুস্ুম, 
প্রতি মেঘে তারাপংক্কি, তাহার! ত কত সুলভ! কিন্তু তাহাদের 
মত স্ুনর কি? 
এই সব বচন পড়িতে পড়িতে আমাদের আর একটি কথা মনে হয়। 
এখন আমাদের ভিক্ষা করিতে হইলেও 
বনগুলিতে গৃহস্থলী-জ্ঞান। বিলাত হইতে ঝুলি কিনিয়া আনিতে হইবে। 
কিন্তু যখন এ সব বচন রচিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী ভালরূপ গৃহস্থালী 
জানিত ও পরমুখাপেক্ষী ছিল না। কৃষক সারা জীবন .পরিশ্রম করিয়া, 
রৌদ্র বুষ্টি সহ করিয়া যে সত্যের আভাস পাইয়াছিল সেই জ্ঞান এ সব 
বনে প্রচুর আছে। কৃষক জানিত, জোষ্ঠে খরা ও আধাটে ধার! হইলে 
শস্ত ধরায়, আটে না। আবাঢ় মাস ভরিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিলে সে 
বংমর বন্যা হয়। ফাল্তুন মাসে বুষ্টি হইলে চিনা কাওন দ্বিগুণ হয়। 
“ধান্তের থোর জন্মিলে এক মাস, ফুলিলে অর্থাৎ গর্ভে শীষ জন্মিলে ২৯ 
দিন, ঘোড়ামুখো অর্থ শরীরে অবনত হইলে ১৩ দিন মাত্র পরেই 
কাটিবার উপযুক্ত হয়। অগ্রহারণে কাটিলে পূর্ণ ফসল হর, পৌষে 
কাটিলে স্থানে স্থানে ফসল, মাবে কাটিলে অল্পমাত্র ফসল এবং ফাল্গুনে 
কাটিলে কৃষকের কোনরূপ ফসল হয় না।”* এগুলি তাহাদের পুস্তক 
শিক্ষার ফল নহে, তাহার! হাল কাধে করিয়া প্ররুতির নিকট এই শিক্ষা 
পাইয়াছিল। বড় বড় অধ্যাপকও ইহার অতিরিক্ত তাহাদিগকে কিছু 
শিখাইতে পারিতেন না । এখনও বঙ্গের ক্ুষক এই সব তত্ব জানে, 
কিন্ত পূর্ব ঘরে ঘরে সকলেই ইহা জানিত। আমরা শুধু জুলিয়েটের 
বিরহ ও ওথেলোর সন্দেহবিষয়ে প্রাজ্ঞ হইতেছি ও পোপোকেটিপেটল্‌ 
কোথায় তাহা মানচিত্রে দ্েখাইতে শিখিয়াছি, কিন্তু আমরা এতদূর 


* খনার বচন, জ্যোতিষরত্বাকর । 











৮৪ বঙ্গভাষা ও জাহিত্য। 
 স্বাবলম্বনশূন্ত হইয়া পড়িয়াছি যে ভূমি এবং তছৃৎপন্ন শল্তাদি সংক্রান্ত 
অতি সাধারণ কথাগুলি শিক্ষা করিতে ভূলিয়৷ গিয়াছি এবং গৃহস্থালীর 
বুদ্ধিটুকু একবারে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে । এই ছ্রদ্দিনে তাই এই সব 

বচনগুলি বড় প্রির বোধ হয়। 

কিন্তু এই সব বচনের অপর একটা দিক্‌ দেখিবার আছে। দুষ্ট 
হইবে, বাঙ্গালা গৃহস্থালী করিতেছিল সত্য, কিন্ত 
জ্যেতিষে অচল1 ভক্তি । টিক্টিকির ভয়ে, হাচির ভয়ে, আকার ভয়ে 
বাঁকার ভয়ে, কুঁজোর ভয়ে স্বীর কুটারে থাকিয়া জড়সড় হইয়াছিল। পা 
বাড়াইতে, ই! করিতে বঙ্গীয়,বার পাজির দোহাই দিত ; তাহারা কাক- 
মুখে জ্যোতিষের বার্তী শুনিয়া কাধ্যের ফলাফল নিরূপণ করিত। এই 


অপূর্ব শব্দার্থের কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইল। 
শব ফল শব্দ ফল . 
কককু__কল্যাণলাভ ৷ কৌলো কৌলো-_নিগ্বল বা ক্ষতি। 
কঃ কঃ__রাজোপদ্রব । | কোয়ং কোয়ং__রাজা ব৷ প্রভু বিনাশ। 
করকং করকং__বন্ধুজনের সহিত সাক্ষাৎ। ! ত্রেং ক্রেং ক্রেংদ্রব্যলাভ। 
কেতংকেতং-_রত্ব হানি । কঃকুকুং কূকুকুং₹_ শবদর্শন ইত্যাদি । 
করকো করকো-কলহ। জ্যোতিষরত্রীকর, ৪৪৫ পৃঃ 





€্যাতিষ শাস্ত্র বিজ্ঞানরূপে অধীত হইতেছিল না,-_সংপারকলিষ্টের 
হস্তে"পড়িয়া এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। যে জাতি এরূপ ভীরু 
তাহাদের জীবনে স্বাধীন চিন্তার স্ফুষ্ভি কিরূপে থাকবে? এইরূপ 
জ্যোতিষে ভক্তি জাতীয় প্রতিভা-বিকাশের প্রতিবন্ধক। তাই এ সব 
বচনে একদিকে বাঙ্গালীর অন্তপুরষ্টি দেখিয়া সুখী হই, অন্যদিকে তাহা- 
দ্রিগের জড়তা দেখিয়া দুঃখিত হই । 

কিন্ত শঙ্কর-প্রণোদিত হিন্দুধর্মের ঢেউ বঙ্গে প্রবেশ করিল-_অনড় 
লিল $ যাহা নড়ে না, তাহা নড়িতে শিখিলে দৌড়ায়। যে বঙ্গদেশের 
তি কুসংস্কারে ও জড়তায় মলিন ও নিশ্রুভ হই গিয়াছিল, তাহা 


বৌদ্ধ-বুগ। ৮৫ 


কয়েক শতাব্দীর মধ্যে খাড়া ধরিয়া বছষুগ-সঞ্চিত কুসংস্কারের স্ত.পচ্ছেদন 
করিতে দীড়াইল। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সেই প্রতিভার 
ক্রমিক বিকাশ দেখাইব। 


আমরা “বৌদ্ধ-ধুগের+ রচনায় যে সব অপ্রচলিত শব পাইয়াছি, নিযে 


অপ্রচলিত শব্দার্থ । তাহার তালিক! দিলাম । * 
শ্দ অর্থ পুস্তকের নাম । 
অদ্ অর্থ্য টির শু পু। 
অকইবের "*, পণ্ডিতের তত, তরী 
অন্ান্ত অস্তিক্ষ অনন্তচিত্ত ঠ$ঃ ত্র 





* এই নব শব্দের সকল অর্থই যে ঠিক হইল তাহা বলিতে পারি না। কোন কোন 
শব্দ কেবল স্থলবিচশষে একবার পাইয়াছি, সেই স্থলে যে অর্থে তাহ! ব্যবহৃত হইয়াছে 
বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তাহাই দিয়াছি। একই শবের ব্যবহার অনেক স্থলে না লক্ষ্য 
করিলে তাহার প্রকৃত অর্থ বোধ হয়না। ইহীর কোন কোন শব্দ সম্পূর্ণ প্রাদেশিক, 
তাহ! বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া! বোধ হয় না । প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের 
শব্দার্থবোধ-সৌকধ্যার্থ কোন অভিধান রচিত হয় নাই, কিন্তু তাহার রচন! 
আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের স্াঁয় বাঙ্গালা চলিত ও অপ্রচলিত শব্দের 
অভিধান প্রণয়ন বিষয়ে জনৈক কৃতবিদা সাহ্বেই সর্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করেন। ্তার্‌ 
গ্রেত্‌, নি, হফটন্‌ মহোদয়ের বাঙ্গালা অভিধান ১৮৩৩ থুঃ অব্দে লগ্ডন হইতে প্রকাশিত 
হয়, এই পুস্তক নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইলেও এই শ্রেণীর অভিধান বাঙ্বালায় আর ধিরচিত 
হয়নাই। আমি এই পুস্তকে সেই বিষয়ের কথঞ্চিৎ অবতারণা করিলাম মাত্র । এস্বলে 
বল উচিত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “পথ, ও 'নিছনি" শব্দের অর্থ লইয়া “সাধনা” 
পত্রিকায় এবং শ্রীষুক্ত ক্ষীরোদচন্ত্র রায় চৌধুরী মহাশয় “সাহিত্য' পত্রিকায় প্রাচীন 
অপ্রচলিত শব্দার্থের কিঞ্চিৎ চর্চা করিয়াছেন। ৬জগদবন্ধু ভদ্র মহাশয় ততৎকৃত 
বিদ্যাপতি ও চত্তীদাদের সংস্করণে কতকগুলি হিন্দী শব্দার্থের তালিকা দিয়াছিলেন, ও 
তাহাই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া ৬রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 
বিদ্যাপতির পদসমূহের দুরূহ শব্দের একটি বিস্তৃত অর্থ-তালিকায় প্রকাশিত করিয়া- 
ছিলেন। সম্প্রতি পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তৎসম্পা্দিত চৈতন্য ভাগবতের চীকার 
এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয় তৎসম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের টাকায় এ সম্বন্ধে 
কিছু শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। | 


৮৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


শব অর্থ পুস্তকের নাম। 
অহন্তেক ....' অনেক 2 শু,পু। 
অনুহিত ...... অনুষ্ঠিত ঞী 
আইদ্‌ ০১ আদি এ 
আকুড়ি  $ .**  আকড়ী এ 
তাড়ল ১... তগ্ুল ী 
আপাবন .১১.. বিশেষ পবিত্র ঞ 
আফুলা ১... অপক্ষ | ী 
আরসা ..... বূসহীন তঁ 
আঁমলো। ,১১. ধান্তিভেদ তী 
আলম্ব .... নিশান 
আসারে ,..... ধান্িভেদ ত্ী 
আসআঙ্গ ..... ধান্যাভেদ ী 
উজুরোলা ১.১... উচ্চ শব্দ ী 
উড়াসালী ...... ধান্যােদ এ 
ককচি .... ধান্যভেদ ঞ 
কনকচুর .  ...  ধান্যাভেদ এ 
ক্স ..... লেখক রী 
কাঙদ ..... ধান্যভেদ এ 
কামদ ..... ধান্াভেদ রী 
কামিনা 

কনিকা । কন্দকার ী 
কালাকাত্তিক ... ধান্যিভেদ তী 
কিআলা -০ কেয়াফুল শু 
কিলেস ... ক্লেশ তী 


শব 
কিনান 
কুন্ুমমালী 
কেওদা 
থচড়া 
ধীরকম্বা 
খু 
থেজুরছড়ি 
খেমরাঁঅ 
ধোঁট। 
গতি 
গামারি 
গারস্তর 
গিবিধর 
গুজুরা 
গৌতমপলাল 
গোপালভোগ 
চন্দ্রহাস 
চানক 
ছিছিরা 
ছিহ্থ 
জগদাল 
জিন্ত। 
জোলি 
বিঙ্গাশাল 


বৌদ্ধ-ধুগ। 

অর্থ 
কৃষাণ 
ধান্তভেদ 
কেঁদে 
শৃন্তগামী 
ধান্যাভেদ 
ক্ষত 
ধান্ঠাভের 
ধাহ্যভেৰ 
কীলক 
সেবক 
গাস্তারী বৃক্ষ 
গৃহস্থের 
গিরিস্থল 
ধান্যভেদ 
ধান্যভেদ 
ধান্যভেদ 
অন্্রভেদ 
টাদোয়া 
ধান্যভেদ 
্রীহস্ত 
জগদ্দল, ভারী পাথর 
জিহ্বা 
নিভীজ ধান্য 
ধান্যভেদ 


পুস্তকের নাম 
শৃ, পু। 
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৮৭ 


৮৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


ঠ্ী ও অর্থ পুস্তকের নাম । 
ঝিসিকানি *** বিন্দুবিন্দুকৃষ্টি ... শৃ, পু) 
ডভকবুস ---. ডাঙ্গশ ঠ | 
ডহর ... জলাভূমি ্ 
ডাড়,কা ..... শৃঙ্ঘলবিশেষ .*, ত্র, 
তরাজু »*. পাল্লা ক্র 
তাউল ১... তুল তর 

' তামাক »**. তাঅনির্মিত পুষ্পপান্র ক্র 
তেঠঙ্গা ** জ্রিভঙ্গ ঞ্ 
ত্রিরূচ ,*. ত্রিমুখ ঁ 
তোজনা ***. ধান্যবিশেষ ধ্ী 
দশ্বদার ..১.. দোম্মাদার রী 
দাইআ .... দা দিয়া কর্তন করিয়' হর 
ছুআপর ..... দ্বাপর রী 
দ্ুহরাঅ ..... ছুধরাজ ঁ 
দেউল্যা*  ...  পুজাকারক ষ্র 
দেহারা ১১১ মঠ ঞঁ 
ধিরকালি ..... বাদ্যবিশেষ তব 
ধন্ধুকার **. শুন্যাকার ী 
নিছনি .... ঝাড়ন রী 
নেতর ..... ছিন্নবস্ত্ প্র 
পর্বতজিরা ... ধান্যবিশেষ ত্ী 
পাকানা . *.* জড়িত এ 





* বর্তমান 'দেউলিয়া” শব এই শব্দ হইতে উদ্ভুত। সর্বস্বান্ত হইয়! সম্ভবতঃ লোকে 
দেব-মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিত । 


শব 
পাটএ 
গাটসালে' 


ফেফেরি * 


বারমতি - 
বিহরাম 
বিহানে 
ভাদোলী 
বেসাতি 
বেলাল 
ভেক 
মইপাল 
মহুহর 
মহীপাল 
সালুক 
সাবা 
নাখড়কি 
সালছাটি 
সীতাসালী 
সীফল 
হাতিপাঞ্তর 
হুকুলি 
হুতার 
মুক্তাহার 


' বৌদ্ব-বুগ । 


অর্থ 

মঞ্চে 
রাজসভায় 
পাটাতন 
ধান্যবিশেষ 
বিশ্রাম 
প্রাতঃকালে 
ধান্যভেদ 

হাটে বিক্রয়ের দ্রবাদি 
বিন্ব 

বেশ ৬. 8 
মহীপাল, ধান্যভেদ 
মনোহর 

ধান্যভেদ 

কুমুদকন্দ 

সন্ধ্যা আলোকদান 
ধান্যতেদ 
ধান্যভেদ 
ধান্যভেদ 

শ্রীফল 

ধান্যভেদ 
ধান্যভেদ 

অগ্নির ৮, 
ধান্যবিশেষ  *** 


পুস্তকের নাম। 
হু 
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৮৯৮ 


স্ব 
মোথ 
মৌকলস 
লাউসালী 
লালকামিনী 
লিঙ্গা 
বন্তগাঠি 
বর্গ 
বান 
বাঝা 
বিকৃথ 
বাস্তন 
বাসমতী 
বোআলি 
সইতর 
অক 
'অগড় 
অচুম্বিতের 
অফিষ্না 


বঙ্গতাষা ও সাহিত্য । 


অর্থ 
মোক্ষ 
ধান্যবিশেষ 
ধান্যভেদ 


**, ধান্যভেদ 


বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ... 
্রহ্গগ্রন্থি 

বাদ্যযন্ত্র বিশেষ .*, 
বেগুন 

বন্ধ্যা 

বুঙ্ষ 

ব্রাহ্মণ 

ধান্যভেদ 

ধান্য বিশেষ 

সঙ্গের 

উহাকে 3 
অগুরু চন্দন . ... 


। 


*.. আশ্চর্যের 


যাহা উৎপাটিত হয় নাই 
বুদ্ধিশৃন্ত 

হাবুডুবু 

জানু 

সিদ্ধ ব্যক্তি 

বক্রভাবে 

রব 


পুস্তকের নাম। 
শৃঙ পু 


চে 
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মা, চ, গা। 


শৃত পু) 
মা, চ, গা। 


ডাক। 
মা, চ, গা । 


হি 2 2 22 


| বৌদ্ধ-যুগ । | ৯১ 








ণ অর্থ পুস্তকের নাম। 
আঁধার * ** খাস ১, ডাক। 
আপহর ..... পাহারা ৪ রী 
আপ্ত ,... আপন *১ মা, চ, গা। 
আছিল « ... উপস্থিত রা এ 
আইল পাতার ...  বৃহতক্ষেত্র তর 
আরিববল ... আয়ু রর তত 
আপান্নডি --.. হাতের লাঠি ... ্ 
একতন যেকতন .. যে কোন প্রকারে এ 
একলা ... এক ঞ 
এলায় ... এখন রী ত্ 

উকা ..... অগ্নি 2 

উলী ... কুশল রন ডাক। 

কা ৃ ১ কাক 5৫ খনা। 
কাউ ... কাক 2 ত্র 
কাউশিবার .. . তাগাদা করিতে - মা, চ, গা। 
কাতি ... কালী; কাণ্তিক মাসে রী 
কাজী ... ছোট রর টা 
কোনটি ..... কোথায় তর 
কোটেকার ... কোথাকার *** ত্র 
কুশলানী ...  মঙ্গলাকাজ্ষী ... ডাক। 
কৈতর 1 .. পায়রা ১২, মা, চ, গা। 
খপরা ..... কুটীর ৫ এ 

্* আধার শব্দ পূর্বে মনুষ্যের খাদ্যও ব্ঝাইত ; এখন ইহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয় 

শুধু পক্ষীর খাদ্য মাত্র বুঝায়। 


1 এখনও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। 


৯২  বঙ্গভাষা ও সাহিত)। 

শব অর্থ পুস্তকের নাম ॥ 
খোচ। **: তৃণ পল্লব মাঃচ,গা। 
গাভুর * . ... যুবক, বলশালী ... ডাক। 
গাবুরাণী ++. -.*. যৌবন মা, চ, গা) 
গিরি গৃহ ত 
গোবিন গভীর ী 
গৌোধলা. ১... গোমক় ডাক। 
ঘরজুয়ান চিরযৌবন মাচ, গা) 
চতুরা চতুর্দীর 
চাশ্বর চামর এর; 
চরিচর চরির উপায় ী 
ছামুর সম্মুখের এ 

ছ্ছ শৃহ্য 5৯ ডাক। 
জীউ জীবন টু মা, চ, গা। 
জান্তা জ্ঞাতি এ 
ঝোলাঙ্গা »*. ঝুলি ক 





%* বিক্রমপুর অঞ্চলে তি চলিত। 


1 শ্রীয়ার্সন্‌ 'গাব্রাণী” অর্থ করিয়াছেন “1১18৩-)০০৫৮-__এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির 
জার্ম্তাল্‌, ১৮৭৮, প্রথম সংখ্যা, আ খণ্ড, ২১৩ পৃঃ দেখ । কিস্তু পৃর্ববঙ্গে কোন কোন স্থলে 
গাভুর, গাভুরাণী, এই উভয়বিধ রূপই প্রচলিত আছে ও ইহার অর্থ যৌবন ব্ঝায়। পাঠক 
এই পুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠার উদ্ধত স্থলে গাবুরাণী শব্দ দেখিবেন, তাহাতে যৌবন অর্থই সঙ্গত 
দৃষ্ট হইবে । এই শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে ্রীযুকত খ্রীয়ার্সন্‌ সাহেৰ আমাকে লিখিয়াছেন,_ছ10) 
518767)09 69 079 ০2৭. 40290018801” 9০5৮ 15101) [০6৪ ৮০ 5০9৮. 0০ 
০0৮1) 99? 21095981729 101)0 ০90৮ 6১2৮ ৮16 জা 4092000) 19 ঘ৪যড 
00101000) 37 00166820208, 0৮ 10527)9 45০99519৮, 219০ “7005৮ 1162)95 
48865৪106৮০ [09 020. 4980029321৮, 600929109, 00989. ০8৮10101- 
0999৮ 2700. 07955 01) 820009 10620170628 4500%202-1 [6 70591006015 0০ 
90 আঃ) ৮009 9209৮01৮08৮ 9০৮ 


ডাঙ্গ * 


ডাম্বাডোল 
ঢেবা ডোর! 
ঢলমল 
তেতকে 


তৈল পাঠের খাড়া 


দ্বার + 
দোয়াদস 
দামরা 
দোন 
খবীরা 
ধরেক 
ধগ্ল 
নঠ 

নিন্দ 


বৌদ্ধ-যুগ। 


. অর্থ 
কাটি 


বাঁধিয়া র্‌ 
প্রহার করিতে ... 
বহুজনতার শব্দ ... 
ঢোলের দ্বারা ঘোষণ! 
ঝলমল 

তত ৪ 
পাঠা কাটার ছুরি 
ডাক 

করঙ্গ 

ঢোল 

ছুই 

স্থবির 

ধরিও 

ধবল 

নষ্ট 

নিদ্রা 


৯৩ 


পুস্তকের নাম। 
মা, চ, গা। 


রে 
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মা, চ, গা। 
ডাক। 
মা, চ, গা। 





* হফটন কৃত অভিধানে, ডা্গ শব্দ সংস্কৃত দন্ত শব্দ হইতে উদ, এইরূপ উল্লিখিত 


হইয়াছে । 


+ এই পদায়' শব্দ পূর্বে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইত । মাপিকটাদের গানে আছে”_ 


“যেন মতে কলাই বেচি রাজাকে দেখিলঃ 
ঘরর শ্যামক আইল বাপ দায় দিয়া ।” 


রাজার রূপে মুগ্ধ হইয়া ঘরের স্বামীকে বাপ বলিয়া আসিল। অনেক পরে চৈতন্য 
. ভাগব্তে পাইতেছি, ১০০০৮০ ঘে যবন”, অর্থাৎ অন্যের কথা! দূরে 


খাকুক ইত্যাদি । 


ভসঙ্গ 
বেআলি 
মাও 
মধুকর * 
মাল্লি 
মাড়াল 
মিঠ 
ুচ্ছল 


জন্য 
মুখ ফিরাইয়! 
বুষটি-বিন্দু 

১ 
অনৈক্য 

মাতা 

নৌকা বিশেষ 
পথ্য 

পথ 

মিষ্ট 

বাগ্য-যন্ত্র বিশেষ 


মা, চ, গা। 


* “মধুকর” নৌকা বিশেষের নাম | পদ্মাপুরাণে নৌকার অনেকগুলি নাম দু 
হয়, তন্মধ্যে 'মধুকর' নৌকাই শ্রেষ্ঠ বলিয়! বণিত দেখা যায়; স্বয়ং সদাগর 'মধুকরে' 
যাইতেন। বিক্রমপুরবাসীদের মুখে, শুনিয়াছি, এখনও “মধুকর” অর্থে এককূপ নৌকাকে 


বুঝায়। . 


বৌদ্ধ-যুগ । ৯৫ 
শব্দ অর্থ পুস্তকের নাম। 
ঘেটে যে স্থানে মা, চ, গা। 
যেতৃকে যত ্ 
ঘোগ্যবান যোগা ধ 
যেনমত - . যখন মাত্র ঞ 
লহড় (লড়) দৌড় 
হু রকথ * রা, প। 
সমাধে বোঝে রে ডাক। 
সাধে সংগ্রহ করে লয় ..- মা, চ, গা! 
সানে ইঙ্গিত ঞ্ৰ 
সরুয়া সরু ্ 
সাও সাঁপ প্ৰ 
সেঁওয়ালী সন্ধ্যাকালীয় 
হীন শূন্য, বিয়োগ খনা। 


এই সময়ের ভাষায় সংস্কতের প্রভাব একবারেই দৃষ্ট হয় না, তাহা 
পূর্বেই লিখিয়াছি। মাণিকাদের গানে রাজা" 

সংস্কতের প্রভাব-হীনতা । ভাল. হইলে তাহাকে “সতী” এবং দুষ্ট হইলে 
রা “অসতী” বলা হইয়াছে । খনা শনিকে “ভানুতনজা, আখ্যা; 
দান করিয়াছেন। বু-পুর্ব-রচিত মেয়েলী ছড়ায় “গুণুবতী ভাই” 
টি সেও বুঝি এই যুগের রচনা হইবে। মাণিকচাদের গানে 
ক্রিয়ার গুরু লঘু ভাব এখনকার প্রচলিত ভাব হইতে স্বতত্তরূপ 
ছিল। 'যাইস্‌না ধর্টি রাজা পরদেশক লাগিয়া ।' (মী, চ, গা? ২৯২ শ্লোক) প্রভৃতি 
পদে সম্মানীয় পাত্রে লঘু ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে; অথচ ভৃত্য 





্ “এফল রামাই পর্িত স়ল অবধান।” 


-৯৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


এনেঙ্গাকে রাণী বলিতেছেন, “কেন! কেন নেঙ্গা আইজেন কি কারণ' (৪৯ শ্লোক) 
মাণিকটাদরাজা তাহার প্রহারক যমদূতের প্রতি জিজ্ঞান্ু হইয়াছেন, 
“কে মারেন আমারে বিস্তর করিয়া' (৭২ শ্লোক)। কোন স্থানে আধুনিকমতে 
নিতান্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন "ভুমি চাইলেন দুধ (৩** প্লোক) প্রভৃতি " রচন| 
দৃষ্ট হয়। | 
এই সময়ে রাজার সোণার খাটে বপিয়া রূপার খাটে পদ স্থাপন 
(৩০৭ শ্লোক ) ও স্বর্ণ থালে ৫০ ব্যঞ্জনসহ অন 
আহার (৪৬৭ শ্লোক ) করিলেও নিত্য জীবন- 
ত্রাঘটিত দ্রব্যে খুব উচ্চ অঙ্গের বিলাসের ভাব প্রদর্শন করিতেন বলিয়া 
“বোধ হয় না। ইইন্দ্রকম্বল। (৫৫৫ শ্লোক) দদণুপাখা, (২৫৪ শ্লোক) 
ও “পাটের সাড়ীঃ (৫৮* শ্লোক ) বিলাসের দ্রব্য মধ্যে গণ্য ছিল। পর- 
বর্তী এক অধ্যায়ে ৃষ্ট হইবে কৃত্তিবাস পপ্ডিত গৌড়েশ্বরের নিকট একথানা 
পাটের পাছড়া” পাইয়াই ধন্য হইতেছেন। কিন্তু কবিকস্কণ “মেঘ ডঘুর 
কাপড়” ও “জগন্না্থী থান, নামক একরূপ বজ্র কথা গর্বের সহিত 
উল্লেখ করিতেছেন।* চৈতন্য প্রভুর সময় তিন টাকা মূল্যের ভোট 
কম্বলই মহার্থ বলিয়া গণ্য হইতেছে (ঠা, চ মধ্যমখও্। ২০ প)। সে সব 
এ সময়েরও অনেক পরে। খাদ্যের মধ্যে “ ইন্দ্রমিঠা” (২২৫ শ্লোক মা, ৮, গা 
নামক একরূপ মিষ্ট দ্রব্য উপাদেয় ছিল ও “বংশহরির গুয়া? 
(২৫৭ শ্লোক) থাইয়া মুখ শুদ্ধি করা হইত। “বংশহরির গুয়া থাইয়াঃ 
দত্ত শুত্র হইয়াছে বলিয়া! গোপাটাদ স্ত্রীর মুখের প্রশংসা করিতেছেন। 
মাণিকঠাদের গানে এবং ডাক ও খনার বচনে দৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক- 
গণও কৃষিব্যবসা করিতেন এবং স্ত্রীলোকগণ পথ্যন্ত অক্ষব্রীড়াসক্ত ছিলেন। 
স্্ীলোকগণের অক্ষব্রীড়াসক্তি কবিকঙ্কণের সময়েও বিদ্যমান ছিল। 


সামাজিক অবস্থা । 





* রাজার জন্ত সাধ: “নিল জগন্াখী ধান দশ জোড়া ।” ক, ক, চ। 
সাধুর স্ত্রী “বাছিয়া পরিল মেঘডদ্বুর কাপড় ।৮ এ 


বৌদ্ধ-ুগ ৯৭ 
সন্তান জন্মিলে সাতদিন পরে “সাদিনা”, দশদিন পরে “দশা, এবং 
ত্রিশদিন পরে “ত্রিশা। নামক উৎসব করা হইত । 
শূনাপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে দৃষ্ট হয়, এই শশ্তশ্তামলা বঙ্গতৃমি 
নানা প্রকার ধানোর ভাগারস্বরূপ ছিল। কৃষকগণ তাহাদিগকে 
আদর করিয়া নানাবিধ প্রিয় নামে অভিহিত করিত। সেই “মহীপাল”, 
“লালকামিনী”, “মৌকলন”, “ খেজুরছড়া”, “রাজগড়”, "মুক্তা- 
হার”) “ মাধবলতা”, « সোনাথড়কি”, প্রভৃতি অসংখ্য নামধেয় ধান্যের 
কথা এখন আর আমরা জানি না। বঙ্গের আদরের সামগ্রী মহীপাল- 
ধানা, এখন মহী-পালন করিবার ভার ছাড়িয়া দিয়াছে! 


